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নিবেদন 


বিশ্বভারতীতে যোগ দেয়ার পণ বিগ্ভাভবনের আদ্ধয় অধাক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন 
মেন মহাশয় একদিন জানান যে, ববীন্ত্রনাথেব ইচ্ছা, মহাভারতের মধ্যে যে-সকল সামাজিক 
আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! সঙ্কলন কবিয়া আমি ষেন 
প্রবন্ধাকারে লিখিতে আবন্ত কৰি। প্রথমেই “শিক্ষা” প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। 
বিশ্বভারতীর 'ভারতী-সংসদে'র দুই অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হয় । পরে রবীন্ত্রনাথকেও এ 
প্রবন্ধটি দেখিতে দেও] হয। তিনি পড়িরাথে দুই স্থানে মন্থব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা 
গ্রন্থের ৯৭তম ও ১০৮ তম পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে | বণিজ”, “শিল্প” এবং "যুদ্ধ প্রবন্ধ ও 
'ভাক্তী-সংসদে পঠিত হইয়াছিল। তিন বংসরেবও পূর্বে গন্থপানির পাওুলিপি প্রস্তত 
হইয়াছে । 

মভাভারত ভারতীয় নভ্যতার বিবাট ইতিহাস, জ্ববং গ্রন্থকার মহষি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাই মহাভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচয়__ 

প্রশ্নে চাথে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ। 
ঘদিহাস্তি তদন্যত্র ষন্্েহান্তি ন কুত্রচিৎ 1৮ আদি ২৩৯০ 

'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে" এই প্রাচীন প্রবাদ ব্যানবাকোব প্রতিধ্বনিমান্ত্র। 
মহাভাবতের তুলনা জগতের সাহিত্যে কোথাও নাই। ইতিহাস হইলেও মহাভারত 
হিন্দুদের শ্রেষ্ট ধর্ধগ্রন্থ। অথাম্শাক্মুকপে উপনিষৎ ৪ দর্শনাদ্িব চরম তত্ব মহাভারতেই 
সর্ববাপেক্ষা। বেশি আলোচিত হইয়াছে । শ্রম্তগবদগীতা, সনতসথজাতীয়, মোক্ষধর্ম প্রভৃতির 
তুলনা কোন অধ্যান্মশাস্থীয় গ্রন্থের সহিতও করা চলেনা । সকল সম্প্রদায়ের নিকটেই 
মহাভারত পরম আদবের বস্ত। যদিও কুরুপা গুবের যুদ্ধকাহিনীকে অবলম্বন কব্য়ি! মহাভারত 
রচিত হইয়াছে, তথাপি ঘুদ্ধবর্না ইহার গৌণ উদ্দেশ্। এতিহাসিক উপাখ্যান এবং 
উপদেশের মধ্য দিয়া সর্ববপ্রকাবের সত্য-প্রচারই মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেশে যে-বিগ্যা, যে-মননধাবা, যে-ইতিহাসকথা দূরে দুরে 
বিক্ষিধ ছিল, এমন কি, দিগন্তের কাছে বিলীন প্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ কৰা 
তাকে সংহত করাব নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমন্ত দেশের মনে । নিঙ্গের চিগ্প্রকর্ষের 
যুগব্যাপী এশ্বকে সুস্পষ্টক্ূপে নিজেব গোচব করতে না পাগলে তা ক্রমশ অনাদরে 
অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে 
উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা কবেছিণ আপন সুঙ্জচ্ছিন্ন বত্বৃগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ 
করতে, তাকে স্ুত্রবজ ক'রে সমগ্র কবতে এবং তাকে সর্লোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে 
উত্র্গ করতে । দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রতাক্ষপে সমাজে স্থিরপ্রতিট 
করতে উৎস্থক হয়েউঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ (বিশেষ পণ্ডিতেব অধিকাঁরে, তাকেই 
অনবচ্ছিষ্নজাপে দর্ববসাধারণের আয়ন্তগোচব করবাব এই এক আশ্চধ অধ্যবপায়। এব মধ্যে 
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একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই *উদ্যোগের মহিমাকে 
শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যার “মহাঁভারত' 
নামটিতেই | মহাভারতের মহৎ পমুজ্ৰন রূপ ধাবা ধ্যানে দেখেছিলেন, 'মহ।ভারত" নামকরণ 
তাদেবই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগ্ুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের 
মনকে দেখেছিলেন তারা মনে । সেই বিশ্বৃষ্টির প্রবল আনন্দে তারা ভারতবর্ষে চিরকালের 
শিক্ষার প্রশস্তভৃমি পত্তন করে দ্বিলেন। সে শিক্ষা ধমেকর্ষে রাজনীতিতে তত্বজ্ঞানে 
বহুবাপক। তারপর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের 
পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বাবন্বাব বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে অর্জর, 
কিন্তু ইতিহাসবি্থত সেই যুগের সেই কীতি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক- 
প্রণালীকে নানা ধাবায় পর্ণ ও সচল করে বেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব 
আজও বিরাজমান। সেই মুল প্রন্ববণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদ্দি নিরন্তর প্রবাহিত না 
হোত, তাহোলে দুঃখে দারিদ্র্য অমম্মানে দেশ ববরিতার অন্ধকৃপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। 
সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্থষ্টি। *.-." 

ভারতে এই যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম, সেই যুগের মধ্যে 
তপস্যা ছিল, তার কারণ ভাগারপুবণ তার লক্ষা ছিল না, তাব উদ্দেশ্য ছিল, সবজনীন 
চিত্তের উদ্দীপন, উদ্বোধন, চারিত্রস্থষ্টি 1৮১ 

তিনি অন্তক্র বলিয়াছেন, "রামায়ণ মৃহাঁভারতকে মনে হয় যেন জাহুবী ও হিমাচলের 
ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্সীকি উপলক্ষ্য মাত্র ।..* ভারতের ধারা ছুই মহাকাবো 
আপনাব কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে । ** বামায়ণ মহাভাবত ভারতবর্ষের 
চিরকালের ইতিহাস ।."* স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ 
অনেক সহম্্র বলব ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি যত বড় সমালোচকই 
হই না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচৰরের নিকট 
যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ওঁদ্ধত্য লঙ্জারই বিষয়।.' রামায়ণ ও মহাভারতকেও 
আমি বিশেষতঃ এইভাবে দেখি । ইহার সরল অন্থুষ্টপ-ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের 
হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে 1৮২ 

কবির এই সশ্রদ্ধ সমালোচনার পর মৃহাভারত সম্বন্ধেআর কিছু বলিবার থাকে না। 
আমর! শুধু মুগ্ধ হইয়া প্রণাম নিবেদন কবিতে পারি-_ 

“নমঃ সর্ববিদে তম্মৈ ব্যাসায় কবিবেধসে |” 

প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্বের 
কুরুপাগ্ুবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পবীক্ষিতের মৃত্যুর পরে জনমেজয়ের সর্পসত্ত্রের পূর্বে 
মহাভারত রচিত হইয়াছিল । অর্থাৎ খুষ্টপূর্বব ৩০৪১ অবে মহষি কৃষ্কছৈপায়ন মহাভারতের 


১ বিশ্ববিস্তালয়ের বপ, "শিক্ষা, 
২ প্রাচীন সাহিতা 


ডি 


রচনা আরম্ভ করেন এবং তিনবত্সরে রচনার পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চাত্তা পণ্ডিতগণ 
মহাভারতকে আরও ছুই হাজার বৎসর পরের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই বিষয়ে প্রাচা 


পণ্ডিতগণের অভিমত দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকপাঠিকা ভারতাচার্ধ্য 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রকাশিত মহাভারতের ভূমিকায় 
অনেক তথ্য পাইতে পারেন। 

মহাভারতের প্রথম প্রচার তক্ষশিলায় € পাগ্রাবেব বাওয়ালপিগ্ডি জিলায় ) 
জনমেজয়ের সর্পলত্রে। বাসদেবও সেই সত্রে উপস্থিত ছিলেন। তীহারই আদেশে 
তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে ভারতকথা শোনান । সেই সত্রে অনেক মুনিধষি ও 
গুণিজন উপস্থিত ছিলেন। মহাভারতের দ্বিতীয় আবৃত্তি নৈমিষারণ্যে কুলপতি 
শৌনকের দ্বাদশবাধিক সত্ত্রে। সেখানে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রন্তরবাঃ সৌতি বক্তা এবং সমবেত 
যাজ্জিক ও যজ্ঞদর্শকগণ শ্রোতা । স্থুতরাং মহাভারতের সমাজ বলিলে আজ হইতে ৪৯৮৭ 
বৎসর পূর্ব্বেষ ভারতের সমাজকে বুঝিতে হইবে । মহাভারতে তিনটি স্তব লক্ষা করা যায়। 
রচনাকালের অনেক পূর্ধের ঘটনা ও উপাখ্যানাদি মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। 
রামায়ণের ঘটনা, নলোপাথ্যান, সাবিত্রীর উপাখান প্রভৃতি তাহাতে প্রধান । গ্রত্যেক 
পর্ববেই পুরাতন অনেক ইতিহাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । শান্তি ও অন্শাসনপর্ধের 
ভীন্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে ভীম্মদেব অসংখা প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা করিয়াছেন । সেই প্রাচীন 
বর্ণনাকে প্রাক-মহা ভারতীয় স্ত ররূপে গ্রহণ কর যাইতে পাবে। ম্হাভারতে বণিত পাত্র- 
পাত্রীদেব চরিত্র এবং তাৎ্কালিক অপরাপর ইতিবুন্তকে মহাঁভারতীয় স্তররূপে গ্রহণ করিতে 
পারি। মহাভারতেব বচনার পবে অর্থাৎ কলিযুগে যে সকল আচারবাবহার চলিবে, 
তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা মার্কত্েয়-সমাশ্তা (বনপর্ব ) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। সেই সকল 
প্রকরণকে পর-ম্হাভারতীয় স্তরব্ূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, 
প্রাক-মহাভারতীয় সমাজ পাচ হাজার বৎসরেরও প্রাচীন এবং পর-মহাঁভাবতীয় সমাজ 
মহাভারত রচনার ছুই দিতন শত বৎসর'পরের । অর্থাৎ আজ হইতে সাডে চারি হাজার বৎসর 
পূর্বের প্রায় এক রাজারা নাট ভারত-ইতিহাস মহাভারত বহন করিতেছে। 

কোন কোন প্রাচ ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাভাবতের অনেক অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের অনেকেই আপন আপন রুচির প্রতিকূল অংশের 
প্রক্ষিপ্ঠতা ঘোষণা কবেন। বিরোধী মতের সামগ্ুস্ের চেষ্টা না করিয়া রুচিবিরুদ্ধ অংশকে 
প্রক্ষিপ্ত:বলিলে বক্তব্য প্রকাশ করা সহজ হয় বটে, কিন্তু শাস্মবিচারের ভাবতীয় পদ্ধতি 
অন্যরূপ। শাস্ত্রের আপাতবিরোধী অংশকেও ব্যাকরণ, পূর্ববমীমাংসা এবং ন্তায়শাস্ত্রের 
সাহাষ্যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ সমাধান করিয়া থাকেন; ইহাই তাহাদের চিরস্তন বিচার- 
পদ্ধতি । একেবারে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না, পাঠক এবং 
কথক মহাশয়গণ হস্তলিখিত গ্রন্থে সময় সময় স্বরচিত ক্লোক ষোগ করিতে পারেন। কিন্ত 
প্রক্ষিপ্ত-নির্দারণ দুঃসাধ্য ব্যাপার । পুণার ভাগারকর ওরিয়েন্টেল রিসাচ্চ ইন্সটিটিউটের 
প্রকাশিত ও প্রকাশ্ঠমান মহাভারতের কাজে দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 


চশ্তলিখিত মহাভারতের মধ্যে খুব বেশী পাঠাস্তর দেখিতে পাই নাই। স্থৃতরাং প্রক্ষিপ্তবাদের 
বিচারের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করি না। 

মানুষেব সঙ্ঘকেই সমাজ বলে । মহাভারতে মানুষকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
হংসগীতায় ( শা ২৯৯ তম অ) গীত হইযাছে-_- 

“গ্রহ ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রব্রীমি, ন মানুষাচ্ছে তরং হি কিং, 

গুহা একটি মহৎ তত্ব বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ তর আর কিছুই নাই । 

মহাভারতকার মানুষকে মানুষব্ধপেই দেখিয়াছেন, দেবত্বে উন্নীত করেন নাই। 
শ্ীকুষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া বর্ণনা করিয়াও মধো মধো তাহাকে মালুধী মায়ায় আচ্ছন্ 
করিয়াছেন । একমাত্র বিহুরের চবিক্র বাতীত মৃহাভাবতে আব সকলের চবিত্রেই মানুষস্থলভ 
দুই চারিটি দূর্ববলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে । ভীম্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী কেহই বাদ পড়েন নাই। 
সরলভাবে আপনার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেও গ্রন্থকার মহষি কিছুমাত্র কুা বোধ করেন 
নাই) অথচ কানীনপুত্র সেইযুগেও সমাজেব চক্ষুতে ভাল দেখাইত না। মহর্ষি কবির এই 
সত্যনিষ্ঠা মহাভারতে সর্ধত্রই দেখিতে পাই । 

সমাজেই মানুষের বড় পরিচয়, এইকারণে সমাজচিত্র সঙ্কলনের চেষ্ট] করিয়াছি । 
গ্রন্থ বাঙলাভাষায় লিখিত বলিয়া প্রমাণম্বদূপ উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশও বাঙল। অক্ষবেই 
লিখিত হইয়াছে । অধ্িকসংখাক বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের নিকট বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মূল 
মহাভারত থাকিবারই সম্ভাবনা, এইহেতু ১৮২৬ শকাব্দ বঙ্গবাসী-প্রেস হইতে প্রকাশিত 
পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্তের সম্পাদিত মহাভারত হইতে প্রমাণ সংগ্রহ কবিয়াছি। 
মহাভারত অষ্টাদশপর্ব্বে সম্পূর্ণ। আদি, সভা, বন, বিরাট উদ্যোগ, ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য 
সৌপ্রিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌধল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ, 
এই আঠারটি পর্ব। খিলহরিবংশ-গ্রস্থ মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে পণ্ডিতসমাজে আদ্ত। 
মৃহাভারতেও হরিবংশের পরিশিষ্টতা ন্বীরুত হইয়াছে । হবিবংশে তিনটি পর্ব-_-হরিবংশ, 
বিষু এবং ভবিষ্য। সন্কলনে সমগ্র হরিবংশের ক্লোককেও গ্রহণ করিয়াছি । পাদটীকায় 
প্রমাণের উদ্ধৃতিতে পর্ের নামের আগ্ক্ষর বা প্রথম ছুই অক্ষর গৃহীত হইয়াছে । যেমন, 
বিরাটপর্ববেব সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ “বি”, আদিপর্বেবব “আদি ইত্যাদি । যে বিষয়ে একার্থক 
অনেকগুলি উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে বক্তব্যের সম্্থকরূপে ছুই একটিকে 
সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট উক্তিগুলির পর্ব, অধ্যায় এবং স্লোকসংখ্যা একসঙ্গেই যোগ 
করিয়াছি। প্রথম উদ্ধৃত উক্তির সহিত সেই সকল উদ্ধৃতির ভাষা এক না হইলেও ভাবের 
মিল আছে। 

স্বর্গত পণ্ডিত জয়চন্্র সিদ্ধান্ভঘণ মহাশয়ের শ্রমহাভারতের বুহৎস্থচী” গ্রন্থ হইতে 
বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি । শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় হইতে নানাবিধ 
উপদেশ পাইয়াছি। “বঙ্গীয় শব্দকোষে?? সঙ্ধলগ্িতা পৃজনীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দবিনোদ গোম্বামী ও অধ্যাপক শ্রযুক্ত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী 
মহাশয়গণ হইতে কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি | প্রুফ দেখার কাজে 
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শ্রীযুক্ত স্ুধীরচন্দ্র কর মহাশয় আমাকে নানাভাবে উপকৃত করিয়াছেন। ইহাদের উপকার 
কুতজ্ঞহদয়ে স্মরণ করি । 

রবীন্দ্রনাথের হাতে গ্রস্থথানি তুলিয়া দিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। 
ধাহারা ভাবতীয় প্রাচীন সমাজের আলোচনা করিবেন, গ্রস্থধানি তাহাদের কোন কাজে 
আসিলে শ্রম সার্থক হইবে । ইত্তি-_ 


দোলপূিমা, ১৩৫২ ভীমুখময় শর্া 
বিশ্বভারতী, বিছ্যাভবন 
শীম্তিনিকেতন 


সূচী 
প্রথম খণ্ড 


ন্বিশ্বাজ্ভ (হক) অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীপুরুষের স্বৈরাচার, টম্বরাচারই 
প্রাকৃতিক, উত্তর কুরুতে এই আচার, শ্বেতকেতু কতৃক বিবাহ-মর্ধ্যাদ। স্থাপন ১) দীর্ঘতমা 
কর্তৃক নারীদের একপতিত্ব বিধান, দীর্ঘতমার অন্ুশাসনের ব্যতিক্রম, ধতুকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দ- 
বিহার, বিবাহের সংস্কারত্ব ও পবিভ্রতা,বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন, গৃহস্থের অবশ্য 
বিবাহকর্তব্যতা ২) পুত্রলাভের শ্লাধ্যতা, একমাত্র-পুত্রের বিবাহের অপরিহাধ্যতা, ছাপরযুগ 
হইতে স্্ীপুংমিলনে প্রজান্থষ্টি, সাধারণের পক্ষে বিবাহ না করা খুব শুভ আদর্শ নহে, 
পরদারে আসক্তি অতিশয় নিন্দিত, ভাধ্যাই ত্রিবর্গের মূল ৩ ধর্মমপত্বীর স্থান বহু উচ্ছে, 
নারীর উজ্জ্বল ছবি, গারহস্থ্যের দায়িত্ব, পতি ও পত্বীবাচক কয়েকটি শব্দের অর্থ ৪; 
মাতৃবাচক কয়েকটি শব্দের নিরুক্তি, বিবাহের বয়স-নিরূপণ, নগ্রিকা-বিবাহ একটিও নাই, 
মহাভারতের ম্হিলাগণ যৌবনে বিবাহিত ৫3) বয়স্কা কন্ঠা ঘরে থাকিলে পিতামাতার 
দুশ্চিন্তা, প্রতিবেশীদের অকারণ লিজ্ঞাসা, পিতৃগৃহে খতুমতী কন্তার তিনবৎসর পরে বর- 
নির্বাচনে ন্বতন্ত্রতা, ব্রাহ্ম দৈবাদি আটপ্রকার বিবাহ ৬; বিবাহের ধর্মাধশ্মত্, জাতিবিশেষে 
বিবাহের প্রকারভেদ ৭; মিশ্রিত বিবাহবিধি, গাদ্ধর্ব ও রাক্ষদ লোকচক্ষে খুব ভাল 
দেখাইত না, সমাজে গান্ধ্ব ও রাক্ষসবিধির প্রসার, ব্রাহ্মবিধানই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, 
বিবাহে শাস্্ীয় বিধিনিষেধ ৮) হিন্দুসমাজে বিবাহের স্থান, বর-কন্যাব বংশ পরীক্ষা, 
সত্রীবত্বং দুক্ধুলাচ্চাপি, কন্যার বাহিক শুভাশুভ-বিচার, বরের শারীর লক্ষণ বিচার ৯) 
পিতার ও মাতামহের সন্বন্ধ-বিচার, সমানগোত্রপ্রবর পরিত্যাগ, মাতৃলকন্যা-বিবাহ, পরিবেদন 
পরিবেতা প্রভৃতি, নিয়মের উল্লজ্ঘন, ভীমের হিড়িম্বাবিবাহ ১০; জ্োেষ্টা ও কনিষ্ঠা কন্যার 
বিবাহের নিয়ম, ভ্রাতৃহীন1 কন্তা অবিবাহ্থা, গুরুকন্তাবিবাহ নিষিদ্ধ ১১) নিষিধের প্রতিকৃলে 
সমাজব্যবহার, বিমাতৃভগ্নী-বিবাহ, জাতিভেদে কন্যাগ্রহণ ১২; ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণজাতীয়া ও 
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ার প্রাধান্য, অভিভাবকের কত্ৃত্বে বিবাহ স্থির করাই সমীচীন, 
বিপক্ষমতের প্রবলতা ১৩; পণপ্রথা, কন্ঠাশুকই বেশী প্রচলিত ১৪; শুকগ্রহণ বিক্রয়ের 
সমান, শুকের নিন্দা, কন্টার নিমিত্ত অলঙ্কারগ্রহণ দোষাবহ নহে, শুক্কদাতাই প্ররুত 
বর, শুন্বদাতা বিবাহের পূর্বে বিদেশ চলিয়া গেলে অন্তপুরুষ-সংসর্গে পুতহোৎ্পাদন ১৫) 
প্রথম প্রস্তাবক বরপক্ষ, পারিবারিক প্রাচীন ব্যক্তিব দায়িত্ব, পুরোহিত পাঠানের নিয়ম, 
ব্রাহ্মণদের ঘট কতা, বর-কর্তৃক কন্টা প্রার্থনা ১৬; পূর্বে প্রস্তাব না করিয়া কন্যাদান, বাগদান, 
অনিবার্ধ্য কারণে বাগদ্রানের পরেও" অন্য পাত্রে কন্তাসম্প্রদান, সর্ধত্র এ নিয়ম ছিল না, 
স্বয়ন্ধর কন্ঠার পিত্রালয়ে, রাক্ষলবিবাহ বরের বাড়ীতে ১৭) কন্যাকর্তীর বাড়ীতে বিবাহ, 
বরযাত্রী, বরের মা. এবং অন্তান্য মহিলাও যাঁইতেন, উৎসবে আত্মীয়ন্বজনের নিমন্ত্রণ, 
লগ্ন স্থিরীকরণ, বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান ১৮; পুরোহিতকতৃকি হোম, দম্পতির 
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অগ্রিগ্রদক্ষিণ, পাণিগ্রহণ, সপ্ডপদীগমনে বিবাহ পূর্ণ হয়, হরিগ্রান্নান ১৯) বিবাইসভা-বর্ণন, 
স্বঙ্বর বর্ণনা ২০) কন্তাদীতার প্রদত্ত যৌতুক, খাওয়া-দাওয়া, ব্রান্ষণকে দান, আত্মীয়- 
স্বজনের উপহার প্রদান, বরের বাড়ীতে কন্টাপক্ষীয়ের সকার ২১। 

ন্িল্াভ্ড (হা), বিবাহে বর্ণবিচার, প্রতিলোম বিবাহের নিন্দ| ২২; অন্ুলোম 
বিবাহ, দ্বিজাতির পক্ষে শুদ্রাগ্রহণ নিন্দিত, দ্বিজাতির শুদ্রাগ্রহণে মতভেদ ২৩; বিভিন্ন 
জাতির মিলনে উত্পন্ন সন্তানের পরিচয়, সঙ্করজাতীয় সন্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের 
নিয়ম, দেবতা যক্ষ প্রভৃতির সহিত মানুষের বিবাহ ২৪; সৌন্দর্যেব আকর্ষণে বিবাহ, 
সত্রীপুরুষের মিলনাকাজ্কাব গ্রাধান্ত, আদর্শস্খলন, বিবাহের গ্রধান উদ্দেশ্ত, পুত্রশব্ের অর্থ, 
পুত্রের প্রকারভেদ, স্বয়ং জাতাদি দ্বাদশ প্রকার পুর ২৫7; পঞ্চবিধ পুত্র, বিশপ্রকার পুত্র, 
পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বংশরক্ষক, ক্ষেত্র পুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকাব, বীজীর নহে, কুমারীর 
সন্তানে পাণিগ্রহীতার অধিকার ২৭; কৃতক পুত্রের সংস্কারাদির নিয়ম, কানীন পুকজ্রেব নিয়ম, 
কষ্ণদ্বৈপায়ন কাণীন হইলেও শান্তন্থপুঘ্ নামে পরিচিত হন নাই, কর্ণ পাওুরই কানীনপুত্র, 
কানীন ও অধ পুত্রের নিন্দা ২৮3 কুমাপীর সম্তানপ্রসবে কলঙ্ক, বহুপুত্র-প্রশংসা, একমাত্র 
পুত্র অপুত্রেব মধ্যে গণ্য ২৯, তিন পুত্র জন্মিলে অপুন্রতাদোষ নাশ হয়, বহুপুত্রবত্তার 
নিন্দা, রুচিভেদে মতভেদ, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের গৌরব, বন্ধযাত্ব বেদনাদায়ক ৩০; ধনীর 
সম্ভতানসংখ্যা কম, দরিদ্রের বেশী, লিগোগপ্রথা, নিঘোগ প্রথা ধম্মবিগহিত নহে, ব্রাহ্মণের 
রসে ক্ষত্রিয়ের জন্ম ৩১) বিচিন্রবীর্ষেযর মৃত, ধশ্মরক্ষার নিমিত্ত সত্যবতী কতৃক ভীত্মকে 
অনুরোধ, ভীম্মের অন্বীকৃতি, গ্ণবান্‌ ব্রাঙ্মনকে নিয়োগ করিতে ভীম্ষের প্রস্তাব, সত্যবতীবযাস- 
ংবাদ ৩২) ধৃতরাষ্্ার্দির জন্ম, পাণুকত্তৃক কুন্তীর নিয়োগ, যুখিষ্টিরাদির জন্ম, নকুল ও 
সহদেবের উৎপত্তি, বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাব পুত্রজনন ৩৩) নিয়োগ প্রথায় শারদপ্ডায়িনীব 
তিনটি পুত্র, আচার্য পত্বীতে সন্তান-উত্পাদ্ন, নিযোগ প্রথায় তিন পুত্রেব অধিক আবাজ্ষা 
করা নিন্দিত, নিয়োগ প্রথায় অধন্ম-আশঙ্ক|। ৩৪7 ক্ষেত্র পুত্রকে সমাজ খুব ভাল চক্ষে 
দেখিত না, অর্থিনী খতুন্নাত। উপেক্ষণীয়া নহে ৩৫) বিধবার বিবাহ ৩৬7 কলিষুগে নিষিদ্ধ, 
দাসীদের টনতিক শিথিলতা! ৩৭7 দাঁসীগণও প্রতু্দের স্্ীরূপেই বিবেচিত হইতেন ৩৮) 
রক্ষিতাপোষণ, পুরুষের একসঙ্গে একাধিক বিবাহ, পত্বীবিঘোগে পুনর্বিবাহ ৩৯) পত্বীদের 
প্রতি সমান প্রীতিব্যবহার কর্তবা, প্রাচীনকাল হইতেই বনুপত্বীকতা প্রচলিত, দুশ্চরিত্রা ও 
অপ্রিয়বাদ্দিনী স্ত্রী পরিত্যাজ্যা, প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা, বলাতকারে স্ত্রীলোকের দোষ নাই ৪০; 
স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে কঠোর শান্তি, পর্দার গমনের নিন্দা ও পাপখ্যাপন, নারীর বহুপতিকতা 
প্রচলন ছিল না, প্রৌপদীর পঞ্চ স্থামী নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র ৪১7 অতি প্রাচীনুযুগে 
জটিল! ও এবাক্ষীর ব্হুপতিকতা, মীধবীর পর-পর চারিবার বিবাহ, কুরু প্রভৃতি দেশে 
নারীদ্দের বহুপতিকত্, সকল পতিকে সমানভাবে না দেখা পাপের হেতু, পাঞ্চালীর 
প্রতি সকলের ভাল ধারণা ছিল না1৪২$; বনহুপতিকতা নিষিদ্ধ, পাক্রনির্বাচনে দরিদ্রের 
অনাদর, ধনীর কন্তা বিবাহ করিলে দরিদ্রের বিপত্তি ৪৩) সমান ঘরে সন্বপ্ধাদি স্থখকর, 
পত্বী বা শ্বশুরের গলগ্রহ হইলে দুঃখ 8৪ । 
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সাভ্গঞ্ান্নারি তলছ জ্ঞান্-_ (ক) গর্ভাধান বা খতুসংক্কার, খত্বভি- 
গমনের অবশ্কর্তব্যতা, অনৃতুগমন নিন্দিত, খত্বনভিগমনে পাতক, খত্বভিগমনে 
্রহ্মচর্ধ্য ব্খলিত হয় না, চতুর্থাদি বাক্রিতে অভিগমন ৪৫7; অযুগ্মে কন্তা ও যুগ্মে পুত্রের জন্ম, 
সম্ভোগেব গোপনীয়তা, পরিত্যাজ্য কাল, প্রথম তিনবাত্রি পরিত্যাগ, গভিণীগমন গঠিত, 
অভিগমনের পর শুদ্ধি, সহবাপকালে উৎকৃষ্ট সন্তানের কামনা ৪৬; অত্যাসক্তি নিন্দনীয়, 
উত্কৃষ্ট সন্তান লাভের নিমিত্ত তপস্যা, পিতামাতার শুচিতার ফল, ধর্্মাবিরুদ্ধ কাম ৪৭; 
গর্ভাধানসংস্কাব ধর্ম অর্থ ও কামের হেতু (খ) পুংসবন, €( গ ) সীমস্তোন্নয়ন, 
(ঘ) জাতকর্ধ, নবজাত সন্তানের কল্যাণে দানদক্ষিণা ৪৮; শিশুকে আশীর্ববাদী প্রদান 
(ড) নামকরণ €চ ) নিক্মণ, (ছ) অন্পপ্রাশন, (জ) চুড়াকম্ম, (ঝ) উপনয়ন, 
( ঞ) বিবাহ, গোর্দান, উপকর্মম ৪৯। 

স্বান্ী-_ পুত্র ও কন্তার সমতা, নারীব স্থানবিচারে প্রধান চরিত্র, কন্ার ও 
জাতকম্মা্দি সংস্কার ৫০; পিতৃগৃহে কন্যার শিক্ষা, দত্তকপুত্রের ন্যায় কন্যাকেও দান করা, 
পিতৃগৃহে বালিকার কাজকন্ম্ ৫১) কোন কোন কুমারীর নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্ধা, যোগিনী স্থলভা, 
তপস্থিনী শাণ্ডিলযদুহিতা, সিঙ্ধা শিবা ৫২7 নারীর নৈষ্টিক ব্রদ্গচধ্যের প্রতিকূলে একটি 
উদাহরণ, ব্রহ্মবাদিনী প্রভানভার্ধ্যা, প্্ীলোকের অন্বাতন্বা, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পিত্রালয়া- 
দিতে সাময়িকশাবে গমন ৫৩; দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস নিন্দিত, অনপত্যা বিধবাদের পিতৃগৃহে 
বান, পাতিব্রতাই আদর্শ সতীত্ব, সতীত্ব পরম ধশম্ম, নারীব তেজন্বিতা, শকুম্থলা ৫৪ ১, বিছুলা, 
গান্ধারী, কুন্তী ৫৫7 দ্রৌপদী, দ্রৌপদীকে পাশাধেলায় পণ বাখায় নারীত্বের মর্যাদা ক্ষুণ 
হইয়াছে, ভার্ধ]ার প্রশংসা ৫৬7 পত্বী মাতৃবৎ সম্মীননীয়া, স্ত্রীজাতির পৃঙ্তা, পরিবাবে নারীর 
সম্মান ৫৭) নারীর স্বভাবজাত গুণ, পতিব্রতার ধশম্ম ও আদর্শ, পুত্র অপেক্ষাও স্বামী 
প্রিয়তর ৫৮) তপন্ষিনী গৃহিণী, সাংসারিক কম্মে কীলোকেব দায়িত্ব ৫৯; পুকষের বিকাশে 
নারীর সহায়তা, ভোঙজ্নাদির তত্বাবধান, পাতিব্রত্যের ফলশ্রুতি, সতীত্ব একপ্রকার যোগ, 
পতিত্রতার উপাখ্যান ৬০) গান্ধারী কতক কৃষ্ণকে অভিসম্পাত, দময়ন্তী কর্তৃক ব্যাধভম্ম, 
সাবিত্রীর উপাধ্যান, সমাজেব আদর্শ পাতিব্রত্য ৬১ কল্যাণীয়াকে যেভাবে আশীর্বাদ করা 
হইত, অগ্নিলম্মুখে সহধশ্মিণীত্ব ৬২; স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞাদিতে অনধিকার, শাগ্ডলীহ্ৃমনা-সংবাদ, 
প্রোধিতভর্তুকার ব্যবহার, নারীর যুদ্ধ (1), বিবাহিতাদ্দের অন্তঃপুরে বাস ও অবনবোধপ্রথা, 
উৎসবাদ্দিতে বহির্গমন, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণ শিবিকায় যাতায়াত করিতেন ৬৩; পুকুষগণও 
সঙ্গে থাকিতেন, মুনিখধিদের সন্ত্রীক পধ্যটন, সভাসমিতিতে নারীদের আসন, সোমরস পান, 
বানপ্রস্থ অবলম্বন ৬৪; উদ্দেশ্য সফলেব নিমিত্ত তপস্থা, স্ত্রীলোকের নিন্দা, বৈরাগ্য উৎপাদনের 
নিমিত্ত নারীদের নিন্দা ৬৫) বিবাহাদিতে যৌতুকাদিরূপে নারীপ্রদান, নারীধ্ষণ ৬৬; 
দুশ্চরিত্রা নারী, ধষিত1 নাঁবীর স্থান, সাধারণ সমাজে বিধবাদের স্থান, সহমরণ ৬৭7 সহমরণ- 
প্রশংসা, পতিপুত্রবতীর মৃত্যু সৌভাগ্যের ফল ৬৮। 

চ্গাভুতনকলন্প্য _ ব্ণাশ্রমি-সমাজ ৬৮% বর্ণ ও জাতি, দেবতাদের জাতিভেদ, 
ব্ণহৃষ্টি, জন্মগত বর্ণজাতি বিষয়ে উক্তি ৬৯) কনম্মদ্বারা জাতি () ৭৪) উভয় মতের 
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সামগ্ুম্ত বিধান ৭৬7 কুলোচিত কম্মের প্রশংসা ৭৮; সাধু চরিত্রের গুণে সামাজিক সম্মান 
লাভ, জাতি জন্মগত ৭৯; কন্মেব দ্বাব! জাতি স্বীকাব করিলে অসঙ্গতি, বিশ্বামিত্রাদির জন্মগত 
জাতির পরিবর্তন তপস্যার ফল বা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমমাত্র, গোত্রকারক ঝধিদের 
তপন্যা, সঙ্কর জাতি ৮১। 

চস্ক্হ্লাত্রাহ্ম_ আশ্রম চারিটি, আশ্রমধর্শের ব্যবস্থা! ঈশ্বরকৃত, চারিবর্ণের 
অধিকার, জীবনের প্রথম ভাগে ব্রক্ষচধ্য ৮২ ব্রহ্ষচারীর কর্তব্যাকর্তবা, ক্রহ্মচর্ষ্ো 
অমুতত্ব ৮৩$ ব্রক্ষচধ্যের পাদচতুষ্টম়, ব্রহ্মচর্যের মাহাত্মা, ব্রহ্মচারী শবের অর্থ, টৈকষ্ঠি 
ত্রহ্মচর্ধ্যের ফলকীর্তন, ঠনষিক ব্রহ্মচারীর পিতৃধণ নাই, সমাবর্তন, ৮৪; সআ্বাতক, জীবনের 
দ্বিতীয় ভাগে গাহস্থা, গাহস্থ্যে পত্বীগ্রহণ, চারিপ্রকার জীবিকা, গৃহস্থের কর্তব্য ৮৫; 
পঞ্চযজ্ঞ, ব্রহ্মঘজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ৮৬ ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এশর্যংলাভের উপায় ৮৭7 
লম্ষ্ৰীছাড়ার আচার মানুষে খণচতুষ্টয়, খণ পবিশোধেব উপায়, গাহস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা, 
গৃহস্থের দাদিত্ব ৮৮; সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি, আশ্রমান্তব গ্রহণেই মুক্তি হয় না, বানপ্রস্থের 
কাল, সপত্বীক বানপ্রস্থ, বানপ্রস্থগণের রুত্য ৮৯) চারিপ্রকারের বানপ্রস্থ, বৈখানসধর্মের 
উদ্দেশ্ঠ, ধৃতরাষ্ট্রাদির বানপ্রস্থগ্রহণ ৯০; কেকয়রাজ শতযূপ, যযাতি, পাঙুব অবৈধ বানপ্রস্থ, 
রাজধিগণের নিয়ম, সন্গ্যাস, সন্্যাসীর কৃতা ৯১; চারিপ্রকারের সন্গ্যাসী, লন্গ্যাসাশ্রমের ফল, 
সন্ন্যাসিগণের পরহিতৈষণা ৯২; যোগজ বিভূতি অপ্রকাশ্ঠ, আশ্রমধন্ম পালনেব পরিণতি ৯৩) 

শ্পিল্চক্া- বিদ্যার্থীর ব্রহ্গচর্যযব্রত, গুকগৃহে বাস ও স্বগৃহে গুরুকে রাখা, শিক্ষা 
আরন্ভেব বয়স, জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে শিক্ষা ৯9; শিক্ষণীয় বিষয়, রাজাদের অবশ্য শিক্ষণীয়, 
শ্রেচ্ছভাষা, বিভিন্ন-ভাষাবিৎ পণ্ডিত ৯৫; বেদচচ1, গুরুগৃহবাসের কাল, শিষ্যসংখ্যা, গুরুগৃহে 
বাসের চিত্র ৯৬; ধোৌম্য ও আরুণি, উপমন্ুর গুরুভক্তি ৯৭; আচাধ্য বেদের শিষুবাৎসলা, 
শুক্রাচার্ধয ও কচ, দ্রোণাচাধ্যেব শিক্ষা, অজ্জুনের তপস্যা, শুকদেবের গুরু বৃহস্পতি ৯৮) 
শিষ্ের যোগ্যতা অন্ুপারে বিদ্যাপ্দান, অধ্যাত্মবিষ্ঠায় অধিকারী, শিষ্কের কুল ও গুণপবীক্ষা, 
বেদে শুত্রের অনধিকার, শক্সবিদ্ঠায় সম্ভবতঃ জাতিবিচার ছিল না, (দ্রোণ ও কর্ণ )৭৯৯ দ্রোণ 
একলব্য, শৃত্রের শান্সজ্ঞান, ১০০ শাস্মীয় উপদেশ শ্রবণে সকলেরই অধিকার, জাঁতিবর্ণ- 
নিব্বিশেষে অধ্যাপকতা ১০১7 হীনবর্ণ হইতে বিদ্যা গ্রহণ, সাধারণতঃ ব্রাঙ্গণেরই অধ্যাপকতা।, 
গুরুপরম্পরায় বি্যাবিস্তৃতি, গ্রন্থাদির অস্তিত্ব ১০২); শ্বিছ্যায় গুরুপবম্পরা, একাধিক 
গুরুকরণ ১০৩ স্বগৃহে গুরুকে রাখা, গুরুশিষ্তের সম্প্রদায়, অধ্যয়নের নিয়ম প্রণালী, 
বিদ্যালাভের তিনটি শক্র, বিদ্যার্থীর পরিত্যাজ্য ১০97 শিক্ষার্থীর পরিচ্ছদ, শিক্ষার্থীর 
অন্নবন্্রের ব্যবস্থা, অনধ্যায়, পরীক্ষা ১০৫; গুরুদক্ষিণা, উতস্কের, বিপুলের ১০৬; কুরুপাও্বের, 
অঞ্জনের, গালবের, একলব্যের ১০৭$ সমাবর্তনের পব কোন কোন শিষ্বকে কন্তাদান ১০৮) 
স্ত্রীলোকের শিক্ষা, গৃহশিক্ষক, অভিভাবকের শিক্ষকতা, শকুস্তল1, সাবিত্রী, শিবা, বিছুলা, 
স্থলভা ও প্রভাসভার্ধা। ১০৯ ব্রহ্গজ্ঞা গৌতমী, আচার্য অরুন্ধতী, পতিব্রতা শাগ্ডিলী, 
দময়স্তী, একজন ব্রাহ্মণী, শিখণ্ডী ১১*ট গঙ্গা, সত্যবতী, গাদ্ধারী, কুস্তী, দৌপদী ১১১; 
উত্তরা, মাধবী, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার, বেদাভ্যাস দ্বিজাতির নিত্যকর্ম, সর্বাবস্থায় 
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অপরিত্যাজ্য ১১২) নিযস্বার্থ অধ্যাপনা, পর্যটক মুনি-খধিগণ, জ্ঞানবিষ্তারের আকাঙ্ষ] ১১৩) 
গল্পচ্ছলে শিক্ষার বিস্তৃতি, পুরাণ ইতিহাসাদির-প্রচারব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যাপকতা, অধ্যাপনায় 
শান্্রীয় প্ররোচনা, সশিষ্য গুরুর দেশভ্রমণ ১১৪; শিক্ষাবিস্তারে তীর্থের দান, বিদ্ধান্দের 
বসতিতে বাসের উপদেশ, যজ্ঞমগ্ুপপ্তলি শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র, শিক্ষার বলিষ্ঠতা ১১৫) 
রাজসভায় জ্ঞানিগণ, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, ধনিগৃহে দ্বারপপ্তিত ১১৬; বদরিকাশ্রম বিদ্যাপীঠ, 
নৈমিষারণ্যে মহাবিদ্যালয় ১৯৭; আচার্ধগণের বৃত্তি, রাজকীয় সাহাষ্যদান, সাধারণ 
সমাজের দান, বিদ্যাথিগণ সমাজের পোষ্য, বর্ণগত বৃত্তিব্যবস্থায় শিক্ষার গভীরতা, ১১৮) 
শিক্ষার সহিত বাস্তবতার যোগ, জীবনব্যাপী শিক্ষাব উপদেশ, বিদ্যার সার্থকতা চরিন্রগঠনে 
এবং পুণ)কম্মে ১১৯ । 

হলভ্ভিন্যনবজ্যা_ বৃত্তিব্যবস্থার প্রাচীনতা ১১৯) জাতিবর্ণভেদে জীবিকাভে, 
জীবিকাভেদের ফল, কুলোচিত বৃত্তি সর্কথা অপবিত্যাজ্য, স্বধন্মপালনের ফল এবং উপেক্ষায় 
ক্ষতি ১২০) কুলধন্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে, মানুষের সাধারণ ধর্ম, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ১২১; 
কাহাকেও কষ্ট দিতে নাই, অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ, প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়, উপষাজের অপ্রতিগ্রহ, 
পতিত হইতে প্রতিগ্রহ ও অধাজাযাজন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ১২২; কোন কোন ব্রাঙ্গণের 
অসাধু আচরণ, ব্রাহ্মণের আপদ্ধশ্ম ১২৩; আপতকালেও ব্রাহ্মণের অবিক্রেম, শূত্রবৃতি 
বর্জনীয়, আপত্কালে৪ বর্জনীয়, ত্রাক্ষণের সন্তষ্টি, পুবোহিত-নিয়োগ ও তাহার কর্তৃব্য, 
পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দার কারণ ১২৪ , অপ্রতিগ্রাহী ব্রাঙ্মণকে রক্ষা করা রাঁজধন্ন ১২৫) 
রহগত্র ভূমি, কূপণ বৈশ্ত হইতে ত্রাঙ্মণের উদ্দেশ্তে রাজাদের ধনগ্রহণ, ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, সমাজে 
সেবা করিয়া করগ্রহণ ১২৬ মৃগয়া, যুদ্ধ বৃত্তি নহে, ক্ষত্রিয়ের কষ্টসহিষ্ণুতা, আপতকালে 
অন্যবৃত্তি-গ্রহণ, ক্ষত্রিয়েব আপতকাঁলে অন্য বর্ণের রাজ্যশানন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয্ের পরস্পর 
মিলন ১২৭) ৈশ্টের বৃত্তি, পশুরক্ষণে লভ্যাংশ, ব্যবসাতে লভ্যাংশ, গোপালনে বিশেষ 
অধিকার, বাণিজ্যে অবিক্রেয় বস্তু ১২৮) শৃদ্রবৃত্তি, সঙ্করজাতির বৃত্তি ১২৯7 বৃততিব্যবস্থার 
সফল ১৩০। 

শ্ুহ্ি5 লশ্ও-সাতম্ন ও ০লী1-05ল-্বাী- কৃষি দ্বারা সমুদ্ধিলাভ, 
হৃপতির লক্ষ্য ১৩০; কৃষকদের সন্ষ্টিৰিধান, কষির জন্য জলাশয় খনন, দরিদ্র কষকগণকে 
বীজ প্রভৃতি দান, বার্তাকশ্মে সাধু লোকের নিয়োগ, কুষক-প্রতিপালন, কররূপে ষষ্ঠাংশ-গ্রহণ, 
মাসিক শতকরা একটাকা স্থদে কৃষিঝণ প্রদান ১৩১7 অন্ুগ্রহ-খণ, দরিদ্র কৃষকগণকে 
চিরতরে দান, কর আদায়ে রুতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ, নদীমাতৃকাদি দেশভেদে কৃষিকর্ের 
বিভিন্ন ব্যবস্থা, ওষধি প্রভৃতি হুর্য্েরই পরিণতি, প্রাকৃতিক অবস্থাপরিজ্ঞান, বলীবর্দ দ্বার! 
ভূমিকর্ষণ ১৩২; লাঙ্গল, ধান যব প্রতৃতি শস্য, কৃষিকর্ের নিন্দা, নিজে দেখাশোনা করা, 
পশুর উন্নতিকল্পে রাজার কর্তব্য ১৩৩) গরু, অন্থান্ত গৃহপালিত পশু, পশুচিকিৎসা, 
অশ্থবিদ্যা, গো-বিদ্যা, গরুর তত্বাবধান স্বয়ং করা কর্তব্য, গরুর মহিমা, ১৩৪; গবাহিক দান, 
কপিলার শেষ্টত্ব, গোানের প্রশস্ততা, গোময় ও গোমুত্রের পবিত্রতা, ১৩৫, শ্রীগো-সংবাদ, 
পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের সমধিক পবিত্রতা, গো-সমৃদ্ধিকর ব্রত ১৩৬; গোমতী-বিদ্ভা বা গো-উপনিষত, 
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গোহিংসা মতান্ত প্রতিষিদ্ধ, উপায়নরূপে গো-দান, গোধন ও গোপরিচর্ধ্যা, ১৩৭) মহধি 
বশিষ্টের কামধেছু ১৩৮ । 

্বানিজ্্য-বৈশ্ের জাতিগত অধিকার, বাণিজা বিষয়ে নুপতির কর্তব্য, 
বৈদেশিক বণিকৃদের প্রতি রাজার লক্ষা ১৩৮; রাজসভায় বণিকৃদের আদর এবং সমৃদ্ধ 
নগরে বৈদেশিকের আগমন, টবদেশিক বণিকৃদের আয় অনুুপাবে রাজকর, ক্রয়-বিক্রয়াদির 
অবস্থা বিবেচনায় কর ধার্য করা, বেতনম্বরূপ করগৃহণ, ভারতের সর্বন্ত্র পণ্যদ্রব্যের 
পরম্পর আমদানি ও রপ্তানি ১৩৯, ভারতের বাহিরে ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ, 
সমুদ্রযান ১৪০ । 

শস্পিলুন- মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি, সোনার বাবহারই বেশী, সোনাব মাহাত্মা, 
শৈলোদা-নদীতে পিপীলিক সৌনা (?) বিন্টুনরোবরে রত্বরাজি ১৪২; ধাতুশিল্প, অলঙ্কার, 
অ পন, স্থবর্ণ বৃক্ষ, যজ্তিয় উপকরণ, যজ্রমগুপের তোরণাদি, সোনার থালা কলস প্রভৃতি, 
সববর্ণমুদ্রা বা নিষ্ক ১৪৩; রূপার থালা, তামাব পাত্র, কপার বাসন, লৌহশিল্প, মণিমুক্তাদির 
বাবহার, দত্তশিল্প ১৪৪; অস্থি ও চম্মশিল্পল ১৪৫; ছত্র ও ব্যজন, চামর ও পতাকা? 
কুশাসন ১৭৬) উশীরচ্ছদ, শিবিকা, বথ, স্থাপতা-শিল্প ১৪৭) পটগৃহ (তাবু), উডপ 
(ভেলা), মঞ্জ বা (পেটিকা) ১৫২; নৌকা ১৫৩; জলযন্্ কাষ্টশিল্প, বস্ত্রশিল্প ১৫৪; 
ধশ্মনংক্ান্ত অনুষ্ঠানে দেশজ বস্থাদি, শিকা, মধু (ফলজ, বুক্ষজ ও পুষ্পজ ) ১৫৬ শিল্পরক্ষায় 
রাজ্ঞাদের কর্তৃবা, ধনী শিল্পিগণ হইতে কর আদায়, শিল্পেব সমাদর ১৫৭, কৃষি বাণিজ্য ও 
শিল্পের প্রশংসা ১৪৮। 

আহ্ভাঙ্ল ৩ আআবহ্ভীহ্য্য- প্রকৃতিভেদে আহার্ধ্যভেদ ১৫৮; আহারে 
ক্ষধাই প্রধান উপকরণ, দুইবার-মার ভোজনের বিধান, ব্রীহি ও যব প্রধান খাদ্য, অন্যান্য খাছ, 
মাংলভক্ষণে মতভেদ ১৫৯২ বৈধ মাংসের ভক্ষণে দোষ নাই ১৬০; অভক্ষ্য মাংস, বুথামাংস 
ভোজন, মাংসবঞ্জনের প্রশংসা, খাদ্য মাংস ১৬১৯) মাংসের বহুল ব্যবহার, মাছ, একাকী 
স্বাছু দ্রব্য খাইতে নাই, পরিবারের সকলের সমান খাছ্য ১৬২; ঘোগিগণের খাছ, পার্বত্য 
জাতির ভক্ষা, দি দুগ্ধ প্রভৃতিব শ্রেঠতা, সোমরপ-পান ১৬৩7 জ্ুরাপান ১৬৪7 আছ্যপানের 
নিন্দা, গোমাংস অভক্ষা, অতি প্রাচীনকালে গোহত্যা ১৬৫) অথাছ, অন্নগ্রহণে বিধি 
নিষেধ ১৬৬; আপংকালে ভোজ্যাভোজ্ের বিচার চলে না, আথিক অবস্থাব তাবতম্যে 
খাছ্যেব তাবতমা, ধনী এ দরিদ্রের ভোজনশক্তির প্রভেদদ ১৬৭; পাক ১৬৮; পাকপাত্র, 
ভোজনপাত্র, পরিবেষণ, ভোজনের অন্যান্য নিমুম ১৬৯ | 

সনল্লিচ্ভহুদ ও ও্রহ্লাঞ্ম্ন- বিভিন্ন বর্ণের বন্ধ, ব্রাঙ্ণগণের সাদা, 
কাপড় ও মৃগচম্ম, শুরু বন্ধের শুচিতা, রাজাদের প্রাবার-ব্যবহার, কার্ধাবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন 
বস্ত্রের ব্যবহার ১৭০7 যুদ্ধে রক্রবস্্, দেশভেদে বস্ত্রভেদ, রাক্ষলদের বশ্দম পরিধান, উদ্ধীষ, 
পুরুষদের অঙ্গদাদি অলঙ্কার-বাবহার, রাজাদের মাথায় মণি, গলায় নিক্ষনিশ্মিত হার, 
সোনার শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি ১৭১; পুরুষদের মাথায় লম্ব। চুল বেণী প্রভৃতি, শৃঙ্গের ন্যায় 
কেশবিন্তাল, কাকপক্ষ, ব্যান ও দ্রোণাচারধ্যের শ্মশ্র ১৭২) ব্রহ্ষচারীর পোশাক, বানগ্রস্থ ও 
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সন্ন্যাসিগণের পরিচ্ছদাদি, যজ্ঞে যজমানের পরিচ্ছদ, মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদ, বিবাহের বন্ত, 
সোনার মাল! প্রভৃতি অলঙ্কার ১৭৩; স্ত্রীপুরুষনিব্বিশেষে কুগুলের ব্যবহার, জমধ্যে কৃত্রিম 
চিহ, ছাতা ও জুতা, চন্দন, মাল] প্রস্তৃতি, তৃঙ্গ ও কৃষ্ণাগুরু ১৭৪) ঈঙ্গুদ ও এরগুতৈল, 
পিষ্ট রাইসরিষা, স্সানাস্তে পুষ্পাদ্বিধারণ, পুষ্পমাল্য, পুষ্পপ্রীতি ১৭৫7) কেশবিন্যান ও অঞ্রন- 
লেপন, বিধবাদের নিরাভরণতা৷ ১৭৬। 

ভ্নপ্গাচগা্ল-_- স্দাচার শব্দের অর্থ, আচার পালনের ফল ১৭৬) সদ্দাচার- 
প্রকরণ, অস্তঃশুদ্ধি, আর্য ও অনাধ্য ১৭৭। 

স্পাশ্লিম্বান্লিক্ স্যন্বহ্হাল্ন-_ পিতা ও মাতা, পিতা ও মাতার মধ্যে 
শ্রেষ্ত্ব বিষয়ে মতভেদ ১৭৮) কল্যাণ গুরুজনের সেবার অধীন, আচার্ধ্যপৃক্জা, গুরুজনের 
প্রীতি উত্পাদন শ্রেষ্ঠ ধন্ম ১৭৯ গুরুজনের সেবাতে স্বর্গবাস, পিতৃমাতৃভক্ত ধর্মব্যাধ, 
দেবব্রতের মৃত্যুগ্ীয়তাঃ গুরুজনের ভরণপোষণ না করিলে পাপ, প্রতাষে মহাগুরু- 
প্রণতি, গুরুজনের আগমনে প্রত্যুখান ও অভিবাদন, সকল কার্যে অনুমতি গ্রহণ ১৮; 
পিতামাতার দোষ ধরিতে নাই, তীহার্দিগকে কার্ষ্য নিয়োগ করিলে পাপ হয়, মহাগুরুর 
তৃষ্চিতে বিশ্বের তৃপ্তি, পিতৃত্রয়, দ্রীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার ন্সেহ বেশী, ভ্রাতা ও 
ভগিনী ১৮১; পাগুবগণ ও বিদুরের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্টের আচরণ ১৮২; 
জোষ্ঠ ভ্রাতাকে অবমাননা! করা অন্থচিত, নলরাজ্ার আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম, ভাইদের মধ্যে বন্ধুতা 
ও সৌহাদ্য, পৃথক পরিবারে বাস করা ক্ষতিকর ১৮৩; জোষ্ঠা ভগিনী, কনিষ্ঠা ভগিনী, 
অনপত্যা ভগিনীব ভরণপোষণ, আদর্শ সর্বত্র অন্ুম্থত হয় নাই, গরুড় ও নাগগণ, 
জোট ভ্রাতার পত্বী মাতার সমান, সন্ত্রীক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্টের প্রবেশ দৃষণীয় নহে, 
টৈপরীত্যে দোষ, কনিষ্ঠের পত্বীর প্রতি ভাশ্তরের ব্যবহার ১৮৪) গরুজনকে 'তুমি” বলা 
তাহাব মরণের সমান, অপমান করিবার উদ্দেশ্তে 'তুমি' বলা অত্যন্ত অন্যায়, অন্যথা নহে, 
জামাতার আদর, জ্ঞাতির দোষ, জ্ঞাতির গুণ ১৮৫) জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার, বিপন্ন 
দুর্য্যোধনের প্রতি পাগুবগণের ব্যবহার ১৮৬) জ্ঞাতিগ্রীতি, বুদ্ধ জ্বাতিকে আশ্রয়দান, 
পরস্পর বিবাদে শক্রবৃদ্ধি, জ্ঞাতিহিংসায় শ্রীনভ্রংশ, ধৃতরাষ্টের প্রতি ব্যাসের উপদেশ, 
জ্ঞাতি বশীকরণের উপায় ১৮৭; জ্ঞাতিবিরোধে মধ্যস্থৃত! মিত্রকর্ধ, পারিবারিক সাধু 
ব্যবহার ১৮৮। 

ওপ্রল্ষীণ্নণ ল্যন্বভ্ভালল- অদৃশ্য বস্ত দর্শনের উপায়, অস্তঃপুরে 
গ্রবেশবিধি ১৮৯; অপমানিত করার উপায়, অপুত্রিকার্দি নারীর মাঙ্ছলিক কার্যে 
অনধিকার, অভিবাদন ১৯০) অভিষেক, অমঙ্গলস্থচক শব শ্রবণে "স্বস্তি শব 
উচ্চারণ ১৯১); আত্মহত্যার উপায়, আত্মীয়ের গৃহ হইতে বিদায়ের দৃশ্য, আনন্দ 
প্রকাশ ১৯২; আর্ধাগণ অপশব্ধ উচ্চারণ করিতেন না, ইচ্ছাপূর্বক আত্মীয়স্বজনকে বিদায় 
দেওয়া হইত না, উত্তেজিত করা, উত্সব ১৯৩; উপহাস ১৯৪) উন! ও উল্মক, কনিষ্ঠ 
ভ্রাভার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ক্রীড়া-কৌতুক ১৯৫ 3 গৃহারস্ত ও গৃহপ্রবেশ ১৯৬) গো-দোহন, 
চিন্তার বহিঃগ্রকাশ, নর্তকগণ অস্তঃপুরে পুরাণ কাপড় পাইতেন, নব বধূকে সপিয়৷ দেওয়া, 
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নিমন্ত্রণে দৃতপ্রেরণ, পতির নাম-গ্রহণ,পতির প্রতি আশঙ্কা, পতিগৃহে এবং পিতৃগৃহে প্রসব ১৯৭; 
প্রথম দর্শনে কুশল প্রশ্নাদি, প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান, বরদান, বশীকরণ, বালচাপলা, 
বিরাগে নমস্কার শব্দের প্রয়োগ, ভতপগনা ১৯৮) ভাশুর অর্থে শ্বশুর শব্দ, ভাশুর ভ্রাতৃজায়ার 
সহিত আলাপ করিতেন না, ভূতাবেশের প্রবাদ, ভূমিতে পদাঘাত, মন্ুয ক্রযবিক্রয়, মসুয্যবিক্রয় 
অবিহিত, মন্ত্র বার] রাক্ষপী মায় নাশ ১৯৯; মাঙ্গলিক দ্রব্য, মুগয়া, রোদন, শপথ ২০*) 
শাপ ২০১7; শ্মশানসস্ভৃত পুণ্পের অগ্রাহ্যতা, সন্ধ্যাকালে কর্মবিরতি, সপত্বীবিদ্ধেষ ২০২7 
সভা-সমিতি, ২৯৩) সোম-পান, ক্ষোভে বস্ত্রাঞ্চলাদি কম্পন ২০৪ । 

আঅভিথ্িহেন্লী ও স্পন্রন্পীভ্-ল্লন্ষণ্পী_ অতিথিসেবা 
নিত্যকর্মের অন্তর্গত, অতিথির সেবা না করিলে পাপ ২০৪; অতিথি শব্দের অর্থ, অতিথি- 
সৎকারে আড়ম্বর নিষিদ্ধ, অতিথিপৃজার পদ্ধতি, সমাজে বিশিষ্ট অভ্যাগতের সম্বর্ধনা, 
সম্মানিত অভ্যাগতকে বস্্রার্দি উপঢৌকন দান ২০৫; বাঁজপুরীতে মুনি-খধিদের অভ্যর্থনা, 
অতিথি শত্রু হইলেও অভ্র্থনা করিবে, অতিথির প্রত্যাবর্তনে অহ্ুগমন, অতিথির ভোজনা- 
বশিষ্ট অন্ত্রের পবিভ্রতা, শিবির আত্মত্যাগ ২৯৬; কপোতলুকক-সংবাদ, স্বর্গারোহণে 
যুধিচিরের সঙ্গী কুকুর, কুন্তীর দয়া ২০৭। 

নক্ুন্সআা ৩০ ভিশ্রক্্র1-_ যুধিষিরের চরিত্রে ক্ষমাগ্ডণ, শমীক-ঝষির অনুপম ক্ষমা, 
ক্ষমার প্রশংসা, যধাতির উপদেশ ২৯৮) বিদুরনীতিঃ যুধিষ্টিরপ্রৌপদী-সংবাদ, শক্তানাং 
ভূষণং ক্ষমা! ২৯৯; ক্রোধশাস্তিতে ক্ষমার শক্তি, শম-দমের প্রশংসাচ্ছলে ক্ষমার উল্লেখ, 
ক্ষমাশীল ব্যক্তির পরাভব ২১০) সর্বদা ক্ষমা করা উচিত নহে, সতত উগ্রতা বঙ্জনীয়, 
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিতে হয়, ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচনা ২১১7; লোকনিন্দার 
অনুরোধে ক্ষমা, শ্রদ্ধা ভিন্ন কিছুই নিষ্পন্ন হয় না, শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস, সান্ত্িকাদিভেদে 
শ্রদ্ধা তিন প্রকার, অশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নিক্ষল ২১২। 

অহ্হক্া শন ও স্তন অহঙ্কারী দুর্যযোধনের পরিণতি, অহঙ্কার 
ত্যাগের উপদেশ, অহঙ্কার পতনের হেতু, যযাতির অধঃপতন, নহুষের সপ্ত্বপ্রাপ্তি ২১৩; 
আত্মগুণখ্যাপন আত্মহত্যার সমান, কৃতত্নতার দোষ ২১৪। 

দক ক্ঞ্পক্কম্জরঞ্গী- ইহলোকে ও পরলোকে দানের ফলভোগ ২১৪ 
সান্বিকাঁদিভেদে ত্রিবিধ দান, মতান্তরে পঞ্চবিধ দান, অশ্রদ্ধার দান অতি নিন্দিত ২ ১৫; 
নিফাম দানের প্রশস্ততা, দানের উপযুক্ত পাত্র, অপাত্রে দানে দাতার অকল্যাণ, প্রার্থীকে 
বিমুখ করিতে নাই, দানে জাতি বিচার্ধ্য নহে, পাত্র বিচার্ধয, নানাবিধ দানের প্রশংসা ২১৬) 
বাপী কৃপ প্রভৃতি খনন, কাঁলবিশেষে দানে পুণ্যাধিক্য, অতি দান নিন্দিত ২১৭। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


এ্ম্ত্য-_ চতুর্কর্গে ধর্মের স্থান, একসঙ্গে ধর্শ অর্থ ও কামের উপভোগ বিরুদ্ধ নহে, 
ধর্ের প্রয়োজন, ধর্ম শবের দ্বিবিধ বুৎ্পত্তি ২২১; অনিন্দ্য আচরণই ধর্ম, ধর্ম উভয় লোকে 
কল্যাণপ্রদ, আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি, ধর্শই মোক্ষের গ্রাপক ২২২ 
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ধন্ম বিষয়ে বেদের প্রাথমিক প্রামাণ্য, তারপর ধর্শশাস্ত্রের প্রামাণা, ধর্মনিণয়ে শিষ্টাচারের 
প্রামাণা, প্রমাণের বলাবলত্ব ২২৩; মহাজনো: যেন গতঃ স পশ্থাঃ, শ্রুতিস্থতির তাৎপর্যয 
নির্য় করিতে শিষ্টাচারের সহায়তা ২২৪; জাতিধশ্ম ও কুলধর্্শ, দেশধর্শা, ধর্মলাভের 
উপায় ২২৫) সর্বজ্জনীন ধর্ম, ধর্শের সার্বধভৌমিকতা, অহিংসা ও মৈত্রী ২২৬) 
ধর্ধের সনাতনতা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম, ধর্মের পথ সত্য ও সরল ২২৭); ধন্মেছেল 
বা কুটিলতার স্থান নাই, ফলে অনাসক্তির প্রশস্ততা, ধম্ম সংশয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রাহা, 
ধন্মের পরস্পর অবিরোধ ২২৮7 ধন্মবণিক অতিশয় নিন্দিত, ধর্ম বিষয়ে বলবানের 
অত্যাচার, ধন্মে গুরুর সহায়তা, একাকী ধশ্মশচবণের বিধান ২২৯; দেশকাল বিবেচনায় 
অনুষ্ঠানের পরিবর্তন, ধন্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে, ধন্মই রক্ষক, ধন্মণ পালনের নিমিত্ত 
অসংখা উপদেশ ২৩০; যতো ধন্মনম্ততে| জয়ঃ, ভারতপাবিক্রীতে ধর্ম্মমহিমা কীর্তন ২৩১) 
সমাজভেদে ধন্ম ভেদ, দক্থ্য প্রভৃতির ধম্ম? দস্থা ধন্মেরও উদ্দেশ্ট মহৎ ২৩২) সাধু উদ্দেশ্যে 
ধাহা করা যায় তাহাই ধন্ম? যুগধম্ম? ধশ্মের আদর্শ ও উপেয় ২৩৩ । 

শলভ্ভ্য-_ সত্য বাজ্ময় তপস্া, সত্যই সকল ধন্মের মূল, তের প্রকার সত্য ২৩৪; 
সত্য সকল সদ্গুণের অধিষ্ঠান, সত্য শবেের সাধারণ অর্থ ষথার্থবচন, সত্য উপাসনার 
উপদেশ ২৩৫) প্রাণিহিতকর বাক্যই সত্য, অধথার্থ বচনকেও সত্য বল! যায়, সত্যানৃত- 
বিবেচনা, অন্যের অনিষ্টঙ্জনক ষথার্থ বচন অনৃত ২৩৬; কৌশিকোপাখ্যান, সত্য ও ধর্মের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, শঙ্খ-লিখিতোপাখ্যান, সত্যবাক্যের প্রশংসা ২৩৭; বাচিক ও মানস সত, 
অশ্বমেধ্ষজ্ঞ অপেক্ষাও সত্যের ফল বেশী, সত্য ব্রন্মপ্রাপ্তির উপায়, সত্য দ্বার! মিথ্যাবাদীকে 


জয় করা ২৩৮7 ভীম্মদদেবের শেষ উক্তি সত্যবিষয়ে, কপট সত অতিশয় ত্বণ্য, হতো গজ 
ইতি ২৩৭। 


0ছুন্বভ্ড1--দেবতার স্বরূপ, তাহারা ঈশ্বরের বলে বলীয়ান ২৩৯) উপাসকের 
নিকট তাহার দেবতাই পরমেশ্বর, জড়বস্তুর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবতার কল্পনা ২৪০; দেবতাদের 
বিশেষ বিশেষ স্বরূপ, অগ্রি, আহৃতিপ্রদান ও উপাসনা! ২৪১; সহদেবকৃত অগ্রিস্ততি, 
মন্দপালকৃত স্ততি, সারিস্যকাদ্িকৃত স্ততি, অগ্নির সপ্ত জিহবা, ইন্দ্র, ইন্দ্রের সভাবর্ণন, 
নহুষের ইন্দ্রতপ্রাণ্থি ২৪২) ইন্দ্র একটি উপাধি, ইন্দ্রের কর্তবা, ইন্দ্র পঞ্জন্যের অধিপতি, 
ইন্্রধবজের পুজা, খভুগণ, কালী ( কাত্যায়নী, চণ্ডী ) ২৪৩) কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের 
প্রতীক, কুবের, তিনি কৈলাসবাসী, গঙ্গা, গঙ্গামাহাআ্মা, তুর্গা ( যুধিষ্টিরকৃত স্তুতি ) ২৪৪; 
দুর্গানামের অর্থ, অজ্জুনকত স্তৃতি, মহাদেবের পত্বী, শৈলপুত্রী, বরুণ ২৪৫; বিশ্বকশ্মা, বিষু- 
উপাসনার ফলশ্রুতি, কাম্য বিষুপৃজা, বিষ্ণুর সহশ্রনাম, বিষুতর মৃত্তি ২৪৬) নারায়ণ-প্রণতি, 
্রন্ধা, ব্র্মাই মহাভারত রচনার মূল প্রবর্তক, যম, শিব, সহন্রনাম স্তোজ্র, দক্ষষজ্ঞনাশ ২৪৭, 
মৃ্তি, মহাদেবের মাহাত্ম্য ও উপাসনা ২৪৮ লিঙগমাহাত্য ও পৃজাবিধান ২৪৯, মহাদেব 
উমাপতি, শিব ও রুত্র, শ্রী, শ্রীর প্রসাদ, শ্রীরুষ্ণ, শ্রুরুষ্ণই পরম ব্রহ্ম ২৫০7 সরম্বতী, 
সাবিত্রী, পৈপ্নলাদির. সাবিত্রী উপাদনা, সুর্য, সুর্যের অষ্টোত্তর-শতনাম, যুধিষ্টিরকৃত 
সু্যস্ততি ও সুর্য্যের বরদান ২৫১ সৌরব্রত, স্বন্ব, স্বন্দের স্বরূপ ২৫২। স্কন্দের শৈশব, 
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স্কন্দের কৃত্তিকাপুত্রত্ব, অগ্নি ও গঙ্গা হইতে স্বন্দের জন্ম, হৃরপার্বতী হইতে উৎপত্তি, 
বিস্তৃত জন্মবিবরণ ২৫৩; কুমারের অভিষেক ও পারিষদবর্গ, কুমারাচচর মাতৃবর্গ ২৫৪) 
দেবসেনার সহিত বিবাহ, স্বন্দ-কর্তৃক মহিষাস্তর ও তারকাস্থরের নিধন, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ 
যোল্ধা, স্কন্দের ঈশ্বরত্ব, যুদ্ধারস্তে বীর কর্তৃক স্বন্দপ্রণতি, কান্িকেয়াদি নামের যৌগিক অর্থ, 
জন্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত সংগ্রহ ২৫৫) হেরম্ব) মহাভারত লিখিবার জন্ত গণেশের স্মরণ, 
অনেক দেবতার নাম গ্রহণ, অধিক পুজিত দেবতা ২৫৬; দেবতাদের জন্মমৃত্যু, জাতকম্মাদি 
ক্রিম্না, চাতুর্বব্য, দেবতাদের এশ্বধ্য, দেবতাদের বিশেষ চিহন, দেবতাগণ স্বপ্রকাশ ২৫৭) 
দেবতাদের মধ্যে উপাস্ত-উপাসকভাব, অবতারবাদ, প্রীকুষ্ণ ও রামচন্দ্রের অবতারত্ব, কক্কীর 
অবতারত্ব, বরা, যক্ষপিশাচাদি দেবযোনির পূজা ২৫৮) গুহদেবী, রাক্ষসী (?), সাত্বিকাি 
প্রকৃতিভেদে পুজ্যভেদ, বিভূতিব পূজা, সকল দেবতাই ভগবানের বিভৃতি, তিনিই চরম 
উপাস্য ২৫৯। 

উউঞ্পীস্নম্ম1-উপাসনা মুক্তির অন্ুকৃল, সাকার ও নিরাকারের উপাসনা ২৫৯; 
শাক্তশৈবাদি সম্প্রদায়, নিরাকার উপাসনার দুঃসাধ্যত্া, উপাসনার ফল, পিতৃলোকের পুজা, 
দেবপিতৃপৃজনের ফল ২৬০; সন্ধ] অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকম্, নৈমিত্তিক ও কাম্য পৃজাদি, 
উপাসনায় জপের প্রাধান্য, দেবপূজ্ায় পূর্ববাহ প্রশস্ত, পিতৃপুজায় অপরার, গন্ধ-পুষ্পাদি বাহ্‌ 
উপচার, পৃজকের খাছাই দেবতার নৈবেদ্য, ভক্তিভাবে প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি ভগবান্‌ গ্রহণ 
করেন ২৬১ মৃত্তিপূজা ২৬২ । 

আতহ্হিক্ষ ও ক্ুত্ড্য- ধন্মশান্ত্র শ্রেয় নির্দেশ করেঃ বেদ ও বেদান্মোদিত 
স্মৃতির প্রামাণ্য ২৬২; মন্ূর আদর, গৃহ্ৃকশ্মেব বিধিব্যবস্থা, আর্ষ শাস্ত্রের অনতিক্রমণীয়তা, 
খধিগণের সর্বজ্ঞতা ২৬৩; শাস্ত্রাদেশ পালনেব পরিণাম শুভ, শাস্্রবিহিত অদৃষ্ট ফলে আশঙ্কা 
করিতে নাই, কম্ম অবশ্য-কর্তব্য, শ্রদ্ধাই সকল কর্মকাণ্ডের মুল, শয্যাত্যাগের সময় 
স্মরণীয় ২৬৪; প্রা ঃকালে স্পৃশ্ঠ, স্ুর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রা যাইতে নাই, বিন্মভ্রোৎসর্গের 
নিয়ম, শৌচাচমনাদি, দন্তধাবন, গুহযাঞ্জনাদি, ্বানবিধি ২৬৫, সম্ধ্যা-আহ্কিক, অগ্রিহোল্র, 
অগ্নিগ্রতিনিধি, ষঙ্জের অধিকারি-নির্ণয়, যজ্জে অবিহিত দ্রবা, অগ্রিহোত্র ও সন্ধ্যাহ্নিকের 
নিত্যতা ২৬৬) সন্ধ্যা-উপাসনার অসংখ্য উদাহরণ, দ্েেবপূজা, প্রসাধন, মধ্যাহ্ন সরান, 
ন্ানের দশটি গুণ, অন্ব্যবন্ৃত বস্্রাদি অব্যবহাধ্য, অনুলেপন, বৈশ্বদেবাদি বলি, নিশাচর- 
বলি ২৬৭; ভিক্ষা দান, শ্রাদ্ধদিনে বলিবিধান, টৈশ্বর্দেব শব্খের অর্থ, সকলের ভোজনের 
পরে অন্গ্রহণ, দেবযক্ষার্দিভেদে বলির দ্রব্যভেদ, দানে আত্মতুষ্টি ২৬৮; দ্বিজগণের 
যজ্ঞোপবীত-ধারণ, তাঅপাত্রের গ্রশস্ততা, গোশৃঙ্গাভিষেক, সোমবলি, নীলযগ্-শুঙ্গাভিষেক, 
আকাশশয়ন-যোগ, বৃক্ষচ্ছেদন অমাবন্তায় নিষিদ্ধ ২৬৯; ব্রতের ফল, সঙ্কল্পবিধান, মন্ত্রসংস্কৃত 
দ্রব্ই হবিঃ, উপবাস-বিধি, পুণ্যাহ-বাচন, দক্ষিণা দান, পুরাণাদি শ্রবণের দক্ষিণা, অনুকল্প 
ব্যবস্থা ২৭*; প্রত্িগ্রহের যোগ্যতা, অগ্রতি গ্রাহ্থ দ্রব্য, তীর্থ-পর্ধ্যটন, তীথধাত্রার অধিকারী, 
তীর্থকল-লাভে অধিকারী, শয়নে দ্দিকৃনির্য় ২৭১7 শ্াশ্রকর্ম, সন্ব্যাকালে কর্মবিরতি, 
আচারপালনে দীর্ঘাম্তু ২৭২ | 
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স্প্ললোাহ্হ ও অ.্পৌভ্-_ শবদেহের আচ্ছাদন, শবদেহের সাজসজ্জা, 
চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা দাহ ও সামগীতি ২৭২; দাহ্‌-পদ্ধতি, সাগ্নিকের দাহবিধি, যুদ্ধক্ষেত্রে 
মৃতদের শবদাহ ২৭৩) দাহান্তে নান, স্বানান্তে উদকক্রিয়া, যৃতির দেহ অনদাহা, অশৌচবিধি, 
যুদ্ধে মৃত্যুতে জ্ঞাতিবর্গের সগ্যঃশৌচ ২৭৪ । 

শ্পাছ ও ভ্ভর্গ্পি- পিতৃখণ পরিশোধ, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, তর্পণবিধি, খাষি- 
তর্পণ, নিত্যবিধি, বলীবর্দিপুচ্ছোদকে তর্পণ ২৭৫; অমাবস্যার প্রশস্ততা, তীর্থত্পণ, 
প্রেততর্পণ, শ্রাদ্ধের ফল, শ্রদ্ধার প্রাধান্য ২৭৬; দান শ্রান্ধের অঙ্গ, নিমির সময়েব বন্ছ পূর্ব 
হইতে শ্রাদ্ধপ্রথ। প্রচলিত, কুশোপরি পিগুস্থাপনের ব্যবস্থা, পার শ্রাদ্ধ ২৭৭7 বিচিত্র- 
বাঁধ্যের শ্রাদ্ধ, দানে শ্রান্ধসিদ্ধি, মহাযুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধ, মহাপ্রস্থানের পূর্বে 
মুধিষঠিরকৃত শ্রাদ্ধ, বৃষ্ণিবংশে শ্রান্ধরুত্য, মাতামহ ও মাতুল কর্তর্ক অভিমন্ার শ্রাদ্ধ ২৭৮; 
মুতভ্রমে জীবিতের শ্রাদ্ধ, আত্মশ্রাদ্ধ, ধূতরাষ্ট্রাদির শ্রাদ্ধ, শ্রা্ধের প্রধান ফল, নিত্যশ্াদ্ধ ২৭৯; 
প্রশস্ত কাল, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ, গুণবান্‌ অতিথির সমাগমে শ্রাদ্ধ, কামা শ্রাদ্ধ, কাত্তিকে গুড়ৌদন- 
দান, কাত্তিকী পূিমার প্রশস্ততা, গজচ্ছাযা-যোগ ২৮০; হস্তীর ছায়ার শ্রাদ্ধ, তিথিবিশেষে 
ফল, নক্ষত্রবিশেষে ফল, মঘাত্রয়োদশী ২৮১, গয়াশ্রাদ্ধ (অক্ষয় বট), প্রশস্ত দ্রব্য, 
অগ্সৌকরণ, সাবিত্রী-জপ, পিগুক্রয়ের বিসর্জন প্রণালী, শাদ্ধে সংবম, মংস্যমাংসাদি 
নিবেদন ২৮২ বিভিন্ন প্রাণীর মাংসে তৃপ্তি, বর্জনীয় ত্রীহ্থাদি) বজ্জানীয় ব্যক্তিঃ অন্যবংশজ 
নারীর পক্কান্নাদি নিষিদ্ধ, অমেধ্য দ্রব্য বর্জনীয়, ব্রাহ্মণ-বরণ ২৮৩) ব্রাহ্মণ-পবীক্ষা) দেবকৃতো 
বজ্জনীয় ব্রাহ্মণ, দমাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শাদ্ধে বরণীয়, পড.ক্তিপাবন ত্রাঙ্ধণ অতি প্রশস্ত, মিত্র 
অথব শত্রু বরণীয় নহে, সম্ভোজনী অতি নিন্দিত ২৮৪, দরিদ্র ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়, 
শ্রাচ্ধাদিতে অনর্চনীয় ব্রাহ্মণ, সর্বত্র ব্রাহ্মণের ভোজন ব্যবস্থা ২৮৫; সামধ্য অনুসারে 
ব্যয়-বিধান, শ্রাদ্ধে অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বরণ নিন্দিত, সংহিতা এবং পুরাণারিরও এই 
অভিমত ২৮৬; প্রাচীন পদ্ধতির অনাডম্ববতা, শ্রাঙ্ধেক অধিকারী, ক্ষত্রিক্ন কতক ব্রাহ্মণের 
শ্রাদ্ধ, গঙ্গায় অস্থি-প্রক্ষেপ, শ্রান্ধাদি দ্বারা সমাজেব উপকার ২৮৭ । 

ল্লাভঞ্রম্ (হ্)-- রাজধন্মপ্রণেতা খধিগণ, অরাজক সমাজের দুরবস্থা, 
মাৎস্য-ন্যায়, রাজাই সমাজের রক্ষক, ২৮৮, মুনি-শমীক-বণিত অরাজক রাষ্ট্রের ভীষণতা, 
বৈন্ই আদি রাঙ্জা, মতান্তরে মন্্ই আদি বাজা ২৮৯) রাজকরণ ও রাজার সম্মান, 
রাজনিয়োগে গ্রজা-সাধারণের অধিকার, বংশগত অধিকাব প্রতিষ্ঠিত, রাজা ভগবানের বিভূতি- 
স্বরূপ, রাজাদের সহজাত গুণ, চবিত্রগঠনে রাজার দায়িত্ব ২৯০; আদর্শ রাজচরিত্র, 
পুরুষকার, সত্যনিষ্ঠা, মৃুছুতা ও তীক্ষতা পরিত্যাগপূর্বক মধ্যম পন্থা অবলম্বন, ব্যসন- 
পরিত্যাগ, গ্রজাহিতের নিমিত্ত গভিণী-ধশ্মাবলম্বন, ধীরতা, ভূত]াদির সহিত ব্যবহারে আপন 
ম্যানা বক্ষা, প্রজার হিতার্থে কঠোর ত্যাগ ২৯১; চাতুর্বণ্য-সংস্থাপন, বিচারবুদ্ধি, 
গ্রজারঞ্রন, ক্ষত্রধন্মের গুরুত্ব, সময়ানুবত্তিতা প্রভৃতি, সামার্দি নীতির প্রয়োগে কালজ্ঞতা, 
বিশ্বস্ততা, প্রিয়বাদিতা জিতেন্দিয়তা প্রভৃতি ২৯২; শাস্তাভ্যাস ও দ্বানশীলতা, বাজধর্মম 
পরিজ্ঞান, কার্ধ্যজ্ঞতা, অবধানতা! গ্রভৃতি, কাম ও ক্রোধকে জয়, বাজধর্মের অন্থশাসন অনুসারে 
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কত্যসম্পাদন, পুজ্যের পৃজন.২৯৩; ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, অতি ধাশ্মিক ও অতি 
নিরীহ ভাল নহে, স্থুরক্ষক নৃপতি সকলের প্রার্থনীয়, সদ্ধ্যবহারে প্রজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ, অতি 
বিশ্বাস বিপজ্জনক, যথেচ্ছ ভোগ নিন্দনীয়, প্রজার আনন্দ রাজার ধর্মমননিষ্ঠার অন্ুমাঁপক ২৯৪) 
ধর্ম নিষ্ঠ বুপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, অপ্রমাদ উদ্যোগ শুচিতা প্রভৃতি গুণ, ধর্ম অর্থ মিত্র 
গ্রভৃতির ভূরিতা কাম্য, আর্ধ্যসেবিত কন্মে রুচি, গুহ্মন্ত্রণা ও স্থবিবেচনা, আলস্য ত্যাগ 
( উষ্বৃত্তাস্ত ) ২৯৫) বিনয় ( সরিৎসাঁগর-সংবাদ ), সচিবের সহায়তা গ্রহণ, সন্ধিবিগ্রহারি- 
পরিজ্ঞান,। কর্মচারিনিয়োগে নিপুণতা (শ্বষিসংবাদ ), অসংযমের দোষ (গান্ধারীর 
উপদেশ) ২৯৬) আদর্শ গৃহীর সমস্ত সদৃগুণ বাজাতে থাকা চাই, সময়বিশেষে অবস্থার 
পরিবর্তন, মন্তরগুপ্রি, স্বয়ং কাধ্যপরিদর্শনাদি, শীলের মাহাত্ম্য (ইন্্রপ্রহাদসংবাদ ) ২৯৭ 
অভয়প্রদত্ব ও প্রজাবাৎসলা, ধশ্মপথে অর্থবায় ২৯৮3 যথাশাস্ত্র ধশ্ম অর্থ ও কামের ভোগ, 
শক্রমিত্রার্দির কার্ধ-পরিজ্ঞীন, পরিণাম-চিন্তন, বিশ্বস্ত কম্মচারীর নিয়োগ, রাজকুমারদের 
শিক্ষার বাবস্থা, পণ্ডিত-সংগ্রহ, সামুদ্রিক দৈবজ্ঞ পর্ডিতের নিয়োগ, দক্ষ কর্ধচারীর 
বেতনাদি বুদ্ধি, রাজার জন্য বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবার প্রতিপালন, কোষাদির তত্বাবধানে 
বিশ্বন্তের নিয়োগ, আয়বায়ের লামঞগ্রসা রক্ষা, ম্ছাদ্যুতাদি ত্যাগ ২৯৯) শেষরাত্রিতে ধন্ধার্থ- 
চিন্তন, শিষ্ট ও দুষ্টের পরীক্ষা, শারীর ও মানস রোগের প্রতিকার, স্থবিচার, পুরবাসী প্রজার 
চরিত্রে তীন্ষ্ম দৃষ্টি, প্রধান পুরুষদের সহিত সন্তাব, অগ্নিহোত্র দান ও সদ্ব্যবহার, শিল্পী ও 
বণিকৃদের উন্নতি বিধান, হস্তিক্ত্রাদি শিক্ষণীঘ বিষয়, রাষ্্রবক্ষা! ও বিপন্নকে দয়া, অতি 
নিত্রাদ্দি ফড় দোষ পরিত্যাগ, মধ্যপন্থ| অবলম্বন ৩০০) ন্বয়ংকৃত বিরক্তের সন্তষ্টি বিধান, 
আত্মামাত্যার্দি সপ্তাত্মক রাজ্যের রক্ষণ, রাজাই সত্যার্দি যুগেব অষ্টা ও কালের কারণ, 
প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ, প্রজার হৃত ধনেব সন্ধান না পাইলে রাজকোষ হইতে 
অর্পণ, ব্রহ্গম্ব-রক্ষণ, লোভসংযম ৩০১; অমাত্যাদির দ্োষ-পরিজ্ঞান, বাজকোষের কল্যাণ- 
কাম পুরুষের রক্ষণ, আত্মরক্ষা, মুঢ লুব্ধ নুপতির শ্রীন্রংশ, সময় পরিজ্ঞানের স্থফল, অপ্রিয় 
পথ্যবচন শ্রবণের ফল, সশঙ্কভাব ও ম্বিবেচনা ৩০২; সঙহায়সংগ্রাহক ব্যবহার, 
বিদ্াবৃদ্ধের পরামর্শ শ্রবণ, দিনকৃত্য, ছলন1 পরিত্যাগ ও সাধু আচার, বলবৃদ্ধি, আত্মমর্ধ্যাদা 
রক্ষণ, দস্্য নিষ্বত্মা ও অতি কপণের ধন হরণ করা উচিত ৩০৩) ভবিষ্যচ্চিন্তন 
€ শাকুলোপাখ্যান ), সময়বিশেষে শক্র দ্বারাও মিত্রকার্য সাধিত হয়, স্থার্থসাধন, 
কূটনীতি ৩০৪) জ্ঞাতিবিরোধের কুফল, কুমারী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইতে নাই, অতিবু্ট 
অনাবৃষ্টি গ্রভৃতিও কু-শাসনের ফল, অধাশ্মিক রাঁজার রাজ্যে দুর্গতি, নৃশংস পুরুষকে অবিশ্বাস, 
কৃতদ্লের সহিত সম্বন্ধ বর্জন ৩০৫) রাজার সামান্য ক্রুটিতেও ভীষণ ক্ষতি, বাজাও সমাজের 
একজন, রাজার আদর্শ অতি উচ্চ, কারণাধীন উত্তরাধিকারীর অধিকারচ্যুতি, অর্ধ 
সম্পত্তিতে ধুতরাস্ট্রের অধিকার ৩৯৬১ বিছুরের অধিকারস্থচক কোন কথ! নাই, পুত্রের 
অভাবে কন্তার অধিকার ৩০৭। 

ভ্লাক্তঞ্রম্ত্ম (শর) একাকী রাজ্যপরিচালনা অসম্ভব, বিচক্ষণতা অর্জন 
শিক্ষাসাপেক্ষ) রামায়ণ ও মন্গসংহিতার অন্গসরণ, বীর ও শান্ত্রবিদের সহায়তা প্রয়োজন ৩০৭) 
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মন্ত্রীর গুণারদি পরীক্ষা, ব্রাঙ্মণই প্রধানতঃ মন্ত্িত্বে বরণীয়, সৎকুলোৎ্পন্ন সচিব নিয়োগের ফল, 
উৎকুষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যের মঙ্গল, অপণ্ডিত স্ুহৃংকেও নিয়োগ করিতে নাই, বংশপরম্পরায় 
মন্ত্রণাপটু পুরুষের নিয়োগে স্থৃফল ৩০৮ তেজন্বী ধীর পুরুষ, শাস্ত্রজ্জ ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির 
নিয়োগ, শি ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ, নুপতি ও সচিবের মধ্যে সৌহার্দয, সহন্্ 
মুর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমতা বেশী, অমাত্যহীন রাজা! অতি বিপন্ন, ছুষ্ট সচিব 
নিয়োগে নৃপতির বিনাশ, গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি ৩০৯) রহস্যবেত্তা ও সন্ষিবিগ্রহবিৎ 
সচিব উত্তম, নানকল্লে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ, আটজনের বিধান, বিভিন্ন জাতির ছত্রিশজন 
মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ স্থতের গ্রহণ, সাইত্রিশ জন মিত্রের মধ্যে আটজন মন্ত্রী, সহার্থাদি 
চতুব্বিধ মিত্র ৩১০; সত্যনিষ্ঠের পঞ্চম প্রকার মিত্রত্ব, ভঙ্জমান ও সহজের প্রাধান্য, গুণবান্‌ 
বুদ বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাতা, প্রজ্ঞাদ্ি পঞ্চবিধ বল, মন্ত্রণা-পদ্ধতি, মন্ত্রগুপ্তির শুভ ফল, 
প্রত্যেক অমাত্যেব অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয় ৩১১; রাত্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ, অরণ্যে 
বা তৃণশৃগ্ভ ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রণা কর্তব্য, মন্ত্রণাগৃহের স্থসংবৃতত্ব, বামন কুজ্ধ প্রভৃতি সর্বথা 
বর্জনীয়, গিরিপৃষ্ঠ বা নির্জন প্রাসাদে, নৌকায় বসিয়া পরিষ্কার স্থানে, মন্ত্রী ভিন্ন অপরের 
উপস্থিতি নিষিদ্ধ ৩১২7 পক্ষী বানর জড় পঙ্গু প্রভৃতি বঞ্জ নীয়, অল্প প্রজ্ঞ দীর্ঘসথত্র প্রভৃতি 
বর্জনীয়, অননুরক্ত মন্ত্রী বজ্ভনীয়, শক্রপক্ষাবলম্বী বজ্ভ্রনীয়, নবীন মিত্রও বজ্জনীয় 
রাজদগুপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুত্র বর্জনীয়, অপরিণামদর্শার মন্ত্রণা অগ্রাহ্য, স্বামী ও অমাত্যের 
মিলিত মন্ত্রণায় উন্নতি ৩১৩7 মন্ত্রণার পরক্ষণেই কাজ আরম্ভ করিতে নাই, রাঁজপুরোহিত 
সকলের উপরে, মন্ত্রীদের প্রতি রাঁজার ব্যবহার, উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ঠ কার্যে নিয়োগ, 
সম্মানের দ্বারা অমাত্যের চিত্তজয়, শুভানুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃবৎ্ বিশ্বস্ত ৩১৪) অমাত্যের 
সম্মানে শ্রীবৃদ্ধি, সদৃশ কর্মে নিয়োগ, পাত্রমিত্রকে অনন্তষ্ট করিতে নাই, রাজার প্রতি মন্ত্রীর 
ব্যবহার, আঙ্ুগত্য, অপৃষ্ট হইলেও হিতবাকা বলিতে হয়, অপ্রিয় হইলেও পথ্য বলিতে 
হয় ৩১৫) হিত্ববক্তা অমাত্যই উত্তম, সভাসদ, শূর বিদ্বান ও উৎসাহী পুরুষ প্রশস্ত, লুন্ধ ও 
নৃশংস পুরুষ পরিত্যাজা, পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া শ্রেয়স্কর ৩১৬) সামুদ্দিক পণ্ডিতের স্থান, 
রাজসভায় জ্ঞানিসমাগম, মিত্রপরিজ্ঞান ও মিত্রসং গ্রহ, সহান্ুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র, 
ভাবী রাজাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে নাই, রাজার উপব নির্ভরশীল ব্যক্তি বিশ্বস্ত ৩১৭7 
অনিষ্টে হষ্ট ব্যক্তি পরম শত্রু, ব্যসনে ভীত পুরুষ আত্মতুল্য, পণ্ডিত শক্রুও ভাল, মুর্খ মিত্রও 
ভাল নহে, বিছ্াদি সহজ মিত্র এবং গৃহক্ষেত্রাদি কৃত্রিম মিত্র, পরোক্ষে নিন্দাকীর্তন ইত্যাদি 
শত্রুর কার্য ৩১৮) যিনি অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তিনিই প্রকৃত মিত্র, শত্রমিত্র-নির্ণয়ে 
প্রত্যক্ষা্দি গ্রমাণ, শক্রত। ও মিত্রতা অহেতুক নহে, ভ্রাত৷ ভারা প্রভৃতি অহেতুক মিত্র নহেন। 
শত্রু ও মিত্রের উত্পত্তি কারণাধীন ৩১৯) মিত্রগ্রহণে এবং পরিত্যাগে দীর্ঘকাল 
পরীক্ষা, টমত্রীনাশক পুরুষ হতভাগ্য, বিনষ্ট ত্রীকে পুনঃ স্থাপন করা ভাল নহে, জ্ঞাতির 
প্রতি ব্যবহার, পুরোহিত ৩২০) বিদ্বান্‌ মন্ত্রবিৎ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণের নিয়োগ, ব্রহ্গশক্তি ও 
কত্রশক্তির মিলনে শ্রীবৃদ্ধি, পুরোহিতের পরামর্শে চলিলে উন্নতি নিশ্চিত, বৃহস্পতি ও 
বশিষ্ঠাদির পৌরোহিত্যের ফল ৩২১ পাওব কর্তৃক ধৌমের বরণ, পাওব-হিতার্থে ধৌম্যের 
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কার্য ৩২২; সোমকরাজার পুরোহিত, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতের বিশ্বস্ততা, পুরোহিত 
স্বামি-প্রকৃতির অন্তর্গত, শাস্তিক ও পৌট্টিক কর্মে ঝত্বিকের বরণ, বেদ ও মীমাংসাশান্ত্রে 
স্থপপ্ডিত ঝত্থিকের বরণ, ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ ৩২৩) ব্রাহ্মণের উপদেশ না লইলে অবনতি, 
মুখব্রাঙ্মণকে বরণ করিতে নাই, সেনাপতি নিয়োগ, দ্বারপাল ও হুর্গাদিরক্ষক, গণিতপারদশী 
হিলাবরক্ষক, নিদ্দানাদি অষ্টার্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ৩২৪) স্থপতি প্রভৃতি, দূতের নিয়োগ, 
শ্রীকৃষ্ণ ও পাথ্ালরাজের পুরোহিতের দৌত্য, দূতের যোগ্যতা, বার্তীবহ ও নিস্বষ্ার্থ, 
দূতের প্রতি ব্যবহার ৩২৫ অস্তঃপুর রক্ষায় বৃদ্ধের নিয়োগ, বিশেষ কাজে বিচক্ষণ 
পুরুষের নিয়োগ, সর্ধন্ধ বুদ্ধিমান অনলস পুরুষের নিয়োগ, অধিকার অনুসারে কার্ষো 
নিয়োগ, অল্পজ্ঞের নিয়োগে শ্রীভ্রংশ ৩২৬3 নুপতি স্বয়ং নিয়োগ করিবেন, তিনিই 
বেতন স্থির করিবেন, বিবাটপুবীতে পাগুবদের কন্মণ প্রার্থনা, যুধিষ্ঠির কর্তৃক কম্মচারীর 
নিয়োগ, যথাকালে বেতন দীন, অবাধ্য কম্মচারীর অপসারণ ৩২৭; অন্ুগতের সৌন্তুছে 
শ্রীবৃদ্ধি, স্বয়ং কাধ্যের পর্যযবেক্ষণ কর্তব্য, সাধারণ ভূত্যদের প্রতি রাজার ব্যবহার, 
মর্ধযাদালজ্ঘনে রাজ্যের ক্ষতি ৩২৮; সম্মানিত ব্যক্তির বিমাননা অমঙ্গলজনক, রাজার 
সহিত ভূত্যদ্দের ব্যবহার, পুরোহিত ধোৌম্যের উপদেশ ৩২৯) বিছুরের উপদেশ ৩৩০) 
বাহুবলাদি পঞ্চবিধ বল, কোশবল তৃতীয়, সমাজে ধনের বিশিষ্ট স্থান, রাজকোশ প্রজাদের 
অন্য, অর্থের ফল ভগবানে সমর্পণ, কোশসংগ্রহের আদর্শ, স্টায়পথে অর্থসংগ্রহ ৩৩১; 
প্রজার শক্তি অনুসারে কর সংগ্রহ, যষ্ঠাংশ কব গ্রহণ, প্রাচীনকালে দশমাংস গ্রহণের 
পদ্ধতি ৩৩২; অশ্ব-বন্ত্রার্দির গ্রহণ, রাজা প্রজার মধ্যে চুক্তি ছিল না, অধিক কর আদায়ের 
নিন্দা, বৃত্তিরক্ষণ, অর্থক্ষুধিত রাঙ্জা অশ্রদ্ধেয় ৩৩৩) প্রজামগ্ডলীর ব্যয় নির্বাহ করিতে রাজা 
বাধ্য, অতিলোভী রাজার বিনাশ অবশ্ন্তাবী, কোশসঞ্চয়ের হ্যায়পরতায় এখর্য্যলাভ, 
মালাকারের স্তায় আচরণে শ্রীবৃদ্ধি ৩৩৪ দরিদ্র হইতে করগ্রহণ অনুচিত, ধনী বৈশ্টের 
প্রদত্ত করে ব্যয়-নির্বাহ, রক্ষা বিধানের পর কর নিদ্ধারণ, করের নিমিত্ত প্রজাপীড়ন পাপ, 
ধর্মের সহিত অর্থশান্ধ্রের সামঞ্জস্য বিধান, ধন নষ্ট হইলে ব্রাঙ্ষণ ব্যতীত ধনী হইতে কর 
গ্রহণ ৩৩৫7; অর্থ-বিভাগে পাচজন কশ্মচারীর নিয়োগ, খনি প্রভৃতির আয়ের উপর কর 
ব্যবস্থা, লোভী পুরুষকে অর্থসংগ্রহে নিয়োগ করিতে নাই, অর্থ সংগ্রহে নিযুক্ত পাঁচ ব্যক্তির 
কর্্মবিভাগ, কর আদায়ের উদ্দেশ্ঠ প্রজ্জার মঙ্গল ৩৩৬; প্রজা-পীড়নে উদ্ভূত বিদ্রোহ বাজ্য- 
নাশক, রাজকোধ প্রজাদেরই ন্যস্ত সম্পত্তি, অরক্ষক নৃপতি পাখিব-তস্কর, প্রজাশোধণে অনর্থ, 
যাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ অন্চিত ৩৩৭7; ত্যক্তাচার পুরুষের সম্পত্তি গ্রহণ, প্রজার 
জীবিকার জন্য রাজা দায়ী, দন্থ্য ও কপণের অর্থ গ্রহণপূর্ববক সৎকাধ্যে বায় ৩৩৮7 ভগ্মত্া- 
দির অর্থ সাধারণেব উপকারার্থ ব্যক্ত, বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে কর গ্রহণ, সতত সঞ্চয়ের 
আবশ্যকতা, আপদ্‌-বৃত্তি, দুর্বল ব্যতীত সকলের নিকট হইতে কর গ্রহণ, কোশসঞ্চয়ে 
বিরোধীদের নিধন ৩৩৯; আপত্কালের জন্য সঞ্চয়, সাধু ও অদাধু উপায়ের মধ্যপস্থ। অবলম্বন, 
হীনকোশ নৃপতি অবজ্ঞার পাত্র, আপংকালে করের হারবৃদ্ধি, কোশের গুভামুধ্যায়ীর সম্মান, 
আপৎকালে প্রজা হইতে ঝণ গ্রহণ ৩৪০) আপদের দোহাই দিয়া ধর্মত্যাগ গহিত, 
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বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির ধন অগ্রাহা, প্রজার অল্নাভাবে রাজার পাপ, রাষ্ট্রের অবস্থা বিবেচনায় 
ব্যয়ের বিধান, ছুবিবনীতের রাজৈস্বর্ধ্য অমঙ্গলের হেতু ৩৪১ অরক্ষক নৃপতি বধার্থ ৩৪২। 
শ্লাজ্ধস্ত্ম হো)_মান্থষের শক্র পদে পদে, পরিবারস্থ শত্রু, কেহই 
শক্রুহীন নহেন ৩৪২7 শক্র ও মিত্রের পরিচয় সহজ নহে, ক্ষুদ্র শক্রুও উপেক্ষণীয় নহে, 
শত্রুতার প্রতীকার ৩৪৩; গ্রপ্তচর দ্বারা শত্রচেষ্টিত পরিজ্ঞান, সামাদির প্রয়োগপন্ধতি, 
শক্রর সহিত প্রথমে সামবাবহার, অগত্যা দগ্ুপ্রয়োগ, ষড়বর্গ-চিন্তা ৩৪৪; বাহিরে 
সরল ব্যবহার, সামাদির ক্রমিক প্রয়োগ, শত্রুর ক্ষতি সাধন, অপরাধের স্থান পরিত্যাগ, 
কৃতবৈবে অবিশ্বাস ৩৪৫) টবৈরভাব কখনও লুপ্ত হয় না, বৈর উৎপত্তির পাঁচটি কারণ, 
প্রীতি বিনষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না, বংশানুক্রমে শক্রতা, সন্ধি করিযাও নিশ্শিন্ত 
হইতে নাই ৩৪৬; কুটিল রাজধর্ম, স্বয়ং দুর্বল হইলে কপট বিনয় প্রদর্শন, শক্রকে 
নিরপেক্ষ করিতে নাই, কুশল জিজ্ঞাসা, ছিদ্রান্নেষণ ৩৪৭; শক্রর শেষ বাখিতে নাই, 
শত্রুর শত্রুর সহিত মিক্রতা বিধেয়, কপট বেশভৃষায় বিশ্বাস উৎপাদন, “মধু তিষ্ঠতি 
জিহ্বাগ্রে। সময়বিশেষে অদ্ধাদির মত ব্যবহার, শক্র বিনাশের কৌশল, গৃরদৃষ্টি, বকধ্যান 
ইত্যাদি ৩৪৮; বীর, লুব্ধ প্রভৃতির প্রতি ব্যবহাব, দূরে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই, 
বিষকন্যার পরীক্ষা, আশ] দিয়া দীর্ঘকাল বঞ্চনা, সাম ও দ্রান ৩৪৯) দানের দ্বার! প্রতিপক্ষের 
সন্তোষ বিধান, সাম বা সন্ধি, বলবানের সহিত সন্ধি, কৌশলে হত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা, 
সন্ধির পর গোপনে শক্তির বর্ধন, সন্ধিকাম প্রতিপক্ষের পুত্রকে স্বসমীপে রক্ষণ ৩৫; 
সন্ধিকাম হইতে উতরুষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ, ভেদ-প্রয়োগ, শক্রর ক্ষতি সাধন, বিফলতায় 
দগ্ডপ্রয়োগ, শক্রর মযুলোৎপাটন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদনীতি বিফল (কর্ণ) ৩৫১ 
বুদ্ধিহীন পুকষে সফল (শল্য ), বিপক্ষের গৃহবিবাদ প্রার্থনীয়, ভেদনীতির প্রয়োগ তীক্ষ- 
বুদ্ধিসাপেক্ষ, ভেদনীতি সঙ্দ্ধে উপাখ্যান, স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত ৩৫২7 বিগ্রহ, 
সময়ের প্রতীক্ষা, শত্রুর ছিদ্রান্থেষণ কর্তবা, দূরস্থ শত্রুর উদ্দেশ্যে অভিচারাদি ক্রিয়া ৩৫৩; 
স্বয়ং বলবত্তর না হইলে বিগ্রহ নিষিদ্ধ, বালক শক্রকেও উপেক্ষা করিতে নাই, স্থান ও 
কালের অনুকূলতা আবশ্যক, হুর্ববলের বিগ্রহের ফল (পবনশাল্মলী-সংবাদ ), ভেদাদি 
প্রয়োগে শক্রকে ছুর্বল করিয়া পরে বিগ্রহ, উতৎসাহশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষণীয় ৩৫৪) 
পূর্ধ্বোপকারী শত্রু অবধা, বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ব, গু্চচর, চর হইতে খবর জানিয়া 
কাজ করা, চর হইতে লোকচরিক্র পরিজ্ঞান ৩৫৫: পুত্রার্দির উদ্দেশ্য পরিজ্ঞান, গুপুভাবে 
চর প্রেরণের বিধি, গুধ্চচরের যোগ্যতা, পাষণ্ডাদিবেশে চরের সাঁজ, উদ্যানাদিতে প্রেরণ, 
বিপক্ষপ্রেরিত গুপ্চচবকে ধরিবার চেষ্টা, স্বকৃত কাধ্যের ফল জ্বানা ৩৫৬; বাক্রধানী, রাষ্ট কে 
গ্রামে বিভাগ, গণমুখ্য বা গ্রামশাসক, গণমুখোর সম্মান, গ্রামাধিপ দশগ্রামাধিপ প্রতৃতি ৩৫৭; 
অধিপতিগণের কর্মপদ্ধতি, নিযুক্তদের বুত্তিব্যবস্থা, শতগ্রামাধিপ প্রতৃতির বৃত্তি, প্রতি নগরে 
সর্ববার্থচিস্তক সচিবের নিয়োগ, কম্মচারীদের কার্ধ্য প্রণালী পরিদর্শন ৩৫৮) গ্রামের উন্নাতি- 
বিধান, গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি, আরণ্যক বসতির উন্নতি-ৰিধান,কুষি ও বাণিজ্যের 
উন্নতি বিধান ৩৫৯; খাঞ্জানা আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞের নিয়োগ. নানাবিধ দান ও ফলশ্রুতি, 
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দুর্গপ্রকৃতি বা রাজপুর, ধন্বাদিভেদে ছুর্গ ছয় প্রকার ৩৬০; দুর্গাদিযুক্ত পুরীই রাজার 
বাসোপযোগী, রাজপুরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি, যাগাদির অনুষ্ঠান, ছুর্গের বুহত্ব ৩৬১ ; 
ুর্মনিম্্াণ-পদ্ধতি, দ্বাবের উপরে মারণাস্ত্র স্থাপন, কুপাদি খনন, অগ্রিভয় নিবারণ, রক্ষি- 
নিয়োগ ৩৬২; নট-নর্তকা্দির স্থান, রাজমার্গ পানীয়শালা প্রভৃতি, ইন্্প্রস্থের বর্ণনা, 
দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য লৌকস্থিতি, বাবহার প্রাগ্বচন প্রভৃতি পর্ধ্যায়শব্দ ৩৬৩; দণ্ডাধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, দণ্ডধর্ম বা বাবহার ৩৬৪%, দণ্ড চীশ্ববের পালনী শক্তির প্রতীক, দগুনীতির 
প্রশংসা, দণ্ড বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, দণ্ডোৎপত্তির উপাখ্যান, ৩৬৫; দণ্ডের 
কল্যাণ রূপ ও রুদ্র রূপ, দণ্ডমাহাত্মা, দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগে শুভ ফল ৩৬৬, বিচারে 
রাজার সহায়, পক্ষপাতিত্ব মহাপাপ, আইন খধিপ্রণীত, জুরীর বিচার, শাসন ও 
বিচারবিভাগ পৃথক্‌, সাক্ষবিধি, ধন্মাসনের মহিম। ৩৬৭) সাক্ষ্যহীন বিচাব, লেখ্যাি 
(দলিলপত্র), অগ্নি তুলা প্রভৃতি দ্িবাবিধান, সামুদ্রিক বণিক্‌ প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্, 
মিথা। সাক্ষা প্রদানে পাপ, যথার্থ সাক্ষ্য না দেওয়া পাপ, অপরাধীর দণ্ডবিধান ৩৬৮) 
শূল-দণ্ড সর্বাপেক্ষা কঠোর, ন্ায়বিচারে পুক্ও দগুনীয়, অপরাধী গুরুও দগুনীয়, ব্রাহ্মণের 
নির্বাসনদণ্ডই চরম, পাপের বিচারক ধন্মশীস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, গুরুতর পাপে যুগপৎ দণ্ড ও 
প্রায়শ্চিত্ত, পৃতচরিতের স্বয়ং দণ্ুগ্রহণ ( শঙ্খলিখিতোপাখ্যান ) ৩৬৯; বিচারপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য, 
রাজধর্ম ও রাজনীতি এক নহে, রাজধম্মের শ্রোতাই মোক্ষধশ্মের শ্রোতা, ঈশ্বরত্ব ক্ষত্রিয়ের 
স্বভাবজ গুণ ৩৭০7 রাজশব্ের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ, রাজার প্রসাদে স্থখ-শান্তি, রাজা-প্রজার 
প্রাণের ষোগ, ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি ৩৭১; প্রজাদের গ্রত্যুত্তর, পাগ্ডবদের বনযাত্রীকালে প্রজাদের 
ব্যথা, প্রজাগণের রাজসমীপে গমন, নৃপতি প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না, ছুগগতার্দির ভরণ- 
পোষণ ৩৭২; প্রবন্ধাস্তরে রাজধন্মেবর আলোচনা, অতি প্রাচীনকালে রাজনির্ববাচনে প্রজার 
অন্থমোদন ৩৭৩। 

সাঞ্মাম্লঞ। স্বীত্িি- নীতিশান্ধে জ্ঞান থাক! অত্যাবশ্যক, নীতিশাঙ্ে 
মহাভারত উপজীব্য ৩৭৩; ভার্গবনীতির প্রাচীনতা, বুদ্ধবচনের গুরুত্ব, নৈতিক উপদেশবহুল 
অধ্যায় ৩৭৪ । 

হুছল্__ 'মহাভারত' মহাযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধন্ম, সামাজ্যলিপ্নায় 
যুদ্ধ ৩৭৫) ধর্ম যুদ্ধ, পাগুবদের ন্যায়ানুবস্তিতা, যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের অ্রেয়ঞ্কর, অনন্তোপায় 
হইলে যুদ্ধ কর্তব্য, যুদ্ধবিদ্যায় ভরদ্বাজের জ্ঞান, যুদ্ধ অপেক্ষা সামাদির শ্রে্ঠতা ৩৭৬7 যুদ্ধ- 
প্রারস্তে উভয় পক্ষের সরলতা, ধন্মা যুদ্ধের নিয়ম ৩৭৭7 সর্বাবস্থায় অবধ্য ৩৭৮) ৰিপন্নকে 
ক্ষম! করাই মহত্ব, বিপক্ষকে উপযুক্ত শস্ত্রাদি দান, সমান যানে থাকিয়া বুদ্ধ, বিপরীত . দৃষ্টান্ত 
(গজ ও রথ) ৩৭৯7 সম্কুল যুদ্ধে নিয়ম উল্লজ্ঘন, রাত্রিতে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্নীতি, 
আদর্শ-স্খলন, প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরস্পরের মিত্রতা হয় নাই ৩৮০$ তিনবৎ্সর ব্যাপক 
যুদ্ধ ( চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধর্বব ), যুদ্ধধাত্তায় শুভ মুহূর্ত, জয়িনী সেনার লক্ষণ, যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল, 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় ৩৮১ যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্থান, বৈদ্য, স্থৃত- 
মাগধাদদির স্থান, সংগৃহীত দ্রব্য, যাত্রাকালে ত্রাঙ্গণের পুজা প্রভৃতি ৩৮২ স্বপ্তায়ন, 


১৭ 


অঙ্জুন-পঠিত ছুর্গাস্তব, অস্ত্রাধিবাস, 'ত্রয়গ্ধক বলি, রথাভিমন্ত্রণ, শঙ্খনিনাদ ও রণবাগ্য ৩৮৩ 
শূরগণের শঙ্খপ্রীতি, যুদ্ধের পরিচ্ছদ, মাল্যচন্দন, গোধাঙ্থুলিত্রাণ, তহ্থত্রাণ বা কবচ ৩৮৪; 
লৌহবর্শবর বর্ণনা, কবচধারণে মন্ত্রপাঠ, শ্পূর্ণ গরুর গাড়ী, ধন্র্কেদ চতুষ্পাদ ও দশা, চতুরঙ্গ 
বাহিনী, সেনাপতি ৩৮৫; সেনাপতি-পতি, দলে দলে সেনাপতি, রথের সারি, সারির 
গুরুপরম্পরা, সারথিকৃত ঘমকাদি মণ্ডল, যাত্র! ও দুর্গবিধান, স্থানবিশেষে সেনাযোগ ৩৮৬ ১ 
সময়বিশেষে সেনাযোগ, আক্রমণপদ্ধতি, গুক্ুব সহিত যুদ্ধ, আততায়ীর বধে পাপ হয় না ৩৮৭; 
অজ্জনের আশঙ্কা, সমাধান, অশ্বখামার মুক্তি, ুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ, জয় অপেক্ষা ধর্মরক্ষা 
প্রধান, যুদ্ধকালে উপাসনার্ি, শাস্তিকাম ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবিরতি, অস্ত্রশস্ত্র ৩৮৮) 
অঙ্কুশ, অশ্মগ্ুড়ক, অসির উত্পত্তিবিববণ, একুশ প্রকাব অসিসঞ্চালন, অদির কোষ ৩৮৯) 
খাটি, কঠগ্রহ্বিক্ষেপ, কণপ, কণি ও কম্পন, কুলিশ, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, গদা, গদাযুদ্ধের 
মণ্ডলাদি ৩৯০7 নাভির অধোর্দেশে প্রহার করিতে নাই, চক্র, চক্রাশ্ম, তুলাগুড়, তোমর, 
ধন্থ, নথর, নরাচ, নালীক ৩৯১ পট্িশ, পরশ্ব, পরিঘ, পাশ, প্রাস, বিপাঠ, ভল্প, ভিন্দিপাল, 
তুশুপ্তী, মুদগর, মুষ(স)ল, যমদংস্রা, যষ্টি, রথচক্র, শক্তি, শতসী ৩৯২ শর, বিভিন্ন আরুতি 
ও বর্ণের শর, নামাঙ্কিত শর, তুণীরে শর-স্থাপন ৩৯৩) লৌহশরাদির তৈলখোতি, শুল, হল, 
অস্ত্রাদিতে কারুকার্য, সমীপে ও দুরে অস্বশস্ত্রের প্রয়োগ, অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ, দিব্যাস্ত্র ও 
প্রয়োগবিধি ৩৯৪ ত্বাষ্টান্ত্ের শক্তি, মায়াযুদ্ধ ৬৯৫) দেশ ও জাতিবিশেষে যুদ্ধ- 
বৈশিষ্ট্য, নিবাতিকবচগণের জলযুদ্ধ, ব্যহরচন1 ও ব্যহভেদ, প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃহস্পতি, ভীম্ম ও 
প্রোণের কুশলতা, অর্দিচন্ত্র, ক্রৌঞ্চ ( ক্রৌঞ্চারুণ ) ৩৯৬; গরুড় (স্থপর্ণ ), চক্র, বজ্র, মকর, 
মগ্ডলার্ধ, শকট বা চক্রশকট, শৃঙ্গাটক, গ্যেন, সর্ববতোভভ্র, সাগর, স্থচীমুখ, যমকাদি 
মণ্ডল ৩৯৭; নিযুদ্ধ, কৌশল, বাহুকণ্টক নিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধের পরিভাষা ৩৯৮; মললযুদ্ধ অগ্রশস্ত, 
উৎসবাদিতে মলযুদ্ধ, উৎসবের নিষুদ্ধে প্রাণহানি, বিজয়ী শৃরের নগর প্রবেশ, বিজয়ে প্রাপ্ত 
ধনরত্বা্দির ভোগ ৩৯৯; যুদ্ধে মৃতের পরিবারে বৃত্তির ব্যবস্থা ৪০০। 

দলীন্লান্বিত্ভীগগ- প্রথমতঃ পুত্রের অধিকাব, জননীক্রমে ধনবিভাগে পার্থক্য, 
ব্রাহ্মণের চাতুর্ববণিক বিবাহ, জননীর পিতার বর্ণভেদে পুত্রের অধিকারভেদ ৪৯০; ব্রান্মণীব 
অধিকারবৈশিষ্ট্যে পুত্রের বিশেষ অধিকার, ক্ষত্রিয়ের ধনবিভাগ, বৈশ্টের ধনৰিতাগ, 
শুপ্রের ধনবিভাগ, যৌতৃকধনে কুমারীর অধিকার, দৌহিজ্রের দাবী, পুত্রিকাকরণের পর ওরসের 
জন্মে ধনবিভাগ ৪০১; পত্বীকে ধনদানের বিধান, মাতার ধনে দুহিতার অধিকার, ধনের 
অতিবৃদ্ধি শান্্রবিহিত নহে, পিতৃব্যবসায়-পরিত্যাগী পিতৃধনে বঞ্চিত, স্বোপাঞ্জিত ধনে 
স্বতন্ত্রতা, পুত্রগণেব ইচ্ছায় বিভাগে সমান বিভাগ ৪০২; ভার্ধ্যাদির অন্বাতন্ত্য, শিষ্যধনে গুরুর 
অধিকার ৪০৩। 

ঞাম্সন্ি০্জ্-- শান্ত্রবিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধের আচবণে পাপ, 
প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে পাপমুক্তি, জন্মান্থরে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিত্তের প্রবর্তক ৪০৩; পাপঙ্গনক 
অনুষ্ঠান, সময়বিশেষে পাপাভাব ( প্রতিগ্রসব ) ৪*৪; চতুর্দশবর্ষের নুনবযস্কের পাপ হর না, 
অন্ুশোচনায় পাপক্ষয়, তপস্যাদি প্রায়শ্চিত্ত, নরপতির পক্ষে অশ্বমেধের পাপনাশকতা৷ ৪০৫) 


১৮ 


অকুতগ্রায়শ্চিত্তের নরকতোগ, নৈতিক হানতার পাপত্ব, পরপীড়নই পাপের হেতু, বহুবিধ 
পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ ৪০৬। 


চীয় খণ্ড 


আম্মন্দেলি_ রাজসভায় আমুর্কেেদবেত্তার সম্মান, কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসাজ্ঞান, 
ত্রিধাতুর সমতাই স্বাস্থা, “ক্রিধাতু” ঈশ্বরেবও নাম, শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, চিকিৎসার 
উদ্দেন্ত, সাধারণতঃ রোগের কাবণ ৪০৯) শ্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা, মিতাহার ও 
প্রসাধনাদি, পথ্যাশন, ভোজনেব নিয়মাবলী ৪১০; বালবৎসার ছুপ্ধ অপেয়, অর্কপঙ্জ্রের 
অভক্ষ্যতা।, শ্লেকম্সাতক ভক্ষণেব দোষ, নম্তকর্ধ্, বর্জনীঘ্ব কর্ম, জরোতপত্তির বিবরণ ৪১১7 
প্রাণিভেদে জরের প্রকাশ, ইন্দ্রয়ের অলংযমে ক্ষারোগ, রোগে শুশষা, শাস্তিম্বস্তায়নাদি, 
মুচ্ছারোগে চন্দনোদক, বিষের দ্বারা বিষনাশ ৪১২) রসায়ন, বিশল্যকরণী প্রভৃতি, 
এল্যচিকিতসা, অরিষ্টলক্ষণ, মন্ত্রপ্রয়োগে বোগ বিনাশ ৪১৩7 বিষনাশক মন্ত্র, সর্পাদির 
বিষহাবক ওধধ, মৃতসগ্রীবনী-বিদ্া, ভবিভব্যের অবশ্যন্তাবিতা, জন্মতত্ব ৪১৪; শুক্রেব 
উৎপত্তি, মনোবহা-নাডীর কাজ শুক্রাকর্ষণ ৪১৫) সন্ভানদেহে পিতামাতার দেহের উপাদান, 
স্ীলোকের জ্বননীত্ব এবং পুরুষের প্রজাপতিত্ব, সম্তানজননে জননীব আনন্দাধিকা, দ্রোণা- 
চার্যযাদির অন্বাভাৰিক জন্মবৃত্তান্ত ৪১৬; শ্কতিকাগাবের চিত্র, পাথিবদেহে অগ্র্যাদিবু 
অবস্থিতি, বাধুপঞ্চকের কাজ, জাঠরাগ্রির নিয়ন্ত্রণে যোগমাধন ৪১৭ | 

২৪ ও লুলুল্কাছিশ্ল চিস্ন্কি-উ১৩লা _ দীর্ঘতমার গোধন্মশিক্ষা, 
নকুলের অশ্বচিকিৎ্সায় পটুতা, নল ও শাপিহোত্রের পটুতা, গোচিকিৎসায় সহদেবের 
প্রবীণতা, সর্ধত্র প্রাণের স্পন্দন, বৃক্ষলতাির শ্রবণম্পর্শনাদি শক্তি ৪১৮7 বৃক্ষার্দির জীবন ও 
পুষ্টি প্রভৃতি, বিষপ্রয়োগে বৃক্ষা্দির মুচ্ছা, বৃক্ষািও পুক্রবৎ পরিপালনীয়, কবঞ্জক 
বৃক্ষে দীপদান ৪১৯; : সকল প্রাণীরই ভাষা আছে ৪২০। 

হাহ __ গন্ধবর্গণের আচাধ্যত্ব, দেবষি নারদেব অভিজ্ঞতা, অজ্জন ও শ্রীকৃষ্ণ, 
কচ, মহিলাগণের গান্ধর্বশিক্ষা ৪২০7 অগ্গরাগণ, উত্সবা[দতে সঙ্গীতের স্থান, নৃপতিদের 
নিদ্রাকালে ও নিগ্রাভঙ্গে বৈতালিকঃ যাগধজ্ঞে সঙ্গীত, রাজসভায় বিশেষ সমাদর ৪২১; 
বাছ্যঘন্ত্র, শতাঙ্গ তৃরধ্য, মাঙ্গলিক কাঁধ্যে ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্ঘধ্বনি, ছালিক্য-গান, ষড়জাদি 
সপ্তত্বর, গান্ধর্ধ্ের অত্যাসজি নিন্দনীয় ৪২২। 

স্বযাহ্কলনঞ্চী ও ন্িল্রভভ্ঞার্ি-_ ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয় ৪২২) 
বৈয়াকরণ শব্দের অর্থ, শিক্ষাদি ষড়ঙগপাঠে শ্রেয়োলাভ, আর্ধপ্রয়োগ, ষড়ঙ্গের কথা, যাস্কের 
নিরুক্ত ৪২৩) নির্ঘণ্ট, মূলকারণ শ্ীভগবান্‌, গালব-ঝধির ক্রম ও শিক্ষা প্রণয়ন ৪২৪। 

ত্যাভ্ভিহ্ম- গণিত ফলিত ও শাকুনবিদ্যা, সূর্ধযা গতিশীল, স্থর্যকিরণের 
পাঁপনাশকতা, চন্দ্র রসাত্মক, সকল প্রাণীর উপর চন্দ্রের প্রভাব ৪২৪) মহাপ্রলয়ে সপ্ত 
গ্রহবর্ভৃক চন্দ্রের ঝেষ্টন, গ্রহগণ নক্ষত্রমগ্ডলের উর্দে, পুণ্যত্মা ব্যক্তিদের নক্ষত্রতা প্রাপ্তি, 


১৯ 


অশিন্যাি নক্ষত্র, তিথি ও নক্ষত্রের নাম, শ্বেতগ্রহ ( ধূমকেতু ?)* তিথিনক্ষত্রের কথন অন্যায়, 
নক্ষত্রের সাহাযে। দিকৃনি্য়, ব্রা্মদিন ও রাত্রি ৪২৫7 চতুষুগ, অধিমাস-গণনা, মানুষের 
উপর গ্রহের আধিপত্য, জাতপত্রিক] ( যুধিষ্টিরাদি ), বিবাহাদিতে শুভদদিন, যাত্রায় দিনক্ষণের 
বিচার ৪২৬) মঘানক্ষত্রে যাত্রায় কুফল, ভাগ|গণন। ও সারুদ্রিকাদদির নিন্দা, উৎপাত বা 
দুপনিমিত্ত, শুভ নিমিত্ত, শাকুনবিদ্যা, অশুভস্থচক বর্ণনার বাহুলা, দুর্পিমিত্ত, দিনে শৃগালের 
চীৎকার প্রভৃতি ৪২৭; পশ্তুপক্ষীদের দারুণ আচরণ, গ্রহনক্ষত্রা্দির পরিবেষের ঘোবত্ব, 
বক্ষ বায়ু প্রভৃতি, অশ্বাদির উদ্দীপনারাহিত্য প্রভৃতি ৪২৮; শ্তভাশুভের স্ুচক 
লঞ্ষণাবলী ৪২৯ ন্বপ্রদর্শনে ছুগ্িমিত্ব-পরিজ্ঞান, অস্ত লক্ষণ ৪৩০) গ্রহনক্ষত্রা্দির 
বিপর্যস্তভাব ৪৩১ প্ররুতিব বিপধ্যয়, নানাবিধ উৎপাত ৪৩২; শুভ লক্ষণ, আহুতির 
শিষ্টগন্ধ প্রভৃতি, গণিত জ্যোতিষে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ৪৩৩। 

ত০স্লাদ ও গ্নুত্নীঞি শান্্সমূহেব বেদমূলকতা, বেদে ও বেদাঙ্গের নিত্যতা, 
আর্ষশাস্ত্রে অবজ্ঞায় ক্ষতি ৪৩৪; বেদবিবোধী শাস্ত্ব শাস্্ই নহে, শান্ীয় নিয়ম পালনে 
শেয়োলাভ, বেদ ও আরণ)কে বিশ্বাস, শব্দব্রদ্মতত্বের জ্ঞানে পরব্রদ্মনাভ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান- 
কাণ্ডের এক্য, মহাভারতের সর্বশাশ্বময়তা ৪৩৫) ইতিহাস ও পুরাণেব প্রয়োজনীয়তা, 
পুবাণবক্তা খধিদের সর্ববজ্ঞত।, বায়ুপুরাণের প্রাচীনতা, চরিতাখ্যানে গার্গোর পাণ্ডিতা, 
পুরাণের আদর ও প্রচার ৪৩৬ । 

্রার্্পন্িক্ষ মভিলাদি_ জন্ম ও মতা, সংসারারণ্যের বর্ণনা ৪৩৭) 
আগক্তি পরিত্যাগ, ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতা, রাজধি জনকের নিপিপ্ততা ৪৩৮; প্রথমত: 
চিত্তস্রদ্ধির প্রয়োজন, স্থথ ও ছুঃখ, স্থখছুঃথ নিত্যপরিবর্তনশীল, অর্থের লোভ ত্যাগ ৪৩৯; 
স্নেহ বা অনুরাগ পরিত্যাগ ৪৪) কামনাব স্বরূপ, জীবলোক স্বার্থের অধীন, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি 
সর্বসাধারণ, প্ররূত শান্তি, চিত্তের স্থিরতা সাধন ৪৪১) সন্তোষ, অংহিসা ৪৪২) জীবসেবা, 
সস্তা ও বিশুদ্ধ কন্ম ৪৪৩, তপস্যার শেষ ফন মুক্তিলাভ 98৪7 বিষয়াসক্তি আধ্যাত্মিক 
তপশ্তাব প্রতিবন্ধক, ইন্জ্রিয়জয়ের ফল, কর্মের দ্বারা মানুষের প্রকাশ, মানুষ সকলের 
উপরে ৪৪৫7; আত্মততশ্রবণের অধিকারী, জন্মান্তবীয় করের ফল বা দৈব 9৪৬) চেষ্টা 
উদ্যোগ বা পুরুষকার ৪৪৯ দৈব ও পৌকষের মিলনে কারধ্যসিদ্ধি, পৌরুষের প্রাধান্ত ৪৫০; 
দৈববাদে শোকছুঃথে সান্ত্বনা, কাধ্যারন্তে দৈবকে স্মরণ করিতে নাই, জন্মান্তরবাদ ৪৫১ 
কাল-তত্ব ৪৫৫7 ন্বর্গ নরক ও পরলোক ৪৫৬) নান্তিকের লক্ষণ ৪৫৯। 


আন্বীন্কিল্কী- আন্বীক্ষিবীর উপাদেয়তা ৪৫৯) অসাধু তর্কের নিন্দা ৪৬০ 
যাজ্জবকের ন্যায়উপদেশ ৪৬২ স্থলবিশেষে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, শাস্তের অষ্টা স্বয়ং ভগবান, 
গ্রতাক্ষা্দি প্রমাণ, সখ প্রত্তি জীবাত্মার ধশ্ম, মনের ইন্জিয়ত্ব ও অণুত্ব, বুদ্ধি ও আত্মার 
ভেদ ৪৬৩ পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় ৪৩৪7; পরদেহে জীবাত্মার অনুমান, পদার্থ-নিরূপণ, 
বিশেষ সমবায় ও অভাবের পদার্থত্বথগুন ৪৬৫7) সংশয় ও নিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ, 


মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতি ৪৬৩) পবমাণুবাঁদ, পঞ্চ অবয়ব ৪৬৭। 


৬ 


তনাহখ্য ৩৯ €হ্াগ-  সাংখ্যব্দি আচার্যগণ, যাজ্বন্ধোর শ্রে্ঠতা, 
সাংখ্যের প্রচার, সাংখ্যের বিস্তৃতি ৪৬৮7 ধন্মধ্বজ জনকের সাংখ্যা্দি জ্ঞান, করাল 
জনকের সাংখ্যজ্ঞান, বন্থমান জনকের বিগ্াগ্রাপ্তি, দৈবরাতি জনকের জ্ঞান, সাংখ্যের 
উপদেশ ৪৬৯) পদার্থ-নিবূ্পণ ৪৭০; পুরুষের দেহধারণ, ড় বিংশ তত্ব এবং মুক্তি, 
্রহ্মবিষ্যা ও সাংখ্যবিদ্যার একা, জাতিনির্বেদাদির উপদেশ ৪৭১) প্রকৃতি বা প্রধান ৪৭২; 
পুরুষ ৪৭৪7 মুক্তি 8৭৫) মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য ৪৭৬; সাংখ্য ও যোগের 
একত্ব ৪৭৭; যোগ শবের অর্থ, যোগের মহিমা, তপোমহিমা ৪৭৮) সাধন-পরিচ্ছেদ ৪৭৯; 
জ্ঞানযোৌগ, কর্মযোগ ৪৮০); যোগজ বিভূতি ৪৮৬; যুক্ত ওষুগ্রান যোগী ৪৮৭) ষোগীর 
মুত্যুভয় নাই, কৈবল্য-পরিচ্ছেদ, মহাভারতীয় যোগের বৈশিষ্ট্য ৪৮৮। 

গ্ুর্কেলাক্ভলল-হসীমমাহতা- পূর্ব্বোত্তর্মীমাংসার একত্ব, কর্মকাণ্ডের 
উপযোগিতা ৪৮৯) কর্মের প্রধান উদ্দেশ্ঠ মোক্ষনাভ ৪৯০) যজ্ঞাদি কর্মের প্রশংসা ৪৯১) 
ষজ্িয় উপকরণ ও পদ্ধতি ৪৯২7) নিত্যা-ষজ্ঞ, অশ্বমেধ, রাজন্য়। সর্বমেধ ও নরমেধ, 
শম্যাক্ষেপ ৪৯৩; সাগ্যন্ক, জ্যোতিষ্টোম, রাক্ষস, সর্পলত্ত, পুত্রেষি, বৈষ্ণব, অভিচারাদি, 
যজ্ঞমণ্ডপ, ষজ্ঞে পশুহননে মতদ্বৈধ ৪৯৪; পশুহননের পক্ষই প্রবল, পশুর শেবে তক্ষার 
অধিকার, মন্ত্রশক্তি, দক্ষিণা ৪৯৫ 7) অর্থাপ্রদান, অন্নদান। অব্ভৃত-ন্রান,। সোম-সংগ্রহের 
নিয়ম, সোমপায়ী, হোমাগ্রি ৪৯৬; যাগযজ্ঞের লৌকিক উপকারিতা, মহাভারতীয় কর্ম- 
কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য ৪৯৭) বেদান্তের অধিকারী, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, অদ্বৈতবাদ 
প্রভৃতি ৪৯৮; ব্রদ্ধ ও জীব ৪৯৯; উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুতে ফলভেদ ৫ *০ | 

চীত্ভী- ষোলখানি গীতা ৫*০ ; গীতা বেদান্থেব স্মতিপ্রস্থান, গীতার 
প্রক্ষিপ্তবাদ (?) থগুন ৫০১) গীতার উপদেশ ৫০২7 কম্মযোগ ৫০৩; জ্ঞানযোগ ৫০৫) 
ভক্তিষযোগ ৫০৬ ; গীতার দার্শনিক মত ৫:৮7 জগৎ ও ব্রহ্ম ৫১০ 7; জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার সম্বন্ধ, মুক্তি ৫১১। 

স্াপিজন্লাভতর- পঞ্চরাত্রের পরিচয় ৫১২ 7 চতুবুর্হ-বাদ, পঞ্চরাত্রের 
প্রামাণ্য ৫১৩; পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্ট, পঞ্চরাত্রের উপাদেম়ুতা ৫১৪। 

অন্ৈকিক্ষি হভ্ভ- লোকা়ত-মত ও চার্বাক () ৫১৬;  সৌগতাদি- 
মৃত ৫১৮। 


মহাভারতের সমাজ 
প্রথম খগ্ড 


বিবাহ (ক) 


ভারতীয় সমাজবন্ধনে বিবাহে স্থান সর্বপ্রথম । এই কারণে “বিবাহ_- হইতেই 
আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা হইল। 

অতিপ্রাচীনকালে স্ত্রী-পুরুষের শ্বৈরাচার-_ বিবাহপ্রথা যে সমাজে অনাদিকাল 
হইতেই চলিযা আসিতেছে তাহা নহে । নরনারীব যথেচ্ছ মিলনই স্থুপ্রাচীন প্রথা । নারী 
বহুপুরুষে এবং পুরুষ বহুনারীতে আকুষ্ট হইলেও সামাজিক হিসাবে কোনো দোষ হইত না। 
এইপ্রকার শ্বৈরাচারকেই সেই যুগে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা হইত। শ্রতিতেও দেখা যায়__ 
বামদেব্যব্রতে সমাগমাধিনী নাবীর মনোবাসনা পূর্ণ করা ধর্মরূত্যেব মধ্যে গণ্য । 

স্বৈরাচারই প্রাকৃতিক-_ পশুপগ্ষীরা চিরদিন এইপ্রকাব ব্যবহারেই অভ্যন্ত। 
তাহাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথার কিছুমাত্র পবিবর্তন হয নাই। 

মহাভারতের সময়েও উত্তরকুরুতে এই আচাঁর-_ উত্তরকুরতে এই 
স্ববাচারপ্রথা বহুদিনপর্যস্ত বতান ছিল। পাঁওুব উক্তি হইতে জানা যাষ-_ তাহার 
রাজত্বকাঁলেও উত্তব-কুকতে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয নাই। এইপ্রকীৰ আচবণকে স্ত্রীলোকের 
প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয় বর্ণনা কবা হইয়াছে ।১ 

শ্বেতকেতৃকতৃ্কি বিবাহমর্ধ্যাদা স্থাপন-_- কালক্রমে সমাজে বিবাহব্যবস্থা 
স্থাপিত হইল । উদ্দালক নামক খবিব পুত্র শ্বেতকেতু প্রথম বিবাহপ্রথার নিয়ম করিলেন। 
বণিত হইয়াছে যে__ একদা শ্বেতকেতু পিতামাতাব নিকটে বসিষা আছেন, এমন সময এক 
ব্রাহ্মণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাতাব হস্তধাবণপুর্র্বক বলিলেন__ “চল, আমরা 
যাই।” শ্বেতকেতু অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্গণেব অশিষ্টতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে উদ্দালক 
বলিলেন__ “বৎস, ক্রুদ্ধ হইও না; ইহা সনাতন ধর্ম, স্ত্রীলৌকগণও গাভীর মত অনারৃতা এবং 
ট্বৈরচাঁরিণী |” 

খধিপুত্র পিতার বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অধিকতব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন-_ 
“আমি এই নিয়ম করিতেছি_- অগ্যাবধি মনুষ্য সমাজে স্ত্রী পুরুষ কেহই যৌনব্যাপারে 
স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। আমার নিযম লঙ্ঘন করিলে ভ্রণহত্য!র পাপে 
লিপ্ত হইবেন। আর যে নারী পুত্রোৎ্পাদনেব নিমিত্ত পতির আদেশ পাইয়াও অপর 
পুরুষের সহিত মিলিত না হইয়া আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকেও এ পাপ স্পর্শ 
করিবে ।”২ 


১ অমীবৃতীঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আঁসন্‌ বরাননে । ইতাদি। আদি ১২২।৪-৮ (জ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠী )। 
অনাবৃণ্তাঃ স্রিয়ঃ সর্বা নয়াশ্চ ৰরবণিনি। 
স্বভাব এয লৌকানাং বিকারোহন্য ইতি স্মৃতঃ | বন ৩*৬।১৫ 
উত্তরেধু চ রম্তোর কুরুঘছ্াাপি পুজাতে। 
ক্্রীণামনুগ্রহকর£ সহি ধর্মঃ সনাতন: | আদি ১২২।৭ 
২ মধ্যাদেয়ং কৃতা তেন ধশ্ম্যা বৈ খেতকেতুনা ॥ ইত্যাদি । আদি ১২২।১০-২* 


২ মহাভারতের সমাজ 


দীর্ঘতমাকর্তৃক নারীদের এক-পতিত্ব বিধান-_ দীর্ঘতমা নামে জনৈক খবি 
জন্মান্ধ হিলেন। তিনি প্রদ্ধেবী নায়ী কোনো স্থন্দরী ব্রাহ্গণকুষারীর পাণিগ্রহণ করেন। 
তিনি কামধেমু-পুত্র হইতে গোধর্ম অধ্যয়ন করিয়া তাহার (প্রকাশ্ঠতাবে মৈথুন ) আচবণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অশিষ্ট আচবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমস্থ মুনিগণ সর্বতোভাবে তাহার 
সংশ্রব ত্যাগ করেন। প্রদ্বেবীও তাহাকে পূর্বের গ্ঘায শ্রদ্ধা করিতেন না। অন্ধ ছুবিনীত 
পতি তাহার উপবই নির্ভব করিষা চলিতেন। তিনি পতিকে জবাব দিলেন--“আমি আর 
তোমার ভবণপোষণ কবিতে পারিব না।” 
পত্বীব কঠোব বাক্য শ্ববণে ক্রুদ্ধ হইযা দীর্ঘতম| বলিলেন_-“আমি অগ্যাবধি এই নিয়ম 
করিষা দিলাম__ কোনো নারী কখনও একাধিক পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। স্বামীর 
জীবদ্দশাষ বা মৃত্যুব পব যে-নারী অপর পুরুষকে গ্রহণ কবিবেন তিনি লোকসমাজে নিন্দিতা 
হইবেন। পতিহীনা নাবীগণ কোনও সমৃদ্ধি ভোগ কবিতে পারিবেন না ।৮৩ 
মহাভাবতীয়যুগেও দীর্ঘতমার অন্ুশাসনের ব্যতিক্রম-__ দীর্ঘতমারৃত নিয়ম 
মহাভারতের সমসাময়িক সমাঁজব্যবস্থায খুব আদুূত হয নাই। পবে এই বিষয় আলোচিত 
হইবে । 
খতুকাল ভিন্ন স্বচ্ছন্দ বিহর__ খতুকাল ভিন্ন অগ্যকালে নাবীগণ ইচ্ছামত 
বিহাৰ কবিতে পাবিতেন, কেবল খতুকালে পতিকে অতিক্রম করিতেন না__ এই নিষম 
একসমযে সমাজে ছিল ৩ (ক) 
বিবাহের সংস্কারত্ব ও পবিভ্রতা-_ বিবাহ স্ত্রী ও পুকষেব সংস্কাব বিশেষ । 
ইহা অতিপবিত্র বন্ধন। মহাঁভাবতেব “আশ্রমধর্ম” এবং “পতিব্রতাধর্মেগব আলোচনায় 
এই বিষষে বিস্ৃতভাবে বলা ভইবে। গাহস্থ্য ধর্মেব সমস্ত স্থুখ শান্তি ও কতব্যনিষ্ঠা এ 
পবিত্রবন্ধানের উপবই নির্ভর করে । 
বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুতোতপাদন__ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পিতৃখখণ 
পবিশোঁধ করা । সন্তান উত্পাদনের দ্বাবা এ খণ পরিশোধ হয। পিতৃগণেব অবিচ্ছিন্ন 
সম্ততিধারাকে রঙ্গ কনিলেই তাহারা প্রীত হন। (“চতুরা শ্রম” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য |) | 
গৃহান্থের অবশ্য বিবাহ কর্তব্যত1-_ বঙ্গচর্ষেব পব যিনি গৃহস্থ সাঁজিতে চাঁন, পত্বী 
গ্রহণ করা তাহাব পক্ষে অপরিহার্য । 
জরতকারুর সহিত তাহার পিত্গণেব যে কথোপকথন হয, তাহাতে স্পষ্টতঃ 
উল্লিখিত হইয়াছে যে_ গৃহীর পক্ষে দাবগ্রহণ অবশ্যকত-ব্য, অগ্যথা পিতৃগণ নিবয়গামী হন ।৪ 


৩ জাত্যন্ধে। বেদবিৎপ্রাজ্ঞঃ পর্ধীং লেভে স বিছায়।। ইত্যাদি । আদি ১*৪।২৩- ৩৭ 
৩ (ক) খতাবুতো রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্থ। পতিব্রতে। ইত্যাদি । আদি ১২২।২৫, ২৬ 
৪ আদি ১৩শ অধ্যায়। 
রতিপুত্রফল। নারী । সভা ৫১১২ 
উ ৩৮৬৭ 


উৎপাদ্য পুত্র।ননুণাংশ্ কৃত্বা। উ ৩৭1৩৯ 


বিবাহ (ক) ৬ 


পুত্রলাভের শ্লাঘ্যতা__- জগতে পাথিবলাতসমূহের মধ্যে পুত্রলাভই সর্বাপেক্ষা 
শ্লীঘনীয়। ধর্মপত্বীতে পুত্রোৎ্পাদনে বংশের অবিচ্ছিন্ন সম্ততিধারা বক্ষিত হয়।€ 

একমাত্র পুত্রের বিবাহের অপরিহার্ধতা_যে ব্যক্তি তাহার পিতার 
একমাত্রপুত্র তাহার পক্ষে নৈষ্টিক ব্রহ্গচর্য নিষিদ্ধ। পুত্রোৎ্পাদনের নিমিত্ত তাহাকে 
পত্বীগ্রহণ করিতেই হইবে । জবতকারুতৎপিতৃসংবাদে পুনঃ পুনঃ এই কথাটি বলা 
হইয়াছে ।৬ 

দ্বাপরযুগ হইতে স্ত্রীপুংমিলনে প্রজান্প্টি_- কথিত হইযাছে যে-_সত্যযুগে 
মানুষের মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন ছিল, যমেব ভয মোটেই ছিল না। তৎকালে সঙ্কল্প হইতেই 
প্রজার উৎপত্তি হইত। ব্রেতাধুগেও মৈথুনপর্ষের প্রচলন হয নাই) কামিনীম্পর্শেই প্রজা 
স্ষ্টি হইত। দ্বাপর যুগে স্ত্রী-পুকষেব সংযোগ প্রথম আরম্ভ হয়। ( এই সকল উক্তি 
বিচাবসহু কিনা, সুধীগণেব বিবেচ্য |) জ্ুতরাং পুকত্রো্পাদনের নিমিত্ত দাবগ্রহণের 
প্রচলনও তখন হইতে সমাজে স্থান পাইযাছে ।৭ 

সম্ভবতঃ অতিপ্রাচীনকাঁলে সমাজে ব্যাপকভাবে বিবাহ্প্রথা প্রচলিত হয় নাই-_ 
এই কারণেই ঘুগভেদে ব্যবহাব-বৈষম্যেব উল্লেখ । 

সাধারণের পক্ষে বিবাহ না কর] খুব শুভ আদর্শ নহে-শতকরা নিরানব্ই 
জন স্ত্রীপুকষই তৎকালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। যেসব স্ত্রীলোক বা পুকষ 
৫নষ্িক ব্রহ্ষচর্ধ অবলম্বন কবিতেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহাদের প্রতি সাধারণ সমাজের 
শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেবব্রত ভীম্ম ও তপস্থিনী স্রলভার নাম গ্রহণ করা 
যাইতে পাবে। 

পরদারে আসক্তি অতিশয় নিন্দিত-_ পবন্ত যাহাবা বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ না 
করিয়া যথেচ্ছ চলাফেরা করিতেন, তাহাবা সমাজে অতিশষ ত্বণ্য বলিষা বিবেচিত হইতেন | 
পরস্ত্রীতে আসক্তি এছিক ও পারত্রিক যাবতীয অকল্যাণেব হেতু । স্ৃতবাং যাহারা 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তাহাদিগকে বিবাহ করিতেই হইত। বিবাহেব বন্ধন 
অতিশয় পবিভ্র। ভার্ধাকে বলা হইত সহধমিণী | 

ভার্ধাই ত্রিবর্গের মূল-_ ভার্ধাই মানবের ত্রিবর্গলাভের প্রধান সাধন__ ইত্যাদি 
অসংখ্য বাক্য ঞ্লহাভারতে বিবাহের অনুকূলে বণিত হুইয়াছে। ধর্মচারিণী ভার্ধার সহিত 
মিলিতভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিলে ধর্ম অর্থ ও কাম (ত্রিবর্গ) একসঙ্গে মিলিত 


« বিবাহাংশ্চৈব কুব্বাঁত পুত্রানুৎপাদয়েত চ। 
পুত্রলাভে। হি কৌরবা সর্ববলাভাদ্বিশিষ্বতে ॥ অনু ৬৮৩৪ 
কুলবংশপ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুত্রমক্রবন্। আদি ৭৪।৯৮ 
বুথ! জন্ম হাপুত্রন্ত । বন ১৯৯৪ 
৬ আদি ১৩শ অধ্যায়। 
আদি ৪৫ শ ও.৪৬ শ অধ্যায়। 
৭ যাঁবদ্‌ যাবদতূচ্ছ দ্ধ। দেহং ধারয়িতুং নৃণীম্‌। 
তাবত্তাবদজীবংস্তে নাসীদ্যমকৃতং ভয়ম্॥ ইত্যাদি। শা ২*৭।৩৭-৪, 


৪ মহাভারতের সমাজ 


হয়। গাহ্‌স্থ্যধর্মে ত্রিবর্গের মধ্যে পরস্পরের কোনো বিরোধ নাই। একমাত্র পতিব্রতা 
ভার্ধার সহায়তায় পুরুষ ধর্ম অর্থ ও কাম-রূপ ত্রিবর্গ ভোগ করিতে পারেন ।৮ 
ধর্মপত়ীর স্থান বনুউচ্চে-সমাজের শুচিতা এবং অন্যাগ্ত নানাপ্রকার উন্নতির 
প্রধান হেতু যে বিবাহপ্রথা__ তাহা তৎকালে মনীষিগণ বিশেষভাবেই চিন্তা করিয়াছিলেন। 
ধর্মপত্বীকে তীহাব|! যে গৌরব দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সমাঁজসত্যতার এক উজ্জল চিত্র 
সন্দেহ নাই। বিবাহ- সংস্কারেব দ্বারা গৃহস্থজীবনকে মধুময় করিবার আদর্শ মহাতারতে 
বহুস্থানে নানাভাবে প্রদশিত হহয়াছে | 
মহাভারতে নারীর উজ্জ্বল ছবি-__ নারীর কন্তাত্ব, সহধমিণীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে 
অসাধারণ স্নেহ প্রেম ও ভক্তির যে সব চমত্কার নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায__ সেইগুলি 
সত্যই তাৎকালিক সমাঁজের এক উজ্জল পবিত্র চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। 
গাহ্‌স্থ্যের দায়িত্ব_-পতি-পত্ৰীব প্রণয়েব মধ্যেও নিখিল বিশ্বের কল্যাণের দায়িত্ব 
নিহিত ছিল। গাহ্স্থ্যজীবনের দায়িত্ব যে কত বেশী তাহা প্রবন্ধাস্তরে ( চতুরাশ্রম ) 
আলোচিত হইবে । শুধু ইন্ট্রিম-পবিতৃপ্তির উদ্দোপ্তে বিবাছেব কততব্যতা স্থিবীকৃত হয নাই । 
পরিপূর্ণ মানব-জীবনযাপনই ছিল তাহাব উদ্দেন্ত | (এইবিষষে “নারী” প্রবন্ধ ভরষটব্য ) 
ভার্ধার ও গাহৃস্থ্যের প্রশংসা-মুখর অধ্যাবগুলি পাঠ কবিলে তদাশীস্তন সমাজের চিন্তার 
আদর্শ বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। 
পতি ও পত্বীবাচক কয়েকটি শব্দের অর্থ-- পতিবাচক ও পত্বীবাচক কয়েকটি 
শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও মহাভারতে গ্রাদশিত হইযাছে। 
স্বামী ভার্ধাব ভবণপোষণ ও প্রতিপালন কবেন বলিযা ভতণ ও পতিশন্দে তাঁহাকে 
নির্দেশ কবা হয়।৯ 
পত্রীকে পুত্র প্রদান করবেন বলিষা স্বামীকে বল! হয “বরদ”।১০ পত্বী পুরুষের অয 
ভরণীয়া, এই নিমিত্ত তাহীকে “ভার্যা” বলা হয়।১১ 
পতি (শুক্ররূপে ) স্বযং ভার্ধার গর্ভে প্রবেশ কবিয়া পুত্রন্ূপে জন্মপরিগ্রহ কবেন, 
এই নিমিত্ত পত্রীকে “জায়া” বলা হয় 1১২ পত্রী সকল সময়েই আদরের পাত্রী, এইজন্ 


৮ পরদারেধু ঘে সক্ত। অকৃত্বা দারদংগ্রহম্‌। 
নিরাশ; পিতরন্তেযাং শ্রাদ্ধকালে ভবস্তি হি ॥ ইত্যাদি। অনু ১২৯১, ২ 
অর্দধাং ভা] মনুযুস্ত ভাঁধ] শ্রেষ্ট তম: সথ।| ইত্যাদি । আদি ৭818১-৪৮ 
যদ] ধশ্মশ্চ ভার্য! চ পরম্পরবশানুগে। 
তদ ধন্মাথকা মানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গম: ॥ বন ৩১২১২ 
৯ ভার্যযায়। ভরণান্তর্তী পালনাচ্চ পতি; ম্মতঃ ॥ আদি ১০৪।৩,।শা ২৬৫।৩৭ 
অন্ব ৯১৪২ 





১* পুত্রপ্রদানাদ্বরদঃ | অশ্ব ৯০1৫৩ 
১১ ভর্তব্যত্বেন ভাষযাক । শা ২৬৫৫২ 
১২ ভাধ্যাং পতিঃ সংপ্রবিশ্তা স যন্মাজ্জর়তে পুনঃ। 
জারায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং পৌরাণাঃ কবয়ে। বিদুঃ ॥ আদি 481৩৭ 
আয! হি জায়তে তন্তাং তম্মাজ্জায়া। ভবত্যুত ॥ বন ১২৭, 
ৰিঃ ২১1৪১ 


বিবাহ (ক) ৫ 


তাহাকে “দারা” বলা হয়।১৩ পতির ব্যসনে দুঃখিত হন বলিয়া পত্বীকে “বাসিতা” বল! 
হয় ।১৪ 

মাতবাচক কয়েকটি শব্দের নিরুক্তি-_ জঠরে ধারণ করেন বলিয়৷ মাতাকে 
“ধাত্রী”, জন্মের হেতু ঝলিষা “জননী”, সন্তানের অঙ্গের পুষ্টি সম্পাদন করেন বলিয়া “অস্বা”, 
বীরপুত্র প্রসব করেন বলিষা “বীরস্থ”, শিশুর শুশ্রষা করেন বলিয়া “শুশ্র” নামে অভিহিত 
করা হয় ।১৫ 

বিবাহের বয়স নিরূপণ_- বর ও কম্তার বয়স সম্বন্ধে মহাঁভারতকার অতি 
সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিষাছেন। ত্রিশব্সরের বর দশবৎসরবয়স্কা এবং একুশ 
ব্সরেব বর সপ্তবর্ধ। নগ্রিকীব পীণিগ্রহণ কবিবেন। আচার্য গৌতম সমাবর্তনকালে 
প্রৌঢ় অস্তেবাঁসী উতম্ককে বলিয়াছিলেন,__ “যদি তুমি আজ যোডশবর্ষীয় যুবক হইতে, 
তাহা! হইলে আমার কন্তাটিকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতাম |” এই উক্তিতে দেখা যায়-- 
পুরুষেব ষৌডশবর্ষও বিবাহের কাল ।১৬ 

নগ্নিকাবিবাহ একটিও নাই-_ অজাতরজস্কা অনাগতযৌবনা কুমারীর বিবাহ 
দেওযাই শাস্ত্রীয় অভিপ্রাঘ। কিন্ত সমাজে সেই আদর্শ অতি অল্পই অন্ুশ্থত হইয়াছে । 
মহাভারতের বিখাছের সব চিত্রই যুবক ঘুবতীব বিবাহ । বালিকা-বিবাহ একটিও দেখিতে 
পাই না। | 

মহাভারতের মহিলাগণ যৌবনে বিবাহিত-__ মহীভারতে যে সব প্রাচীন- 
ইতিহাসের উল্লেখ কর] হইয়াছে_- তাহাতে দেখিতে পাই-- দময়স্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, 
দেবযানী, শম্সিষ্ঠা প্রভৃতি কেহই বিবাহের সময অনাগতযৌবনা বালিকা ছিলেন না। 
একমাত্র সীতা বালিকা ছিলেন বটে, কিন্ত তাঁহার পিতা যে ভীষণ পণ করিষাছিলেন, 
তাহাতে হষত দীর্ঘকাল অবিবাহিতা থাকাও অসম্ভব ছিলনা । ন্তরাং শিশুবালিকার 
বিবাহের দৃশ্ত মহাভাবনে উদ্ধত প্রাচীন ইতিহাসেও নাই-_ বলিতে পাবি। 

মহাভারতের পাত্রীদের মধ্যে সত্যবতী, অন্বিকা, অন্বালিকা, গান্ধারী, কুস্তী, মাড্রী, 
দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উলুগী প্রমুখ মহিলাগণ প্রত্যেকেই পুর্ণযৌবনে পরিণীতা 
হইযাছিলেন। তৎকালে যে সকল যুবতীগণ স্বয়ম্বরা হইতেন, তাহাদের তে কথাই 
নাই, পিতা মাতী প্রমুখ অভিতাঁবকগণও প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম হওয়ার পর কন্তার বিবাহ 
দিতেন। 


১৩ দার! ইতু]চ্যতে লোকে । ইত্যাদি (নীলকণ্ঠী দ্রষ্টব্য ) অনু ৪৭৩০ 


১৪ ব্যনিত্বীচ্চ বাসিতাম্‌। শা ২৬৫৫২ 
১৫ কুক্ষিসন্ধারণাদ্ধাত্রী জননাজ্জননী ম্মৃতা । ইত্যাদি । শা ২৩৪৩১, ৩২ 
১৬ ত্রিংশহ্র্ষে! দশবর্ধাং ভারধ্যাং বিনেত নগ্নিকাম্‌। 

একবিংশতিবর্ষো। ব। সপ্তবর্ধামবাপ্র,য়াৎ | অনু ৪৪1১৪ 

যুব। যোড়শবর্ষে। হি যগ্তদ্থ ভবিতা! ভবান। ইত্যাদি । অশ্ব ৫৬।২২ 


৬ মহাভারতের সমাজ 


কুস্তী তো বিবাহের পুর্বে পিতৃগ্ৃহেই সন্তান (কর্ণ) প্রসব করিয়াছিলেন। খাষি 

কুণি্গর্গের কগ্ঠা বিবাহবিষয়ে পিতার আজ্ঞা উল্লজ্ঘন কবিয়াছিলেন__ এরূপ উদাহরণও 
মহাভারতে পাঁওযা যাঁয়।১৭ নিতান্ত বালিকার পক্ষে এতখানি সাহস করা সম্ভব নয় । 

বয়স্কীকন্যা ঘরে থাকিলে পিতামাতার ছুশ্চিন্তাঁ_ যদিও যুবতী বিবাহের 
গ্রচলনই বেশী ছিল, তথাপি ঘরে অবিবাহিতা বয়স্কাকগ্া থাকিলে সেহ্ধুগেও প্রতিবেশীব! 
কম্তাব পিতাকে মধ্যে মধ্যে সচেতন করিয়া দিতেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতিকে নারদখ্খষি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন__ “কন্যা ত যুবতী হুইল, বিবাহ দাও না কেন?” অশ্বপতিও 
সাবিত্রীকে বর স্থির কবিতে উপদেশ দিয়া বলিযাছিলেন_- “যে পিতা যথাকালে কম্তার 
বিবাহ না দেন, তিনি সমাজে নিন্দনীয় ।”১৮ 

ততকালেও প্রতিবেশীদের অকারণ জিজ্ঞাসা কম্ঠার বস কিছু বেশী হইলে 
পিতা একটু চিন্তিত হইযা পটিতেন। বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের অযাচিত দৃষ্টি আকর্ষণে ।১৯ 

পিতৃগৃহে খতুমতীকন্তার তিনবংসর পরে বরনিরূপণে স্বতন্্রতা__ 
পিতৃগৃহে খতুমতী হইলে কণ্ঠা তিনবৎসব পর্যন্ত অপেক্ষা কবিবে__ পিতা উপধুক্ত বব 
সংগ্রহ কবেন কিনা । তিনবৎসবেব পব পিতার মতামতের অপেক্ষা ন| করিয়া নিজেই পতি 
স্থির করিবে । মহাভীবতের এই বিধান |২০ 

আটপ্রকার বিবাহ-_ আটপ্রকাব বিবাহেব বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথা__ ব্রাঙ্গ, দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত), আত্মব, গান্ধর্ব, বাক্ষস এবং পৈশাচি। স্বামস্তুব মন্থ 
এই আটপ্রকার বিবাহেব ব্যবস্থী কবিষাছেন।২১ 

ব্রাহ্ম বরের বিদ্যা বুদ্ধি বংশ প্রভৃতিব সবিশেষ খবব জানিযা সদ্বংশজ সচ্চবিব্র 
ববকে আহ্বানপূর্বক কন্তাকর্তা যদি কন্তা সম্প্রাদান কবেন, তবে সেই বিবাছের নাম 
“ব্রাহ্ম” ২২ 

টৈব-__ যজ্ঞে বৃত খত্িককে যদি কগ্য| দান কবা হয, তবে সেই বিবাহের নাম 
“দৈব ।২৩ (বাজা লোমপাদ দৈববিধানে খধ্যশৃঙ্গেব সহিত শান্তাব বিবাহ দিযাছিলেন |) 


১৭ শল্য ৫২।৬-৮ 
১৮ কিমর্থং যুবতীং ভত্রেন চৈনাং সংপ্রযচ্ছদি ॥ বন ২৯৩1৪ 
অপ্রদাত। পিত। বাচ্যঃ | বন ২৯২ । ৩৪ 
১৯ বৈদভভীন্ত তথাযুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষয বৈ পিতা। 
মনস। চিন্বয়ামীস কন্মৈ দগ্য।মিমাং হুতাম্‌ ॥ বন ৯৬৩, 
২* ত্রীণি বর্ষানু)দীক্ষেত কন্ঠা খত়মতী সতী । 
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে স্বয়ং ভর্তারমগ্ডয়েৎ | অনু ৪৪1১৬ 
২১ অষ্টাবেব সমাসেন বিবাহ! ধন্দতঃ শ্ুতাঃ। ইত্যাদি | আদি ৭৩1৮, ৯ 
আদি ১০২।১২-১৬ 
২২ শ্বীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিছ্া।ং ফোনিং চ কর্ম চ। ইত্য।দি। অনু ৪৪1৩, ৪ 
২৩ খরত্বিজে বিততে কর্শণি দণ্ভাদলকত্য স দৈবঃ | অনু ৪৪18 ( নীলকণ্ী ) 


বিবাহ (ক) ৭ 


আর্ষ-- কণ্ার শুন্বস্বরূপ বরের নিকট হইতে ছুইটি গো-গ্রহণপূর্ববক ক্ঠা-দান 
করাকে “আর্য” বিবাহ বলে 1২৪ 

প্রাজাপত্য-__ বরকে ধনরত্ব দ্বাবা সন্থষ্ট করিয়া পরে যদি তাহাকে কনা দান 
করা হয়, তবে সেই বিবাহকে 'প্রাজাপত্য” নামে অভিহিত করা যায় ।২৫ 

আন্মুর-_ কগ্তাদাতাকে প্রভূত ধন দিয়া অথবা কগ্ঘার পরিবারবর্গকে নানা 
প্রকারে প্রলোভিত কবিয়া ধদি কণ্ঠ গ্রহণ কবা হয__তবে সেই বিবাহের নাম “আস্থর” |২৬ 

গান্ধবর্ব-_- বব ও কন্তার পবম্পবেব মধ্যে প্রণযপূর্রবক যে বিবাহ সম্পাদিত হয 
তাহাব নাম “গান্ধবর্বগ | অগ্তত্র বণিত হইযাছে যে__কামী পুরুষ যদি সকামা কুমাবীর 
সহিত নির্জনে মিলিত হন, তবে সেই মিলনই 'গান্ধর্” বিবাহ ।২৭ 

রাক্ষল-_- কন্তাকর্তী কগ্যাঁপ্রদানে অসম্মত ভইলেও উদ্ধত পরিণেতা যদি 
কষ্ঠাপক্ষীযগণেব প্রতি অমানুষিক অন্যাচীব কবিযা বোঁকগ্যমীনা কন্যাকে বলপুর্ববক গ্রহণ 
করেন-__ তাহা হইলে সেই বিবাহকে বল! হয__ “বাক্ষস" বিবাহ 1২৮ 

পৈশীচ- সপ্ত অথবা প্রমন্ত কগ্ঠাতে বলাৎকার-পূর্ক রমণ কবাব নাম “টপশাচ' 
বিবাহ । ২৯ 

বিবাহের ধন্মাধর্মত্ব__ বণিত বিবাহগুলিব মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও প্রাজাপত্য এই 
তিনটি ধর্মসঙ্গত। আর্য ও আসর বিবাহে কন্তাকর্তী ধনগ্রহণ করেন বলিয়া এ উভয়বিবাহ 
উৎকৃষ্ট ধন্দমসম্মত নহে । বিশেষতঃ আলন্গুর বিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীষ | গান্ধর্ব এবং রাক্ষস 
বিবাহ তেমন প্রশস্ত না হইলেও ক্ষত্রিষেব পক্ষে অধর্থজনক নহে। ঠপশাচ বিবাহ সর্বথা 
পরিত্যাজ্য | ৩০ 

জাতিবিশেষে বিবাহের প্রকারভেদ-__ অগ্যত্র উক্ত হইযাছে যে ব্রাহ্ম, টব, 
আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাঙ্গণদের পক্ষে প্রশস্ত । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ চারিটি এবং 


২৪ আর্ষে গোমিথুনং শুক্ষমূ। অনু ৪৫1২, 
গোমিথুনং দবোপযচ্ছেত সআধঃ | অনু ৪৪1৪ ( নীলকণ্ঠী ) 
৫. যো দগ্যাদনুকূলতঃ | অনু ৪৪1৪ ( নীলকন্ী দ্রষ্টব্য) 
২৬ ধনেন বহুধ। ত্রীত্বা! সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্। ইত্যাদি । অনু ৪81৭ 
২৭ অভিপ্রেতা চ যা যস্ত তশ্মৈ দেয়! যুধিষ্টির | 
গান্ধর্বমিতি 'তং ধন্মং প্রাহর্বেদবিদে৷ জনা: ॥ অনু 8৪1৬ 
স1 ত্বং মম সকামন্ত সকামা বরবণিনী। 
গান্ধর্ধেবেণ বিবাহেন ভার্ধা। ভবিতুমর্সি ॥ আদি ৭৩১৪ 
আদি ৭৩।২৭ 
২৮ হৃত্বা ছিত্ব। চ শীর্ষাণি রুদতাঁং কদতীং গৃহাৎ। 
প্রসহা হরণং তীত রাক্ষমো বিধিরুচ্যতে ॥ অনু ৪৪1৮ 
২৯ অনু ৪৪1৮ (নীলকণ্ঠী।) 
আদি ৭৩।৯ ( নীলকণ্ঠী) 
৩* পঞ্চানাস্ত ত্রয়ো ধন্য] স্বাবধন্ো] যুধিতির | 
পৈশাচ শ্টান্গরশ্চৈব ন কর্তবে]ী কথঞ্চন ॥ অনু ৪৪1৯ 
আদি ৭৩১১ 


৮ মহাভারতের সমাজ 


গান্ধরর্ব ও রাক্ষল বিবাহ প্রশস্ত । বৈশ্ত ও শৃদ্রের পক্ষে "আম্মর” বিবাহও নিন্দনীয় নহে। 
পৈশাচ বিবাঁহকে শাস্ত্র সমর্থন করেন নাঁ। রাক্ষস বিবাহও অন্য কোন প্রশস্ত বিধানের 
সহিত মিশ্রিত হইলেই নিন্দিত হয় না । ৩১ 

মিশ্রিত বিবাহবিধি-__ উল্লিখিত আটটি বিধানেব যে কোনও একটি অবিমিশ্ররূপে 
সব সময় সমাজে চলিত না । কখনো কখনো দেখিতে পাই-_ একই বিবাহে ছুইটি বিধানই 
যেন মিশ্রিত হইয়াছে । দময়ন্তীর স্বয়ন্বরে ব্রাহ্ম এবং গান্ধর্ব মিশিত, রুক্সিণীর বিবাহ রাক্ষস ও 
গান্ধর্ব মিশ্রিত, সুভদ্রার বিবাহে রাক্ষস ও প্রাজাপত্য বিধান মিলিত হইয়াছে | ৩২ 

গাদ্ধব ও রাঁক্ষন লোৌকচক্ষে খুব ভাল দেখাইত ন।-_ গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ 
ক্ষব্রিয়দের মধ্যে বেশ প্রচলিত থাকিলেও লোকচক্ষুতে তাহা যেন একটু নিন্দনীয় ছিল। 
একমাত্র পান্র ও পাত্রীর পরস্পর মিলন হইলেই গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হইত। কাহারও 
অভিভাবকের সম্মতির অপেক্ষা থাকিত না, আর রাক্ষল বিবাহ একমাত্র বরের ইচ্ছা ও 
দৈহিক-বল-সাপেক্ষ। মাজিত ভাষায় তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলিলেও এ প্রথা ছিল 
একপ্রকাব গুগ্ামীর মধ্যে গণ্য। এই কারণেই বোধহয় সমাজের অনেকে এ গুলিকে 
খুব পছন্দ করিতেন না। স্বয়ন্বর প্রথ|ও অনেকাংশে গান্ধর্ব বিবাহেরই মতো, তাই স্বয়ম্ববও 
সকলের নিকট খুব প্রশস্ত বলিষা গণ্য হইত না । ৩৩ 

সমাজে গান্ধর্ব ও রাক্ষসবিধিব প্রসার__ সমাজে বড় আদর্শে মধ্যে স্থান 
না পাইলেও মহাভারতে গান্ধর্ব বিবাহের বর্ণনাই বেশী । ন্রাত৷ বিচিত্রবীর্ষের জগ্য তীম্মের 
কাশীরাজকম্তাহরণ, ছুর্যোধনেব চিত্রাঙ্গদকগ্ঠাহরণ, অভূর্নের স্তদ্রাহরণ এবং কৃষ্ণের 
কক্সিণীহবণ রাক্ষস বিধানের অন্তর্পত। অপবগুলিতে অগ্ঠান্ঠ বিধান মিশ্রিত থাকিলেও 
ভীম্মেব হবণে শুধু গায়ের জোবই প্রকাশ পাইযাছিল। 

ব্রা্মবিধানই সবাপেক্ষ। প্রশস্ত-__ ত্রাহ্মবিধান অন্ান্ত বিধান হইতে প্রশস্ত 
ছিল। উক্ত হইয়াছে যে--যিনি ব্রাহ্মবিধানে কগ্তা দীন করেন, তিনি ইহলোকে দাস, 
দাসী, ক্ষেত্র, অলঙ্কাব প্রন্থৃতি উপভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যু পব পুরন্দবলোকে বাস 
করেন। ৩৪ 

বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ__ কোন্‌ কণ্ঠা বিবাহের যোগ্যা এবং কে অযোগ্য 
এই বিষয়ে নানাপ্রকার বিধি নিষেধ মহাভারতে বণিত হইয়াছে। বরসন্বন্ধেও ছুই চারিটি 
কথা দেখিতে পাই; কণ্তাব বিবাহ্ত্ব ও অবিবাহ্াত্ব নির্ণয় করিতে তাহার শারীরিক 


৬১ প্রশত্ভাংশ্চতুরঃ পূর্ববান্‌ ব্রাহ্মণত্তোপধারয় ॥ ইত্যাদি । আদি ৭৩/১*-১৩ 
প্রনহা হরপঞাপি ক্ষত্রিয়াণাং প্রশহ্ততে । আদি ২১৯২২ 
আদি ১০২।১৬ 
৩২ নীলকঠী। অন্ু ৪81১৭ 
৬৩ এতত্র, নাপরে চক্রুরপরে জাতু সাধবঃ। অনু ৪81৫ 
ও৪ যো. ব্রহ্গদেয়াস্ত দদাতি কন্তাম | বন -৮৬।১৫ 
দাসীদাসফলঙ্কারান্‌ ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ। 
ব্হ্মদেয়্াং হুতাং দত্ব। প্রাপ্োতি মনুজভ ॥ অনু ৫৭২৫ 


বিবাহ (ক) ৯ 


শুভাশুভহচক লক্ষণগুলিও দেখিবার নিয়ম ছিল। বাহক শুতলক্ষণ| কগ্া শাস্ত্রীয় হিসাবে 
বিবাহা| কিনা তাহাঁও নিপুণভাবে খধিবচনের দ্বারা বিচার করিতে হইত । যদিও শাস্ত্রীয় 
নিষেধ অমাগ্ত করিলে দৃষ্টতঃ বিবাহের কোন বাধা হয় না, তথাপি নিষেধ-উল্লজ্ঘনে 
বর ও কন্তার ছুরদৃষ্টের উৎপত্তি হইবে এবং তদ্দার! তাহাদের এহিক ও পারলৌকিক 
নানাবিধ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির বিশ্ব ঘটিবে__ এই ধর্ধবিশ্বীসে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বিবাহব্যাপারেও 
মানা হইত। সেই সময়কার শান্তব্যবস্থা এখন পধ্যস্ত হিন্দুসমাজে অপরিবক্তিততাবেই 
চলিতেছে । 

হিন্দুলমাজে বিবাহের স্থান-_ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে__ কেবল শারীর- 
প্রয়োজনই বর্ণাশ্রমিসমাজের বিবাহের চরম লক্ষ) ছিল না, হিন্দুগণ বিবাহকে ধর্থের অগ্যতম 
অপরিহার্য অঙ্গরূপে মনে করিতেন এবং শাস্ত্রীয়ংস্কারের মধ্যেও বিবাহকেই সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্ত দিতেন। গার্স্থ্যধর্্ম এবং সমাজভিত্তির মূলই ছিল বিবাহসংস্কারের পবিভ্রতা ।৩৫ 

বর-কন্ঠার বংশ-পরীক্ষা__বিবাহে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে বর ও কন্াঁর পিতৃবংশ 
ও মাতামহবংশ যেন প্রশস্ত হয়। উত্কৃষ্ট বা সমান কুল হইতে কণ্ত। গ্রহণ করিলে বিবাহের 
ফল শুভ হয়। 

সত্রীরত্বং ছক্ষুলাচ্চাপি-_ বংশে দিক দিযা অপেক্ষাকৃত নীচ হইলেও যদি রূপে 
ও গুণে কণ্তা সর্ধবাঙ্গসুন্নবী হয়, তবে সেই স্ত্রীবত্বকে ছুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করিবে ।৩৬ 

কন্ঠার বাহ্যিক শুভাশুভ-বিচার__- হীনাঙী, অধিকাঙ্গী, বয়োজ্যেষ্ঠা, প্রতব্রজিতা, 
অষ্ঠাসক্তা, পিঙ্গলবর্ণা, চর্মরো গগ্রস্তা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা, অপম্মারী ও শ্রিত্রীর কুলে সমুদ্ুতা 
কষ্ঠ বিবাহে অতিশয নিন্দিতা। বুদ্ধিমান পুকষ শাস্ত্রোক্ত শুভলক্ষণা কন্ঠাকেই গ্রহণ 
কবিবেন, নতুবা! নানাবিধ অনিষ্টেব আশঙ্কা ।৩৭ 

বরের শারীরলক্ষণ-বিচার__- কণ্ঠাব বেলাষ যে সব অশুভ লক্ষণ বঙ্জন করিতে 
বলা হইয়াছে, বরের বেলায়ও তাহা সম্পূর্ণভাবে খাটিবে। “সর্বাঙ্গ-স্থন্দরী কগ্যাকে পিতামাতা 
অন্ভুরূপ বরেব হাতে সমর্পণ করিবেন, অগ্যথা তাহাদেব ব্রঙ্গহত্যাব সমান পাপ হইবে”__ এই 
উক্তি হইতে বুঝিতে পারি-- ববের শারীরিক শুভলক্ষণও দেখিবার বিষয় ছিল।৩৮ 
মহাতারতের শাস্ত্রীয় (অৃষ্টফলের জগ্য যাহা করা হয়) সিদ্ধান্তগুলি মন্থুসংহিতার 
অন্ুূপ। বিধিনিষেধসম্পর্কে মন্থর অনুশাসন পালন করাই মহাভারতের উদেসশ্তয। 


৩৫ ভার্ধাপত্যোহি সম্বন্ধ: স্ত্রীপুংদোঃ স্বল্প এব তু । 
রতিঃ সাধারণে! ধর্ম ইতি চাহ স পাখিবঃ ॥ অনু ৪৫1৯ 

৩৬ স্ত্রীরত্রং ছুছুলাচ্চাপি বিষাদপান্বতং পিবেং। শ1 ১৬৫৩২ 
কুলীন। রূপবতাশ্চ তাঃ কণ্তাঃ পুত্র সর্ধশঃ ॥ আদি ১১০1৬ 

৩৭ বর্য়েছ্যঙ্গিনীং নারীং তথ। কন্তাং নরোত্তয ৷ ইত্যাদি। অনু ১*৪।১৩১-১৩৩ 
মহাকুলে প্রস্থ তাক প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা । অনু ১০৪।১২৪ 

৩৮ আত্মজাং রূপদম্পন্নাং মহতীং সবৃশে বরে। ইত্যাদি । অনু ২৪৯ 


১৩ মহাভারতের সমাজ 


তাই দেখিতে 'পাই-_ মন্ুর বচন উদ্ৃত করিয়া কুঙ্তদ্বৈপায়ন আপনার অভিমত সমর্থন 
করেন। 
পিতার ও মাঁতামহের সম্বন্ধ-বিচার--মচ্ুর শীসন অনুসারে বর নিজের বংশে এবং 

মাতামহবংশে বিবাহ করিতে পারিবে না। মাতামহ বংশের সহিত রক্তসম্বন্ধে পঞ্চম 
স্থানীয় কন্তা পর্যন্ত অবিবাহ্থা। মাতামহ হইতে গণনা করিয়া উধবততন বা অধস্তন 
পাঁচপুকষের মধ্যে যে কোন ব্যক্জির শাখাতে যে কন্ত| পাঁচপুরুষের মধ্যে পড়িবে তাহাকে 
বিবাহ কবা যাইতে পারে না। সেইরূপ পিতা! হইতে গণনা! কবিযা উধবতন বা অধস্তন 
সাতপুরুষের মধ্যে যে কোন পুকষেব শাখাতে সপ্তম-স্থাশীষা কণ্ঠা পর্য্যন্ত অবিবাহা] |৩৯ 

সম।ন গোত্র-প্রবর-পরিতাগ-_- সমানগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্ঠা বিবাহে 
নিষিদ্ধা 1৪০ 

মাতৃলকন্যা-বিবাহ-__ মন্থর এই সকল নিষম সমাজে সর্বত্র পালিত হয নাই। 
অর্জুন স্থভদ্রাকে, সহদেব মদ্রবাজকগ্তাকে, শিশুপাঁল তদ্রাকে এবং পরীক্ষিৎ উত্তবেব কন্ঠা 
ইরাবতীকে বিবাহ কবেন। প্রত্যেক কগ্ঠাই পরিণেতাদেব মাতুলকণ্যা 1৪১ 

পরিবেদন পরিবেত্ব। প্রভৃতি _ মাতুলকগ্ঠা-বিবাহ এখন পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে 
প্রচলিত আছে। সহোদব ভাইদেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠ বিবাহ কবিতে 
পারিবে না। যদি করে, তবে তাহাকে শাস্ত্রীঘ প্রাষশ্চিত্ত কবিতি হইবে। অবিবাহিত 
জোষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিবাঁহিতা পত্রীকে ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । পুত্রবধূর মত ব্যবহারের 
জগ্ত কনিষ্ঠ আপন স্ত্রীকে জোষ্ঠ ল্াতাব নিকট উপস্থিত কবিবেন, পবে জ্ঞযেষ্ঠের অনুমতিক্রমে 
পুনরায় তাহাকে পর্রীরূপে গ্রহণ করিলে পাপমুক্ত হইবেন। কিন্ত জ্যেষ্ঠ ত্রাতা যদি গার্স্থা 
অবলম্বনে অনিচ্ছুক হন এবং কনিষ্ঠকে বিবাহেব অনুমতি দেন, অথবা জ্যেষ্ঠ ষদি পতিত হন, 
তবে কোনও পাপ হইবে না। ন্রাতাদেব মধো উল্লিখিত নিয়ম লঙ্ঘন করিষা যিনি বিবাহ 
করেন-_ তাঁহাকে বল] হয় “পরিবেত্তা”, আর অবিবাহিত জ্যেষ্ঠকে বলা হয় “পরিবিত্তি” 1৪২ 

নিয়মের উল্লজ্ঘন, ভীমের হিডিম্বা-বিবাহ__ বুধিষ্ঠিরের বিবাহের পুর্ব্বেই 
তীমসেন গান্ধর্ববিধানে হিডিম্বার পাণিগ্রহণ কবেন। ্ুতব।ং দেখিতেছি-_উল্লিখিত শান 


৩৯ অনপিণ্ড। চ যা! মাতুরসগোত্রা চ বা পিতুঃ। 
ইতোতামনুপচ্ছেত তং ধর্দং মনুরত্রবীৎ ॥ অনু ৪81১৮ 
ষাতুঃ হ্বকুলজাং তথা । অন্ুু ১৪1১৩১ 
৪* সমার্ধাং বাঙ্িতাম। ইতাদি। অনু ১৪১৩১ 
৪১ সভ। ৪81১১ ॥ আদি ২২*।৮। আদি ৯৪1৮, 
জীমন্তাগবত ১১৬1২ 
৪২ পরিবিতিঃ পরিবেতী। না চৈব পরিবিস্যাতে | 
পাণিগ্রাহস্ধরশ্শ্েণ সর্ব্বে তে পতিতা: শ্বতাঃ ॥ ইত্যাদি । শা ১৬৫।৬৮--৭* 
পরিবিত্তি পরিবেত্া | ইত্যাদি । শা ৩৪৪ 


বিবাহ (ক) ১১ 


নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। কুত্তী ও যুধিষ্ঠির কামাতুর হিড়িগ্বার কাতর প্রার্থনায় 
ভীমসেনকে অনুমতি দিয়াছিলেন-_-এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে ।৪৩ 

জ্যেষ্ঠ! ও কনিষ্ঠ। কন্যার বিবাহের নিয়ম-_ শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্ঠার বিবাহের 
পূর্বে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণের পর তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভগিনীকে ঘে ব্যক্তি বিবাহ করে তাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।' কিন্তু জ্যোষ্ঠা যদি 
আমরণ ব্রহ্মচর্ধ্য পালন করিতে চান অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী কোনও রোগের দরুণ দি তাহার 
বিবাহ না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠার বিবাহে বর বা কন্তা কাহারও পাপ হইবে না। যিনি 
জ্যেষ্টার বিবাহের পুর্বে কনিষ্টাকে বিবাহ করেন, তাহাকে বলা হয়__ “অগ্রেদিধিু” | 
কনিষ্ঠার বিবাহের পর যিনি জ্যেষ্টাকে বিবাহ করেন--, তাহাকে বলা হয়-__ 
“দিধিষপপতি” |৪৪ 

জীতৃহীন। কন্যা অবিবাহা।_ যে কন্তা ভ্রাতৃহীনা, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। 
এই নিষেধের কারণ ও বণিত হইয়াছে । অপুত্রক ব্যক্তি দৌহিত্রের প্রদত্ত শ্রাদ্ধ-দ্বার! সদগতি 
লাভ করিতে পারেন। যদি কোন অপুত্রক কন্ঠাবান, ব্যক্তির মনে মনে সঙ্কল্প করেন যে_ 
“আমার কগ্তার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই আমার এবং আমার পূর্বপুরুষের পিওদাঁন 
করিবে 7” তাহা হইলে সেই দৌহিত্রটি মাতামহের 'পুত্রিকাপুত্র' বলিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্ত 
কবিয়াছেন। সেই স্থলে দৌহিত্র মাতামহবংশেরই শ্রাদ্ধ করিবে, পিতৃকুলের কিছুই করিতে 
পারিবে না। সুতরাং তাহাদ্বারা তাহার পিতৃপিতামহগণের বংশরক্ষা হয় না। অতএব 
অপুত্রকব্যক্তির কগ্তাকে গ্রহণ না করাই উচিত-_ ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় । এইজন্তই 
ভ্রাতৃহীনা কন্তা। সাধারণতঃ বিবাহ করিতে নাই। কিন্তু যদি জান! যায় যে_ কন্তার পিতার 
সেইরূপ কোন অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে বিবাহ শান্ত্-সিদ্ধ।৪৫ 

গুরুকন্তা-বিবাহ নিষিদ্ধ-__ কচ-দেবযানী সংবাদে দেখিতে পাই-_ পরম্পরের 
আসক্তি যথেষ্টই ছিল, কচ অপেক্ষা দেবযানীর আসক্তিই অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছে । 
দেবযানীর আত্মনিবেদনের উত্তরে কচ বলিয়াছেন__ “তুমি ধর্মতঃ আমার ভগিনী, তুমি 
গুরুপুত্রী ; এই কারণে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না 1৮৪৬ 

প্রত্যাখ্যাতা দেবযানী কচকে অভিসম্পাত করিলে কচ বলিলেন__ “দেবধানি, আমি 

খষি-প্রোক্ত ধর্দের কথাই বলিতেছিলাম, অভিসম্পাত করিবার তো কোন কারণ নাই।৮৪৭ 


৪৩ আদি ১৫৫তম অঃ। | 
ভিক্ষিতে পারদীধ্যঞ্চ তদ্ধন্নস্ত ন দূষকম্‌। শা ৩৪৪ 
৪৪ দিধিষপপতির্বঃ স্তাদগ্রেদিধিযুরেব চ ॥ শা! ৩৪৪ 
৪৪ যত্যান্ত ন ভবেদ ভ্রাতা পিতা বা ভরতর্ষভ। 
নোপধচ্ছেত তাং জাতু পুত্রিকা-ধন্মিণ। ছি সা ॥ অনু ৪৪1১৫ 
পুত্রিকাহেতুবিধিন। সংজ্ঞিত৷ ভরতর্ধত ॥ ইত্যাদি । আদি ২১৫।২৪, ২৫ 
৪৬ ভগিনী ধর্মতো মে ত্বং মৈবং বোচঃ হৃমধামে | ইত্যাদি । আদি ৭৭1১৪-১৭ 
৪৭ জার্ধং ধর্্ং ক্রবাণোইহং। ইতাদি। আদি ৭৭১৮ 


১২ মহাভারতের সমাজ 


এই প্রকরণের আলোচনায় দেখা যায়-_ গুরুকগ্ঠা-বিবাহ প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্র- 
নিষিদ্ধ ছিল। 

নিষেধের প্রতিকূলে সমাজ-ব্যবহার-_ মহাভারতে গুরুকন্তা-বিবাহের একাধিক 
উদাহরণ পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়: তখন হইতেই শান্ত্রীয় সেই নিষেধের 
মাহাত্ম্য যে কোন কারণেই হউক-__ সমাজে অনেকটা শিখিল হইয়া পড়িয়াছিল। 

খষি উদ্দালক শিষ্য কছোড়কে এবং আচার্ধ্য গৌতম শিষ্য উতন্ককে কন্ঠ! দান 
করেন । ৪৮ 

দীর্ঘকাল একত্র বাঁস করার ফলেই হউক, অথবা গুরু ও গুরুপতীর অত্যধিক স্নেহের 
আকর্ষণেই হউক, উল্লিখিত উভয় শিষ্যই সমাবর্তনের পর গুকুকগ্ঠাকে পত্রীবূপে গ্রহণ 
করেন। 

শুক্রাচার্ধ্য যদি কচকে অনুরোধ করিতেন-_, তাহা হইলে তিনিও যে দেবযানীর 
পাণিগ্রহণ করিতে আপত্তি করিতেন না-- তাহার উক্তিতে সেই ইঙ্গিতটিও প্রকাশ 
পাইয়াছে। ৪৯ 

স্থতরাং শাস্ত্রীয় নিষেধ থাকিলেও সমাজে সর্বত্র সেই নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। 
(আধুনিক সমাজে গুরুকষ্ঠা-বিবাহের যথেষ্ট উদাহরণ আছে ।) সব জায়গায়ই দেখিতে 
পাই-_ শাস্ত্রের আদর্শ এবং সমাজের ব্যবহারে কখনও সম্পূর্ণ মিল হয় নাই। 

বিমাতৃভগ্রী-বিবাহ__ আপাতদৃষ্টিতে যে আচার বিসদৃশ মনে হয, সেই রকম 
ব্যবহারও বিবাহাদিতে দেখিতে পাই। ভীমসেন তাহার বিমাতা মান্রীর ভগিনীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । ৫০ 

জাতিভেদে কন্তাগ্রহণ__ জাতি বর্ণ হিসাবেও বিবাহের কতকগুলি বিধিনিষেধ 
মহাভারতে বণিত হইযাছে। ধিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিষ ও বৈশ্তের কণ্ঠাকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ কবিতে পারেন। এইরূপ ক্ষত্রিষ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের কন্তাকে, বৈশ্য বৈশ্ঠকগ্ভাকে এবং 
শুদ্র কেবল শৃদ্রকগ্ঠাকেই গ্রহণ কবিবার অধিকাবী। কেহ কেহ বলিষা থাকেন শৃত্রকন্ত। 
গ্রহণে চারিবর্ণেরই অধিকাব শাস্ত্র-সম্মত । কিন্তু অনেক খষিই এ অভিমতে সম্মতি দেন না। 


৪৮ ত্য প্রাদ।ৎ সন্ত এব শ্রুতি, 
ভা্যাঞ্চ বৈ হুহিতরং শ্বাং হজ।তাঁম্‌ ॥ বন ১৩২৯ 
দদানি পতীীং কন্যা্চ শ্বাং তে দুহিতরং দ্বিজ | অশ্ব ৫৬২৩ 
ততস্তাং প্রতিজগ্রাহ যুব! ভূত্বা যশখিলীম্‌। অন্ব ৫৬২৪ 
৪৯ গরুণ! চাননুজ্ঞাতঃ । আদি ৭৭1১৭ 
৫৯ ইয়ং ম্বপ। রাজচমুপতেশ্চ 
প্রবৃদ্ধনীলে!পলদামবর্ণা | 
পম্পর্ধ কুষেণ সদা নৃপে। যো 
বুকোদরত্তৈ পরিগ্রহোহগ্রাঃ ॥ আশ্র ২৪1১২ 


বিবাহ (ক) ১৩ 


তাহার! বলেন-_দ্বিজ যদি শূদ্রকগ্ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন, তবে তিনি প্রায়শ্চিত্ত 
হইবেন ।৫১ 
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতীয়। ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ার প্রাধান্ত-_- ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণ- 
জাতীয় এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্বীই প্রধান। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে 
ধন-ব্ভাগ বিষয়েও পার্থক্য আছে। (“দায়বিভাগ”' প্রবন্ধে বল! হইবে ।) ৫২ 
অভিভাবকের কর্তৃত্বে বিবাহ স্থির করাই সমীচী'ন-_ স্বযম্বরপ্রথা সাধারণের 
নিকট খুব সমাদর পাইত না-_হ্হা পৃর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভীম্ম যুখিষ্টিরকে বলিয়াছেন যে__ 
“সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি সাধবীদের স্বয়স্বর সম্বন্ধেও সমাজের ধারণা খুব ভাল ছিল না। 
কন্যাকে বর অন্থুন্ধান করিতে অনুমতি দেওয়া! অভিভাবকদের পক্ষে একান্ত গঠিত। 
সত্রীলোককে স্বাতন্ত্য দেওয়া এক প্রকার আস্মর ধরঙ্ষের মধ্যে গণ্য । প্রাচীনকালে এইরূপ 
ব্যবহার ছিল না। ভার্ধ্যা ও পতির সম্পর্ক অতিশয় হুমম । যদিও পরস্পরের প্রতি অনুরাগ 
যুবক-বুবতীর সাধারণ মনোবৃত্তি, তথাপি কেবল সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধ হইয়া স্বতন্তরতাবে 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিণাম সুখকর হয়না ।৮৫৩ 
বিপক্ষমতের প্রবলতা_ এই উক্তি হইতে জানা যায়__বিবাহ বিষয়ে যুবক-যুবতীব 
নিরক্ধুশ স্বাধীনতা 'তখনকার সমাঁজেও স্ববিবেচক ব্যক্তিগণ খুব পছন্দ করিতেন না। কিন্ত 
সমগ্র মহীতাবতের আলোচনায় অবশ্ঠই বলিতে হয়__এই শ্রেণীব মতবাদের বিরুদ্ধে তখনও 
একটা শক্ত দল ছিল এবং তাহাদের প্রতিকূল আচরণই যেন সমাজে অধিকতর জয়যুক্ত 
হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্োক্ত প্রকবণগুলি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। 
ছুম্মন্ত-শকুস্তলা-সংবাদ-_ বাজা হুম্মন্ত শকুস্তলাকে বলিযাছিলেন-- “তোমার 
শরীর তোমাবই অধীন, পিতার অপেক্ষা করিয়! লাভ কি? আত্মাই আত্মাব বন্ধু, আত্মাই 
আত্মাব গতি। অতএব তুমি নিজেই আমাকে আত্মসমর্পণ কবিতে পার।”৫৪ 
পরাশর-সত্যবতী-সংবাদ__ সত্যব্তী পবাশবকে বলিয়াছিলেন__-“তগবন্‌, আমি 
পিতার অধীন, স্থৃতবাং আপনি সংঘত হউন। আম|র কপ্তাত্ব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে 
অবস্থান করিব ?” 
অতঃপর নানাবিধ বরের দ্বারা সম্মত করিয়া খধষিবর সত্যবতীর কপ্ঠাত্ব নাশ 
করেন।৫৫ 





&১ তিন্বে। ভাষ্য ব্রাঙ্গণস্য ছে ভায্য ক্ষত্রিযন্ত তু ॥ ইত্যাদি। 
অনু 8৪1১১-১৩ 
অনু ৪৭৪ 
৫২ ব্রান্মণী তু সবেজ্জেউ| ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিযস্ত ডু । অনু ৪৪1১২ 
অনু 8৭৩১ 
৫৩ সবক্ং-বৃতেন সাঁজ্ঞপ্তা পিআজ বৈ প্রতাপগ্চত । ইত্যাদি) অনু ৪18-৯ 
৫৪ আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত,মহসি ধর্ঠতঃ। আদি ৭৩৭ 
৫৫ বিছ্ি মাং ভগগবন্‌ কন্টাং সদা পিতৃবশানুগাম। আদি ৬৩1৭৫ 


১৪ সহাভারতের সমাজ 


স্ূর্্যকুস্তী-সংবাদ-_ কুস্তীদেবী পিতৃগৃহেই রজন্বল৷ অবস্থায় একদ! সুর্য্যকে 
আহ্বান করেন । কিন্ত স্থধ্যকে উপস্থিত দেখিয়াই তিনি ভীতিবিহ্বল-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন-_ 
"দেব! আমার পিতামাতা-প্রযুখ গুরুজন আমাকে দান করিবার অধিকারী। দয়া করিযা 
আমাকে অধর্ধে লিপ্ত করিবেন না” বলা বাহুল্য কুস্তীর প্রার্থনা বিফল হইল ।৫৬ 
পণ-প্রথা, কন্ঠাশুক্কই বেশীপ্রচলিত-_মহাভারতের সময়েও কোন কোন সমাজে 
পণ-প্রথ! বর্তমান ছিল। তখনকার দিনে কণ্তাপক্ষই বেশীর ভাগে পণ গ্রহণ করিতেন। 
বরপক্ষে পণ গ্রহণের সাক্ষা্-দৃষ্টান্ত না থাকিলেও একজায়গায় এ প্রথার নিন্দা করা 
হইয়াছে । স্তরাং মনে হয--বর পক্ষও স্তিক্কগ্রহন কবিতেন।৫৭ কণ্ঠাপক্ষে শুক্কগ্রহণ কোন 
কোন অভিজাত বংশে কুলপ্রথ-রূপে বর্তমান ছিল। 
মদ্রদেশে ( পাঞ্জাব )-_ বরকর্তী ভীম্ম মদ্ররাজের পুরীতে উপস্থিত হইয়া মাত্রীর 
সহিত পাওুর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মদ্রপতি শল্য সানন্দে সম্মতি দিয়া খলিলেন__ 
“এরূপ বরে ভগিনী দান করা খুবই শ্লাঘার বিষয়, কিন্ত আপনাকে কিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইবে 
এই কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে, অথচ আপনি ত আমাদের কুলধন্ম জানেন? সাধুই 
হউক, আব অসাধুই হউক, কুলধন্ম ত ত্যাগ করিতে পাবি না” 
ভীম্ম শল্যের বাঁক্যে সন্থুষ্ট হইলেন এখং নানাবিধ বত্বাদি শুন্কে শল্যকে সম্মত করিষ। 
মাদ্রীকে লইয়৷ চলিয়া অসিলেন।৫৮ 
খচীকের পত্বীগ্রহণ-__-খচীক মুনি কাগ্ঠিকুজপতি গাধিব সমীপে কন্তা প্রার্থনা 
করিলে গাধি উত্তর কবিলেন_-“আপনাকে বলিতে সঙ্কোচ বোধ কবিতেছি, কিন্তু আমাদের 
কুলপ্রথা, তাই না বলিলে ও চলেনা । একছাজাব শ্বেতবর্ণ দ্রুতগামী অশ্ব আমাদের বংশের 
কগ্ঠাদের শুন্ক, অশ্বগুলির একখানি কান কাল রংএর হওযা চাই।” 
খচীক বরুণবাজা হইতে সেইরূপ একহাজার ঘোডা সংগ্রহ কবিয় গাধিকে দেন, এবং 
তাহার কম্তা সত্যবতীকে গ্রহণ করেন ।৫৯ 
কাশীরাজ-দুহিতা। মাধবীর শুক্ক__ গালব-চরিতে উক্ত হুইয|ছে গালব কাশীবাজ 
যযাতির অপরূপ স্থুন্দরী কগ্ত| মাধবীকে গ্রহণ করেন এখং বিভিন্ন বাঞাদের নিকট হইতে 
শুন্ক গ্রহণ করিয়! নির্দিষ্ট কালেব জন্য মাধবীকে শুন্ধদাত।দের পর়ীবূপে প্রদান কবেন।৬০ 


«৬ পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেইন্টে 

দেহস্যান্ত প্রভবন্তি প্রদানে ॥ বন ৩*৫।২৩ 
৫৭ নৈব নিষ্ঠাকরং শুক্ষং জ্ঞাত সীত্েন নাহতঙ্গ । ইত্যাদি । অনু ৪৪।৩১-৪৬ 

যে? মনুস্তঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি । অনু ৪৫1১৮ 
৫৮ পূর্বে; প্রবন্তিতং কিঞ্চিৎ কুলেহম্মিন্‌ নৃপসন্তমৈঃ। ইত্যাদি । 

আদি ১১৩1৭--১৬ 
৫১ কান্ঠকুজে মহানাসীং পাধিবঃ ছমহাবলঃ| ইত্যাদি বন ১১৪1২*-২৯ 
অনু ৪১, 

৬০ উ ১১৬ তম অধ্যায়--১১৯ তম অঃ। 


বিবাহ (ক) ১৫ 


এইসকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায়--কোন কোন সন্ত্রস্ত বংশেও কণ্ঠাশ্ত্ক গ্রহণের 
প্রথা ছিল। 

শুক্ষগ্রহণ বিক্রয়ের সমান-__ উক্ত হইয়াছে যে কণ্ঠা বা পুবের বিবাহে 
শুহ্বগ্রহণ করিলে তাহাদিগকে শুন্কদাতাঁর নিকট বিক্রয় করা হয়। শুক্কগ্রহণপূর্ববক বিবাহ 
দেওয়াকে দান বলা যায় না ।৬১ 

শুক্কের নিন্দা অতি প্রীচীনকাল হইতেই শুক্কগ্রহণ প্রথার নিন্দা চলিয়া 
আসিতেছে । এই বিষয়ে মহ্ষি যমের একটি গাথা পৌবাণিকগণ কীর্তন করেন। গাথাটি 
এই-_- “যে ব্যক্তি আপনার পুত্র অথব1 কগ্যাকে বিক্রয় করে, অর্থাৎ যে তাহাদের বিবাহে 
শুষ্ক গ্রহণ করে, সে কালঙ্থত্র-নামক নবকে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া 
থাকে। আর্ধবিবাহে শুন্ক-স্বরূপ যে গো-যুগল গ্রহণের প্রথা, তাহাঁও সঙ্গত নহে। কারণ, 
অন্পই হউক আর বেশীই হউক, শুন্বস্ব্ূপ কিছু গ্রহণ করিলেই তাহা বিক্রয়ের সমান। 
লোতের বশে কেহ কেহ শ্ুন্কপ্রথাব আচরণ করেন সত), কিন্তু তাহা ধর্্সঙ্গত নছে। 
সেইরূপ 'রাক্ষস' বিবাহও অত্যন্ত পাপজনক | পশুকেও বিক্রয় করা অনুচিত; তাহাতে 
মান্থষের আর কথা কি? বিশেষতঃ পুত্র-কগ্া-বিক্রয অতিশয় গৃহিত ।৮৬২ 

কন্তার নিমিত্ত অলঙ্কার গ্রহণ দোঁষাবহ নহে__ অগ্ঠত্র উক্ত হইয়াছে 
কগ্ঠাব পিতা যদি কগ্যাকে অলঙ্কাবাদি দিবার জন্য ববপক্ষ হইতে শুন্ক গ্রহণ করেন, 
তবে তাহাতে কোন দৌষ নাই। এরূপ গ্রহণে কগ্যা-বিক্রয় হয না। বরপক্ষ হইতে 
কম্তার আভরণাদি গ্রহণ করিষা কন্ঠাকে দান কবিবাঁর ব্যবহাঁব অতি প্রাচীনকীল হইতে 
প্রচলিত ।৬৩ 

শুক্ষদাতাই প্রকৃত বর-_ কগ্ঠাব পিতা যদি ববপক্ষ হইতে শুল্ক গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে তিনি কখনই অপব ববেব সহিত কগ্যাব বিবাহ দিতে পাবিবেন না। অষ্ট 
কোন পুরুষ ধন্ধীমুসাঁরে এ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না ।৬৪ 

শুক্ষদাত। বিবাহের পৃব্বে বিদেশ চলিয়া গেলে অন্যপুরুষ-সংসর্গে পুত্রোৎ- 
পাদন-__ শুঙ্কদানের পর বিবাহের পূর্বেই যদি শুন্কদাতা দীর্ঘকালের জগ্ বিদেশে কোথাও 


৬১ ন হি শুক্কপরা সন্ত: কন্ঠাং দদতি কহিচিৎ ॥ অনু ৪৪1৩১ 
৬২ যো মনুম্তঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি । 
কন্ঠাং ব1 জীবিতার্থায় যঃ শুক্কেন প্রষচ্ছতি ॥ ইত্যাদি । অনু 8৫1১৯-২২ 
অন্যোহপাথ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রাঃ । অনু ৪৫1২৩ 
দদাতু কন্ঠাং শুক্ষেন। অনু ৯৩।১৩৩ 
অনু ৯৪।৩) 
স্বন্থতাং চোপজীবতু । অনু ৯৩১১৯ 
বিক্রযঞ্চাপাপত্ান্ত কঃ কুষাৎ পুকষে ভুবি। আদি ২২১1৪ 
ন হোব ভার্যযা ক্রেছবা। ন বিক্রযযা কঞ্চন | অন ৪৪1৪৬ 
৬৩ অবস্থৃত্বা ব্হম্থেতি যো দগ্চাদনুকুলতঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ৪৪1৩২, ৩৩ 
৬৪ বাপুত্রকন্ত ধন্ধন্ত প্রতিপালয। তদ| ভবেৎ। অন ৪৫1২ 


১৬ মহাভারতের সমাজ 


চলিয়া! যান, তবে সেই বাগ্দ্তা কগ্তা অপর উত্তম পুকষের সহিত মিলিত হুহয়া সম্তান 
প্রসব করিতে পারেন। কিন্তু সেই সন্তান শুন্কদাতার সম্তান-রূপেই গণয হইবে, বীজীর 
তাহাতে কোন অধিকার নাই 1৬৫ 

প্রথম প্রস্তাঁবক বরপক্ষ__ গুরুজনের রুচি অনুসারে তাহাদেরই কর্তৃত্বে যে সকল 
পাত্র-পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হইত, সেইগুলিতে বরপক্ষ হইতে প্রথম প্রস্তাব চলিত। শান্তনু 
ধৃতরাষ্, পাও, বিছুর প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবাহে তাহাদের পক্ষ হইতেই প্রথম প্রস্তাব করা 
হইয়াছে ।৬৬ 

অভিমন্থ্যর বিবাহে কন্তাপক্ষই প্রথম প্রস্তাবক। অজ্ঞাতবাসের পর অর্জুনাি 

বীরগণের প্রকৃত পরিচষ জানিতে পারিয়াই মত্শ্তরাজ তীহাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত 
করিবার জঙ্ অর্জুনকে কন্ঠা-দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ প্রস্তাব নীতিসঙ্গত মনে 
না করায় অর্জুন উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন এবং অবশেষে 
তাহাই ঘটিল।৬৭ 

পারিবারিক প্রাচীন ব্যক্তির দায়িত্ব পরিবাবের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ব্যক্তি তিনিই পুরোছিতাদি সহ কগ্ঠাকর্তীব বাড়ীতে যাইযা সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতেন। 
ধৃতরাষ্, পা, ও বিছ্বুরের বিবাহে ভীম্ম ছিলেন ববকর্তী 

পুরোহিত পাঠানের নিয়ম-_ কখন কখন বিবাহে প্রথম প্রস্তাবে নিজে না 
যাইয়া অভিজ্ঞ পুরোহিতকে পাঠাইবারও নিয়ম ছিল। দ্রপদরাঁজ! অর্জুনের লক্ষ্যবেধের 
পর প্রচ্ছন্নচারী পাওবদের নিকট তীহাব পুরোহিতকে পাঠাইয়াছিলেন।৬৮ 

ব্রাহ্মণদের ঘটকতা-_ ব্রাহ্মণদেব কেহ কেহ নান! কার্য-উপলক্ষযে দেশ-বিদেশে 
অ্রমণ কবিতেন এবং প্রসঙ্গতঃ পাত্র-পারীবও সন্ধান কবিতেন। সম্ভবতঃ তাহাবা ছিলেন 
অনেকটা ঘটকদের মত |৬৯ 

বর-কর্তৃক কন্া-প্রার্থনা__ বব স্বযং কন্ঠাদাতাব সমীপে উপস্থিত হইয়া কণ্ঠা- 
প্রার্থনা করিযাছেন__ এরূপ উদাহবণও মহা ভাবতে বিরল নহে | মহধি অগন্ত্য বিদর্ভবাঁজের 
নিকট উপস্থিত হইযা কণ্ঠা প্রার্থনা করেন।৭০ খচীক মুনি কাগ্যকুক্জপতি গাধিব নিকট 
কপ্ঠা প্রার্থনা করেন 1৭১ 


৬৫ তন্যার্থেইপত্যমীহেত যেন হ্যায়েন শরু,র়াৎ | অনু ৪৫1৩ 

৬৬ ক্রভিগম্য দাশরাজং কন্ঠ।ং বত্রে পিতুং দয়ম। আদি ১০০৭৫ 
ততে। গান্ধাররাজন্য প্রেয়ামাদ ভারত । আদি ১১০।১১ 
তামহং বররিষ্যামি পাণ্ডোরর৫ে যশস্থিনীম্‌ । আদি ১১৩।৬ 
ততভ্ত বররিত্বা তামানীয় ভরতর্যনঃ | 
বিবাহং কারয়ামাস বিছুরশ্ত মহামতেঃ | আদি ১১৪।১৩ 

৬৭ বিঃ ৭১ তম ও ৭২ তম অধ্যায়। 

৬৮ পুরোহিতং প্রেবয়ামাস তেবাম। আদি ১৯৩১৪ 

৬» অথ গুশ্রাব বিপ্রেভে)। গান্ধারীং হুবলাজ্জাম্‌। আদি ১১০।৯ 

৭*  বরয়ে ত্বাং মহীপাল লোপামুদ্রাং প্রচ্ছ মে। বন ৯৭২ 

৭১ খঁচীকে | ভা্গবস্তাঞ্ বরয়ামাস ভারত । বন ১১1২১ 


বিবাহ (কে) ১৭ 


রাজা প্রসেনজিতের নিকট জমদগ্ি কম্চণ প্রার্থনা করেন।৭২ শাত্তহ্থ দাশরাজাঁর নিকট 
উপস্থিত হইয়া সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন 1৭৩ 
অর্জুন মণিপূরপতি চৈত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কণ্ঠা! প্রার্থনা করেন ।৭8 
পূর্বে প্রস্তাব না করিয়া কন্যাদান__ পূর্বে কোনও প্রস্তাব না করিয়া অশ্বপতি 
পাত্র মিত্র পুরোহিত ও কন্া সাবিত্রীকে সঙ্ষে লইযা ছ্যমৎসেনের পুত্র সত্যবান্কে কগ্ঠা 
দান করিবার উদ্দেশ্তে ছ্যুযৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হন। যদিও ছ্যমৎসেন দারিদ্র্য- 
নিবন্ধন প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, তথাপি অশ্বপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সম্মত 
হইতে বাধ্য হন। ৭৫ 
বাগদ্বান_ অভিভাবকদেব কর্তৃত্বে যে সব বিবাহ সম্পন্ন হইত, সেইগুলিতে 
কগ্ঠাপক্ষ বরপক্ষকে ধে পাকা কথা দিতেন, তাহার নাঁম ছিল-_- “বাগ্দাঁন+, 1৭৬ 
অনিবার্য কারণে বাগদাঁনের পবেও অন্তপাত্রে কন্যাসন্প্রদান _- বাগ্দানের 
পরে যদি বরের শারীবিক বা চরিত্রগত কোনও দোষ প্রকাঁশ পা, তাহা হইলে অন্ত পাত্রে 
কগ্যা সম্প্রদান করাই বিধেষ। পাণিগ্রহণের পুর্বে কেবল বাগ্দানের দ্বার! কন্াত্ব 
নাশ হয় না। 
সর্বত্র এ নিয়ম ছিল না--এই অভিমত সর্ববাঁদিসম্মত ছিল না। সাবিত্রী তাহার 
পিতাকে বলিযাছিলেন__ “মাত্র একজনকেই কন্ঠ! প্রদান কবা যাইতে পাবে। হ্থতরাং 
একবার ধাহাকে মনে মনে স্বামিত্বে ববণ করিযাঁছি, তিনিই আমার স্বামী 1৮৭৭ 
স্বয়ন্বর কন্যার পিত্রালয়ে, রাক্ষদবিবাহ বরের বাড়ীতে-_ স্বয়ম্ধব-সভার 
অনুষ্ঠান কন্ঠার পিত্রালয়েই হইত, আর বাক্ষসবিবাহ একমাত্র ববের বাডীতেই হইত । 
অষ্ঠান্ঠ বিবাহে এই বিষয়ে কোন নিষম ছিল না । ববের বাড়ীতে কপ্ঠাকে আনিয়াও বিবাহ 
হইত, আবার কগ্ঠার বাড়ীতে বরকে আহ্বান করিযাঁও হইত। 
জীম্ম সত্যবতীকে হস্তিনাপুরীতে আনিয়া শাস্ত্র সহিত বিবাহ দেন।৭৮ গান্ধীর- 
রাজপুত্র শকুনি ভগিনী সহ হস্তিনায উপস্থিত হইয়া গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিবাহ 
দিলেন ।৭৯ 


৭২ স প্রসেনজিতং রাজন্ধিগমা জনাধিপম্‌। 
রেণুকাং বরয্লামাস স চ তশ্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥ বন ১১৬২ 

৭৩ সগত্বা পিতরং তশ্ত। বরয়ামাস তাং তদ1 ॥ আদি ১০৫৭ 

৭৪ অভিগম্য চ রাজানমবদৎ ম্বং প্রয়োজনম্‌। আদি ২১৫।১৭ 

৭৫ বন ২৯৪ তম অধ্যায়। 

৭৬ দাশ্যাঁমি ভবতে কম্যামিতি পূর্ববং ন ভাষিতম্‌। অনু ৪৪1৩৪ 

৭৭ তন্মাদাগ্রহণাৎ পাণের্যাচরস্তি পরম্পরম্‌। ইতাদি। অনু ৪৪1৩৫, ৩৬ 
যথেষ্টং তত্র দেয়া শ্ঠান্নাত্র কার্য্যা'বিচারণ|। অনু ৪৪1৫১ 
সকৃৎ কন্যা প্রদীরতে । বন ২৯৩২৬ 

৭৮ আগম্য হাস্তিনপুরং শাম্তনৌঃ সংন্যবেদয়ৎ । আদি ১*5।১*, 

৭৯ ততো গান্দাররালস্য পুত্রঃ শকুনিরভাগাৎ্। ইত্যাদি । আদি ১১*1১৫,১৬ 


৩ 


১৮ মহাভারতের সমাজ 


ভীক্ম মাপ্রীকে লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন এবং শুভলগ্নে পাঙ্র সহিত তাহার 
বিবাহ দ্রিলেন। ৮০ 
বিছ্বরের বিবাহও হস্তিনাপুরীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল 1৮১ 
কন্যাকর্তার বাড়ীতে বিবাহ-- দ্রৌপদীর বিবাহ হয়_- তাহার পিত্রালয়ে। 
লক্ষ্যবেধের পর ক্রপদরাজা অনুসন্ধানে জানিলেন যে-- পাওুপুত্র অর্জুনই ভ্রৌপদীর বর। 
তখন তিনি পুরোহিত পাঠাইয়া পাগুবগণকে আপন পুরীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। 
তাহার বাড়ীতেই পঞ্চপাঁওবের বিবাহ সম্পন্ন হয়।৮২ 
অভিমন্থ্যর বিবাহও শ্বশুববাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল ।৮৩ 
উল্লিখিত উভয় বিবাহের সময়ই পাঁগুবরা গৃহহীন বনবাসী ছিলেন। সেই কারণেও 
শ্বশুরবাড়ীতে বিবাহোৎ্সব সম্পন্ন করা অসম্ভব নয় । 
বরযাত্রী_- দ্রৌপদী ও উত্তরা দুইজনের বিবাহেই বরপক্ষ অনেক আত্মীয়স্বজন 
সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পুরোহিত এবং অপর বিজ্ঞ ব্রাহ্গণগণকেও সঙসম্মানে 
বরযাত্রী কর! হইয়াছে । 
বরের মা এবং অন্তান্ত মহিলাও যাইতেন-_ বরের মা এবং অগ্যাগ্ক সম্পফ্িত 
মহিলাগণও বরের সঙ্গে যাইতেন ।৮৪ 
উৎসবে আত্মীয়স্বজনের নিমন্ত্রণ- আত্মীয়স্বজন সকলেই বিবাহেব নিমন্ত্রণ 
পাইয়া উৎসবে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিতেন। তখনও অগ্যাগ্ভ উৎসব অপেক্ষা সমাজে 
বিবাহ-উৎসবেরই প্রাধান্য ছিল ।৮৫ 
লগ্ন-স্থিবীকরণ-_ উভযপক্ষের সম্মতি অনুসারে বিবাহের সময় স্থির করা হইত । 
নি্গিষ্ট শুভলগ্নে ক্ঠার পিতা বা অপর কেহ অগ্রিসমীপে কণ্ঠা দান করিতেন । 
বিবাহে হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান__ বর অগ্রিতে আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিসাক্ষি- 
পূর্বক কন্যাকে ধর্পত্রীরূপে গ্রহণ করিতেন। মন্ত্পূর্বক পত্থীগ্রহণই প্রকৃত বিবাহ__ 
মহাতাঁবতের এই অভিমত 1৮৬ 
উমামহেশ্ববসংবাদে উক্ত হইযাছে যে__ যদিও বর ও কগ্ভার অভিভাবকদের 


৮* স তাংমাত্রীনুপাদায় ভীম্ম; সাগরগাস্থতঃ | ইত্যাদি । আদি ১১৩।১৭,১৮ 

৮১ ততন্ত্ব বরয্িত্বা তামানীয় ভরতর্মভঃ । ইত্যাদি । ভাঁদি ১১৪।১৩ 

৮২ শ্আার্দি ১৯৯ তম শধ্যায়। 

৮৩ বিঃ ৭২ তম অধ্যায়। 

৮৪ কৃত্থী তু কৃষ্ণাং পরিগৃহ সাধ্বীমন্তঃপুরং দ্রপদস্ত(বিবেশ । আদি ১৯৪।৯ 
বিঃ ৭২ তম অধ্যায় । 

৮৫ বি-৭২ তম অধায়। 

৮৬ বন্ধুভিঃ সমনুজ্ঞাতে মন্ত্রহোমে। প্রযৌজয়েৎ | ইত্যাদি । আনু ৪৪/২৫-২৭ 
অনুকূলামনুবংশাং ভ্রাত্র! দত্তামুপাগ্রিকাহ্‌। অনু ৪৪1৫৬ 


বিবাহ (ক) ১৯ 
পাকাপাকি কথাতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়, তথাপি অগ্নিসমীপে বরকগ্ভার পরস্পরের প্রতিজ্ঞাই 
সহ্ধন্শীচরণের কারণ। সহধরন্্পীচরণ দম্পতির সনাতন ধর্ম | ৮৭ 

পুরোহিতকর্তক হোম-__ দ্রৌপদীর বিবাহ্বর্ণনায় দেখিতে পাই-- পুরোহিত 
ধৌম্য প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্সিতে আহুতি প্রদান করিয়াছেন। ৮৮ 


দম্পতির অগ্নি-প্রদক্ষিণ_ দম্পতি পরস্পরের হাত ধরিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ 
করিতেন । ৮৯ 

পাণিগ্রহণ__ বরকর্তৃক কম্ভার পাণিগ্রহণ বিবাহের অগ্ভতম প্রধান অঙ্গরূপে 
বিবেচিত হইত গান্ধর্ব এবং স্বয়ম্বর বিধানেও পাণিগ্রহণের নিয়ম ছিল। শকুস্তলা, 
দেবযানী, দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহে এ অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে । ৯০ 

পাণিগ্রহণ অবশ্ত-কর্তব্য বলিয়া বিবাহের অপর নাম “পাণিগ্রহণ” | 

সপ্তপদীগমনে বিবাহ পূর্ণ হয়__ বিবাহসংস্কারে শাস্ত্রীয় আরও একটা 
অনুষ্ঠান আছে-- তাহাঁর নাম “সপ্তপদীগমন” । বর ও কন্তাকে একসঙ্গে সাতপদ অগ্রসর 
হইতে হয়। আমরণ সকল কাজে দম্পতি যে পরস্পরের সঙ্গী ও সহায়ক তাহারই একটা 
ইঙ্গিত সপ্তপদী-অসুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত। এই ক্রিয়াটি না হওয়া পধ্যস্ত বিবাহ সম্পূর্ণ 
হয় না। 

পিত্রাদিকর্তৃক অগ্নিসমীপে কন্তাদান, বরের পাঁণিগ্রহণ ও “ইনি আমার ভার্ধ্যা” 
এইরূপ জ্ঞান এই কয়েকটি অনুষ্ঠানকেই বলা হয়__বিবাহ। আর সপ্তপদীগমনই বিবাহে 
প্রধান অঙ্গ । সপ্তপদীগমনের পর নারী পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া! পতিগোত্র প্রাপ্ত হন। ৯১ 

হরিদ্রাক্্রান_ বিবাহে আরও একটি অস্থষ্ঠান ছিল__ তাহা কেবল আচাররূপেই 
গণ্য হইত। বর ও কপ্তা হবিদ্রাচুর্ণদ্বারা পরম্পরের পায়ে রঙ. মাখাইয়া দিতেন। নীলকণ 


৮৭ শ্ত্রীংশ্রঃ পূর্বব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ । 
মহধর্মচরী ভর্তূভবত্যগ্রিসমীপতঃ ॥ অনু ১৪৬1৩৪ 
দম্পত্যোরেষ বৈ ধশ্মঃ সহধর্মকৃতঃ শুভঃ ॥ অনু ১৪৬।৪* 
হুত্বা সম্যক সমিদ্ধাগ্রিম্‌। বিঃ_৭২1৩৭ 

৮৮ ততঃ লমাধায় স বেদপারগঃ ৷ 

শুহাব মন্ত্রে পিতং হুতাশনম্‌। আদি ১৯৭১১ 

প্রদক্ষিণং তে প্রগৃহীতপানী । আদি ১৯৯।১২ 

জগ্রাহ বিধিবৎ পাঁণৌ। ৭৩1২, 

পাণিধর্ো নাহুষারং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুরা ॥ আদি ৮১।২১ 

পাঁণিং কৃষ্ণায়ান্ত্ং গৃহাণাস্ত পূর্ববম্‌ || আদি ১৯৯1৫ 

পাগিগ্রহণমন্ত্রীশ্চ প্রধিতং ববলক্ষণম্‌। দ্রো ৫৩১৩ 

৯১ পাণিগ্রহণমন্ত্রীণ।ং নিষ্ স্তাঁৎ সপ্তমে পদে ॥ অনু ৪৪1৫৫ 
নম্বেষাং নিশ্চিত! নিষ্ঠ। নিষ্ঠ। সপ্তপদী ম্মৃতা ) ড্র! ৫৩।১৬ 


৮৮ 


২ মহাভারতের সমাজ 


বলিয়াছেন__ পাণিগ্রহণের পূর্বে মাঙ্গলিক কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেইগুলির 
মধ্যে হরিদ্রাঙ্নানও একটি ।৯২ 

বিবাহসভা-বর্ণন__ বিবাহসভাকে উৎকৃষ্ট অগুরু দ্বারা ধূপিত করা হইত। 
চন্দনোৌদক এবং নানাবিধ স্বগন্ধি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইত। বিবাহ্সভার সৌন্দধ্য 
বৃদ্ধির জগ্ভ সাধ্য অনুসারে কেহুই ক্রটী করিতেন না। মাঙ্গলিক শঙ্খ এবং তৃরধ্যনিনাদে 
বিবাহবাসর সব সময় মুখরিত থাঁকিত। বিবাহবাসরে আনন্দ কোলাহলের অবধি ছিল না। 
প্দীয়তাং” “ভোজ্যতাম্‌্” শব্দে এবং আত্মীয় অনাত্মীয নিধ্িশেষে স্ত্রীপুরুষের যাতায়াতে 
বিবাহবাসর একমুহূর্তের জগ্ঠও মৌনী থাকিতে পাবিত না। মহাভারতে যে ছুই চারিটি 
বিবাহ্বাড়ীর চিত্র আঁকা হইয়াছে__ সবটিই খুব উজ্জল ।৯৩ 

স্বয়ন্বর-বর্ণনা__ স্বয়ম্বব সভাগুলিতে দেখিতে পাই-_ উৎসব-যুখরিত সভামণ্ডপে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সবই উপস্থিত। ধাহাবা কন্াপ্রাথী 
তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদের পরিপাটীও কম নহে । কানে কুগুল, গলায় মহামূল্য হার, 
মহাহ্বস্ত্র ও উত্তরীয় তাহাদের পরিধেয়। চন্দন কুস্কুম প্রস্ৃতি স্তৃগন্ধি দ্রব্যে অন্ুলিপ্ত হইয়া 
সোৎ্কঠ-আনন্দে তাহার! প্রত্যেকেই অপেক্ষা করিতেছেন। (কেহ কেহ হয়ত ছুই 
তিন সপ্তাহ পূর্বে কগ্ঠার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। ) 

যথাসময়ে শুভমৃহ্র্তে স্থবসনা সর্বাতরণভূষিতা কন্তা হাতে একগাছি পুষ্পমালা বা 
কাঞ্চনমালা লইযা৷ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। চারদিক তুষ্যধ্বনিতে মুখরিত। পুরোহিত 
সভামণ্ডপেই কুশগ্ডিকা কবিষা অগ্িতে বেদমন্ত্রে স্বতীহুতি দিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্ণগণ 
সমস্বরে স্বস্তিবচন পাঠ করিলেন। তাবপর কর্তৃপক্ষেব আদেশে তুষ্যর্ধনি বিরত হইল। 
সভা নিঃশব্দ । কন্তার ভ্রাতা (বা ভগিনী বা অন্ত কোনও নিকট-আত্মীয়) সমাগত 
পাণিপ্রারথীদের প্রত্যেকের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়৷ ভগিনীর নিকট পরিচয় দিতে 
লাগিলেন। কন্া যদি পুর্বেই কাহারও শৌধ্যবার্যের কাহিনী শ্রবণে আকষ্ট হইয়া! থাকেন, 
তবে তাহার গলদেশে বরমাল্য অপপণ করিলেন। 

মাল্যের সঙ্গে বরকে শুক্লুবন্ত্র দিবার প্রথাও ছিল। অতঃপর কন্ঠার পিতা শাস্ত্রীয়- 
বিধান অন্পসারে শুতমুহুর্তে কম্তার মনোনীত বরের হস্তে কম্া-সম্প্রদান করিতেন।৯৪ 


৯২ পাদপ্রক্ষালনং কুযযাৎ কুমাযযাঃ সম্গিধৌ মম ॥ উ ৩৫৩৮ 

নীলকণ দ্রষ্টব্য। 
সর্বমঙ্গলমন্ত্ বৈ। অনু ৪৪৫৪ 
নীলকণ্ দ্রষ্টুবা। 

৯৩ তুয্যোঘশতসঙ্ীর্ণ; পরাদ্]াগুরুধুপিতঃ| ইত্যাদি । আদি ১৮।১৮-২২ 
ততঃ শঙ্বাশ্চ ভেয্যশ্চ পণবানক-গেমুখাং। ইত্যাদি । বি ৭২২৭ 
তম্মহোত্সননঙ্কাশং হ্টপুজনাবৃতম্‌ | 
নগরং ম্হ্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥ বি ৭২1৪০ 

৯৪ আদি ১১২তম অধ্যায়। 
আদি ১৮৫তম অঃ 
বন ৫৭তম অং। 
আদায় শুরাম্বরমাল্যপাম, জগাম কুস্তীহতমুত্ম্ময়ন্তী । আদি ১৮৮২৭ 


বিবাহ (ক) ২১ 


কন্যাদাতার প্রদত্ত যৌতুৃক-__ কগ্ঠার বিবাহে প্রত্যেকেই শক্তি অনুসারে 
কগ্ঠাকে অলঙ্কত করিতে কার্পণ্য করিতেন না। বরকেও কণ্ঠার পিতা উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ 
যথেষ্ট পরিমীণেই দিতেন। বিবাহের পর বরকে হাতী, ঘোড়া, মণি, মাঁণিক্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, 
দাস, দাসী প্রতৃতি সাধ্যমত যৌতুকম্বরূপ দেওয়' হইত।৯৫ 
যৌতুক প্রদানের যে কয়েকটি উদাহরণ দেখিতে পাই-_ সবটিই ধনিসমাজের। 
দরিদ্রদের মধ্যে কিরূপ ব্যবহার চলিত, মহাভারতে তাহার কোন উদাহরণ নাই। 
খাওয়। দাওয়া বিবাহবাসরে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই যথারীতি 
অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান হইত ।৯৬ 
ব্রাহ্মণকে দান__ উপস্থিত দ্বিজাতিগণকে যথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া ধন রত্ব দক্ষিণা 
দেওয] হইত । উভয়পক্ষই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন ।৯৭ 
আত্মীয়স্বজনদের উপহার প্রদান__ বিবাহের পর আত্মীয়স্বজন বর ও কগ্ঠাকে 
নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার দিতেন। বাহারা স্বয়ং উৎসবে উপস্থিত হইতে 
পারিতেন না, তাহীর। লোকমারফাতি পাঠাইতেন। পাওবদের বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ প্রচুব 
উৎকৃষ্ট উপহার পাঠাইয়াছিলেন। 
অভিমন্ত্যু্র বিবাহেও তিনি নানাবিধ উপহার সঙ্গে লইয়া স্বয়ং উপপ্লব্যে উপস্থিত 
হন।৯৮ 
বরের বাড়ীতে কন্যাপক্ষীয়ের সংকার-_ নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের পর নববধূর 
ভ্রাতা বা পিতৃপক্ষীয় অগ্ত নিকট-আত্মীয় ববের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে খুব আমোদ আহ্লাদের 
ধূম পড়িত। পুনরায় ফিরিবার সময় বরপক্ষীয়েরাও তাহাদিগকে নানাপ্রকার মণিরত্ৰাদি 
উপহার দিতেন 1৯৯ 
যে সকল বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিহই ধনি-সমাজের। মধ্যবিত্ত ও 


»৯৫ কৃতে বিবাহে দ্রুপদে| ধনং দদৌ | ইত্যাঁদি। আদি ১৯৯।১৫-১৭ 
তেযাং দদৌ হৃষীকেশে। জন্যার্থে ধনমুত্তমম্‌ ॥ ইত্যাদি । আদি ২২১।৪৪-৫* 
তন্মৈ সপ্তপহস্রাণি হয়ানাং বাতরংহসাম্‌। ইত্যাদি । বিঃ ৭২।৩৬,৩৭ 
দত্ব। সভগিনীং বীর যথার্থ পরিচ্ছদম্‌। আর্দি ১১০১৭ 

৯৬ উচ্চাবচান্‌ মৃগান্‌ জদ্র$। বিঃ ৭২২৮ 
ভোজনানি চ হগ্ানি পানানি বিবিধানি চ॥ বিঃ ৭২৪০ 

৯৭ অর্চকিত্ব। দ্বিজল্মনঃ | বিঃ ৭২৩৭ 
ব্রা্মণেভে] দদৌ বিত্বং যছুপাহরদচযুতঃ ॥ বিঃ ৭২।৩৮ 

৯৮ ততন্ত্ কৃতদারেভ্যঃ পাওুভাঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ। 
বৈদূর্্যমণিচিত্রাণি হৈমান্তাভরণানি চ ॥ ইত্যাদি । আদি ১৯৯।১৩-১৮ 
্রাহ্মণেভ্যে। দদৌ বিস্তুং যছুপাহরদচ্যুতঃ । বিঃ ৯২৩৮ 

»» রত্বান্তাদায় শুত্রাণি দত্তানি কুরুসতসৈঃ। আদি ২২১।৬২ 


২ মহাভারতের সমাজ 


দরিদ্রসম্প্রদায়ের উৎসবাদি বিষয়ে কোন চিত্র নাই। ধনিসমাঁজের নিয়মগ্ডলি সম্ভবত: 
সকল সমাজেই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে প্রচলিত ছিল। আনন্দ সকলের পক্ষেই 
সমান। শ্রেষ্ঠদের অন্থকরণ সমাজে সকল বিষয়েই চিবকাল প্রচলিত | 


বিবাহ (খ) 


বিবাহে বর্ণ বিচার__ আলোচনায় দেখা যায় তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণের 
পক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের কগ্তা বিবাহে কোন বাধা ছিল না। ক্ষত্রিয়গণও ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্তের কন্তা বিবাহ করিতেন। বৈশ্য কেবল বৈশ্টের কন্তাই বিবাহ করিতে পারিতেন। 
শৃদ্রের পক্ষে অন্য বর্ণের কগ্তা বিবাহের নিয়ম ছিল না। 
প্রতিলোম-বিবাহের নিন্দা প্রতিলোম-বিবাহ মহাভারতে অতিশয নিন্দিত | 
ক্ত্রিয়বাজ। যযাঁতি ত্রাঙ্গণকগ্া দেব্যানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ধর্ধগ্লানির 
ভধযে দেবযানী প্রীর্থনা তিনি সম্মত হন নাই। পবে শুক্রাচার্ধ্য খন বলিলেন__ “তুমি 
বিবাহ কর, আমি তোমাব অধন্মের প্রতীকার করিব”"_- তখনই রাজা সম্মত হইয়াছিলেন।১ 
বিদুর ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কন্তাব পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন না__ তাহা নহে, 
ধর্মনাশের ভয়েই তিনি দেবকরাজাব পাঁরশবী (ত্রা্মণ যাহার পিতা এবং শুদ্রা মাতা) 
কগ্তাকে বিবাহ করেন ।২ 
শকুত্তলোপাখ্যানেও দেখিতে পাই-_ হুম্মন্ত শকুস্তলাকে ব্রাহ্মণদুহিতা মনে করিয়া 
একটু নিরাশেব স্থুরেই যেন ঠাহার কুলশীল জানিবার ভগ্ঠ প্রশ্ন করিযাছিলেন। শকুস্তলার 
জন্মবত্তান্ত শুনিয়াই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একটুও ইতস্তত: না করিয়া শকুস্তলার 
নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। প্রতিলোম-বিবাহের প্রচলন থাকিলে ব্রাহ্মণকন্ঠা-বিবাহে 
ক্ষত্রিয়ের আশঙ্কার কোন কাঁধণ থাকিত না, ছুম্মস্ত পূর্বেই প্রস্তাব করিতে পারিতেন ।৩ 
দৌপণীর স্বযস্বর সভায় ব্রাহ্গণাদি সকল জাতীয় পুরুষই উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 
কর্ণও সেই সভায় লক্ষ্যবেধের উদ্দেশ্টে গিয়াছিলেন ; তিনি ধন্থতে বাণ সন্ধান করিতেই 
প্রৌপদী উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন__ “আমি স্থতপুত্রকে বরণ করিব না।”৪ 
সেই সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহই কর্ণকে নিষেধ করেন নাই, ধৃষ্্যয়ও 





ঠি 


১ বিদ্ধোশনসি ভদ্রন্তে ন তবামর্তোহশ্মি ভাবিনি । 
অবিবাহা। হি রাজীনে। দেবযানি পিতুন্তব ॥ আদি ৮১।১৮-৩, 
২ অথ পারশবীং কন্ঠাং দেবকল্য মহীপতেঃ| ইত্যাদি । আদি ১১৪।১২,১৩ 
আদি ৭১ তম ও ৭২ তম অধ্যায়। 
॥ দুষ্ট 1তু তং ভ্রৌপদী বাকামুচ্চৈ_ 
র্শাদ নাহং বরয়ামি হৃতস্‌ ॥আদি ১৮৭।২৩ 


৫ 


বিবাহ (খ) ২৩ 


উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নাই। অথচ সকলেই কর্ণকে হৃতপুত্ররূপে জানিতেন। 
ইহাতে মনে হয় প্রতিলোম-বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দিত হইলেও সমাজে একেবারে অপ্রচলিত 
ছিল না। যেস্বয়ম্বরাদিব্যাপারে বীবত্বেরই পণ থাকে, সেই সকল স্থালে জাতিধর্শ বিচার 
করা সম্ভবপর হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য | বীরত্ব বা রণকৌশল দেখিয়! কন্ঠাদান করিলে 
জাতিবর্ণ-বিচাবের অবকাশ কোথায় ? 
অনুলোম-বিবাহ-- অন্থলোম-বিবাহের উদাহরণ অসংখ্য। পরাশরের সত্যবতী 
বিবাহ (আদি ৬৩ তম অঃ), চ্যবনখষির স্ুকম্া-বিবাহ (বন ১২২ তম অঃ), খচীকের 
গাধিকচ্তা-বিবাহ (বন ১১৫২১, অন্থু 81১৯ ), খায্যশৃঙ্গের শীস্তা-বিবাহ (বন ১১৩ তম অঃ), 
অগস্ত্যের লোপামুদ্রা-পরিণয় (বন ৯৭ তম অঃ), জমদগ্নির রেণুকা-বিবাহ (বন ১১৬২ 
গ্রভৃতি অন্থুলোম-বিবাহের উদাহরণ । 
বিবাহেব পৃর্ধ্ে শান্ত সত্যবতীকে ধীবরকগ্ঠা বলিযাই জানিতেন। ধীবরকন্তাকে 
বিবাহ করা যাইতে পারে কিনাঁ__ এই বিষযে কোন সন্দেহই তাহার মনে উপস্থিত হয় 
নাই, অকুগঠচিত্তে দাশরাঁজের সমীপে উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ! প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। হহাঁতেও 
স্পষ্ট বুঝা যায: অন্থুলোম-বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না । (আদি ১০০ তম অধ্যায় ) 
দ্বিজাতির পক্ষে শূত্রাগ্রহণ নিন্দিত-__ দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রজাতীয়া পত্রী গ্রহণ 
কোন কোন সমাজে প্রচলিত থাকিলেও নিন্দিত ছিল। অনেকেই এ ব্যবহাব সমর্থন 
করিতেন না ।€ 
কতপ্দোপাখ্যানে বর্ণিত হইযাঁছে-: মধ্যদেশপ্রস্থত কোন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয়- 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন__ “আমি শবরাঁলযে বাস করি, আমাঁব ভার্ধ্যা শদ্রা, বিশেষতঃ পুনর্ভূ 
(পূর্বে অগ্ঠের সঙ্গে বিবাহিতা )। ব্রাহ্মণ যে নিতান্ত কদাচাব ছিলেন__ তাহা সেই 
প্রকরণের আলোচনায় বেশ বুঝা যাঁষ 1৬ 
আরও এক স্থানে কোন ব্রাহ্মণের নিষাঁদী পত্বীর বর্ণনা পাওয়া যায়।৭ 
দ্বিজাতির শৃদ্রাগ্রহণে মতভেদ__- মহাতাবতে বিবাহকথন-প্রকরণে উক্ত 
হইয়াছে__ দ্বিজগণ একমাত্র রতির নিমিত্ত শৃড্রা ভাধ্যা গ্রহণ করিতে পারেন-- ইহা কেহ 
কেহ বলিয়! থাকেন? কিন্ত তাহাদের সন্তান সন্ততিকে ধর্ধান্থলারে পারলৌকিক কার্ধ্ের 
অধিকার দেওয়া হইবে না, আর কেহ কেহ বলেন যে-_ শূত্রাবিবাহ দ্বিজাতির পক্ষে একান্ত 
গঠিত। যেহেতু পতি স্বয়ং পত্ভীর উদরে পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ কবিয়া থাকেন ।৮ 


আহোম্িদস্ততে। নষ্ট শ্রাদ্ধং শুক্রীপতাবিব। ড্র ৬৯।৩ 
মধাদেশপ্রশ্থতোৌহহং বাদো মে শবরালয়ে । ইত্যাদি ।শা ১৭১1৫ 
নিষাদী মম ভার্ষোয়ং নির্গচ্ছতু ময়) সহ । আদি ২৯।৩ 
রত্যর্থমপি শৃদ্রী স্তাম্নেত্যাহরপরে জনা; । 
অপত্যজন্ম শুপ্রায়াং ন গ্রশংসত্তি সাধবঃ ॥ অনু ৪৪1১২ 

নীলকণ ডষ্টব্য 


০ 


২৪ মহাভারতের সমাজ 


বিভিন্ন জাতির মিলনে উৎপন্ন সম্ভানের পরিচয়-_ অন্ুলোম-বিবাহের সন্ভান- 
গণ সমাজে কোথাও পিতৃপরিচয়ে কোথাও বা মাতৃপরিচয়ে গৃহীত হইতেন। দ্রেবযাঁনীর 
গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃজাতিত্বে পরিচিত ছিলেন, জননী ব্রাহ্মণকগ্যা হইলেও তাহারা 
বাহ্ষণ হন নাই। কৃষ্ঞদ্বৈপষান ধীবব-পালিতা ক্ষত্রিষাকন্তাব গর্ভজাত হইলেও পিতৃ- 
পরিচয়ে ব্রাহ্গণরূপেই সমাজে গৃহীত হইযাছেন। বিছুব ব্রাহ্মণের ওরসে জন্মিয়াও 
জননীর জাতি অনুসারে শূদ্ররপেই সমাজে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং দেখিতেছি_- 
সন্তানের জাতি-পরিচয়ে কোন নির্দিষ্ট নিষম ছিল না । 

সন্করজাতীয় সন্তানগণের মাতৃজাতিতে পরিচয়ের নিয়ম__ সাধারণতঃ 
বিভিন্ন জাতীয স্ত্রী-পুকষেব মিলনে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে-_- তাহাবা জননীর জাতিতেই 
পরিচিত হুইবার নিয়ম 1৯ 

কিন্ত মহাভারতের সমাজে এই নিষম সর্বত্র গ্রচলিত ছিল না। সমাঁনবর্ণ বর-কম্ভার 
বিবাহ সর্বাপে ফা প্রশস্ত বলিষ! বিবেচিত হইত | 

মহাভীবতের আলোচনায় আবও একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য কব! যায়__ অধিকাংশ ধান্সিক 
ও বীরপুকষের জন্মবৃত্তান্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থচনা কবে। অনেকস্থলেই পিতা ও 
মাতার জাতি বিতিন্ন। এইপ্রকার বিবাহের বিশেষ কোঁন কারণ ছিল কিনা-_ ভাবিবার 
বিষয়। 

দেবতাফক্ষ-প্রভৃতির সহিত মানুষের বিবাহ-__ দেবতা, যক্ষ, বক্ষঃ, নাগ, 
স্থপর্ণ প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-পুকষের মধ্যেও পরস্পর বিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। 
নাগ, স্তুপর্ণ প্রভৃতিও মানুষই ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিযা বলা যায়| বাক্ষস-_ নামে যে 
সম্প্রদায়কে আমরা বিভীষিকার দৃষ্টিতে চিন্তা কবিযা থাকি, সেই সম্প্রদায়ও বস্ত্রতঃ 
তাহা ছিল না । হৃযত তাহার! মাছুষেরই মধ্যে অপেক্ষারুত উগ্রপন্থী। দেবতাও এইস্থলে 
সম্ভবতঃ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য-সম্প্রদাষেবই নামান্তর | এইপ্রকার সিদ্ধান্ত না করিলে 
বিবাহ-সম্বন্ধের সাঁমগ্তস্ত রক্ষা করা যায় না। মহাভারতে অনেকগুলি বিবাহ জাতিবৈচিত্র্যের 
উদাহরণ । শান্তন্থ এবং গঙ্গার বিবাহ, জরৎকারু খষি 'এবং বাস্থকিভগিনী জরৎকারুর 
বিবাহ, ভীম ও হিড়িম্বার বিবাহ, অজ্জু্ন ও উলুপীর বিবাহ, মহধি মন্দপাল ও শারঙ্গীর 
পরিণয় প্রভৃতি । নাগরাজ বাস্থুকি ভীমকে তাহার দৌহিত্রের দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন ।১০ 

তাহাতে প্রমাণিত হয়-_ মহাতারত-রচনার বনু পূর্বব হইতে সমাজে এই সব ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল। 


৯ ভার্যাশ্চতল্রো বিপ্রস্ত হয়োরাতা প্রজার়তে। 
আনুপূর্বযাদ্য্ধোহাঁনৌ মাতৃজাতো প্রত; ॥ অনু ৪৮।৪ 
ষ্টব্য নীলকণ্ঠ। 
১* তদা দৌহিত্রদৌহিত্রঃ পরিধত্তঃ হলীড়িতম্‌। আদি ১২৮1৬ 


বিবাহ (খ) ২৫ 


সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ-- শুধু সৌন্দর্যের আকর্ষণে পরিণষ সম্পন্ন 
হইয়াছে-_ এরপ উদাহরণ মহাভারতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তম্থ ও গঙ্গার বিবাহ, 
অঙ্জ্টনের সহিত চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীর বিবাহ এবং ভীম ও হিডিম্বার বিবাহকে প্রধান উদাহরণ 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে । কোন কোন স্থলে যুবকই প্রথম প্রস্তাবক, কোথাও 
বা যুবতীই প্রথমতঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । 
স্্রীপুরুষের মিলনাকাতক্ষার প্রাধান্য _ যদিও সন্তানোৎ্পাদন-পূর্ববক বংশধারা 
রক্ষা করাই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ট বলিয়া গণ্য ছিল, তথাপি সেই আদর্শ তাৎ্কালিক 
সমাজেও কথার কথা হইযা ডাইযাঁছিল।  স্ত্রীপুকষের চিরস্তন মিলনাকাজ্ষাকেই 
মহাভারতে প্রাধাচ্য দেওযা হইয়াছে । পুত্রসত্তেও শাত্তস্থব পুনবিবাহ, বিচিত্রবীর্ষ্ের 
একাধিক বিবাহ, পার ছুই বিবাহ এবং ব্রক্ষচাবী অঙ্জর্নেব উলুগী ও চিত্রাঙ্গদা পবিণষ 
হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি । 
আদর্শ-স্থলন-_ আদর্শ এক দিকে এবং সমাঁজেব গতি অন্যদিকে | কোন সমাজ 
কোন কালেও আদর্শের সম্পূর্ণ অন্থসবণ কবিতে পাবে নাই । মহাভারতে বনু উচ্চ আদর্শের 
বিধান থাকিলেও সমস্ত সমাজ তাহা মাঁনিযা চলিতে পারে নাই, তাই বিবাহাদি প্রধান 
প্রধান বিষয়েও সময সময আদর্শ_-স্মলনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওযা যায । বিশেষতঃ 
মহাভারতের ইহাই বৈশিষ্ট্য ; প্রত্যেকের চরিত্রেই মামুষস্থলভ দুই চারিটি দোষ বা 
দুর্বলতা ফুটিয! উঠিয়াছে। বিবাঁহেও হযত সেই দুর্ববলতাঁই জযযুক্ত হইযাছে। 
বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্ট-_ শান্ীয়বিধানে দেখিতে পাই-_ বিবাহের প্রধান 
উদ্দেন্ত পুল্রলাভ। মহাভারতে বহুস্থানে এই বিষয়ে বলা হইযাঁছে ।১১ 
পুজ শব্দের অর্থ__ ইহকালে ও পরকালে সমস্ত অশুভ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 
পুলের পুক্রত্ব 1১২ 
পুজের প্রকারভেদ-_ মহাভারতে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হইযাছে। 
( ক) স্বয়ংজাত-_ বিবাহিতা পত্বীতে স্বযং যে পুল্র উত্পাদন করা! হয়__তাহার 
ধজ্ঞা “স্বয়ংজাতি” | 
১১ বনুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহ্ন্তে পিতরঃ সুতান্‌। শা ১৫০১৪ 
ভার্যযায়াং জনিতং পুক্রম(দর্শেঘিব চাননম্। ইতাদি। আদি ৭৪।৪৯-৬৬ 
অনপত্যঃ শুভাল্লোকান্ন প্রার্পযামীতি চিন্তন । আদি ১২*।৩, 
তত্তারয়তি সম্ততা। পূর্বপ্রেতান্‌ পিতামহান্‌। আদি ৭৪৩৮ 
কুলবংশগ্রতিষ্ঠাং হি পিতরঃ পুক্রমক্রবন্‌। আদি ৭৪।৯৮ 
বুধ জন্ম হাপুজন্য । বন ১৯৭1৪ 
রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ । আদি ৭৪1১১১ 
অগ্রিহোন্রং ত্রয়ী বিদ্যাসস্তানমপি চাক্ষয়ম্‌ ॥ 
সর্ববাণ্যেতান্যপত্যস্ত কলাং নাহণাস্ত যোড়শীম্‌ | আদি ১*।৬৮ 
১২ নর্বধা তীরয়েৎ পুজঃ পুজ ইতুযচ্যতে বুধৈঃ। আদি ১৫৯।৫ 


৪ 


২৬ মহাভারতের সমাজ 


( খ)) প্রণীত-_ বিবাহিতা পত্তীতে অপর উত্তম-পুরুষ-দ্বারা যে পুত্র লাত করা হয় 
তাহার নাম “প্রণীত” | 

(গ) পরিক্রীত-_ অপর পুরুষকে ধনদানে প্রলোভিত করিয়া আপন-বিবাহিতা 
পত্বীতে নিয়োগের ফলে যে পুত্র লাত হয়__- তাহাকে “পরিক্রীত” বলে। 

(ঘ) পৌনর্ভব-_ অপরের বিবাহিতা পত্বীকে পরে যদ্দি অন্য কোন পুরুষ দ্বিতীম্ববার 
স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, তবে দ্বিতীয় পতির গুরসে সেই স্ত্রীর গর্ভে যে পুত্রের উৎপত্তি হয় তাহার 
সংজ্ঞা-_ “পৌনর্তব” ৷ পৌনর্ভবপুত্র জনকেরই পুত্রর্ূপে সমাজে গৃহীত হয়। 

(ড) কানীন-_ বিবাহের পূর্বেই কুমারীর গর্ভে ষে পুত্রের উত্পত্তি হয় তাহার নাম 
"কানীন” | 

(চ) স্বৈরিণীজ-_ বিবাহিতা ন্বৈরিণী মহিলার গর্ভে পতি বাতীত অপর কোন 
সমানজাতীয় বা উত্তমজাতীয় পুরুষ যে পুত্র উৎপাদন করেন সেই পুত্রকে বল! হয় 
“ন্বৈরিণীজ” | 

উল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধো *ন্বয়ংজাত” ও পপৌনর্ভব” পুত্রকে “ওরস” পুত্র 
বলা হইত। কানীন পুত্র “ওরস* না হইলেও তাহাকে বল! হইত-_ “ব্যবহিত-ওরস-পুত্র* 
প্রণীত”, পরিক্রীত” এবং “স্বৈরিণী্জ” এই তিন প্রকার পুত্রই “ক্ষেত্রজ পুর” । উল্লিখিত ছয় 
প্রকার পুত্রকে বলা হইত-_“বদ্ধুদায়াদ*, অর্থাৎ তাহার] পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত । 

অন্য যে ছয় প্রকার পুন্রের উল্লেখ করা হইবে তাহার] পিতার সম্পত্তির অধিকারী 
হইত না, এই কারণে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে__ “অবন্ধুদায়াদ” | 

ছে) দত্ত-_-জনকজননী যে পুত্রকে অন্য অপুত্রক ব্যক্তির পুত্সক্ূপে দান করেন, তাহার 
নাম “দত্*। 

(জ) ক্রীত-_ মূলোব বিনিময়ে যদি কাহারও পুত্র খরিদ করিয়া আনা হয়, তবে 
সেই পুত্রকে বলা হয়-_ পক্জীত” | 

(ঝ) কৃত্রিম-_-ফদি কোনও বালক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কাহাঁকেও পিতৃসন্বোধন করে, 
তাহা হইলে সেই পুত্রকে কত্রিম” সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। 

(ঞ) সহেণঢ-- ষদি বিবাহের সময়ই পাত্রী গর্ভবতী থাকেন, তবে সেই গর্ভজাত 
সন্তানকে বলা হয় সো? । 

(ট) জ্বাতিরেতা-_ সহোদর ভিন্ন অন্ত জ্ঞাতির পুত্রকে বলা হয় 'জ্ঞাতিরেতা” । 

(5) হীনযোনিধূত-__ নিজ অপেক্ষা অধম জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্রকে 
বলা হয়-_ 'হীনযোনিধূত” | 

উল্লিখিত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধো পূর্বব পূর্বব পুত্র প্রশস্ত ।১৩ 
১৩ ন্বয়ংজাতঃ প্রণীতশ্চ পরিজীতশ্চ বা সুতঃ | 


ইতাদি। আদি ১২০।৩৩-৩৫ 
জষ্টবা-_নীলকণঠ। 


বিবাহ (খ) ২৭ 
পঞ্চবিধ পুত্র-_ অন্তত্র পাচ প্রকার পুত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে। ওরস, লব, 
ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্র এই পাচ প্রকার পুত্র ইহকালে ধশ্শ ও গ্রীতি বর্ধন করে এবং 
পরলোকে পিতৃগণকে নরক হইতে পরিক্রাণ করিয়া থাকে ।১৪ 
বিশপ্রকার পুত্র__ ভীক্মমুধিষ্ির-সংবাদে বিশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার বাতীত যে আট প্রকার পুত্রের কথা বলা হইয়াছে-_ তাহারা 
বিভিন্ন জাতির স্ত্রীপুরুষের মিলনে উৎপন্ন সন্কর সম্তান।১৫ 
পুত্রিকাপুত্র মাতামহের বংশরক্ষক-__ এই সকল পুত্র ব্যতীত “পুত্রিকা পুত্র” 
মাতামহের বংশরক্ষকরূপে গৃহীত হইত । ভ্রাতৃহীনা কন্তাকে কেন অবিবাহা বলিয়া নির্দেশ 
কর] হয়, তাহার বিচার করিতে গিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বল] হইয়াছে ।১৬ বভ্তবাহন 
( অঞ্জনের পুত্র) তাহার মাতামহের পুত্তিকাপুত্রস্থানীয় ছিলেন ।১৭ টীকাকার নীলকণ 
বলিয়াছেন__ দক্ষিণকেরলে পুত্রিকাপুত্রই মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হয়, গুরসপুত্র 
সম্পত্তি পায় না।১৮ 
ক্ষেত্রজপুত্রে ক্ষেত্রীরই অধিকাঁর, বীজীর নহে-_ ক্ষেত্রজপুত্র সম্বন্ধে ষে নিয়ম 
করা হইয়াছিল-_ তাহাতে দেখা যায় ক্ষেত্র সব সময়েই পাণিগ্রহীতার পুত্র, উতৎ্পাদকের 
নহে। ব্যাসের গুরসে জন্ম হইলেও ধৃতরাষ্টটাদি তিনভাই বিচিত্তবীর্ষ্যেরই ক্ষেত্রজ-পুত্র ৷ 
পঞ্চপাণ্ডবও পাতুরই পুত্র বলিয়া সমাঁজে গৃহীত হইয়াছিলেন। মহাভারতে এইব্প অনেক 
উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । অন্থশাসন পর্বের পুত্রবিভাগ-প্রকরণে ভীম্ম যুধিষ্ঠিরকে 
বলিয়াছেন__ “যদি কেহ পরক্ত্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন, তবে সেই পুত্রে উৎপাদকেরই 
অধিকার; কিন্ত যদি উৎপার্দক-পিতা লোকাপবাদের ভয়ে সেই পুত্রকে ত্যাগ করেন, তাহা 
হইলে যে নারীর গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে-_-সেই নারীর পাণিগ্রহীতাই পুত্রের পিতা হইয়া 
থাকেন।”১৯ 
মহাভারতে কোথাও এই নিয়মের অন্্কূলে কোন উদাহরণ পাওয়! যায় না। 
স্থতরাং মনে হয়_: এ নিয়ম হয়ত তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল না। সর্বস্ত্র ক্ষেত্রীই 
পুত্রের অধিকারী হইতেন, বীজীর কোন অধিকার পমাজ স্বীকার করিত না। 
কুমারীর সন্তভানে পাণিগ্রহীতার অধিকার__ যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী 
কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, তবে সেই গর্ভজাত সন্তান পাণিগ্রহীতারই সম্ভানরূপে সমাজে স্থান 


১৪ ন্বপত্তীপ্রভবান্‌ পঞ্চ লব্ধান্‌ ক্রীতান্‌ বিবন্ধিতান্‌। ইত্যাদি । আদি ৭81৯৯,১** 
১৫ অনু ৪৯ শঅধ্যায়। 
১৬ বিবাহ (ক).১১ পুঃ 
১৭ পুত্রিকীহেতুবিধিন1 সংজ্ঞিতা ভরতর্ত। ইত্যাদদি। আদি ২১৫1২৪,২৫ 
১৮ অগ্ভাপি পুক্রিকাপুত্রক্ৈব রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেধু আচারে৷ দৃষ্ঠতে । 
নীলক্ -টীকা--আদি ২১৫।২৫ 
১৯ আত্মজং পুন্রমূৎপান্ যস্ত/জেৎ কারণান্তরে। 
ন তত্র কারণং রেতঃ স ক্ষেত্রন্বামিনে। ভবেৎ | অনু ৪৯1১৫ 


২৮ মহাভারতের সমাজ 


পাইত।২* কিন্তু মহাভারতে গর্ভবতী-বিবাহের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। স্থতরাং 
এই বিষয়ে সমাজে কিরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। 

“কৃত ক”্-পুত্রের সংস্কারাদির নিয়ম__ষে পুত্রকে তাহার জনক জননী গপ্ুভাবে 
পরিত্যাগ করেন, সেই পুত্রকে দয়! করিয়া যে ব্যক্তি লালন পালন করিবেন, তিনিই তাহার 
পিতা। এইরূপ পুত্রকে বলা হইত 'কৃতক”-পুত্র । এ পুত্রের নামকরণাদি সংস্কারের পূর্বে যদি 
পালক তাহার জনক জননীর খবর পান, তবে জনকের জাতি-ধশ্ম-অনুসারে সংস্কার-ক্রিয়। 
সম্পাদন করিবার নিয়ম, আব যদি জাতি ধশ্ম কিছুই জানা যায় না, তবে আপনার 
জাতিগোত্র অন্ুসারেই সংস্কারাদি করিতে হইবে |২১ 

কুম্তীকর্তৃক পরিত্যক্ত কর্ণকে রাধা ও অধিরথ নামক কোনও স্থত-দম্পতি প্রতিপালন 
করেন এবং স্থতঙজাতির বিধান অন্ুলারেই কর্ণের বিবাহাস্ত সংস্কার-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। 
কানীনপুত্রের নিয়ম-- জাতপুত্রা কুমারীকে পরে ধিনি বিবাহ করিতেন, 
কানীনপুত্র তাহাকেই পিতা বলিয়া পরিচয় দিত ।২২ 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 'কানীন” হইলেও “শান্তনু-পুত্র” নামে পরিচিত হন নাই-- 
কষ্দৈপায়ন সত্যবতীর কানীনপুত্র হইলেও তাহাকে কোথাও শাস্তচনন্দন বলিয়া পরিচয় 
দেওয়া হয় নাই। “সত্যবতীম্বত”৮ এবং 'পারাশধ।” নামেই তিনি পরিচিত । স্থতরাং 
উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিধান সমাজ স্বীকার করে নাই । 

কণ পাও্ডরই কানীনপুত্র-_ কর্ণ প্রকৃতপক্ষে পাণুরই কানীনপুত্র ছিলেন। 
কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে কুম্তী তাহাকে নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়ায় তিনি যে কুস্তীর গর্ভজাত, 
তাহা লমাজে অপ্রকাশিত ছিল। সই কারণেই তিনি স্থতদম্পতির কৃতক-পুন্ত্র। 

কানীন ও অধু!ট-পুত্রের নিন্দা__ কানীন ও অধ্াঢপুত্র সমাজে প্রশস্ত স্থান 
পায় নাই, তাহাদের জীবন ষেন অভিশপ্ত ছিল। মহাভারতকার তাহাদিগকে "কিনিষঃ- 
( পাপ )-আখ্যা দিয়াছেন। পালক-পিতা আপনার বর্ণগোত্র-অনুসারে তাহাদের বৈদিক 
সংস্কার করিবেন-- এই নিয়মে তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। 
অন্থগোত্র বা অন্যবর্ণজ হইলেও সংস্কারের দ্বারা সংস্র্তারই বর্ণ এবং গোত্রভাগী হইবে, কিন্ত 
সেই বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপে কানীনাদি পুত্রকে অধিকার দেওয়া হইবে কিনা এই বিষয়ে 
মহাভারতকার কিছু বলেন নাই,কিন্িষ-_বিশেষণ হইতে অনুমিত হয়--তাহাদ্দের অধিকারও 
সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধই ছিল, ব্যাসদেব কানীন হইলেও তাহার বিষয় সাধারণ হইতে পৃথক্‌।২৩ 

রি পুরকামো হি পুত্রার্থ যাং বৃশীতে বিশাম্পতে | 
ক্ষেত্রজং তু প্রমাণং স্তান্ন বৈ তত্রাত্মঃ হুতঃ ॥ অনু ৪৯১৬ 


রষ্টবা-_নীলকণ। 
২১ মাতাপিতৃভ্াং বন্তান্তঃ পথি যন্তং প্রকল্পয়েৎ । 


ন চাস্ত মাতাপিতবে জঞ।য্পেতাং স হি কৃত্রিমঃ ॥ ইত্যাদি। অনু ৪৯২-২৫ 
২২ বোঢ়ারং পিতরং তশ্ত প্রাঃ শান্্রবিদে। জনাত॥ উঃ ১৪০।৮ 
২৩ কানীনাধাঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্র কিপ্রিযৌ | 
তাবপি স্বাবিৰ হুতৌ সংস্কাধ্যাবিতি নিশ্য়ঃ ॥ অনু ৪৯২৫ 
্রষ্টব্-নীলক্। 





বিবাহ (খ) ২৯ 


কুমারীর সন্তান প্রসবে কলঙ্ক-_ পিতৃগৃহে অবিবাহিতা কুমারীর সন্তান প্রসব 
সমাজে খুব কলঙ্কের বিষয় ছিল। কুন্তীদেবী কুমারী অবস্থায়ই গর্ভধারণ করেন? কিন্তু 
অত্যন্ত গোপনে তিনি কাল কাটাইতেছিলেন। কেবল একটী ধাত্রী ব্যতীত অপর কেহ এ 
সংবাদ জানিতেন না। যথাকালে তিনি সন্তান প্রসব করিলেন। পরমুহূর্তেই কলঙ্কের 
কথা স্মরণ করিয়া সেই ধাত্রীর সহিত পরামর্শ পূর্বক মোম্-ছবারা উত্তমরূপে একটি মঞ্ষাকে 
(বাক্স) নিশ্ছিদ্র করিলেন । কুমারীব গর্ভধারণ একান্ত গহিত-_ তাহা কুস্তী ভালরূপেই 
জানিতেন। অনিচ্ছাসত্বেও সমাজের ভয়ে কাদিতে কাদিতে সেই পেটিকার মধ্যে সগ্ভোজ|ত 
শিশুকে স্থাপন করিয়া নদীর দিকে চলিলেন, নিতান্ত অধীরভাবে ন্তরোতের মধ্যে সেই 
মঞ্জষাটি ভাসাইয়। দিলেন । কাদিতে কাদ্দিতে দ্েবতার্দের নিকট পুত্রের কল্যাণ গ্রার্থন। 
কবিয়া পুনরায় গভীব রাত্রিতে সেই ধাত্রীহ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। এই অসঙ্থ 
বেদনা তিনি সমশ্ত জীবন বুকে ধারণ করিয়াছেন । সমাজের নিধ্যাতন-ভয়ে কাহারও 
নিকট প্রকাশ করেন নাই। কর্ণের মৃত্যুর পর তাহার পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত 
যুধিষ্টিরকে বলিতে গিয়া সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ।২৪ 
এই ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়__- কানীনপুত্র এবং অধুা্-পুত্র সমাজে ভাল 
স্থান পাইতেন না। কুমারীর গর্ভধারণও অত্যন্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত হইত । সেইজন্ত 
সমাজের ভয়ে কুম্তী আমরণ তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াছেন। কুম্তীর চরিত্র আলোচনা করিলেও 
বুঝিতে পারি-_ এই ঘটনার পর হইতেই তাহার অন্তঃকরণ ফেন অনেকটা কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়াছিল। মহাগ্রস্থানিক-পর্বে ধৃতবাষ্ ও গান্ধারীর সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ-কালেও 
কুস্তীর এই মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে । পরে তিনি ব্যাসদেবের নিকট কর্ণের জন্বৃত্তাস্ত 
আগ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । 
বভুপুত্র-প্রশংসা- কোন কোন স্থলে বহুপুত্র-উত্পাদনের প্রশংসা করা হইয়াছে। 
আরণাকে গয়়ামাহাস্মযবর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে “গৃহী ব্যক্তি বহু পুত্রের কামনা 
করিবেন। কারণ বহুসংখ্যক পুত্র জন্মিলে কেহ পিতৃলোকের গয়া শ্রাদ্ধ করিবে, কেহ-বা 
অশ্বমেধযজ্ঞ-দ্বারা পিতৃপুরুষের প্রীতিউৎপাদন করিবে, আবার কেহ হয়ত পিতৃগণের তৃপ্তির 
উদ্দেশ্তে নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে ।২৫ 
একমাত্র পুত্র অপুত্রের মধ্যে গণ্য__ একপুত্র ত পুত্রই নহে। শাস্তন্থ ভীন্মকে 
বলিয়াছিলেন-- প্ধন্মবাদীরা বলিয়া থাকেন-_ একপুত্্রতা অনপত্যতার মধ্যে গণ্য । যাহার 
একটিমাত্র পুত্র, তাহার বংশরক্ষার ভরসা অতি ক্ষীণ ।”২৬ 
২৪ গুহমানাপচারং স ব্চুপক্ষভয়াৎ তদা। 
উৎনসঞ্জ কুমারং তং জলে কুন্তী মহাবলমূ | আর্দি ১১১২২ 
বন ৩৭তম অধ্যায়। 
২৫. এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যগ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেং। 
য্জেত বাঙ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎহথজেৎ্ ॥ বন ৮৪/৯৭ 
২৬ অনপত্যতৈকপুত্রত্ধমিত্যাহু্ধস্মবাধিনঃ ॥ আদি ১০1৬৭ 


৬৪ মহাভারতের সমাজ 


শাস্ত্র এই উক্তিকে খুব প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ সত্যবতীর অসাধারণ 
রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্বীরূপে পাইবার নিমিত্ত তিনি তখন ব্যাকুল ছিলেন। সেই 
কারণেই “একপুত্র পুত্রই নহে” ইত্যাদি শাস্্বচনের দোহাই দিয় উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে 
কৌশলে মনোভাব বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন। 
তিনপুত্র জন্মিলে অপুত্রতাদোষ নাশ হয়__ দানধর্খে উক্ত হইয়াছে যে-- 
তিনটি পুত্র জন্মিলে অপুজ্তাদোষ বিনষ্ট হয়। এই সকল উক্তির তাৎপর্যা অন্তরূপ, শব্দের 
আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, কারণ একটি পুত্র জন্মিলেই গৃহী পিতৃখখণ হইতে মুক্ত 
হন। অতএব বলিতে হইবে-- বন্ুপুত্তর উৎপাদনের প্রশংসাধ্যাপনই উদ্দেশ্য |২৭ 
বুপুত্রবত্তার নিন্দা-_ অন্যত্র দেখা যায়-- ধাহাদের পুত্রের সংখ্যা বেশী, তাহারা 
মোটেই আনন্দিত হইতেন না। দরিদ্রের পক্ষে বন্ুপুত্রের জনক হওয়া অভিশাপরূপে 
বিবেচিত হইত ।২৮ 
বন্ুপুত্রের দরিদ্র জনককে সমাজে একটু করুণার চক্ষে দেখা হইত । দানধর্ে বলা 
হইয়াছে-“ধাতার পুত্রসংখ্য। অনেক, তাহাকে দান করিলে দাতা উত্তম লোক প্রাপ্ত হন।”২৯ 
প্রকাবাস্তরে তাহাকে কিঞ্চিৎ সাহাযা করা সমাজের পক্ষে উচিত বলিয়াই কি এই 
ফলশ্রুতি? 
রূচিভেদে মতভেদ-__ বাক্তিগত রুচি অন্থসারেই বোধকরি-_- একপুত্র এবং 
বহুপুত্রের নিন্দা ও প্রশংসা । এইসব বিষয়ে কথনও সকলের একরূপ অভিমত হইতে পারে 
নাঁ। সেই সময়েও জনকজননীগণ এইসকল বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিতেন-_ উল্লিখিত 
বিরুদ্ধ মতবাদ তাহারই সথচনা করে। 
পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গৌরব-__ দেশের শাসন-প্রণালীর স্থবাবস্থায় এবং 
সকলেবই নানাপ্রকার আয়ের পথ থাকায় পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সাধারণসমাজে ছৃব্বিষহ 
অভিশাপের বোঝা ছিল না। স্থতরাং বহু সন্তানের জনক-জননীদের চিন্তার কোন কারণ 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনে তখনকার সমাজে কোনও সমশ্যা দেখা 
দেয় নাই। 
তাই দেখিতে পাই-_ সন্তান-মুখ দেখিবার নিমিত্ত বু জনক-জননী নান! কচ্ছ,সাধ্য 
তপস্তাতে আত্মনিয়োগ করিতে একটুও কষ্টবোধ করিতেন না, সপত্বীক অশ্বপতি, দ্রুপদ ও 
সোমদত্তের তপশ্থযার বর্ণনায় তাহ] বুঝা যায়। (“দেবতা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | ) 
বন্ধ্যাত্ব বেদনাদায়ক-_ উপযুক বয়সে সন্তানের মুখ না দেখিতে পাইলে মহিলাদের 


কষ্টের সীমা থাকিত না। নারীদের পক্ষে বন্ধাত্ব অসহা বেদনার কারণ ছিল ।৩* 


২৭ অপুত্রতাং ব্রয়ঃ পুত্রীঃ। অনু ৬৯১৯ 
৮ অগতির্বহুপুত্তঃ ক্যটাৎ। লন ৯৩১২৮ 
২» ভিক্ষবে বহপুত্রায় শ্রোক্রিয়ায়াহিতাগরয়ে। 

দত্ব! দশ গবাং দাতা লোকানাপ্রোতানুপ্তসান্‌ | অনু ৬৯ ১৬ 
৩৯ অগ্রনূতিরকি কনঃ | অনু ৯৩১৩৫ 


বিবাহ ৫খ) ৩১ 


নিয়োগ-প্রথা বা অন্যান্ত উপায়ে সন্তান উৎপাদনের বিধানেও সেই মনোভাব প্রকাশিত 
হয় কিনা ভাবিবার বিষয়। 
ধনীর সন্তান সংখ্যা কম, দরিদ্রের বেশী-_ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়-: ধনী 
ব্যক্তির সম্তভান-সম্ততির সংখা! কম। অনেক বড় বড় পরিবারে দত্তকপুত্র-গ্রহণ যেন 
পুরুষানুক্রমে নিয়ম হইয়া ঈাড়ায়। যে ব্যক্তি সম্তানের উপযুক্ত ভরণপোষণ করিতে অক্ষম, 
নিয়তি তাহারই ঘর শিশুতে পূর্ণ করিয়৷ দেন; দরিদ্রসমাজে অপুত্রক ব্যক্তি বড় দেখা যায় 
না। মহাভারতে ঠিক এইরূপ উক্তি আছে-- “যে-সকল গরীব পিতা আর সন্তান চান না, 
তাহাদের ঘরেই শিশুর হাট এবং ধাহারা ধনী, বহু শিশুকে লালন-পালন করিয়া মানুষ 
করিতে সমর্থ, তাহারা পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত, বিধির এই বিচিত্র লীল1 1” ৩১ 
চিকিৎসাশান্ত্ে অভিজ্ঞগণ ইহাকে বিধির লীলা না! বলিয়! অন্ত কারণের উল্লেখ করিতে 
পাবেন, কিন্তু মহাভারতকার এই বিষয়ে শুধু অনৃষ্টের দোহাই দিয়াই বিরত হইয়াছেন । 
নিযোগপ্রথা-_ সম্তান-উৎপাদনে অসমর্থ হইলে কোন কোন পুরুষ আপনার পত্বীর 
সহিত অপর উৎকৃষ্ট পুরুষের মিলনে পুজ্রোৎপাঁদনের বাবস্থা করিতেন । কোন কোন স্থলে 
স্বামীর মৃত্যু হইলে অপুর] নারী বংশলোপেব ভয়ে কোনও উত্তম-পুরুষের সহযোগে গর্ভধারণ 
করিতেন। এই প্রকার মিলনের নাম ছিল-_- “নিয়োগ. প্রথা” এবং এইভাবে জাত পুত্রকে 
বলা হইত-_ “ক্ষেত্রজ” | 
নিয়োগপ্রথ। ধর্মবিগহিত নহে: এই নিয়ম ধর্মবিগহিত নহে ইহাই 
মহাভারতের অভিপ্রায় । সেই সময়কার সমাজে এই প্রথ! গ্রচলিত ছিল | ৩২ 
পরবর্তী কালে এই রীতি সমাজে অচল হইয়! পডে, মন্থসংহিতাতেও এই রীতির পক্ষে 
এবং বিপক্ষে আলোচনা করা হইয়াছে । অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে কলিযুগের জন্য এই প্রথাকে 
নিষেধ করা হইয়াছে । স্ৃতিনিবন্ধকারগণও একবাক্যে বলিগ়্াছেন-__ কলিতে এই নিয়ম 
চলিতে পারিবে না। 
ব্রাহ্মণের ওরসে ক্ষত্রিয়ের জম্ম-_ পরশ্তরাষ ক্রমান্বয়ে একুশবার পৃথিবীকে 
নিংক্ষত্তিয় করেন। তখন বিধবা ক্ষত্রিয়-রমণীগণ বংশরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদের শরণাপন 
হন। সংশিতব্রত ব্রাক্ষণগণ ধর্মবুদ্ধিতে সমাগমাধিনী বিধবাদের গর্ভসঞ্চার কবেন। তীহাবা 
শুধু খতুকালেই অভিগমন করিয়াছিলেন, কামতঃ স্পর্শও করেন নাই । এইভাবে পুনরায় 
পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল 1৩৩ 


৩১ সন্তি পুত্রাঃ স্ববহবে দরিদ্রাণীমনিচ্ছতীম্‌। 
নাস্তি পুত্রঃ সমৃদ্ধানীং বিচিত্রং বিধিচেষ্টিতম্‌ | শা ২৮২৪ 
ঙহ মমিয়োগান্হাবাহে। ধন্মং কর্ত মিহার্থসি । আঁদি ১৬৩১৪ 
মমৈতদ্বচনং ধর্মযং কর্ত-মর্হমনিন্দিতে । আদি ১২২২৫ 
সজ্জনাচরিতে পথি। সভা ৪১1২৪ 
৬৩ তা] নিংক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি। 
্রা্মণীন্‌ ক্ষত্রিয় রাজন্‌ হুতাধিষ্টোহভিচত্রমূঃ ॥ ইত্যাদি। 
আদি ৬৪।৫-৮ 
আদি ১৯৪৫৬ 


৩২ মহাভারতের সমাজ 


“তপস্বী” "সংশিতত্রত* প্রভৃতি বিশেষণ শব্ধ হইতে বুঝা যায়-+লেই সকল ক্ষত্রিয়- 
জনক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়পরতন্থ হইয়! ক্ষত্রনারীর সহিত মিলিত হন নাই, ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত এইব্ধপ 
করিতে হইয়াছিল। 

বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যু-_ ধৃতবাষ্ট, পাণ্ড ও বিছুরের জন্মদাতা শ্রীকৃষ্ণছ্বৈপায়ন। 
কাশীরাজকন্যা অস্বিক] ও অন্বালিকার পাণিগ্রহণের পর বিচিত্রবীর্ধ্য সাতবৎসর পরে ষস্তারোগে 
মারা ধান। তাহার কোন সন্তান জন্মে নাই 1৩৪ 

ধন্মরক্ষার নিমিত্ত সত্যবতীকর্তৃক ভীম্মকে অনুরোধ-_ বিচিত্রবীর্ধের জননী 
সতাবতী ধর্্মরক্ষার নিমিত্ত ভীম্মকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন-__ "তুমি শ্রুতি, স্বতি, বেদাঙ্গ 
প্রভৃতি সকলশাস্ত্রের তত্ব অবগত আছ, শাস্তমুর বংশ প্রতিষ্ঠার ভার এখন তোমার উপর। 
অকালে পরলোকগত নিঃসন্তান বিচিত্রবীধ্যের ব্ূপযৌবনসম্পন্না দুইজন বধূই পুন্রকাম!। 
হে মহাবাহে, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ধর্শরক্ষা 
কর।* অপর স্থহদ্গণও দেবব্রতকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ জানান । 

ভীম্মের অস্বীকৃতি__দেবব্রত বিমাতাকে প্রত্বাত্তরে বলিলেন__ *মাতঃ। আপনি 
যাহা বলিলেন তাহা ধর্শশান্ত্রের অন্থমোদিত-_-সন্দেহ নাই । কিন্তু আপনি ত আমার প্রতিজ্ঞা 
জানেন? আমি কিছুতেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে পারিব না।”৩৫ 

গুণবান্‌ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিতে ভীম্ষের প্রস্তাব অতঃপব ভীম্ম জননীর 
নিকট দীর্ঘতমার উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলেন-__ “মাতঃ। কোনও গুণবান্‌ ব্রাহ্মণকে 
ধনরত্ব দিয়া এই কার্ধে নিয়োগ করা আমি উচিত মনে করি ।”৩৬ 

সত্যবতী-ব্যাস-সংবাদ-_- সত্যবতী মহধি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম ভীম্মের নিকট 
প্রস্তাব করিবামাব্র ভীন্ম সন্তষ্টচিতে সমর্থন করিলেন। 

সত্যবতী কুষ্ণদ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলে তিনি উপস্থিত হইলেন । অন্যান্য কথাবার্তার 
পর সত্যবতী প্রকৃত বিষয় উপস্থিত করিয়া বলিলেন-__ “বৎস, বিচিন্রবীর্যা তোমার ছোটভাই 
ছিল; তাহার যুবতী বিধবা-পত্বীদ্বয় পুত্রকামা, তুমি ধন্মতঃ তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন 
করিয়া কুরুবংশ রক্ষা কর ।*৩৭ 

ব্যাস বলিলেন-_ “মাতঃ। আপনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি- ধর্মের রহস্ত অবগত 
আছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞে! আপনার বুদ্ধি ধর্্ের অন্ুকুল। আমি আপনার নিয়োগ 
অনুসারে ধর্খরক্ষার নিমিত্ত ত্রাতৃবধৃদের গর্ভোৎপাদন কবির । ইহা সনাতন ধর্েও দৃষ্ট হয়। 
৩৪ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্‌ পৃথিবীপতিঃ। 

বিচিত্রবীর্যযস্তরুণে। বঙ্গ্রণ। দমগুহাত ৪ ইত্যাদি । আদি ১*২।৭৯,৭১ 
৩৫ আদি ১৩তম অঃ। 
৩৬ ব্রাঙ্গণে! গুণবান্‌ কশ্চিদ্ধনেলোপনিমস্ত্রাতাষ্‌ । 

বিচিত্রবীর্ধক্ষেত্রেযু বং সমূৎপাদয়েৎ প্রজা | আদি ১*৫।২ 


৩৭ ববীয়সম্তব ভ্রাতুর্ভ রো সুরস্থতোপমে । 
রূপযৌবনসম্পন্্রে পুত্রকামে চ ধর্পতঃ | ইত্যাদি । আদি ১*৫।৩৭,৩৮ 


বিবাহ (খ) ৩৩ 


বধৃদ্ধম়কে আমার নির্দেশ মত একবংসর কাল ব্রত করিয়। শরন্ধ হইতে হুইবে। ব্রতাদিদ্বারা 
বিশুদ্ধ না হইলে কোন অঙ্গন। আমাকে সহা করিতে পারিবে না ।”৩৮ 
ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্-__ সত্যবতী দীর্ঘকাল রাজ্যকে অরাজক অবস্থায় রাখা অনুচিত 
বিবেচনায় শীঘ্র গর্তাধান করিতে ছ্ৈপায়নকে অনুরোধ করিলেন। অন্বিক ও অস্বালিক৷ 
উভয়েই ছ্বৈপায়নকে সম্থ করিতে পারিলেন না। ফলে অশ্থিকার পুত্র জন্মান্ধ হইলেন, আর 
অস্বালিকার পুত্র পাণুবর্ণ। সত্যবতী পুনরায় অধ্বিকাকে নিয়োগ করিলেন; কিন্ত তিনি 
নিজে না যাইয়। তাঁহার দালীকে উতরুষ্ট আভরণে অলঙ্কত করিয়া শয়ন্মন্দিরে পাঠাইয়! 
দিলেন। দাসীর সধত্ব পরিচর্ধ্যায় মৃহষি তৃপ্ত হইলেন, দ্রাসীর গর্ভে দীর্ঘদ্শা বিছুরের 
আবির্ভাব হইল ।৩৯ 
পাগুকর্তক কুস্তীর নিয়ৌগ-__ কিন্দম-মুনির অভিশাপে সন্তান উৎপাদনে 
অসমর্থ হইয়! পাও কুস্তীপ্দেবীকে সদৃশ বা উৎকৃষ্ট কোনও পুরুষ হইতে গর্ভধারণের নিষিত্ত 
অন্থরোধ করিলেন ।৪০ 
যুধিচিরাদির জন্ম__ কুস্তী অধর্মের আশঙ্কায় প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পরে 
পাওুর উদাহৃত বহু নিদর্শন ও শান্্বচনে আশ্বস্ত হইয়! অগত্য। ক্রমান্বয়ে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র 
হইতে গর্ভধারণ করিয়া তিনটি পুত্র প্রসব করিলেন ।৪১ ] 
নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি_- মান্রীও কুস্তীর সহায়তায় অশ্বিনীকুমারদ্য়ের 
প্রসাদে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন।৪২ 
মহাভারতের মূল ঘটনার মধ্যে উল্লিখিত কয়েকজন ক্ষেত্রজসস্তানের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাহা ছাড়া এই বিষয়ে আরও কয়েকটি পুবাবৃত্ত মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে। 
নিঃক্ষত্রিয়! পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের পুনরুত্তব সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
রাজা সৌদাস তীহার স্ত্রী মদয়ন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত তাহার 
কুলপুরোহিত মহধি বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । মদয়ন্তী ও বশিষ্ঠ হইতে জাত পুত্রের নাম 
ছিল অশ্মক।৪৩ 
বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার পুত্রজনন-_ ধর্মজ্ঞ রাজা বলি দীর্ঘতম! মুনিকে আপন 
পত্বী সুদেষ্ার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । স্থদেষণ মুনিকে বৃদ্ধ 


৩৮ বেথ ধন্ং সত্যবতি পরঞাপরমেব চ॥ ইত্যাদি। আদি ১০৫।৩৯-৪৩ 

৩৯ আদি ১০৬ তম অধ্যার়। 

৪* সদৃশ।চ্ছেয়সে। ঝত্বং বিদ্ধাপত্যং বশশ্খিনি। আদি ১২০।৩৭ 

৪১ আদি ১২৩ তম অধ্যায়। 

৪২ আদি ১২৪ তম অধায়। 

৪৩ সৌদাসেন চ রন্তোক নিযুক্ত। পুত্রজন্মনি। 
মদক্স্তী জগামষং বশিষ্ঠঙিতি নঃ শ্রুতম্‌ ॥ ইত্যাদি । আদি ১২২।২১,২২ 
রাগ্জস্তস্তা গ্জয়। দেবী বশিষ্টমুপচক্রমে । আদি ১৭৭৪৩ 


৫ 


৩৪ মহাভারতের সমাজ 


এবং অন্ধ দেখিয়া নিজে তাহার সমীপে না যাইয়া একজন ধাত্রেরিকাকে পাঠাইয়া দেন। 
দীর্ঘতম হইতে সেই ধাত্রেঘ়িকার গর্ভেই কাক্ষীবান্‌ প্রমুখ পুত্রগণের জন্ম হয়। পরে দীর্ঘতমা 
হইতে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়া রাজ! পুনরায় স্থদেষ্তাকে তাহার নিকট পাঠান, স্থৃদেষ্ণ 
ক্রমান্বয়ে পাচটি পুত্র প্রসব করেন। তাহাদের নাম ছিল-- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড, ও হদ্ধ। 
প্রত্যেকের নামে এক-একটি দেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে 198 
বলি-রাজা পুত্রোৎ্পাদনে অসমর্থ ছিলেন-_- এমন কোন কথা মহাভারতে নাই। 
সম্ভবতঃ উতৎকৃষ্ট-ধাশ্মিক-পুত্রলাভের জন্যই তিনি মুনিকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । 
নিয়োগপ্রথায় শারদণ্ডায়িনীর তিনটি পুত্র শারদপ্ডায়িণী নামে কোনও 
মহিলা! তাহার পতির আদেশে এক দিদ্ধ ব্রান্ণ হইতে গর্ভতধারণপূর্ব্বক ছুর্জয়াদি তিনটি 
মহারথ পুত্র প্রসব করেন। ৪৫ 
আচার্ধ্যপতীতে সন্তান-উৎপাদন-- উদ্দালক নামক আচার্ধ্য তাহার পত্বীতে 
সম্তান-উৎপাদনের নিমিত্ত একজন শিষ্যকে নিয়োগ করেন। শিষ্ের ওরসে শ্বেতকেতুর 
জন্ম হ্য়। ৪৬ 
এই বাবহারটি যেন নিতাস্ত গহিত বলিয়া মনে হয়, কিন্ত যেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল, 
কামের প্রেরণা সেখানে প্রশ্রয় পায় নাঁ_ ইহাই এইসকল ঘটনার মুলকথ। কিনা চিন্তা 
করিবার বিষয় । 
নিয়োগ-প্রথায় তিন পুত্রের অধিক আকাজ্ষা করা নিন্দিত_- তিনটি 
পুত্রের জন্মের পব পাওু পুনবাঁয় কোনও উৎকষ্ট-পুরুষ হইতে গর্ভধারণ করিবার জন্য কুস্তীকে 
বলিলেন। কুস্তী উত্তরে বলিলেন__ *আপতকালেও তিনটির অধিক সন্তান কামনা করিবার 
কোন শাম্ম নাই । ষেনাবী চারিবার পরপুরুষের সহিত মিলিত হয়-_ তাহাকে বলা হয়__ 
শ্বৈরিণী, আর যে পাচবার এইরুপ কাধ্য করে সে বেশ্টার সমান।”৪৭ 
নিয়োগ-প্রথায় অধন্ম আশঙ্কা যদিও নিয়োগ-প্রথাকে ধর্ম সঙ্গত বলা 
হইয়াছে_ তথাপি অনেকেই তাহাতে আশঙ্কা করিতেন। সত্যবতী গোপনে অস্বিকার 
নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক কথাবার্থার পর তাহাকে মহাকষ্টে সম্মত করান।৪৮ 
পা খন কুস্তীব নিকট ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদনের প্রন্তাব করেন, তখন কুস্তী 
বলিয়াছিলেন-_ “হে ধশ্মজ্ঞ! আপনাতে নিতান্ত আসক্তা এই ধন্মপত্বীকে এরূপ আদেশ 
করিবেন না 1৮৪৭ 
৪৪ জগ্রাহ চৈনং ধন্মাস্্া বলিং সত্যপরাক্রম । 
জ্ঞাত্বা চৈনং স বত্রেহথ পুত্রার্ধে ভরতর্ধভ ॥ ইত্যাদি । আদি ১*৪।৪৩-৫৫ 
৪৫ শৃণু কুস্তি কথামেতাং শারদণ্ডায়িনীং প্রতি। ইত্যাদি । আদি ১২০।৩৮-৪, 
৪৬ উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়াম।স শিযতঃ। শা ৩৪২২ 
৪৭ নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাপৎম্থপি বদস্তাত। 
অতঃপরং স্বৈরিণী শ্টান্বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ ॥ আদি ১২৩।৭৭ 


৪৮ সা ধর্্মতো২নুনীযসৈনাং কথঞিন্র্চারিণীম্‌ ॥ আদি ১৫1৫৪ 
৪৯ ন মামর্ছাসি ধর্ম বক্ত,মেবং কথঞন। আদি ১২১২ 


বিবাহ (খ) 5৫ 


পা নানা প্রাচীন উদাহরণ দেখাইয়াও যখন কুস্তীকে সম্মত করিতে পারিলেন না__ 
তখন বলিলেন_-”হে ভীরু, আমাদের জন্মের ইতিবৃত্ত তো৷ তোমার জান! আছে? কুষ্ণ- 
ঘ্ৈপায়ন কুরুবংশ রক্ষার জন্ত আমাদের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শান্ত্রকাররা বলিয়া 
থাকেন-__ ধর্মই হউক আর অবর্শই হউক, পতির আদেশ সব সময়ই পত্বীর শিরোধার্ধ্য। 
বিশেষতঃ, হে অনবদ্যাঙ্গি, পুত্রমুখ দেখিবার দুর্দমনীব স্পৃহা আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে। 
আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়। প্রার্থনা করিতেছি, আমার বাসনা পূর্ণ কর। তোমারই অনুগ্রহে 
আমি উত্তমলোক প্রাপ্ত হইব।” পাত্র করুণ প্রার্থনায় কুস্তী অগত্যা সম্মত হইলেন।৫০ 

পুত্র উৎপাদন করিবার নিমিত্ত পতিকতৃক আদি হইয়াও যে নারী পুরুষাস্তরের সহিত 
মিলিত হন না, তিনি পাপে লিপ্ত হন 1৫১ 

মুখে ধর্মের দোহাই দিলেও এ নিয়ম ধর্সঙ্গত কিন! সেই বিষয়ে পাণুরও সন্দেহ 
ছিল। মাত্রীর প্রার্থনার পরে পাণ্ুর মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে । কুস্তীর পুত্রগণকে 
দেখিয়! মাত্রীও একদিন গোপনে পাওুকে তাহার মনোভাব জানাইলেন যে__ তিনিও অগত্যা 
নিয়োগ-প্রথায় ক্ষেত্রজপুত্রের মুখ দেখিতে চান। পাও বলিলেন-_- “আমারও মনে মনে 
এই আকাঙ্ষাই ছিল, কিন্তু তুমি পাছে কি বলিবে সেই আশঙ্কায় তোমার নিকট প্রকাশ 
করিতে সাহসী হই নাই ।৫২ 

ক্ষেত্রজপুত্রকে সমাজ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না ক্ষেত্রজপুত্রকেও 
সর্বসাধারণ খুব ভাল চক্ষে দেখিত না। অস্ত্র বিদ্যা পরীক্ষার রঙ্গমঞ্চে কর্ণ অজ্জুনকে ঘন্দ- 
যুদ্ধে আহ্বান করিলে ভীমসেন স্থতপুত্র বলিয়া কর্ণকে উপহাস করেন। সেই বিদ্ুপের 
প্রত্যুত্তরে দুর্ধ্যোধন বলিলেন__ “ভীম, কর্ণকে বিদ্রপ করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই, 
তোমাদের জন্মের ইতিবৃত্তও আমাদের জানা আছে ।৮৫৩ 

জয়দ্্রথ, ছুঃশালন ও দুর্যযোধন পাগুবগণকে প্রায়ই “পাওুর ক্ষেত্রজপুত্র” বলিয়৷ সঙ্কোধন 
করিতেন। সেই সত্য উক্তির মধ্যেও গৃঢ় ইঙ্গিত ছিল। জন্ম-বিষয়ে ঠাট্টা করিলে মানুষ 
স্বভাবতই উত্তেজিত হয়।৫8 

অধিনী খতুন্নাতা উপেক্ষণীয়। নহে-- খতুন্নাতা যে কোনও স্ত্রীলোক কোন 
পুরুষকে প্রার্থনা করিলে উপেক্ষা করা পাপজনক বনিয়া মহাভারতে উক্ত হইয়াছে ।৫৫ 


৫০ অশ্মাকমপি তে জন্ম বিদ্রিতং কমলেক্ষণে। 
কৃষ্দ্বৈপায়নাভ্তীক কুরূণাং বংশবৃদ্ধয়ে ॥ ইত্যাদি । আদি ১২২২৩-৩২ 
৫১ পত্যা নিষুক্তা1 যা চৈব পত্বী পুত্রার্থমের চ। 
ন করিস্ৃতি তহ্যাশ্চ ভবিষ্ততি তেব হি ॥ আদি ১২২১৯ 
৫২ মমাপ্েষ দ। মাইরি হাস্র্থঃ পরিবর্তে । 
ন তু ত্বাং প্রসহে বভ, মিষ্টানিষ্টবিবক্ষয়। ॥ আদি ১২৪।৭ 
৫৩ ভবতাঞ্চ যা জন্ম তদ্প্যাগমিতং ময় ॥ আদি ১৩৭।১৬ 
৫৪ পাণ্ডোঃ ক্ষেত্রোতবাং হৃতাঃ ॥ দ্রো ৩৮২৫ 
যোৌহসৌ পাঁণ্ডোঃ কিল ক্ষেত্রে জাতঃ শক্রেণ কামিনী । দ্রো৷ ৭২৪ 
৫৫ খতুং বৈ যাঁচমানায়! ন দদাতি পুষানৃতুম্‌। 
জণহেতুযুযতে ব্র্মন্‌ স ইহ ব্রদ্মবাদিভিঃ ॥ ইত্যাদি। আদি ৮৩৩৩-৩৫ 
প্রমাণণৃষ্টো ধর্দোহয়ং পুজাতে চ মহুধিভিঃ। আদি ১২২৭ 


৩৬ মহাভারতের সমাজ 


শর্িষ্ঠার গর্ভে যষাতির পুত্রোৎ্পাদদন উপরি-উক্ত শান্ত্রান্ছশাসনের ভ্বারা সমর্থন করা 
হইয়াছে ।৫৬ 

বিধবা ক্ষত্রিয়াদের গর্ভে ব্রাহ্মণগণের, বলিরাজার পত্বী হ্দেষার দাসীর গর্তে 
দীর্ঘতমা-মুনির এবং অধিকার দাসীর গর্ভে কষ্ণদৈপায়নের পুত্রোৎপাঁদনও উল্লিখিত শাস্ত্- 
দ্বারাই সমধিত হইতে পাবে । 

টাকাকার নীলক এই বিষয়ে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয্বা বলিয়াছেন-_ সমাগমাধিনী নারীকে 
প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে-_- ইহ] বামদেব্যব্রতে উল্লিখিত হইয়াছে । কামার্তপর্দার-গমনে 
তেজম্বী পুরুষদের পাতক না হইতে পারে, সর্বসাধারণের পক্ষে পরদাররতি দোষাবহ সন্দেহ 
নাই। স্ত্রীলোকদেরও পরপুরুষ-সংযোগে পাপ জন্মে। তেজস্বীদের আচরণ সাধারণ- 
সমাজে অন্করণীয় নহে 1৫৭ 

বিধবার বিবাহ-_ বিধবা নারীদের ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করাই উত্তম-কল্প। ( সহমরণ 
ও ব্রক্ষচর্যা সম্বন্ধে “নারী” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।) মহাভারতে বিধবা মহিলার পত্যন্তর-গ্রহণের 
বিধানও দেখিতে পাই । পতির অভাবে দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবার অনুকূলে ছুই 
চারিটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে 1৫৮ 

কিন্তু দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবার কোন উদাহরণ মহাভারতে প্রদশিত হয় নাই। 

মহাভারতে পত্যন্তর-গ্রহণের কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। পুত্র-নিবূ্পণ গ্রসঙ্গে 
«পৌনর্ভবঃ পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে । “পৌনর্তব__ পুত্রের জননী একাধিকবার বিভিন্ন 
পতি গ্রহণ করিয়া থাকেন 1৫৯" 

নলরাঙজ্ার নিরুদ্দেশের পর তাহার পত্রী দময়স্তী অযোধ্যায় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে-_ 

"্নলরাজা অনেকদিন হইতে নিরুদ্দিষ্) তিনি জীবিত আছেন কিনা! জানা যায় না। 
স্ৃতরাং দময়ন্তী আগামী কল্য অন্যকে পতিত্বে বরণ করিবেন ।” সংবাদ পাইয়া! অযোধ্যাধিপতি 
খতুপর্ণ তৎক্ষণাৎ দময়স্তীর পাণিগ্রহণের উদ্দেস্টে যাত্রা করেন। যদি নারীর পতাস্তর-গ্রহণ 
সমাজে একান্তই অপ্রচলিত হইত, তাহা হইলে এ সংবাদ এবং খতুপর্ণের যাত্রার কোন 
সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।৬, 


৫৬ পৃজয়।মাঁদ শন্ষিষ্ঠাং ধন্মঞ্চ প্রতাপাদয়ৎ ॥ আদি ৮২1২৪ 
৫৭ দৃশ্তে চ বেদে “ন কাঞ্চন পরিহরেৎ”। ইত্যাদি। 
নীলকঠ _ আদি ১২২।৭-১৮ 
৫৮ নারী তু পত্যতাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্‌। অনু ৮২২ 
উত্তমাদেবরাৎ পুংস২ কাজন্তে পুত্রমাপদি ॥ আদি ১২1৩৫ 
দেবরং প্রবিশেৎ কম্ত। তপোর্ধাপি তপঃ পুনঃ | অনু ৪81৫২ 
পতাভাবে বখৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্‌। শী! ৭২1১২ 
৫৯ এপৌনর্ভবঃ পূর্ববমন্যেন উঢ়া” ইত্যাদি । নীলক্, আদি ১২০।৩৩ 
৬* ুর্ষে)াদয়ে দ্বিতীয়ং স| ভর্তারং বরয়ি্তি । 
নহি সজ্ঞায়তে বীরে! নলো। জীবতি ব|৷ নবা॥ বন ৭০1২৬ 


বিবাহ (খ) ৬৭ 


এই সময়ে দময়স্তী ছুইটি সন্তানের জননী, অজাতপুত্রা নহেন; অতএব বুঝ! ষায়__ 
তধনকার সমাঙ্গে বিবাহিতা পুত্রবতী নারীও ইচ্ছা করিলে কোন কোন অবস্থায় অপর 
পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিতেন 1৬১ 

নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী প্রথমতঃ কোনও নাগজাতীয় পুরুষকে বিবাহ 
করেন, তাহার স্বামী স্থপর্ণকর্তৃক হৃত হইলে তিনি বৈধব্য অবলম্ন করিয়া পিতৃগৃহে বাস 
করিতে থাকেন। অজঙ্জুন তীর্ঘযাত্রাকালে একদা গঙ্গাদ্ধারে (হরিদ্বার ) উপস্থিত হইয়া! 
নান করিবার জন্ত নদীতে অবতরণ করিলে উলুপী তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার পিতার 
পুরীতে লইয়া যান। অঞ্জনের রূপে মোহিত হইয়া তিনি তাহার সহিত মিলিত হইবার 
প্রবল আকাঙ্ষা প্রকাশ করিলে অঞ্জন সেই রাত্রি নাগরাজ ভবনে অতিবাহিত করেন ।৬২ 
এই বর্ণন! হই তেও বুঝা যায়-_ অজ্জুন “ন কাঞ্চন পরিহরেৎ* সেই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। 

কিন্তু অন্তত্র বণিত হইয়াছে যে উলুপীর পিতা অঞ্জনের হাতে কন্তাকে 
সম্প্রদ্ধান করেন। অজ্জুন কামার্তা উলুপীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে ইরাবান্‌ 
নামক এক বীধ্যবান্‌ পুত্র উৎপাদন করেন 1৬৩ (কোন কোন পণ্ডিতের বলিয়া 
থাকেন-_ উলুপী বিধবা ছিলেন না, তাহার স্বামী শুধু হত হইয়াছিলেন।) 

বিধবার গর্ভে ক্ষেত্রজপুত্রের উৎপাদন ব্যতীত এই কয়েকটি বিবাহের উদাহরণও 

মহাভারতে আছে। 

কলিযুগে নিষিদ্ধ-__ টাকাকার নীলকণ বলিয়াছেন-_ বিধবাদের পত্যস্তর-গ্রহণ 
বা দেবরের দ্বারা স্বতোৎপাদন কলিকালে বিহিত নহে, শাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে ।৬৪ 

দাঁসীদের নৈতিক শিথিলতা ধনি-পরিবারে যে সকল দাসী থাকিত, তাহাদের 
নৈতিক শুচিতা অতিশয় শিথিল ছিল। প্রতৃর সহিত সর্ববিধ সম্পর্কে তাহাদের যেন 
কিছুমাত্র আপত্তি ছিল্ল না। অধিকাংশ পরিবারেই দ্াসীদদের এই ছুর্গতি দেখিতে পাই । 
বিশেষতঃ উৎসবাদিতে সুন্দরী দাসী দান আভিজাতোোরই অন্থতম অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত । 
(নারী প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।) পতির জীবদশায় পত্যন্তর-গ্রহণ বা 
প্রতুর ইন্দিয়তর্পণ দাসীদের পক্ষে সামাজিক হিসাবে দুষণীয় ছিল না। বিরাটসভায় কীচক- 
কর্তৃক ভ্রৌপদীর লাঞ্ছনা সহদয় পাঠকমাত্রেরই বেদনাদায়ক, কীচকের নিকট ভ্রৌপদীকে 
পাঠাইবার জন্ত রাজমহিষীর ষড়যন্ত্র ততোধিক ন্ক্কারজনক। বিরাটরাজার ভীরুতা এবং 
অধর্দ-পক্ষপাতিতাও এই উপলক্ষ্যে উল্লেখষোগা। পরিচারিকাদের উপর নরপশুদের 


৬১ হয়াংস্তত্র বিনিক্ষিপ্য নুতে৷ রথবরঞ্চ তম্‌। 
ইন্জাসেনাঞ্চ তাং কন্ঠামিন্্সেনঞ্চ বালকম্‌ ॥ বন ৬০।২৩ 
৬২ আদি ২১৪ তম অঃ। 
৬৩ অজ্জুনস্ঠাতজজঃ প্রীমা ন্নিরাবান্‌ নাম বীর্ধাবান। 
সষায়াং নাগরাজ্ত জাতঃ পার্থেন ধীমত। ॥ ইত্যাদি। 
শী ৯০৭-৯ 
৬৪ কলো দেবরাৎ স্ুতোৎপত্েনিষেধাৎ। নীলকণ্_ অনু ৪81৫২ 


৩৯ মহাভারতের সমাজ 


স্তেনদৃষ্টির বিশেষ কোন প্রতীকার বিরাটের রাজ্যে ছিল-__ একপ মনে হয় না। অন্ত 
কোথাও এরূপ জঘন্ত চিত্র নাই ।৬৫ 

কুরুপভায় দুঃশাসন-লাঞ্চিতা পাঞ্চালীর প্রতি কর্ণের একটি কদর্ধ্য উক্তি অত্স্ত 
অশিষ্টোচিত বলিয়া মনে হম্ব। কর্ণ বলিয়াছেন-__ “হে স্থন্দরি, পাগুবগণ ত পরাক্তিত, তুমি 
ইচ্ছামত অন্ত পতি বরণ কর। দাসীদের পক্ষে পত্যন্তর-সেবা মোটেই নিন্দনীয় নহে ।*৬৬ 

এশ্বরধ্যমদমোহিত ছৃর্ধ্যোধনের ( দৌপদীকে ) বাম উরু প্রদর্শনেও দাসীকে অপমানিত 
করার ইঙ্গিত হুস্পষ্ট।৬৭ 

কর্ণের উক্তি শুনিয়া ভীমসেন যুধিষ্টিরের উপর ভীষণ চটিয়া যান। অতান্ত রাগের 
মাথায়ও, তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন ষে-__ “হতপুন্ব পাঞ্চালীকে যাহা বলিতেছে-_- তাহা 
অশাস্ত্রীর নয, তোমার ব্যসনেই ত আঙ্গ এতনব অপ্রিয্ব কথা শুনিতে হইল ।”৬৮ 

বর্ণনা হইতে অন্গমিত হয় যষে-_ ভদ্র সমাজেও পরিচারিকার! মান সম্মান বজায় 
রাখিয়া চলিতে পারিত না; এই বিষয়ে সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত পঞ্চিল ছিল। পরিচারিকাদের 
বিবাহ শুধু কথার কথা, তাহাদের সতীত্বের কোন মূল্য ছিল না, সাধারণ লোকের মনেও 
তাহাদের সতীত্বের কথা জাগিতই না। 

বিচিত্তরবীর্যোর জোষ্ঠা পত্বী অন্থিক1 একটুও ইতন্ততঃ না করিয়া আপনার বসনভূষণে 
স্থসজ্জিত করিয়া পরিচারিকাটিকে শয়নমন্দিরে পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণদৈপায়নের অনুগ্রহে 
পরিচারিক] বিদুরের জননী হইলেন ।৬৯ 

মহাভারতের ঘটনারও বহুপূর্ধ্বে বলিরাজার পত্বী স্থদেষ্চার বাবহারে অস্থিকার 
ব্যবহারের অনুব্ূপ পরিচয় নাই। তিনিও পতির আদেশ অমান্ত করিয়া একজন স্বলঙ্কতা 
পরিচারিকাকে দীর্ঘতম! মুনির শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দেন |৭* 

এই দুই রাজমছিষীর আচরণে অনুমান করা যায়_- দাসীদের ষেন কোন বিষয়ে 
ক্বাতন্ত্রাী ছিল না। তাহাদের আশা-আকাজ্ফা কর্তব্য-অকর্তব্য সবই ছিল-- “যথা 
নিধুক্তাস্মি তথা করোমি”। দাসীদ্বয়ের মধ্যে কেহই ত কিছুমাত্র আপত্তি জানান নাই। 

অপরাপর জড়বস্তর মত পরিচারিকাদিগকেও ইচ্ছামত বাবহার করিবার অধিকার 
প্রতুদের ছিল। 

দাসীগণও প্রভুদের স্্রীরূপেই বিবেচিত হইতেন__ বিছুরকে বলা হইয়াছে__ 
'কুরুবংশবিবদ্ধন” ।৭১ 


৬৫ বিঃ ১৫শ ও ১৬শ অধ্যার়। 
৬৬ অবাচা। বৈ পতিষু কামবুবিগিতাং দান্ডে বিদিতং তত্তবান্ত ॥ সভ। ৭১1৩ 
৬৭ জৌপসাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ সব্যমুরুমদর্শরৎ | সভা ৭১১২ 
৬৮ নাহং কুপ্যে হুতপুত্রস্ত রাজন্‌ এব সত্যাং দাসধর্শঃ প্রদদিষ্ঃ । সভা] ৭১1৭ 
৬৯ ততঃ সৈষূ'বৈর্দাসীং তৃষরিত্বাপ্ররোপমাম্‌। 
প্রেবয়ামাস কৃফার ততঃ কাশিপতেঃ সুতা । আদি ১০৬২৪ 
৭* শ্বাং তু ধাত্রেয়িকাং তল্মৈ বৃদ্ধার প্রাহিপোত্তদ1। আদি ১০৪৪৬ 
৭১ জজ্ঞিরে দেবগর্তাতাং কুরুবংশবিবর্ধনাঃ। আদি ১০৩৩২ 
বিদুরঃ কুরুনন্দনঃ | আদি ১১৪।১৪ 


বিবাহ খে) ৩৯ 


দানীর গর্ভজাত মহুধিপুত্র কেন প্কুরুবংশজ” বলিয়া গণা হইলেন, এই আশঙ্কা 
প্রথমেই মনে জাগে । তবে কি দাঁদীগণও রাজাদের স্ত্রীকপেই গৃহীত হইতেন? এই 
প্রশ্নের উত্তরও মহাভারতেই পাওয়াযায়। বিছুরজননী পরিচারিকাকে বিচিন্রবীধ্যের ক্ষেত্র 
(স্ত্রী) বলিয়া মহাভারত বর্ণন। করিয়াছেন ।৭২ 
স্থতরাং অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অস্তঃপুরচারিণী পরিচারিকাগণও 
ধনিসমাজে সর্ববিধ প্রসাদের পাত্রী ছিলেন। 
শন্মিষ্ঠা যযাতিকে বলিয়াছিলেন_- *“মহারাক্গ, আপনি আমার সখীর পতি, সখীর 
পিকে পতিত্থে বরণ করা অন্যায় নহে । আমি দেবষানীর দাসী) সৃতরাং দেবধানীর হ্যায় 
আমিও আপনার অন্থগ্রহ আশ। করিতে পারি; দয়া করিয়া আমার বাসনা পুর্ণ 
করুন ।”৭৩ 
এই প্রার্থনার ভঙ্গীতেও বুঝা যায়, প্রস্তুব নিকট সন্তান কামনা কর! দাসীর পক্ষে দুষণীয় 
ছিল না। 
রক্ষিতা-পোষণ-__ গান্ধারী যখন প্রৌটগর্তা, তখন একজন বৈশ্তা মহিলা ধৃতরাষ্টের 
পরিচর্যা করেন, তাহারই গর্ভে যুধুৎস্থর জন্ম হয়। €সই মহিলা দাসীদের মধ্যে গণ ছিলেন-__ 
এরূপ কোন কথা মহাভারতে নাই। সামাক্িক আচরণ হিসাবে এইসব উদ্াহরণকে গ্রহণ 
কর| যাইতে পারে । এই সকল ব্যবহার অনেকাংশে রক্ষিতাপোষণের মত।৭৪ 
পুরুষের একসঙ্গে একাধিক বিবাহ্‌-_ পুরুষ ইচ্ছা করিলে একসঙ্গে একাধিক 
বিবাহ করিতে পারিতেন। 
পত্বীবিয়োগে পুনবিববাহ__ পত্বীবিয়োগেও পুনব্বিবাহে কোন বাধা ছিল না। 
উক্ত হইয়াছে ষে, পুরুষদের পক্ষে বন্ৃপত্বীকতা দোষের নহে, তাহাতে ধর্মহানি 
হয়না।৭৫ 
বিচিত্রবীধ্য, পাও এবং যুধিষ্ঠিরাি পাঁচ ভ্রাতার প্রত্যেকে একসঙ্গেই একাধিক বিবাহ 
করিয়াছিলেন। 


৭ এতে বিচিত্রবীর্য/স্ত ক্ষেত্রে দ্বপায়নাদপি। আদি ১০৬৩২ 
“ক্ষেত্রত্বং দাস্তা অপি ইতানেনৈৰ গম্যতে ইতি কেচিৎ।” 
নীলক। আদি ১০৬৩২ 
৭৩ সমাবেতৌ মতৌ রাজন পতি: সব্যাশ্চ হঃ পতি । 
সমং বিবাহুমিত্যাহঃ সথ্য। মেলি বৃতঃ পতি; ॥ আদি ৮২1১৯ 
দেবধাস্তা! ভূজিস্যান্মি বশ্য। চ তব ভার্গবী। 
স চাহঞ্চ তব ব্লাজন, ভজনীয়ে ভজম্ব মাম্‌ | আদি ৮২২৩ 
৭৪ খ্রান্ধা্য্যাং ক্রিশ্মানায়ামুদ্ধরেণ বিবর্ধীত। 


ধুতরা ং মহারাজং বৈশ্থা। পর্য/চরৎ কিল ॥ ইত্যাদি। আদি ১১৫৪১-৪৩ 
৭৫ ন চাপাধর্শঃ কল্যাণ বহুপত্ীকত। নৃণাম্‌ ॥ আদি ১৫৮।৩৬ 

নাপরাধোহন্তি সুপ্তগে নরাণাং বহুভাধ্যত|। ॥ অশ্ব ৮০১৪ 

একন্ত বহেব্যা বিহিত। মহিন্তঃ কুরুনন্দন। আদি ১৯৫২৭ 


৪৩ মহাভারতের সমাজ 


একপত্বীকতার প্রশংসা _ বন্ুপত্বী-গ্রহণ সমাঞ্জে প্রচলিত থাকিলেও একমাত্র 


পত্বী গ্রহণই প্রশস্ত-_ ইহা মহাভারতের অভিপ্রায় 1৭৬ 

পত্বীদের প্রতি সমান প্রীতিব্যবহার কর্তব্য একাধিক পত্বী থাকিলে 
সকলের প্রতি সমান প্রীতি-ব্যবহার করা উচিত, চন্দ্র ও দক্ষের উপাধ্যানের মধা দিয়া এইরূপ 
উপদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে । চক্রের সাতাইশ জন পত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি একজনকেই 
( রোহিণী ) বেশী ভালবাসিতেন, সেই কারণে দক্ষের অভিশাপে তিনি যন্্াগ্রন্ত হইয় 
পড়েন ।৭৭ 

প্রাচীনকাল হইতেই বন্ুপত্বীকতা প্রচলিত-- অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
সমাজে বহৃপত্বীকতা চলিয়া আসিতেছে । ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ-গ্রজাপতি মারীচ-কাশ্ঠপকে 
তেরটি এবং ধন্মকে দশটি কন্যা দান করেন। এইরূপে তিনি চন্দ্রকেও সাতাশটি কন্যা দান 
করিয়াছিলেন । ৭৮ 

দুশ্চরিত্রা ও অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী পরিত্যাজ্য অপ্রিয্ববা্দিনী এবং ছুশ্চরিক্রা 
পত্বীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ-_ ইহ মহাভারতের উপদেশ | অপ্রিয়বার্দিনীর সহিত সম্পর্ক 
পরিত্যাগ করিলেও তাহার ভরণপোষণ স্বামীকে করিতেই হইবে। ছুশ্রিত্রার ভরণপোষণ 
করিতে স্বামী বাধ্য নহেন। সেরপস্থলে স্বামীর ইচ্ছা! হইলে করিতেও পারেন, না করিলেও 


ক্ষতি নাই। 
প্রায়শ্চিত্বব্যবস্থা_: সকল অবস্থাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্যভিচার- 


রূপ-পাপে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত সমান । ৭৯ 

বলাৎকারে স্ত্রীলোকের দোষ নাই-_ সমাজে সেই যুগে স্ত্রীজাতির উপর 
নরপণ্ুদের পাশবিকতা যে একেবাবে ছিল না_- তাহ! নহে। ( প্নারী” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।) 
অন্তায়ভাবে কোনও মহিলা ধরিত হইলে সমাজে তাহার দণ্ডবিধান ছিল না, 
কিন্তু তাহার ভর্তাকেই কাপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা হইত। চিরকারিকোপাখ্যানে উক্ত 
হইয়াছে যে-_ নারীদের স্বাতন্ত্য নাই, তাহার] পুরুষের অধীন; পুরুষ যদি তাহাদিগকে 
আপদ্‌ বিপদে রক্ষা করিতে না পারে, তবে সে পুরুষই নয়। পুরুষের অক্ষমতার জন্ত নারীকে 
দোষ দেওয়া উচিত নহে । ৮০ 


৭৬ 1১৪৪ তম অঃ 
৭৭ শল্য ৩৫শ অধ্যায়। 
৭৮ শল্য ৩৫ অধায়। 
শ।২০৭ তম অধ্যায়। 
৭৯ ভার্যাং চাপ্রিয়বিনীম্‌ । শা ৫৭1৪৫ 
্তিয়াত্তধাপচারিণ্য। নি্ৃতিঃ হঠাদদুষিক1॥ শা! ৩৪1৩ 
ভার্ধযারাং বাভিচারিণ]াং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ 
যু পুংসঃ পরদারেবু তঙ্গেপ।ং চারয়েদত্রতম্‌ ॥ শা! ১৬৫৬৩ 
৮* নাঁপরাধোহস্তি নারীণাং নর এব।পর[ধ।তি। 
সর্ববকাব]াপরধ্যত্বান্।পর।ধ্যপ্তি চাঙ্গনাঃ |॥ শা ২৬৫৪, 


বিবাহ (খ) ৪১ 


স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন বলিয়া পুরুষকে বল! হয়-_: ভর্তা, আর স্ত্রীকে সর্বতোভাবে 

পালন করেন, এই কারণে তাহাকে বলা হয়_- পতি। যদি কাহারও পত্রী দুর্ববতকর্তৃক 
আক্রান্ত হন এবং পতি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে সেই 
পতি নিতাস্তই কাপুরুষ, ভর্তা বা পতি নামের অযোগা 1৮১ 

স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে কঠোর শাস্তি__যদি কোনও মহিলা স্বেচ্ছায় পতিকে ত্যাগ 
করিয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন, তবে তাহার কঠোর শান্তির ব্যবস্থা। পতি 
ত তাহাকে ত্যাগ করিবেনই, অধিকন্ত রাজা কোনও প্রকাশ স্থানে সর্ববসমক্ষে কুকুর দ্বারা 
তাহাকে ভক্ষণ করাইবেন। স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী স্ত্ী এবং পরদারধর্ষক ব্যভিচারী পুরুষকে 
উত্তপ্ত লৌহশয্যায় একত্র শয়ন করাইয়া বধ করান বাজার কর্তব্য ।৮২ 

পরদার গমনের নিন্দা ও পাপখ্যাপন-_ পুরুষের পক্ষেও পরদাররূতি অত্যস্ত 
পাপজনক বলিয়৷ বহুস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে । এত বড় আযফুঃক্ষয়কর দৃষ্কার্ধ্য আর কিছুই 
হইতে পারে না। নানাবিধ নরক ও কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা দেখিলেই বুঝ! যায়__ এই- 
বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিবার জন্ত তাৎকালিক সমাজে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা ছিল ।৮৩ 

নারীর বহুপতিকত। প্রচলন ছিল না-_- পুরুষের এককালীন একাধিক বিবাহের 
মত নারীদেরও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে পতিত্বে বরণ করার কোনও দৃষ্টান্ত নাই । 

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র__ একমাত্র ভ্রৌপদীর পাঁচ 
স্বামী গ্রহণকে নিয়মের ব্যভিচার বলা ধাইতে পারে । কারণ, পাঁচ ভ্রাতাই পাঞ্চালীকে বিবাহ 
করিবেন, যুধিষ্ঠিরের মুখে কুম্তীদেবীর এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়। ভ্রুপদ্দরাজ! অত্যন্ত শঙ্কিত 
হইয়া উঠেন। ভ্রপদবাজ! তখন যুিষ্টিরকে বলিলেন-__ “তুমি শুচি ও ধর্ম্জ্ঞ, তোমার মুখে 
একপ লোকবেদ-বিরুদ্ধ কথা? তোমার এই বুদ্ধিত্রশের কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি 
ন1।7৮৪ 

সমাজে প্রচলন থাকিলে ভ্রপদরাজা! নিশ্চয়ই এতটা আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেন না। 





যুিষ্টিরও জননীর আদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ প্রত্তাব করিতে পারিয়াছিলেন। ৮৫ 


৮১ ভরণাদ্ধি স্ত্িয়ো ভর্তা পাত্যাচ্চৈব স্িয়ঃ পতিঃ। 
গুণহ্যাস নিবৃতো তু ন ভর্তা ন পুনঃ পতিঃ। শী ২৬৫৩৭ 
৮২ শ্রেয়াংসং শয়নং হ্িত্বা যাচ্ভং পাপং নিগচ্ছতি | 
শ্বতি্তা মর্দয়েদ্‌ রাঁজা। সংস্থ।নে বভ্বিস্তরে ॥ ইত্যাদি । শা! ১৬৫।৬৪, ৬৫ 
৮৩ অনু ১০৪ তম অধ্যার। 
শ। ১৬৫ তম অধ্যায়। 
৮৪ লোৌকবেদবিরদ্ধং ত্বং নাধশ্মং ধর্মাবিচ্ছুচিঃ। 
কর্তমর্থসি কৌস্ডের কণ্মান্তে বৃদ্ধিরীদৃশী ॥ আদি ১৯৫২৮ 
ন চাপ্য।চরিতঃ পূর্ব্বেররং ধর্ম । মহ্থাজ্ভিং ॥ আদি ১৯৬৮ 
৮৫ এবং প্রব্যাহ্ৃতং পূর্ববং মম মাত্রা বিশাম্পতে । আদি ১৯৫২৩ 
এবকব বদত্ান্ব।। আর্দি ১৯৫।৩৭ 


৬ 


৪২ মহাভারতের সমাজ 


যুধিষ্ঠির দ্রপদকে আরও বলিয়াছেন_- “মহারাজ! ধর্শের গতি অতিশয় সুক্ষ, 
আমর! তাহা নির্ণয় করিতে অনমর্থ। পূর্ব্ব পূর্ব মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই আমাদের 
কর্তব্য ।” ৮৬ 

যুধিষ্টিরের কথা শুনিয়! দ্রুপদরাজা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়েন। ঠিক সেই সময়ে 
মহধি ব্যাসদেব আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। প্রাচীন যুগের দুইজন নারীর বহুপতিকত্তের 
উপাখ্যান দ্রুপদরাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহাতেও দ্রুপদ্দের সংশয় মিটিল না, তখন 
দ্রৌপদীর পূর্ববজন্ম-বৃত্তাস্ত বিশদভাবে বিবৃত করিয়া তাহার পঞ্চপতি প্রাপ্তির কারণ প্রদর্শন 
করিলেন। ব্যাদদেবের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পাঞ্চালরাজ সানন্দে পঞ্চপাগ্ডবের 
সহিত কন্তার বিবাহ অন্থমোদন করেন ।৮৭ 

অতি প্রাচীনযুগে জটিল! ও বাক্ষার বুপতিকতা-_ প্রাচীনযুগের যে ছুইজন 
নারীর বহুপত্িকত্তবের উল্লেখ আছে, তাহাদের একজনের নাম জটিলা এবং অপরের নাম 
বাক্ষী। জটিল! সাতজন ঝষিকে একসঙ্গে বিবাহ করিয়াছিলেন, আর বাক্ষাঁ প্রচেতা-নামের 
দশজন সংশিতব্রত পুরুষের সহিত বিবাহস্থত্রে আবন্ধ হন; সেই দশজন পরস্পর ভ্রাতা 
ছিলেন 1৮৮ 

মাধবীর পর পর চারিবার বিবাহ- গালবোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, 
ষযাতি-কন্ত। মাধবী পর পর চারিজন পুরুষকে বিবাহ করিয়াছিলেন । ৮৯ 

এইসব প্রাচীন নিদর্শন থাকিলেও দ্রপদের উক্তিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, 
মহাভারতের ঘটনার সময়ে সমাজে মহিলাদের বনুপতিকতা। সমধিত হইত না। 

কুরু প্রভৃতি দেশে নারীদের বহুপতিকত্ব__ কুরুপ্রভৃতি উত্তর দেশে সেই 
সময়েও নারীদের মধ্যে বহু পুরুষকে পতিত্বে ববণ এবং স্বাতন্ত্র্য প্রথা প্রচলিত ছিল, কুস্তীর 
প্রতি পার উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় ।৯০ 

সকল পতিকে সমান-ভাবে না দেখা পাপের হেতু-_ সকল পতির প্রতি 
প্রোপদীর সমান ভাব ছিল না, অজ্ঞনকেই তিনি মনে-প্রাণে পতিত্ে গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। মহাভারতকার এই পক্ষপাতিতাকে পাপের হেতৃরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 

পাঞ্চালীর প্রতি সকলের ভাল ধারণা ছিল না-_ দুঃশাসনের অভদ্র অত্যাচারের 
সময় কর্ণ বলিয়াছেন-_ দেবতারা স্ত্রীলোকের একজন মাত্র ভর্তার বিধান করিয়াছেন; 


৮৬ হৃক্ষে। ধর্ম! মহারাজ নাহ বিচ্ো। বয়ং গতিম্‌। আছি ১৭৫২৯ 
৮৭ আছি ১৯৭ তম ও ১৯৮ তম অধ্ার। 
৮৮ শ্রায়তে হি পুরাপেইপি জটিল। নাম গৌতমী। 

খবীনধাপিতবতী সপ্ত ধর্ভৃতাং বর! ॥ 

তখৈব মুনিজ। বাক্ষাঁ তপোভিরাবিতাত্বনঃ | 

সঙ্গতাহুচ্দশ ব্রাতনেকনায়ং প্রচেতসঃ ॥ আদি ১৯৬১৪, ১৫ 
৮৯ উঠ ১১৬২১ 


৯* উত্তরেধু চরন্োরু ! কুরুখগ্ভাপি পৃজাতে | আ ১২২1৭ 


বিবাহ (খ) ৪৩ 
দ্রৌপদী ত অনেকের পত্ী, স্থুতরাং ইনি 'বন্ধকী” (বেশ্তা )। একবস্ত্রা অথবা বিবস্ত্রা করিয়া 
ইহাকে রাজসভায় আনা দোষের নহে ।৯১ 

বুপতিকতা নিষিদ্ধ-- এক নারীর বহুপতি গ্রহণ যে অতিশয় গহিত-- সেই 
বিষয়ে কয়েকটি স্থম্পষ্ট উক্তি মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে ।৯২ 
তাই পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে-__ ভ্রোপদীর বিবাহ সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র । 
তাহাকে সমর্থন করিতে গিয়া সুপ্রাচীন ব্যবহার, পূর্ববজন্মের কর্মফল এবং সর্বোপরি মায়ের 
আদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছে । নিয়মের ব্যতিক্রম না হইয়া যদি 
সামাজিক ব্যবহার এরূপই হইত-_ তবে এত আশঙ্কা ও তাহার সমাধানের নিমিত্ত 
নানাপ্রকার কল্পনার প্রয়োজন ছিল না। | 
পাত্রনির্র্বাচনে দরিদ্রের অনাদর-_ বিবাহের পাত্রনির্বাচনে দরিদ্র চিরদিনই 
সমাজে উপেক্ষিত। পিতৃগণের আদেশে দারগ্রহণে ইচ্ছুক জরৎকারু বলিয়াছেন__- “আমি 
দরিদ্র, কে আমাকে কন্যা দিবে ?”৯৩ 
অগস্ত্যযুনি বিদর্ভরাজের নিকট উপস্থিত হইয়! তীহার কগ্া লোপামুদ্রাকে পত্রীরূপে 
লাভ কবিবার জঙ্ প্রার্থনা জানাইলেন। মুনির প্রার্থনায় রাজা মহা! মুস্কিলে পড়িলেন। 
বিফলমনোরথ হইলে মুনি অভিসম্পাত করিবেন, পক্ষান্তরে এরূপ দরিদ্রের হাতে কি 
করিয়া কম্ঠাকে দেওয়া যায? পরে লোপামুদ্র/র ইচ্ছান্ুসারে রাজা অগত্যা অগন্ত্যকে 
কগ্ঠাদান করেন। 
দরিদ্রকে কন্তাদীন কবিতে অনেকেই ইতস্ততঃ কবিতেন, স্ুুদর্শনোপাখ্যানেও এই 
কথাই দেখিতে পাই ।৯৪ 
সমাজের এই মনোতাব শাশ্বত, কেহই সমর্থপক্ষে দরিদ্রকে কম্াদান করিতে 
চান না। 
ধনীর কন্তা বিবাহ করিলে দরিদ্রের বিপত্তি-- একদা খতুন্নাতা লোপামুদ্র 


৯১ ইয়ং ত্বনেকপতিক1 বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। ইত্যাদি । সভা ৬৮।৩৫,৩৬ 
পক্ষপাতে। মহানহ্য। বিশেষেপ ধনগ্রয়ে । মহাপ্রঃ ২৬ 

৯২ একো! ভর্তা স্ত্িয়া দেৰৈবিহিতঃ কুরুনন্দন ৷ সভা! ৬৮1৩৫ 
নৈকন্ত। বহুবঃ পুংসঃ অয়ন্তে পতয়ঃ ক্ষচিৎ । আদি ১৯৫২৭ 
ন হোেক। বিদ্ভতে পত্বী বহুনাং দ্বিজসত্তম । আদি ১৯৬1৭ 
্্ীণামধর্মঃ সুমহান, ভর্ত,ঃ পূর্ববহ্ত লঙ্ঘনে । আদি ১৫৮৩৬ 
নাপরাধোহস্তি সুতগে নরাণীং বহুভাধ্যত]। 
গ্রমদানীং ভবত্যেব ম] তেহতৃদ্বুদ্ধিরীদৃশী ॥ অঙ্ব ৮*1১৪ 

৯৩ দরিজ্রায়্ হি মে ভাঁধ্যাং কে দ্বান্ততি বিশেষতঃ। আদি ১৩৩, 

»৪ প্রত্যাখ্যানায় চাঁশক্তঃ প্রদদাতুক্চৈৰ নৈচ্ছত। ইত্যার্দি। বন ৯৭৩-৭ 
দরিদ্রশ্চাসবণশ্চ মমারমিতি পাঁধিবঃ। 
ন দিৎসতি স্ৃতাং তশ্মৈ তাং বিশ্রী সুদর্শনাম্‌ | অনু ২২২ 


8৪ মহাভারতের সমাজ 


্বামীকে বলিলেন__ "আমার পিতৃণৃহে প্রাসাদে যেরূপ খাট ও শধ্যায় আমি শয়ন করিতাম, 
সেইরূপ প্রাসাদে সেইরকমের খাট ও শধ্যার ব্যবস্থা! কর। তুমিও শ্রক্চন্দনে বিভূষিত হও, 
আমাকেও দিব্য আভরণে অলম্কৃত কর, এই পবিত্র চীরকাঁষায় পরিধান করিয়া আমি তোমার 
সমীপে যাইতে ইচ্ছা করি না।” 

পত্ীর বাক্য শুনিয়া দরিদ্র অগন্ত্যযুনি মহাবিপদে পড়িলেন। স্ত্রীর অভিলাষও 
পূর্ণ করিতে হইবে, অথচ এই দিকে খতুর ষোল দিনের ছুই চীরিদিন মাত্র অবশিষ্ট । মুনি 
ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে পত্বীর অভিলষিত সংগ্রহপৃর্ববক ধর্ণরক্ষা করেন।৯৫ 

দরিদ্রের পক্ষে ধনীর কণ্ঠা বিবাহের পরিণাম যে প্রায়ই আনন্দপ্রদ হয় না-_ এই 
উপাখ্যানে সেই উপদেশটি অতি স্পষ্ট। 

সমান ঘরে সম্বন্ধাদি সখকর-_ অগ্তাত্র বলা হইয়াছে যে--যাহাদের আথিক 
অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা সমান, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা 
ভাল, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আদান-প্রদানের ফল ভাল নহে ।৯৬ 

পত্তী বা শ্বশুরের গলগ্রহ হইলে ছুঃখ-_ পত্বীর টাকাকড়ি নিজের কাঁজে খরচ 
করা এবং শ্বশুরের গলগ্রহরূপে গ্রীসাচ্ছাদশের ব্যবস্থা করা সমাজে আজকালও যেমন খুব 
স্থখের নহে, তখনকার সমাজেও এইরূপই ছিল। এই ছুই উপায়ে স্বণ্যজীবন যাপন কর! 
পুরুষের পক্ষে অভিশীপ বলিয়া বিবেচিত হইত ।৯৭ 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার 
দশ সংস্কীর-- বর্ণাশ্রমিসমীজে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, জাতকর্্, নামকরণ, 
নিক্ষমণ, অনপ্রাশন, চূড়াকন্, উপনয়ন, এবং বিবাহ এই দশটি সংস্কার অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ধর্মের অগ্তম প্রধান অঙ্গরূপে চলিয়া আসিতেছে । উপনয়ন শুধু দবিজাতির পক্ষে 
বিহিত, অপর নয়টি সংস্কার শূদ্রেরও আছে। একসময়ে সমাজে কগ্ভাদেরও উপনয়ন সংস্কার 
ছিল, কালে তাহা রহিত হইয়া যায়। মহাভারতে বিস্তৃতভাবে সকল সংস্কারের বর্ণন৷ 
পাওয়া যায় না, যে দুই চারিটির বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। 
ব্রাহ্গসংস্কার, যন্, দৈবসংস্কার, পাকযজ্ঞ, হুবিরজ্ঞ এবং সোমসংস্থবর্গে মোট চকল্লিশটি 
সংস্কারের উল্লেখ কোন কোন ধর্মস্ত্র ও স্থৃতিসংহিতাঁয় করা হইয়াছে, কিন্তু মনু যাজ্ঞবন্ধ্য 
পরাশর প্রভৃতি স্থৃতিগ্রন্থে দশটি সংস্কারেরই উল্লেখ আছে। চল্লিশটি সংস্কারবিষয়ে মহাভারতে 
কোন বর্ণনা নাই। 


৯৪ বনন৯৭ তম ও ৯৮ তম অধ্যার। 

৯৬ যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং শ্রুতম্। 
তয়োব্বিবাঁহঃ সধ্যঞ্চ নতু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ ॥ আদি ১৩১।১৭ 
সমৈবিনাহং কুরুতে ন হীনৈঃ। উদ্ধে। ৩৩১২১ 

৯৭ ভাধ্যয়! চৈব পুয্যতু । অনু ৯৪২২ 
শ্বশুরাবহ্য বৃত্বিঃ ভ্তাৎ | * * 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার 8৫ 


(ক) গর্ভাধান ব। খতুসংস্কার__ মহাভারতে গর্ভাধানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
গৃহাস্থত্র এবং মন্বাদিস্থৃতির সহিত মহাভারতের বিধির কোন বিরোধ নাই। 

হোমের সময় বহ্ছি যেমন কালের প্রতীক্ষা করেন, সেইরূপ খাতুকালে স্ত্রীগণ পুরুষকে 
কামনা করেন। অতএব খত্বতিগমন প্রত্যেক বিবাহিতের ধর্শকৃত্যের মধ্যে গণ্য । খতুকাল 
ব্যতীত অগ্ত সময়ে যিনি স্ত্রীসন্তোগে বিরত, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচর্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত।১ 

খত্রভিগমনের অবশ্য-কর্তৃব্যত1__ “কেবলমাত্র খতুকালে ধাহারা সন্তান কামনায় 
প্রবৃত্ত হন, তাহাদের সম্তা নগণ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়৷ থাকে, তাহার! ধাম্মিক ও সত্যপরায়ণ 
হয়। পশুপক্গীরাও অতি প্রাচীনকালে অনৃতুতে প্রবৃত্ত হইত না, মানুষের কথা আর কি 
বলিব? আধিব্যাধিবিমুক্ত সন্তানের জনক হুইতে ইচ্ছা থাকিলে সংয্তচিত্তে শুধু খতুকালেই 
অভিগমন কর্তব্য 1৮২ 

অনৃতুগমন নিন্দিত-_ খত্বভিগমন ধর্রুত্যের অস্তর্গত। অগ্যকালে স্বচ্ছন্দ বিহার 
মহাতারতের মতে অতিশয় নিন্দিত ।৩ 

খত্বনভিগমনে পাতক-_- সন্তান উত্পাদনের উদ্দেশ্তে ধর্ধপত্বীসম্ভোগ গৃহস্থের 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম । খতুকালে স্ত্রীকে উপেক্ষা করিলে পাপ হয়।৪ 

একটি পুত্রের জন্ম না হওয়া পধ্যস্ত এই বিধান; পরে উপেক্ষায়ও পাপ হয় না। 

ঝত্বভিগমনে ব্রহ্মচর্ধ্য গলিত হয় না-_- ধত্বতিগমনে ব্রহ্গচর্য্যব্রত ম্থলিত হয় না। 
গৃহীদের মধ্যেও ধাহারা ব্রহ্মচারী, তাহারা দীর্ঘায়ুলাত করিয়া আনন্দে জীবন অতিবাহিত 
করেন ।৫ 

চতুর্থাদিরাত্রিতে অভিগমন-_ খতুম্নীতা পত্বীকে তিনরাত্তি সর্ববতোভাবে বর্জন 
করিবে, চতুর্থরাত্রি হইতে যোড়শরাত্রি পর্য্যন্ত গরভাধানে বিহিত । 





১ হোমকালে বধ! বহিঃ কালমেব প্রতীক্ষতে 
খতুকালে তথ! নাপী খতুমেব গতীক্ষতে ॥ ইত্যাদি । অনু ১৬২৪১, ৪২ 
২ ন্বদারতুষটম্বতুকালগামী। শা ৬১১১ 
অভাগচ্ছন্‌ খতৌ নারীং ন কামান্্ানৃত তথা । 
তথৈবান্চ।নি ভূতানি তিযাগ্ষোনিগতান্তপি ॥ ইত্যাদি। আদি ৬৪।১০-১২ 
৩ অভ্যগচ্ছন্‌ তে নারীং ন কামান্নানৃতৌ তথ ॥ আদি ৬৪১০ 
খতুকালাভিগামী চ। অনু ১৪৩।২৯ 
গ্রাম/ধন্মং ন সেবেত শ্বচ্ছন্দেনা৭৫কোবিদঃ। 
ধতুকালে তু ধন্মাস্ব। পত্তীমুপশয়েৎ সদ ॥ অনু ১৪৩৩৯ 
স্বদার-নিরতা৷ যে চ খতুকালাভিগামিনঃ | অনু ১৪৪১৩ 
ন চাপি নাপীমনৃতাহবম়ীত । শা ২৩৮২৭ 
নানৃতাবাহবয়েছ স্তিম। শা ২৪২৭ 
অনৃতৌ মৈথুনং যাতু । অন্ু ৯৩১২৪ 
৪ যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্ণ মৈথুনম্‌ ! শা ১১০২৩ 
স্বভার্যচামৃতুকালেযু। ইত্যাদি । ভরে! ১৩৩২ 
& ভার্ধ্যাং গচ্ছন্‌ ব্রদ্মচারী ঞতৌ তবতি চৈর হ। অনু ৯৩1১১ 
নাস্চদ] গচ্ছতে যন্ত ব্রহ্ষচর্যযস্ত তৎ শ্বতম্। অনু ১৬২৪৩ 
্রহ্মচর্য্েখ জীবিতম্‌। অনু ৭১৪ 


৪৬ মহীভাঁরতের সমাজ 
অযুগ্মে কন্তা এবং যুগে পুত্রের জন্ম-_ অধুগ্রাত্রিতে গর্ভাধান হইলে 


সাধারণতঃ কণ্ঠার এবং খতুর ধুগ্ররাত্রিতে গর্ভাধানে পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে ।৬ 

সম্তোগের গোপনীয়তা-_ অতিশয় নির্জন প্রদেশে গোপনে মিলনের নিয়ম। 
সভ্য সমাজে এই সকল নিয়ম স্থান বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে 
না।৭ 

পরিত্যাজা কাল-__ অমাবস্তা, পৃণিমা, চতুর্দিশী, অষ্টমী এবং রবিসংক্রান্তিতে 
সর্ববতোভাবে ব্রহ্গচর্ধ্য পালন করিতে হয়। এইগুলিকে পর্বকাঁল বলে, পর্বকালে 
সত্রী-সহবাসে পাপ হইয়! থাকে ।৮ 

দিনেরবেলায় এবং রজোদর্শনের প্রথম তিনরাত্রিতে সহবাস অত্যন্ত নিষিদ্ধ। এই 

নিষেধকে উপেক্ষা করিলে নানাবিধ রোগ জন্মে এবং অকালমৃত্যু হইয়া থাকে ।৯ 

প্রথম তিনরাত্রি পরিত্যাগ-_ খতুকালে প্রথম তিন রাত্রির মধ্যে স্ত্রী-সহবাস 
একান্ত গহিত। এ সময়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তাহার সহিত কথাবার্তী বলাও পাপজনক। 
উক্ত হইয়াছে যে-ব্যক্তি এ সময়ে পত্রীসহবাঁস করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়। 
সম্ভবতঃ কামুক পুরুষকে নিবৃত্ত করিবার জগ্যই এরূপ শক্ত পাপের তয় দেখান হইয়াছে ।১০ 

গন্ভিণীগমন গন্থিত-_- গভিণীগমনও অত্যন্ত অগ্ঠায় বলিয়! উক্ত হইয়াছে ।৯১ 


অভিগমনের পর শুদ্ধি: খতুকালে স্ত্রীসম্তোগেব পর স্নান করিয়া পবিত্র হইতে 


হয়।১২ 
সহবাসকালে উৎকৃষ্ট সম্তানের কামনা স্ত্রীপুরষ উভয়েই উৎকৃষ্ট সম্তান- 
লাভের কামনা করিয়া থাকেন, সহবাসের সময়ে এই কামনা করা একান্ত গ্রয়োজন। 


৬ ন্রাতীং চতুর্থদিবসে রাত্রৌ গচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ | ইত্যাদি । অনু ১০৪1১৫১, ১৫২ 
৭. মৈথুনং সততং গুপ্তমাহারঞ্চ সমাচরেৎ। অনু ১৬২1৪৭ 
৮ নাযোনৌ ন চ পর্বস্থ। শা ২২৮৪৫ 
পর্ববকালেধু সর্বেবষু ব্রহ্মচারী সদ! ভৰেৎ। অনু ১০৪।৮৯ 
অমাবন্তাং পৌর্শমাস্তাং চতুরদি্যাঞচ সর্ববশঃ। 
অঞমযাং সর্ববপক্ষানাং ব্রহ্মচারী নদ! ভবেৎ। অনু ১৯৪।২৯ 
» নদিব! মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্ঠাং ন চ বন্ধকীম্‌। 
ন চান্স।তাং স্তিয়ং গচ্ছেত্তধাযুবিদ্দতে মহৎ ॥ অনু ১০৪1১৮ 
১* উদ্বক্য়! চ সম্ভাষাং ন কুব্বাঙড কদাঁচন ॥ অনু ১,৪৫৩ 
ন চান্রাতাং স্তরিষ্ংং গচ্ছেৎ। অনু ১*৪।১*৮ 
রজব্বলান্ু নারীযু যো বৈ মৈথুনমাচরেৎ। 
তমেষা যাল্ততি ক্ষিপ্রং বোতু বো মানসে জবরঃ | শা ২৮১৪৬ 
১১ ন চাজ্ঞাতাং স্রিয়ং গচ্ছেদ্গভিপীং বা কদাচন ॥ অনু ১০৪1৪৭ 
১২ নৈথুনেন সগোচ্ছি্টাঃ | অনু ১৩১1৪ 


গর্ভাধানাদি-সংস্কার ৪৭ 


সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই উৎকৃষ্ট সন্তান লাতের আকাঙ্কা সমধিক, কারণ 
গর্ভাধানের পর গণিিণী সর্বদাই গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গল আকাজ্ষা করেন।১৩ 

অত্যাসক্তি নিন্দনীয়-__ যে ব্যক্তি স্ত্ী-সহবাসকেই পরম পুকুযার্থ জ্ঞান করে ও 
পত্তীতে কামভাবে অত্যন্ত আসক্ত হয়, সেই ব্যক্তি নিতান্তই কাপুরুষ ।১৪ 

উৎকৃষ্ট সন্তানলাভের নিমিত্ত তপন তগন্তা, দেবতার্চন, যাগযজ্ঞের 
অনুষ্ঠান, বন্দনা, তিতিক্ষা, ব্রহ্গচ্যয, উপবাস, ব্রত প্রভৃতি সৎকার্ধ্ের দ্বারা জনক-জননী 
ধার্মিক, সুশ্রী এবং দীর্ঘায়ু সন্তান লাঁভ করিতে পারেন। কেবল ইন্জিয়রিতার্থতায় সুপুত্র 
লাভ হয় না। 

প্রজাপতি, ব্রন্ধা, শ্রীকৃষ্দ্বৈপায়ন ও তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ দীর্ঘকাল তপন্তার ফলে সংপুত্র 
লাত করিয়াছিলেন। সংপুত্রলাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কঠোর তপন্তার কথা মহাভারতে 
বণিত হইয়াছে ।১৫ 

পিতামাতার শুচিতার ফল__ মাতাঁপিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি, মিলন 
সময়ে তাহাদের মানসিক অবস্থা দ্বারা সন্তানের মানসিক ভাৰ গঠিত হয়। সাধারণতঃ 
পিতামাতার পুণ্যবলেই সন্তান ধর্শপরায়ণ হয়, সুতরাং জনকজননীর শুচিতা খুবই 
আবশ্যক, বিশেষতঃ সেইসময়ে |১৬ 

ধর্মাৰিরুদ্ধ কাম__ তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন “সকল প্রাণীর মধ্যে 
ধর্ধের অবিরুদ্ধ কামরূপে আমিই অবস্থিত।” কাম-শবের অর্থ বাসনা । যে কামনাতে 
ধর্ধের ক্ষতি হয় না, তাহাই ভগবৎম্বরূপ। কোন কামনা ধর্পের অনুকূল, আর কোন 
কামনা ধর্থের বিরুদ্ধ, তাহা বেদ স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। আসঙ্গ- 
লিগ্পা শান্্ধার। নিয়মিত হইয়াছে-_ খতুকালে পুত্রকামনায় প্রবৃত্ত হইবে__ ইত্যাদি। 
সুতরাং উচ্ছজ্ঘলভাবে শাস্ত্রের অনুশাসনকে উপেক্ষা না করিয়া সংঘতভাবে কামের 
উপভোগ করা দূষণীয় নহে।১৭ 


১৩ দ্বম্পত্োঃ প্রীণসংক্লেষে যৌইভিসদ্ধিঃ কৃতঃ কিল। 

তং মাতা চ পিতা চেতি ভূতার্থে। মাতরি স্থিত; | শা ২৬৫৩৪ 
১৪ সস্ভোগসংবিদ্বিষমঃ । উঃ ৪৩1১৯ | উঃ ৪৫1৪ 

পানমক্ষান্তখ। নাধা:......প্রসঙ্গোহত্র দৌষবান্‌ ॥ শ! ১৪০২৬ 
১৫ বহুকল্যাণমিচ্ছন্ত ঈহত্তে পিতরং হতান্‌। 

তপস! দৈবতেজা।ভিরবন্দনেন তিতিক্ষযা | শা ১৫০।১৪ 

শা ৭১৩, ১৪ 

এবংবিধন্তে তনয়ে। দ্বৈপায়ন ভবিস্কতি । শা ৩২৩।২৭ 

অনু ১৪শ অং। 

আরাধ্য পশুভর্তারং রুত্মিণ্যাং জনিতাঃ হতাঃ | অনু ১৪1৩২ 
১৬ হুক্ষেত্রাচ্চ হুবীজাচ্চ পুণ্যো তবতি সন্ভবং। শা ২৯৬।৪ 
১৭ ধর্ণ্াবিরুদ্ধে। ভূতেযু কামোহন্সি ভরতর্যভ | ভী ৩১1১১ 


৪৮ মহাভারতের সমাজ 


সঙ্কলিত মহাতারতবচন হইতে বুঝা যাঁয়-_ বংশের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সুসস্তান লাত 
করিতে হইলে জনকজননীর সংযম ও তপন্তা চাই। উচ্ছঙ্খলমিলনে স্থস্থ সবল সম্তান 
আশা করা যাইতে পারে না। এইজগ্িই গর্ভীধান-সংস্কার সম্বন্ধে এত কথা বল৷ 


গর্ভাধান-সংস্কার ধর্ম অর্থ ও কামের হেতু - তীম্ম যুধিঠিরকে বলিয়াছেন 
পগর্ভাধান-সংস্কার ধর্ম অর্থ এবং কামের হেতু । ধাশ্মিক সদবৃত্ত পুরুষ গর্ভাধানোক্ত 
বিধানে যদি সৎপুত্র কামনায় পর্ীসহবাস করেন, তাহা হইলে যোনি-সংস্কাররূপ ধর্্, 
পুত্ররূপ অর্থ, এবং সন্ভোগ-রূপ কাম এই তিনটিই লাভ করিতে সমর্থ হন। গর্ভাধান-সংস্কারের 
শুচিতার উপর সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। সংঘমই উপভোগের প্রধান সহায় ।”১৮ 

(খ) পুংসবন, (গ) সীমস্তোন্নয়ন__ পুংসবন ও সীমস্তোন্নয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত 
কোনও বর্ণনা করা হয় নাই। কিন্তু সমস্ত সংস্কারেরই নাম গ্রহণ করা হইয়াছে ।১৯ 

(ঘ) জাতকর্ম্ম-_ সন্তান জন্মিলে পর যে বৈদিক সংস্কার করিবার নিয়ম, 
তাহার নাম জাতকর্্ন। মহাভারতে বহস্থানে জাতকর্ম্বের উল্লেখ করা হুইয়াছে। পুত্র জন্মিলে 
যেরূপ জাতকর্শের বিধান, কগ্যার বেলায়ও সেই বিধান দেখিতে পাই । মহারাজ শাত্তম্থ 
বন হইতে কুড়াইয়া কপ ও কৃপীকে আপন গৃহে আনয়ন করেন। উভয়েরই জাতকর্্ীদি 
সংস্কার করা হয়। 


অশ্বপতি সাবিত্রীর জাতকর্দ্াদি সংস্কার করিয়াছিলেন। শিখন্ডীরও সমস্ত সংস্কারই 
করা হইয়াছিল। আরও অনেকের জাতকর্ধ্ম সংস্কারের বর্ণনা আছে ।২০ 


 নবজাত সন্তানের কলাণে দান দক্ষিণা__ সম্ভান জন্মিলে তাহার কল্যাণ 


কামনায় নানাবিধ দান দক্ষিণা করা হইত। তখন আনন্মুখর গৃহ হইতে কেহুই রিক্ত 
হস্তে ফিরিত না ।২১ 


১৮ যদা তে স্থাঃ হমনসে। লোকে ধন্দ্মার্ঘনিশ্চয়ে । 
কালপ্রভবসংস্থাহ সজ্জন্তে চ ত্রয়ভ্তদা ॥ শা ১২৩৩ 

নীলকণ্ঠ ড্রষ্ট্বা। 

১৯» ভত্র1 চৈব সমাধোগে সীমস্ত্োন্রয়নে তথা! । শা ২৬৫1২, 

নীলকণ্ঠ জষ্টবা। 

২, ততত্তস্ত তদ| রাজ! পিতৃকর্মাণি সর্ববশঃ | ইত্যাদি । আদি ৭৪,১১৯ 
জাতকর্মাদিসংস্কীরং কথঃ পুণাকৃতাং বরং । আর্দি ৭৪।৩ 
জাতকর্মাদিকাত্তন্ত ক্রিয়াঃ স মুনিসতমঃ । আদি ১৭৮২ 
সংক্কারৈঃ সংস্কৃতান্তে তু ॥ আদি ১*৯।১৮ 
অধাপ্তবন্তে। বেদোক্তান্‌ সংস্কারান্‌ পাবান্তদা ॥ আদি ১২৮১৪ 
স ছি মেজাতকর্খাদি কারয়ামাস মাধ । উঃ ১৪১1৯ 

শা ২৩৩২ 

আদি ২২১।৭১ 

আদি ২২১।৮৭। উঃ ১৯১।১৯ | অনু ৯৫।২৬ 
ততঃ সংবর্দয়ামাস সংস্কারৈশ্চাপাযোজযৎ । আদি ১৩।১৮ 
ক্রিয়াঞ্চ তন! মুদিতশ্চক্রে স নৃপসন্তমঃ ।বন ২৯২২৩ 

উ ১৯০১৯ 

২১ বন্মিন্‌ জাতে মহাতেজা; কৃত্তীপুত্রে। হুধিত্টিরঃ | 
জবুতং গ। দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্লিকাংশ্চ ভারত ॥ আদি ২২১৬৯ 


নারী ৪৯ 


শিশুকে আশীর্ব্ধাদী প্রদান-_ আত্মীয়ন্বজনের মধ্যে ধাহার! উপস্থিত থাকিতেন, 
তাহারা নবজাত শিশুর মুখ দেখিতে ধনরত্ব একটা! কিছু আশীর্ববাদী দিতেন ।২২ 

এই রীতি এখনও সমাজে অব্যাহতই আছে । 

(৬) নামকরণ-__ শিশুদের নামকরণও একটি বৈদিকসংস্কার | জন্মের একাদশ বা 
দ্বাদশ দিনে এ সংস্কার করার বিধাঁন। মহাভারতে এই সংস্কারও বিস্তৃতভাবে বণিত হয় 
নাই। ছুই এক স্থানে অতি সংক্ষিপ্তবূপে বলা হইয়াছে ।২৩ 

(চ) নিক্ষমণ, (ছ) অন্নপ্রাশন-__ নিক্ষমণ ও অন্প্রীশন সম্বন্ধে উল্লেখ 
না থাকিলেও জাতকর্্মাদি শব্দে “আদি” শব্দের দ্বারা এই দুইটি গৃহীত হইয়াছে । 

(জ) চূড়াকর্মম, (ঝ) উপনয়ন-_ চূড়া ও উপনয়ন সংস্কায়ের বিস্তৃত বর্ণনা 
মহাভারতে নাই। শুধু নাম গ্রহণ করা হইয়াছে ।২৪ 

(4) বিবাহ-__ বিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা কর! হইয়াছে। 

গোদান-__ দশ সংস্কারের মধ্যে যদিও গোদানের স্থান নাই, তথাপি “গোদান” 
নামে একটা বৈদিক ক্রিয়া ছিল। কেশচ্ছেদন তাহার মুখ্য অঙ্গ। গোঁশব্দের এক অর্থ 
“কেশ”, এবং দান শব্দের এক অর্থ “ছেদন ২৫ 

উপকণ্্ম-_ উপকর্ধমনামক আরও একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ মহাভারতে 
পাওয়া যায়। গৃহ্যবিহিত সমস্ত সংস্কারের বাহিরে বলিয়া তাহার নাম “উপকর্ম” | পিতা 
প্রবাস হইতে গৃহে আপিয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া কতকগুলি মন্ত্র জপ করিতেন। 
এ জপ উপকর্দের প্রধান অঙ্গ ।২৬ 


নারী 
সমাঁজে নারীর স্থান ও অধিকারাঁদি বিষয়ে যতটুকু জানিতে পারা যায়, এই প্রবন্ধে 
তাহাই আলোচিত হইবে । 
নারী-সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা দেখিতে পাই, আপাতদৃষ্টিতে সেইগুলিকে পরস্পর 
অতিশয় বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অনেকস্থলে সামপ্তস্ত রক্ষা করা কঠিন হইয়া ঈাড়ায়। 





২২ তন কৃকো দদৌ হাষ্টো! বহুরত্বং বিশেষতঃ 
তথাচ্ে বৃঝিশার্দ, লা:.-| (অশ্ব ৭৯1১০ 

২৩ অভিমন্ামিতি প্রাহরার্জুনিং পুরুবর্ষতম্। আদি ১২১।৬৭ 
নাম চান্তাকরোং প্রভুঃ। অস্থ ৭০১, 

২৪ জাতকর্মাণ্য ুপূর্বব্যাৎ চুড়োপনয়নাি চ 
চকার বিধিবদ্ধোমান্তেষাং ভর়তসত্ধম । আদি ২২১।৮৭ 
জাতকর্ন্দাণি সর্ববাপি ব্রতোপনয়নানি চ। অনু ৯৫২৫ 
ক্রিয়। শটাদাসমাবৃত্তেরাচার্যো বেদপারগে । শা ২৩৩২ 

২৫ গোদানানি বিবাহশ্চ। অনু ৯৫২৫ 

২৬ জাতকর্মমপি বং প্রাহ পিত। হচ্চোৌপকর্্ণি ॥ শা ২৬৫১৬ 


৭ 


৫০ মহাভারতের সমাজ 


নারীকে নরকের দ্বারও বলা হইয়াছে, আবার স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তীরূপেও কল্পনা করা 
হইয়াছে। 

নারী ওপুরুষ ছুই এর মিলনেই গৃহস্থের সংসার । গাহস্থ্য-নির্ববাহে নারীকে বিশিষ্ট- 
স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অধিকারকে মহাভারতে ক্ষুণ্ন করা হয় নাই, বরং 
স্থানে স্থানে অধিকারের ক্ষেত্র' অস্বাভাবিক প্রশস্ত বলিয়া মনে হয়। হস্তিনারাজ্যের 
কোষের ভার দ্রৌপদীর উপর গ্তন্ত করা, প্রকাশ্ঠ মন্ত্রণ৷ সভায় গান্ধারীর সাহচর্ধ্য প্রভৃতিকে 
উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর্মক্ষেত্রের দিক দিয়া নারীদের ও পুরুষণ্রে 
মধ্যে অনেক বিষয়ে প্রভেদের হ্থষ্টি করিলেও একের কর্ধে অপরের সহায়তাকে বিশেষভাবে 
স্বীকার করা হইয়াছে । 

পুত্র ও কন্ঠার সমতা-_ সমস্ত মহাভারতের আলোচনায় কোনও উদাহরণে 
তাৎকালিক সমাজে কম্ঠাকে একটা ছুঃসহ বোঝা বলিয়া দেখা যায় না। কণা ভূমিষ্ঠ হইলে 
জনকের মুখে চিন্তাকালিমার একটি ছবিও নাই। কোনও ব্রাহ্মণকুমারীর কথায় কিঞ্চিৎ 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়__ “কৃচ্ছন্ত ছুহিতা কিল” ১ রামায়ণের খষি আক্ষেপ করিয়াছেন_ 
“কম্তাপিতৃত্বং ছুঃখং হি সর্ধেষাং মানকাক্কিনাম্‌।”২ মহাঁভারতীয় সমাজে কন্তার জন্ম কোন 
প্রকার করুণ রসের আলম্বন ছিল তাহা মনে হয় না?) ছুহিতাকে কেন যে কৃচ্ছস্বরূপ 
বলা হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। আলোচনায় বিপরীত চিত্রই দেখিতে পাই। 

নারীর স্থানবিচারে প্রধান চরিত্র__ তখনকার নারীর! ছিলেন পুরুষের পরিপূরক, 
তাহারা ছিলেন কর্ধ্বসঙ্গিনী | সর্বত্র নারীর সহযৌগিতাই দেখা যায়, নারীর অজ্ঞতায় 
কোথাও পুরুষের অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। গান্ধারী, কুস্তী, দ্রৌপদী, স্ুতদ্রা, সত্যভামা, 
বিছুলা! প্রমুখ রমণীগণের চরিত্রে যে ওজস্িতা ও কমনীয়তার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেই কালের নারীর স্থান বিচার করিতে তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। অবশ্ঠ সকল 
নারীই সেইব্প তেজস্থিনী এবং কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন তাহা বলা চলে না, কারণ সাধারণ 
সমাজের বা সমাজের নিয়স্তরের নারীদের সম্বন্ধে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেরূপ 
স্থলে নারীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে 
অন্থমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মহাভারতে যে সকল নারীর চরিজ্রের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, কেবল নারীত্বের মধ্যে তাহাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, 
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মধ্যে তাহাদের পরিচয়, তাহাদের পূর্ণতা ও মহিমা অতি উচ্চ 
ধরণের । ঃ 

কন্ঠারও জাতকর্্মাদি সংস্কার-_ পুত্র এবং কণ্ঠার মধ্যে বড় একটা ইতরবিশেষ 
ছিল না। জাতকর্্াদি সংস্কার পুত্রের বেলায় যেমন করা হইত, কগ্ঘার বেলায়ও 


১ আদি ১৫৯১১ 
২ উত্তরকাণ্ড ৯১১ 


নারী ও ৫১ 


সেইরূপ। মহারাজ শাস্তস্থ বন হইতে কুড়াইয়া ক্ূপ ও কপীকে ( গৌতমের পুত্রকস্তা ) 
আনিলেন এবং ঘথাশান্ত্র তাহাদের নামকরণাদি সংস্কার করিলেন ।৩ 
মহারাজ অশ্বপতিও সাবিত্রীর জাতকর্াদি সংস্কার করিয়াছিলেন।৪ 
পিতৃগৃহে কন্ঠার শিক্ষা__ বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে কগ্ঠাদিগকে নানা বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়া হইত। (“শিক্ষা+ প্রবন্ধের স্ত্ীশিক্ষা প্রকরণ দ্রষ্টব্য )। 
কোন কোন কুমারী পৃজাঅর্চাদিও করিতেন। পিতৃগৃহে গান্ধারীর শিবপৃজার 
উল্লেখ কর] হইয়াছে ।৫ 
কুত্তী ব্রাহ্মণ এবং অতিথিদের পরিচর্যায় নিধুক্ত ছিলেন ।৬ 
দত্তক পুত্রের ম্যায় কন্যাকেও দান করা-_অপত্যহীন ব্যক্তি অপরের কন্যাকেও 
গ্রহণ করিতেন, সেই প্রথা ষেন অনেকটা দত্তক গ্রহণের মত। যদুশ্রেষ্ঠ শুর তাহার কষ্তা 
পৃথাকে আপন পিস্তুত ভাই কুস্তিভোজকে দান করিয়াছিলেন।৭ কুস্তিভোজ তাহাকে 
আপম কন্তাজ্ঞানে প্রতিপালন করেন এবং স্বয়ন্বর বিধানে তাহার বিবাহ দেন। কুস্তিভোজের 
কন্ঠা বলিয়! পৃথার নাম হইয়াছিল “কুস্তী।” পরে সর্বত্র কুস্তীকে কুস্তিভোজের দুহিতা 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।৮ 
তাই মনে হয়, পালিত কন্তাও যেন অনেকটা দত্তকের মত। কপ্ঠাও যদি পুত্রের 
সমান আদর না পাইত, তৰে কুস্তিভোজ হয়ত বন্ধুর কগ্াকে গ্রহণই করিতেন না, একান্ত 
দায়স্বরূপ হইলে গ্রহণ করিয়া কেহই বিপদে পড়িতে চায় না। 
পিতৃগৃহে বালিকার কাজকর্্ম__ পিতৃগৃহে পারিবারিক কোন কোন কাজে 
কগ্ঠারা বেশ সাহায্য করিতেন। ধীবরছুহিতা সত্যবতী পিতার আদেশে যমুনা নদীতে 
খেয়! নৌকায় খেয়ানীর কাজ করিতেন ।৯ 
কুস্তীর অতিথি পরিচর্ধ্যার কথা ইতঃপুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মহষি ক ফল আহরণ 
করিতে যাইবার কালে শকুস্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার দিয়া গেলেন, তাই দেখিতে 





৩ যথখৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ ছুছিতা সম1 ॥ অনু ৪৫1১১ 
ততঃ সংবর্দয্ামাস সংক্কারৈশ্চাপাযোজয়ৎ। 
প্রাতিপেয়ে। নরশ্রেষ্ঠো মিধুনং গৌতমন্ত তৎ ॥ আদি ১৩,1১৮ 
৪ প্রাণ্ডে কালে তু হুযুবে কন্ঠাং রাজীবলোচনাম্‌। 
ক্রিয়াশ্চ তন্তা মুদদিতশ্চক্রে চ নৃপসত্তমঃ ॥ বন ২৯২২৩ 
€ অথ শুশ্রাব বিপ্রেভ্যে। গ্রান্ধারীং হুবলাঝাজাম্‌। 
আরাধ্য বরদং দেবং ভগনেত্রহরং হরম্‌ ॥ আদি ১১০।৯ 
নিধুক্ত। ন। পিতুর্গেছে ব্রাহ্মণাতিথিপুজনে ॥ আ1 ১১১৪ 
অগ্রজীমথ তাং কল্ঠাং শুরোহনুগ্রহকাজিিণে । 
প্রদদৌ কুস্তিভোজার সখ সখ্যে মহীত্নে ॥ জারি ১১১1৩ 
৮ নিধুক্ত। ন৷ পিতুর্গেহে ব্রাহ্মণাতিথিপূজনে । আদি ১১১1৪ 
দুহিত। কুস্তিভোজন্ত পৃথ। পৃুললোচন1। আদি ১১২।১ 
৯ আজগ্কাম তরীং ধীমাংঘ্তরিধ্যন্‌ বমুনাং নদীম্‌। 
স তাধ্যমাণে। ঘমুনাং মামূপেতাত্রবীতদা আদি ১*৫।৮ 
সাহক্রবীন্দাশকগ্ঘান্মি ধর্মার্থং বাহুয়ে তরীম্‌। আদি ১**।৪৮ 
পিতুনিয়োগাদ্‌ ভদ্রং তে দাশরাজ্যো। মহাকসনঃ। আদি ১**1৪৯ 





স্টি 


৫ মহাভারতের সমাজ 


পাই ছুম্মত্ত সাড়া দিতেই তাপশীবেশধারিণী শকুস্তল! রাজাকে স্বাগত অভ্যর্থনা করিয়া 
পাগ্ঠাদি-প্রদানপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিতেছেন।১০ 
বিবাহকাল পর্য্যন্ত কন্ঠ! পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত হইতেন। বিবাহের উপধুক্ত বয়স 
হইলে সাধারণতঃ বরপক্ষ হইতেই স্বন্ধের প্রস্তাব চলিত। 
কোন কোন কুমারীর নৈষ্টিক ব্রন্মচর্ধা _- সাধারণতঃ সকল কন্তাই বিবাহিত 
হইয়া ঘরসংসার করিতেন, কেহ কেহ নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্ধ্যাকেও বরণ করিতেন। কুমারী- 
ব্রহ্ষচারিণীর সংখ্য। খুব অল্প ছিল। 
যোগিনী স্ুবলভা_ স্বলভানামে একজন যোগিনী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। 
মোক্ষবিস্ভার আলোচনার উদ্দেশ্তে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। মিথিলায় ধর্্ধবজ- 
নামক জনক রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি যে যোগৈশ্বর্ধ্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহা মোক্ষধর্ম্নে বণিত হইয়াছে । তিনি প্রথমতঃ ভিক্ষুকীর বেশে মিথিলার 
রাজসভায় প্রবেশ করেন । রাজা তাহার অসামান্য রূপলাবণ্যে এবং যোগজ-দিব্যকাস্তি দর্শনে 
আশ্চর্য্যাপ্বিত হন। ঘযোগিনী ম্ুলভা ধর্দ্ধবজকর্তৃক যথারীতি অচ্ষিত হইয়া রাজার যোগশক্তি 
পরীক্ষা করিবার উদ্দেপ্তে যোগ-বন্ধের দ্বারা নিজের বুদ্ধ্যাদিবৃত্তিকে রাজার বুদ্ধ্যাদিবৃত্তির 
সহিত যুক্ত করিয়! রাজাকে নিশ্চল করিতে চেষ্টা করিলেন। রাজাও যোগপ্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ 
ছিলেন, তিনি বিচলিত না হইয়া নাঁনা অশ্রিয় প্রশ্নে স্থলভাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু স্থলভার মোক্ষশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে যুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধায় শির অবনত করিলেন। 
ন্থলভা রাজার নিকট আপন পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “রাজন, আমি প্রধান নামক 
রাজধির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ব্রহ্মচারিণী, আমার উপযুক্ত ভর্তা খু"জিয়া পাইলাম 
না, আমি গুরুগণ হইতে বিদ্াগ্রহণ করিয়াছি এবং নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন করিয়া একাকিনী 
ভ্রমণ করিতেছি। আমি লোকমুখে শুনিয়াছি_- আপনি মোক্ষধর্ম্ে নিষ্াত, এইকারণে 
আপনার সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্তে মিথিলায় আসিয়াছি।” ১১ 
তপন্থিনী শাগ্ডল্যহুহিতা-_ প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে একটি সিদ্ধ 
আশ্রম ছিল। শাণ্ডিল্যদ্ুহিতা সেখানে তপন্তায় সিদ্ধিলাত করেন। তিনিও কৌমার- 
ব্রহ্ষচারিণী ছিলেন। ১২ 
সিদ্ধ শিবাঁ- শিবানামী বেদপারগা একজন ব্রাহ্গণদুহিতা সমগ্র বেদ অধ্যয়ন 
করিয়া পরে তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও ব্রহ্মচারিণী। ১৩ 
১০ শ্রত্বাথ তম্ত তং শব্বং কন্ঠ! পীরিব রাপিণী। 
নিশ্ক্রামাশ্রম।ৎ তন্মাৎ তাপনীবেবধারিণী । ইত্যাদি। আদি ৭১।৩-৫ 
১১ শা ৩২৯ তম অধ্যায়। 
১২ অগ্্রব ব্রাঙ্গণী সিদ্ধ! কৌমারত্রহ্গচারিণী। 
যোগযুক্তা দিবং ঘাতা৷ তপঃসিদ্ধা তপন্থিনী ॥ ইত্যাদি 
শল্য ৫৪1৬-৮ 


১৩ অত্র সিপ্কা শিব! নাম ব্রাহ্গণী বেদপারগ]। 
অধীত্য সাখিলান্‌ বেদান্‌ জেতে সং দেহমক্ষয়ম॥ উঃ ১০৯1১৯ 


নারা ৫৬ 


নারীর নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্ষ্যের প্রতিকূলে একটি উদাহরণ-__ শল্যপর্কে সারস্বতো- 
পাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, কুণির্গর্গখষির কগ্া বার্ধক্যকাল পর্য্যন্ত তপস্তায় অতিবাহিত 
করিতেছিলেন__ এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে, একস্থান হইতে অগ্তস্থানে যাওয়া তাহার 
সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতবাং জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করিয়া পরলোকগমনে তীহার ইচ্ছা হইল । 
তাহাকে দেহত্যাগে ইচ্ছুক জানিয়া নারদখবি বলিলেন-_ “তুমি অসংস্কৃতা (অবিবাহিতা ), 
কোনও উৎকৃষ্ট লোকে তোম।র স্থান নাই ৮১৪ 
পরে সেই বৃদ্ধা তাপসী প্রাকশৃঙ্গবান্নামক খষিকুমারের সহিত পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ 
হন এবং অল্নকাল পরেই লোকাস্তরিত হন। নারদের এই বিধানের প্রতিকূলেই উদাহরণের 
আধিক্য, সুতরাং এই বিধানকে স্বীকার কর! চলে না । 
নীলক্ঠ বলিয়াছেন-_- বিবাহের পুর্বরে এবং বৈধব্য ঘটিলে নারীদের সন্গ্যাসে অধিকার 
অ|ছে।১৫ 
এই উক্তি হইতেও বুঝা যায়__- নীলক নৈষ্িক ব্রহ্ষচর্ধ্য সমর্থন করেন নাই। 
নীলকণের সময়ে সম্ভবতঃ নারীদের নৈষ্টিক ব্রহ্গচর্ধয সকলে পছন্দ করিতেন না। কিন্ত 
এখন পর্যন্ত বারাণশী প্রভৃতি তীর্ঘস্থানে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণী যোগিনী নারী দেখিতে পাওয়া 
যায়। | 
ব্রহ্মবাদিনী প্রভাসভার্ধা__ হরিবংশে দেখিতে পাই, অষ্টম বস্থু প্রভাসের 
ভাধ্যা বিশ্বকন্্ীর জননী (বৃহস্পতির ভগিনী ) ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগপিদ্ধ! ছিলেন। তিনিও 
নানা দেশে পরিব্রাজিকার গ্ভায় ভ্রমণ করিয়াছেন ।১৬ 
এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে-_ জননী হইয়াও পরে নারী ইচ্ছা করিলে সন্গ্যাস 
গ্রহণ করিতে পারিতেন। 
স্ত্রীলোকের অন্বাতন্ত্র্-_ স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র মহাভারতে স্বীকৃত হয় নাই। 
বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে তাহাকে পুত্রের তত্বাবধানে থাকিতে হইত। 
অবশ্ ধাহারা চিরকৌমাধ্য অবলম্বন করিতেন, তাহাদের বেলা এই নিয়ম খাটিত না।১৭ 
বিবাহিত। স্ীলোকের পিত্রালয়াদিতে সাময়িকভাবে গমন-- বিবাহিতা 
স্ত্রীলোকগণ স্বামিগৃহে বাস করিতেন, এই ছিল সাধারণ নিয়ম। কারণাধীন সময় সময় 
পিত্রালয়ে এবং আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতেও যাতায়াত চলিত | পাগুবেরা যখন বনে যাক্রা 


১৪ অসংস্কৃতীয়াঃ কন্যা য়াঃ কুতো লোকান্তব।নঘে ॥ শল্য ৫২।১ৎ 
১৫ 'ত্রীণামপি প্রাগৃবিবাহাদ্‌ বৈধব্যাদুদ্ধং ব। সন্গ্যাসেধিকারোহস্তি |, 
নীলকণ্ঠ টীকা । শা ৩২০।৭ 
১৬ বৃহস্পতেম্ত ভগিনী বরক্তী ব্রহ্মবাদিনী । 
যোগসিদ্ধ। জগতকৃত্ন্নমসক্তা বিচচার হু ॥ হরি পঃ ৩১৬, 
১৭ পিতা! রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন্তরী স্বাতন্থ্যমর্থতি। অনু ৪৬1১৪ 
অনু ২১২১ 
নাস্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিৎ যা বৈ শ্বাতন্ত্রামর্থতি ॥ অনু ২১২৯ 
প্রজাপতিমতং হোতন্ন স্ত্রী স্বাতস্ত্র্হতি । অনু ২৯১৪ 


৫8 মহাভারতের সমাজ 


করেন, তখন সুভদ্রা-প্রমুখ নারীগণ পুত্রকগ্ভাদি সহ স্ব স্ব পিত্রীলয়ে গমন করেন, তাহাদের 
ত্রাতার! তাহাদিগকে লয় গিয়াছিলেন।১৮ 
কৃষ্ণ বনে পাগুবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সত্যতাম! তাহার সহচরী 

ছিলেন । ১৯ 

দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাম নিন্দিত-_ বিবাহিতাদের পক্ষে দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস 
করা লোকচক্ষে বড় ভাল দেখাইত না । ২০ 

অনপত্য। বিধবাদের পিতৃগৃহে বাস__ অনপত্যা নিরাশ্রয় বিধবাদের বেলায় 
যেন পিতৃগৃহে থাকাই সমধিক প্রচলিত ছিল।২১ 

পাতিব্রত্যই আদর্শ সতীত্ব পাতিত্রত্যধর্ধ্ের উপরে খুব জোর দেওয়া 
হইয়াছে । মহাভারতে সতীত্বের বর্ণনার বাহুল্য দেখিতে পাই। বিবাহিতা নারীর চরম 
আদর্শ ছিল-- পতিভক্তি। পতির পরিবারের সকলকে সন্থষ্ট করা সতীর প্রধান কাজরূপে 
পরিগণিত হইত। তাই দেখিতে পাই বিবাহের পরেই গান্ধারী সমস্ত কুরুবংশের সন্ধপ্টি- 
বিধানে ব্যস্ত ২২ 

সতীত্ব পরম ধন্ম-_ সাবিত্রী, দময়স্তী, শকুস্তলা, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সত্যভামা, 
স্বতদ্র! প্রমুখ নারীগণের চ।রত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, আদর্শ সতীত্বের 
চিত্রই যেন বেদব)াস অঙ্কন করিয়াছেন। সতীত্ব রক্ষায়ই নারীর চরিক্র সমধিক উজ্জল হইয়া 
উঠে। কি গৃহে, কি অরণে, সর্বত্রই নারী তীহার স্বামীর পরম সহায় এবং সহ্ধম্মিণী | 
নারীই গৃহলক্ষী | 

নাবীব তেজস্বিতা__- শকুস্তলা, গান্ধাবী, কুস্তী এবং দ্রৌপদীর চরিত্রে অনন্ত- 
সাধারণ তেজস্থিতাও ফুটিয! উঠিয়াছে। 

শকুন্তলী-_ পুত্রসহ শকুস্তলা হস্তিনাপুরীতে দুক্সান্তের সমীপে উপস্থিত হুইলে 
দুম্মস্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন স্কুরমাণৌষ্টসম্পুটা শকুস্তলার যে চিত্র 
অস্কিত হইয়াছে, তাহা তাহার অসাধারণ তেজন্বিতার ব্যঞ্জক। তিনি রাজাকে তখন যে 
সকল নীতিসঙ্গত উগ্রবাক্য শুনাইয়াছেন, ক্রোধের সময়েও সেইরূপ স্ুসঙ্গত সময়োপযোগী 


১৮ সুভগ্রীমভিমন্াঞ্চ রথমারোপা কাঞ্চনম্‌॥ 
আরুরোহ রথং কৃষ্ণ পাণ্ডবৈরভিপুজিতঃ ॥ 
| ইত্যাদি । বন ২২।৪৭-৫১ 
১৯ উপাসীনেধু বিপ্রেধু পাগবেধু মহাত্মহ্। 
ভ্রৌপদ্দী সত্যভাম| চ বিবিশাতে তদা1 সমম্‌ ॥ বন ২৩২।১ 
২* নারীণাং চিরবাসো হি বাঁন্ধবেধু ন রোচতে। 
কীত্িচারিত্রধর্শঘ্বস্তশ্রা্ত মা চিরদ্‌ | আদি ৭৪।১২ 
বিপ্রবাসমলাঃ স্ত্িয়ং | উঃ ৩৯1৮০ 
জ্ঞাতীনাং গৃহ্মধাস্থা। । অনু ৯৩১৩২ 
২১ ভগিনী চানপতা।। উঃ ৩৩।৭৪ 
২২ গাক্ধার্ধযপি বরারোহা শীলাচারবিচেটিতৈঃ | 
তুষ্টিং কুরূণাং সর্ব্বেষাং জনয়ামাস ভীরত ॥ আদি ১১1১৮ 


নারী ৫৫ 


বাক্য প্রয়োগ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর নছে। তেজশ্বিতার সহিত ধৈর্য্য ও 
বুদ্ধিমত্তার এরূপ সম্মিশ্রণ শকুস্তলাচরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ।২৩ 

বিছুল1-_ ক্ষাত্রধর্পর তা দীর্ঘদশিনী বিছুলা নামে এক তেজস্থিনী নারী ছিলেন। 
তাহার পুত্র সঞ্জয় সিদ্ধুরাজকর্তৃক পরাভূত হুইয়! নিতান্ত দীনভাবে কাঁলযাপন 
করিতেছিলেন। তেজস্থিনী জননী পুত্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে নান! উদ্দীপক উপদেশ 
দিয়া কহিলেন "পুত্র, তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, তুষাগ্সির গ্তাঁয় মৃছু মৃদু জলিও না, বেশী না 
পারিলে এক মুহূর্তের জন্যও দাবাগ্রির মত শিখা বিস্তার করিয়া জগৎকে দেখাও-_ তুমি 
কষত্রিয়ের সম্তান। বীরত্ব প্রদর্শন না করিতে পারিলে তোমার মৃত্যুই শ্রেয়: | যে ছেলের 
শৌধ্যবীর্ধ্য নাই; তাহাকে ছেলে বলিতে লজ্জা হয়।” বিছুলার পুত্রান্থশীসন-অধ্যায় পাঠ 
করিলে নিতান্ত কাপুরুষেরও কর্ধপ্রেরণা জাগিবে ২৪ 

গান্ধারী__ গান্ধারীও অত্যন্ত তেজস্থিনী ছিলেন। ছুঃশাসন কেশা কর্ষণপূর্ববক 
দ্রৌপদীকে কুরুসভায় লাঞ্ছিত করিলে গান্ধারী ক্ষোভে ও লজ্জায় মিয়মাণ হইয়া পড়েন, 
পরে একদিন তেজস্থিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন “রাজন, 
তুমি নিজের দোষে নিমজ্জিত হুইও না, অশিষ্টপুত্রদের প্রত্যেক আচরণের অনুমোদন করা 
তোমাতে শোভা পায় না, তুমি বুধিষ্ঠিরাদির পরামর্শ অন্ুসাঁবে চল, ধর্ধজ্ঞ বিছুর তোমার 
মন্ত্রী, তাহার বাক্য পালন কর। কুলপাংসন দুর্ষ্যোধনকে পরিত্যাগ কর, মনে হইতেছে; 
তোমার পুত্রন্নেহই এই বংশের বিনাশের কারণ হইবে | আর তুল করিও না, এবার কর্তব্য 
স্থির কর, পুত্রশ্নেহের আকর্ষণে ধর্মকে বিসর্জন দিও না 1৮২৫ 

উভয়পক্ষের শান্তির নিমিত্ত পাগডবদের দূতরূপে মাত্র পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিতে 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় উপস্থিত হইলেন। তাহার যুক্তিপৃর্ণ সকল কথাই ব্যর্থ হইল। তখন 
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিছ্ুর দীর্ঘদশিনী গান্ধারীকে রাজসভায় লইয়া আসিলেন। গান্ধারী 
ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন “রাজ্যকামুক ধন্ধার্থলোপী অশিষ্টপুত্রকে 
তুমিই ত এত বাড়াইয়া তুলিয়াছ, সেই পাঁপবুদ্ধির সকল দছুরতিসন্ধি তুমিই অনুমোদন 
করিয়া থাক, আমার কথায় ত কখনও কান দিলে না?” পরে বিছুরের দ্বারা ছুষধ্যোধনকে 
রাজসভায় আনাইয়া অনেক উপদেশও দিয়াছেন ।২৬ 

কুম্তী-_ বিছুলার বাক্য উদ্ধত করিয়া কুস্তীই যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন। তিনি রুষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন “দারিদ্র্য এবং মরণ একই কথা, ক্ষত্রিয়- 
সন্তান শক্তি সামর্থ্য সত্বেও নিবীর্যের ম্যায় অভিভূত হইয়া থাকিবে, ইহা! পরম বিম্বয়ের 


২৩ আদি ৭৪ তম অঃ। 
২৪ উঃ ১৩৩ তম অঃ। 
২৫ তম্নেত্রাঃ সন্ত তে পুত্রাঃ মা ত্বাং দীর্ণাঃ গ্রহ সিধুঃ। 
তন্মাদয়ং মদ্বচনাৎ তাজ্যতাং কুলপাংলনঃ ॥ ইতাদি। সভ1 ৭৫।৮ ১ 
২৬ উঠ ১২৯ তম অঃ। 


৫৬ মহাভারতের সমাজ 


বিষয়। কৃষ্ণ, তুমি যুধিষ্টিরকে বলিবে-_ তোমার জননী বিছ্বুলার উপদেশ বাক্য ক্মরণ 
করাইয়া! দিতেছেন, ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধে যেন ভীত না হয়। তিনি ক্ষত্রিয়কন্তা এবং 
ক্ষব্রিয়পত্ী ; ক্ষত্রিয় জননী বলিয়াও যেন পরিচয় দিতে পারেন ।৮২৭ 

দ্রোপদী-_দ্রোপদীর চরিত্রে যথেষ্ট কঠোরতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বনপর্বে 
যুধিষ্টিরের সহিত তাহার উক্তি প্রক্তক্তিতে ক্ষত্রিয়-রমণী-স্থলত মহাশক্তির স্ুরণ দেখিতে 
পাই।২৮ হুর্দীস্ত লম্পট কীচককেও তিনি তয় করেন নাই, তাহার প্রচণ্ডধাক্কায় সেই 
হতভাগাকেও ছিন্নমূল বৃক্ষের গ্যায় ভূলুষ্িত হইতে হইয়াছিল ।২৯ 

তিনি সব দিক দিয়া একজন পরিপূর্ণ রমণী ছিলেন। তাহার সর্বতোমুখ বিকাশের 

ছবি সারা মহাভারতকে সমুজ্জবল করিযাছে। যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলায় ত্বাহীকেও পণে 
হারিলেন, তখন ছুঃশাসনের হাতে লাঞ্ছিতা হইয়াও ধৈর্য হারান নাই। যুধিচিরের প্রতি 
ছুই চারিটি কট ভাষা প্রয়োগ করা হয়ত তখন স্বাভাবিক ছিল, তাহার পাতিব্রত্য ছাড়া আর 
কোনও প্রবৃত্তি সেই স্বাভাবিক ইচ্ছাকে সঙ্কুচিত করিযাছে, তাহা বলিতে পারি না । এ-হেন 
চিত্তবিকারের সময়েও তিনি বিকৃত হন নাই। বনবাসকালে অল্নানবদনে প্রভূত ছুঃখ কষ্ট সহা 
করিয়াছেন, তাহার চরিত্রের গ্যায় মৃদকঠোর নারীচরিত্র মহাভারতে আর একটিও 
নাই। 

দ্রৌপদীকে পাশাখেলায় পণ রাখায় নারীত্বের মর্য্যাদা ক্ষু্ হইয়াছে__ 
সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান খুব উচ্চে ছিল এই কথার সমর্থক উদাহরণ যদিও সর্বত্র পাওয়া 
যায় না, তথাপি মোটামুটি বলিতে পারা যায়, স্ত্রীলোকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদশিত হইত। 
যুধিষ্ঠির দৌপদীকে কেন যে পাশাখেলায় পণ রাখিলেন, তাহা বুঝা শক্ত; এরূপ উদাহরণ 
মহাভারতে আর কোথাও পাওয়া যায না। সাধারণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির সমান 
শ্রেণীতে ধর্ম্পত্তীকে গণনা করা কতখানি সঙ্গত হইয়াছিল বলিতে পারি না। নারীত্বের 
মর্যাদা এখানে অনেকখানি ক্ষুপ্ন করা হইয়াছে বলিষা মনে হয়। 

ভার্ধ্যার প্রশংসা-_ ভাধ্যার প্রশংসা করিতে গিয়া বল! হইয়াছে__ ভার্ধ্যাই 
মাস্থষের অর্ধেক শরীর, ভাষ্য শ্রেষ্ঠ সখা, ভাধ্যাই ধর্ম অর্থ ও কামের মূল 1৩০ 

ধাহাঁর ভার্ধ্যা সাঁধবী এবং পতিব্রতা, তিনি ধন্য | ধর, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের 
মূল একমাত্র ভার্ধ্যা। সমস্ত কার্ষ্যেই ভার্ধযা পুরুষের পরম সহায়। রোগে শোকে গীড়িত 


২৭ দারিদ্যমিতি বং প্রোং প্ধ্যার়মরণং হি তৎ। ইত্যাদি। 
উঃ ১৩৪।১৩-৪১ 
২৮ অবজ্ঞানং হি লোকেহশ্মিন্‌ মরণাদপি গহিতম্‌। ইত্যাদি । বন ২৮/১২-৩৬ 
২৯» পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ | বিঃ ১৬।৮ 
৩০ অর্াং ভার্যয মনুষ্য ভার্ধা। শ্রেষ্ঠতম; সখ! । 
ভাধ্যা সুলং ত্রিবর্গন্য ভার্ধা! মূলং তরিয্ততঃ ॥ আদি ৭৪1৪১ 


নারী ৫৭ 


পুরুষের ভার্ধ্যার সমান তেষ্জ আর কিছুই নাই। যাহার গৃছে সাধবী প্রিয়বাদিনী ভাধ্যার 
অভাব, তাহার পক্ষে গৃহ এবং অরণ্যে কোন প্রতেদ নাই 1৩১ 
পরীর সাধুতাতেই পুরুষের জীবন মধুময় হুইযা উঠে। ধর্ম, অর্থ, কাম, সম্তান, 
পিতৃতৃপ্তি প্রভৃতি পত্ধীর অধীন। স্ততরাং ভার্ধা মানবের পরম সহায়। তার্ধ্যার প্রতি 
সদ্ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য 1৩২ 
পত্তী মাতৃব সন্মাননীয়া__ ভার্্যা শ্রী হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত যোগ জন্ম- 
জন্মাস্তরের, পড়্ী মাতৃবৎ সম্মাননীয়া। গৃহস্থের আনন ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই পত্বীর অধীন। 
স্নতরাং পদ্ধীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করা সশীচীন নহে 1৩৩ 
্ত্রীজাতির পুজ্যতা_ স্ত্রীজাতি সর্বথা পৃজনীয়া। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের 
প্রতি যথাযোগ্য সন্মান প্রদশিত হয়, দেবতাগণ সেই পরিবারে আনন্দে বাস করেন। 
স্্রীলৌকগণ সর্াবস্থায়ই পরম পবিত্র । 
যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেখানে সমস্ত শুভ আয়োজনই ব্যর্থ। 
যে পরিবাঁরে স্ত্রীলৌকগণ মনোদুঃখে অভিসম্পাত করেন, সেখানে সমস্ত শুভকন্ধব 
বিনষ্ট হয় ।৩৪ 
পরিবারে নারীর সম্মান__ প্রত্যেক পরিবারেই গৃহলক্ষমীগণ বিশেষভাবে সম্মানিত 
হইতেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে যুধিঠিরের একটি উক্তি হইতে বুঝা যায় ধর্ধপত্বীদের স্থান কত 


৩১ শ1১৪৪ তম অধায়। 

৩২ ধর্ম্মকামার্থকাধ্যাণি শুশ্রষ। কুলসস্তৃতিঃ | 
দারেষধীনে] ধর্মশ্চ পিত্ণামাত্নত্তখ| & অশ্ব ৯০1৪৭ 

৩৩ ভার্ধ্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভাধ্যাবস্তঃ শ্রি। ধুতাঃ। দি ৭৪1৪২ 
শ্রিয়; এতীঃ স্্িয়ে। নাম সৎকাঁ্য ভূতিমিচ্ছতা। ॥ অনু ৪৬1১৫ 
এতম্মাৎ কারণাদ রাজন্‌ পাণিগ্রহণমিয্যতে | 
যদাপ্রোতি পতিভীর্ধ্যামিহ লোকে পরত্র চ॥ আদি ৭81৪৭ 
তক্মাদ ভা্যাং নরঃ পশ্ে্মতৃবৎ পুত্রমাতরম্‌ ॥ আদি 1818৮ 
স্ুসংয়ন্ধোহপি রামাণাং ন কুর্ধাদপ্রিয়ং নরঃ। 
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্মুঞ্চ তান্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি । আদি ৭৪1১ 

৩৪ পুজা! লালয়িতব্যাশ্চস্্রিয়ে। নিত্যং জনাধিপ । 
সত্রিয়ো৷ বত্র চ পুজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ ॥ অনু ৪৬1৫ 


পুজনীয়। মহাভাগাঃ পুণ্যাশ্চ গৃছদীপ্তয়ঃ 

রি: তিয়ে। গৃহন্টোক্তান্তন্মাদ্রক্ষ্যা বিশেষতঃ ॥ উঃ ৩৮১১ 
অপুজিতাশ্চ ঘত্ৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলা! ক্রিয়াঃ। 

তদ| চৈতৎ কুলং নান্তি হণ শোচত্তি জাময়ঃ ॥ অনু ৪৬1৬ 
জামীশপ্তানি গেহানি নিকৃত্তানীব কৃত্যয়! | 


নৈব ভাঁত্তি ন বর্দপ্তে শরিয়া হীনানি পাখিব । অনু ৪৬।৭ 
৮ 


৫৮ মহাভারতের সমাজ 


উচ্চে ছিল। তিনি বলিতেছেন-__ “এই দ্রৌপদী আমাদের প্রিয়! ভার্ধ্যা, প্রাণ হইতেও 
গরীয়সী, ইনি মাতার গ্ভায় পরিপাল্যা ও জ্যো্ঠা ভমীর গায় পূজনীয়া 1৮৩৫ 


মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভম্মী প্রত্যেক পরিবারেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের ও তক্তির পাত্রী, তাই 
ছুইজনের সঙ্গেই পত্বীর উপমা দেওয়! হইয়াছে। নকুল ও সহদেব পতশ্রমে ক্লান্ত ভ্রৌপদীর 
পাদসংবাহন করিয়াছেন ।৩৬ 


নারীর স্বভাবজাত গুণ-_ মুদুতা, মধুরতা, তম্নুতা এবং বিব্লুবতা নারীদের 
সহজাত গুণ, ইহা খধষিদের অভিমত 1৩৭ 
পতিব্রতার ধন্ম ও আদর্শ__ নারী মধুর স্বভাবা হইবেন, স্ৃবচনা স্খদর্শনা ও 
অনন্যচিত্তা হইয়া স্বামীর ধর্ীচবণে সহায়তা করিবেন। 
যিনি সর্বদা স্বামীকে দেবতার মত জ্ঞান করেন, তিনিই ধর্্ভাগিনী হন। 
যিনি সর্ববদ! পুত্রমুখ দর্শনের মত পতিমুখ দর্শনেও আনন্দ পান, তিনিই সাধ্বী। 
স্বামী সময় সময় কঠোর কথা! বলিলেও যিনি প্রসন্নমুখে ব্যবহার করিতে পারেন, 
তিনিই যথার্থ পতিব্রতা ।৩৮ 
পুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয়তর-- যিনি দরিদ্র, দীন, ব্যাধিত, পৎশ্রমে ক্লান্ত 
পতিকে পুত্রের মত আদর যত্র করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ধচারিণী। যিনি অন্নপ্রদানে কটুম্ব- 


গণকে পোষণ করেন, কামে, ভোগে, এখবর্ষ্ে বা স্থখে কখনও পতি ভিন্ন অগ্ত কাহারও চিন্তা 
করেন না, তিনিই ধর্মচারিণী। সাধবী মহিলা পুত্র অপেক্ষাও স্বামীকেই বেশী ভালবাসেন ।৩৯ 


সী তিসপাস শশা 


৩৫ ইপ়ং হি নঃ প্রিয়া! ভার্যা। প্রাণেভ্যোইপি গরীর়সী। 

মাতেব পরিপাল্যা চ পূজা৷ জোষ্টেব চ ম্বনা ॥ বিঃ ৩।১৭ 
৩৬ তন্তা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পুজিতলক্ষণৌ । 

করাত্যং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহৃতুঃ ॥ বন ১৪৪।২০ 
৩৭ মৃহুত্ব্ক তনুত্বধ্ক বিরুবত্বং ততৈব চ। 

সত্ীগুণ। ধবিভিঃ প্রোক্তা ধশন্মতব্বার্বনিশ্চয়ে | অনু ১২1১৪ 
৩৮ স্ম্বভাবা হৃবচনা সুবৃত্তা হখদর্শনা । 

অনন্চিত্ত। হুমুখী ভর্ত,ঃ স। ধর্মচারিণী ॥ অনু ১৪৬৩৫ 

স1 ভবেদ্ধন্মপরম স| ভবেদ্ধন্নভগিনী | 

দেববৎ সততং সাধবী য। ভর্তা রং প্রপশ্ঠতি । অনু ১৪৬।৩৬ 

দৈবতং পরমং পতি; | অশ্ব ৯০৫১ । শ1 ১৪৫ তম অ--১৪৮ তম অঃ 

পৃত্রবন্তু মিবাভীক্ষং ভর্ত,বদনমীক্ষতে । 

য1 সাঁধবী নিয়তাহারা স| ভবেদ্ধন্নচারিণী ॥ অনু ১৪৬।৩৮ 

পরযাণ্যপি চোক্তা যা! দৃষ্টা দুষ্টেণ চক্ষুম!। 

সুপ্রসন্ননুখী ভর্ত,য1 নারী সা পতিতব্রতা ॥ অনু ১৪৬৪২ 
৩৯ দ্বরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বন। পরিকশিতম্‌। 

পতিং পুত্রমিবোপান্তে স নারী ধর্্মচারিণী ॥ অনু ১৪৬1৪৪ 

বিভর্তযনপ্রদানেন কুটুম্বং চৈব নিতাদা 

ন কামেধু ন ভোগেষু নৈহ্বর্ষে ন সুখে তথা । 

স্পৃহা বস্তা বথ! পত্যো স। নারী ধর্পভাগ্িণী ॥ অনু ১৪৩1৪৫ 

পুত্রলোকাঁৎ পতিলোকং বৃথান৷ সত্যবার্দিনী। 

প্রিষ্ান্‌ পুত্রান্‌ পরিত/জ্য পাওবাননুরুধ্যতে ॥ উঃ ৯৪৪ 

কামং স্বপিতু বালোইর়ং ভ্ূমৌ মৃত্যুবশং গতঃ। 

লোহিতাঙ্ষে! গুড়াকেশে। বিজয়ঃ সাধু জীবতু | অশ্ব ৮০১৩ 


নারী ৫৯ 


তপন্থিনী গৃহিণী__ অতি প্রত্যুষে শধ্যা ত্যাগ করিয়া যিনি গৃহকর্থে ব্যাপৃত 
থাকেন, গোময়দ্বারা গৃহাদির শুদ্ধিবিধান করেন, অগ্নিকার্ধ্য (পাক প্রভৃতি ) প্রভৃতি করিয়া 
থাকেন, দেবতা ও অতিথি সেবায় সহায়তা করেন, পরিবারের সকলের আহারের পর নিজে 
অন্নগ্রহণ করেন, শ্বশ্ন শ্বশুরাদি গুরুজনের প্রতি তক্তিমতী হন, তিনিই প্রকৃত তপস্থিনী 1৪০ 

যিনি সরলা সত্যস্বভাবা, দেবতা ও অতিথির পরিচর্য্যা় আনন্দিতা হন, যিনি 
কল্যাণশীল! পতিব্রতা, শ্রী স্বয়ং সেই সতীলক্ষমীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন।৪১ 

ইছাই ছিল সতীসাধ্বীর লক্ষণ। যিনি ইহার বিপরীত আচরণ করিবেন, তাহার 
স্থান বড় নীচে, সমাজের চক্ষুতে তিনি অতিশয় হেয় । 

শ্বশুর অপবাদ প্রচাঁর-করা, শ্বশ্রীকে গৃহকর্ষ্বে নিয়োগ করা কিন্বা স্বামীর প্রতি 
ছুর্বযবহার করা অত্যন্ত গহিত । শপত্প্রকরণে এই সব পাপের উল্লেখ কর! হইয়াছে ।তৎকালে 
শপথে বলা হইত “যে নারী অমুক গহিত কাঁজ করিয়াছেন, তিনি স্বামীর প্রতি দুর্ব্যবহার 
করুন।” অর্থাৎ তাহাতেই পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে । কোনও সাধবীর 
মুখে এপ শপথ বাক্য শুনিলে মনে করা হইত, এতবড় পাপের নামে (স্বামীর প্রতি 
দুর্ব্যবহার ) যেহেতু শপথ করিতেছেন, হ্থতরাং ইনি নিশ্চয়ই সেই গঠিত কাজটি করেন 
নাই 1৪২ 

সংসারিক কর্মে স্ত্রীলোকের দায়িত্ব পারিবারিক সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে 
তত্বাবধান করা! স্ত্রীলোকেরই কাজ ছিল। দ্রৌপদীসত্যভামা-সংবাদে উল্লিখিত হইয়াছে, 
সংসারের সমস্ত কাজেই দ্রৌপদীর একটা বিশেষ স্থান ছিল। তাহার উপর ভার দিয়াই 
পাগুবেরা নিশ্চিত মনে শ্ব স্ব কাজ করিতে পারিতেন।৪৩ 


৪* কল্যোথানরতিশিত্যং গৃহশুজষণে রতা। 

সুসংহৃষ্ক্ষয়া চেব গৌশকৃৎকৃতলেপন।॥ 

অগ্রিকার্ধ্যপর! নিত্যং সদ। পুষ্পবলিপ্রদ|। 

দেবতাতিথিত্বতা নাং নির্ববাপা পতিন৷ সহ ॥ 

শেষান্নমুপভুপ্পানা বখান্ায়ং বখাবিধি। 

তুষ্টপৃষ্টজন নিত্যং নারী ধর্শেণ যুজাতে ॥ 

্বশ্র্ব শুরয়োঃ পাঁদৌ তোবয়ন্তী গুণাম্বিত|। 

মাতাপিতৃপর| নিত্যং ঘা! নারী সা তপোধনা ॥ অনু ১৪৬1৪৮-৫১ 
৪১ সত্যন্বভাবার্জবসংযুতান্থ বসামি দেবহিজপুজিকাস্থ। ইত্যার্দি। অনু ১১১১-১৪ 
৪২ শ্বশ্রাপবাদং বদতু ভর্ত,ভবতু ছুর্মনাঃ। অনু ৯৪৩৮ 

নিত্যং পরিভবেচ্ছুজং ভর্তভবতুছর্মবনাঃ 

একা স্বাছু সমঙ্নীতু বিসন্তৈষ্তং করোতি যা | অনু ৯৩১৩১ 

দা স্বতং স্ষ। বৃদ্ধাং পরিচারেণ যোক্ষাতে । শা ২২৭।১১৩ 
৪৩ ময়ি সর্ববং সমাসজা কুটুম্বং ভরতর্ষভাঃ। 

উপাসনরতাঃ সবে ঘটয়ন্তি বরাননে ॥ বন ২৩২৫৪ 


৬০ মহাভারতের সমাজ 


পুরুষের .বিকাশে নারীর সহায়তা_ যদি এই সকল উদাহরণকে সেই কালের 
সমাজচিত্র রূপে ধরা যায়, তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে-_- পুরুষের সম্পূর্ণ 
বিকাশ যে নারীর কর্কুশলতার উপর নির্ভর করে, মহাভারতে এই বিষয়ে ভূরি তৃরি দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। পতির সর্বাঙ্গস্ুন্দর পরিণতিতে পত্বীর গৃহকর্্ম অপরিহার্ধ্য সহায় ছিল। 
ভোজনাদির তত্বাবধান-__ বিশেষত: খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বিষয়ে 
তত্ত্ব লওয়া একমাত্র তাহাদেরই কাজ ছিল। নিজে অভুক্ত থাকিয়া ব্যাপারাদিতে খোৌঁজ- 
খবর লইতে এবং স্ুশৃঙ্খলীয় সম্পাদন করিতে তাহার! খুবই পটু ছিলেন ।8৪ 
পাতিব্রত্যের ফলশ্রুতি-_ একন্থাীনে বলা হইয়াছে, যে নারী পতিশুশ্রষারপ 
ধন্মপথ অবলম্বন করেন, তিনি অরুত্ধতীর গ্যায় স্বর্গলোকেও পৃজিতা হন।৪৫ 
পতিত্রতা স্ত্রীলোকের মাহাত্ম্য নানাভাবে মহাভারতে চিত্রিত হইয়াছে । দেবতারাও 
যে লোক দেখিতে পান না, পতিব্রতা নারীগণ তাহাও দেখিতে পাঁন।৪৬ 
সতীত্ব এক প্রকার যোগ-_ মহাভারত-আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, 
সতীত্ব এক প্রকার “যোগ” । যৌগিক প্রক্রিয়ায় এখবর্্য লাভ করা যায়, ইছা যোগশাস্তে 
প্রসিদ্ধ, সতীত্বধর্ম্ের যথাযথ প্রতিপালনেও নারী অনন্ত এশ্বর্যের অধিকারিণী হন, এই 
তথ্যটি বুঝাইবার নিমিত্ত অনেকগুলি উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
পতিব্রতার উপ্যাখ্যান_- বনপর্ধের পতিব্রতার উপাখ্যান তন্মধ্যে সমধিক 
যোগৈশ্বর্যের কথা প্রকাশ করে। উপাখ্যনটি এই_- কৌশিক নামে এক ব্রাঙ্গণ বেদ 
উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। একদিন বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ আবৃত্তি করিতেছেন, 
এমন সময় একটি বক উপর হইতে ব্রাহ্মণের শরীরে মল ত্যাগ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয় 
বকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি ব্রাহ্মণের ক্ুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণশূচ্য বকের শরীর নীচে 
পড়িয়া গেল। ব্রাঙ্গণের ইহাতে বড় অন্থুশোচনা হইল। তারপর তিনি ভিক্ষা করিয়া 
গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন, একদিন কোনও গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হুইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা 
করিলে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার জগ বলিয়া বাসনপত্র 
পরিফার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার ক্ষুধার্ত পতি বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। 
গৃহকর্রা ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তারপর 
ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে গিয়া দেখেন ব্রাঙ্গণ রাগে থরথর করিতেছেন। গৃহকর্রী ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ব্রাহ্মণ শান্ত না হুইয়া দ্বিগুণ জলিয়া উঠিলেন। পতিব্রতা 


৪৪ অভুক্তং ভুক্তবদ্বাপি সর্ধবমাকুজবামনম্‌ । 

অভুপ্জীন! যাজ্ঞসেনী প্রত্যবৈক্ষদূ বিশাম্পতে | সম্ভ] ৫২1৪৮ 
৪৫ ইমং ধর্পথং নারী পালয়ন্তী সমাহিত । 

অরুদ্কতীব নীরীণাং শর্গলোকে মহীয়তে ॥ অনু ১২৩২, 
৪৬ সম্ভি নানাবিধা লোক! যাংস্্ং শত্রু ন পশ্যমি। 

পশ্ঠামি যানহং লোকানেকপত্যাশ্চ বাঃ ভ্তরিয়ঃ ॥ অনু ৭৩২ 


নারী ৬১ 


বলিলেন “আমি ত বক নই, ক্রুদ্ধ হইয়াই আর কি করিবেন?” ব্রাক্ষণ পতিব্রতার 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের কথা জানিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হুইয়া নিজের তগশ্তার অসম্পূর্ণতা 
বুঝিতে পারিলেন এবং ক্রোধ জয় করিতে উপদেশ পাইয়া পতিব্রতার নির্দেশ অনুসারে 
শীস্্তত্ব জানিবার নিমিত্ত মিথিলায় পিতৃমাতৃভক্ত ব্যাধের নিকট যাত্র! করিলেন। 

এই উপাখ্যানে দেখ যায়, পতিশুশ্রধাতেই সেই রমণী অসাধারণ যৌগিক ক্ষমতা 
অর্জন করিয়াছিলেন ।৪৭ 

গান্ধারীকর্তৃক কৃষ্ণকে অভিসম্পাত-_ এরূপ অসাধারণ বিভূতি পতিব্রতাদের 
নিতান্ত সহভপ্রাপ্যকূপে মহাভারতে বণিত। পুত্রশৌোকে অধীরা গান্ধারী কুরক্ষেত্রের 
মহাশ্মশানে শ্রীকষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন-__ “হে কৃষ্ণ, পাগুব ও আমার পুত্রগণ পরস্পর 
কলহ করিতেছিল, তুমি ত ইচ্ছা করিলে নিবৃত্ত করিতে পারিতে ? সমর্থ হইয়াও তুমি 
উপেক্ষা করিয়াছ। আমি অভিশাপ দিতেছি, তোমার জ্ঞাতিরা পরস্পর কলহে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইলে তুমিও কুৎ্সিতভাবে নিহত হইবে। পতিশুঞঁষায় আমি যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছি, 
সেই সতীত্বের জোরেই তোমাকে অভিসম্পাত করিলাম 1৮৪৮ 

আদিপর্বের বশিষ্ঠোপাখ্যানেও দেখিতে পাই, একজন পতিব্রতার অশ্রবারি 
অগ্নিতে পরিণত হইল 1৪৯ 

দময়ন্তীকর্তৃক ব্যাধভস্ম__ ছুঃখিতা দময়স্তীর ক্রোধে লম্পট ব্যাধ তৎক্ষণাৎ 
তক্মীভূত হইয়াছিল।৫০ সতীর অসাধারণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই এই সব উদাহরণের' 
সার্থকতা । পাতিব্রত্যধর্্মকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হইত সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ 
স্বর্গাদি ফলশ্রতিও নারীসমাজকে পাতিব্রত্যে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে রচিত। 

সাবিত্রীর উপাধ্যান-_- সাবিত্রীর উপাখ্যান সর্বজনবিদিত। সতীত্বের শক্তিতে 
সাবিত্রী অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়াছিলেন ।৫১ 

সমাজের আদর্শ পাতিত্রত্য-_ নারীকে পতিব্রতা উত্তম গৃহিণীরূপে তৈয়ার করাই 
যেন সমাজের আদর্শ ছিল। সর্ধত্র পতিব্রতামাহাত্ম্য এব্পভাবে কীর্তন করা হইয়াছে যে, 
মনে হয়, তখনকার সমাজে গৃহলক্্ীরূপে নারীকে পাওয়াই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় কথা। আর 
নারীদের আদর্শ ছিলেন সীতা।, সাবিত্রী, দময়স্তী, এবং গ্রাম্য কুলবধূ পতিব্রতা। এই সকল 
উপাখ্যানও একমাত্র সতীত্বধর্দ্ের চরম উদাহরণস্বরূপ উদ্াহৃত হইয়াছে । 


৪৭ বন ২*৫ তম অধ্যায়। 
৪৮ পতিশুশ্রষয়া ষন্মে তপঃ কিঞ্চিছুপাজ্জিতম্‌। 
তেন ত্বাং হুরবাঁপেন শগপ্দ্যে চক্রগদাধর ॥ স্ত্রী ২৫।৪২ 
৪৯ তন্তাঃ ক্রোধাভিভূতার। যান্যঅণাপতন্‌ ভুবি। 
পোহগ্রিঃ সমভবদ্দীপ্তত্তঞ্ দেশং ব্াদীপয়ৎ | আদি ১৮২১৬ 
৫০ উত্তমাত্রে তু বচনে স তথা মৃগজীবনঃ | 
বাহ্থং পপাত মেদিস্তামগিদদ্ধ ইব দ্রম: ॥ বন ৬৩৩৯ 
৫১ বন ২৯৬ তন অং। 


৬২ মহাভারতের সমাজ 


কল্যাণীয়াকে যেভাবে আশীর্বাদ করা হইত-_ গুরুজন কল্যাণীয়াকে যেভাবে 
আশীর্ববাদ করিতেন, তাহার একটা! নমুনা আদিপর্ক্রে দেখা যায়। নববধূ দ্রৌপদী স্বশ্া কুত্তী- 
দেবীকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্বাদ করিলেন__ “ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রের অন্ুগতা, 
স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন সোমের, দময়ন্তী যেরূপ নলের, ভদ্রা যেরূপ বৈশ্রবণের, 
অরুদ্ধতী যেরূপ বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী যেরূপ নারায়ণের, তুমিও সেইরূপ ভর্তৃচিত্রের অন্ুগামিনী 
হও। তুমি বীরপুত্রের জননী হও, বনু স্থখসৌভাগ্যে কাল যাপন কর, স্থুতগা হও, সখ 
সম্ভোগে কালাতিপাত কর, পতিব্রতা এবং ষজ্ঞপত্বী হও | পতিগণের দ্বারা নিজ্জিত পৃথিবীর 
ধনরত্ব অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাঙ্গণগণকে দান কর ।৮৫২ 

সেই নববধূই যখন পঞ্চপতি সহ বনে যাত্রা করেন, তখন আবার কুস্তীদেবীই উপদেশ 
দিলেন-_ “বসে, এই মহৎ ব্যসনেও শোক করিও না, তুমি শীল এবং আচারে উৎকৃষ্টা 
বিশেষতঃ স্ত্রীধর্্মে অভিজ্ঞা, পতিগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা তোমাকে 
বলিতে হইবে না) তুমি সাধবী, তোমাদ্বারা পিতৃকুল ও তর্তৃকুল উভয় কুলই অলম্কৃত 
হইয়াছে ।”৫৩ 

অনুশাসন পর্বে গঙ্গাদেবীর প্রশ্নের উত্তরে উম] যে ভাবে স্ত্রীধন্ম বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতেও মনে হয়, পাতিব্রত্যই ছিল স্ত্রীলোকের চরম লক্ষ্য। পতির ধর্ম, অর্থ ও কাম 
এই ব্রিবর্গের সহায়ত! করা নারীজীবনের পরম সার্থকতা । স্বামীকে দেবতার মত জ্ঞান 
করা স্ত্রীলোকের অতি উচ্চ আদর্শ । প্রত্যেকটি কথার মধ্যে পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যবর্ণনা 
দেখিতে পাইতেছি। 

অগ্নিসম্মুখে সহধন্মিণীত্ব-- পিতা ভ্রাতা প্রমুখ বন্ধুগণ যখন কন্যাকে বিবাহ 
দেন, তখন অগ্রিসমীপে ( যজ্ঞে) নারী পতির সহ্ধন্মিণীবূপে স্থিবীকৃত হন।৫৪ 


«২ বধেন্্রীণী হরিহয়ে স্বাঙা চৈব বিভাবসৌ । 

রোহিণী চ যথ।1 সোমে দময়ন্তী যথা নলে। 

যথা বৈশ্ববণে ভদ্র। বশিষ্ঠে চাপ])কন্ধতী। 

ষথ] নারার়ণে লক্ষীস্তথা ত্বং ভব ভর্তৃযু॥। আর্দি ১৯৯৫, ৬ 

জীবসৃবারহূর্তদ্রে বহুসৌখানমন্ধি তা । 

সুভগা ভোগসম্পমা! যজ্জপত্বী পতিব্রতা। আদি ১৯৯৭ 

পতিভিনিঞ্জিতামুবর্বাং বিক্রমেণ মহাঁবলৈঃ। 

কুরু ব্রাঙ্গণসাৎ সর্ববামস্বমেধে মহা ক্রতৌ ॥ আছি ১৯৯১০ 
&৩ বংসে শোকো ন তে কার্যাঃ প্রাপোদং ব্যসনং মহৎ। 

স্রীধশ্মাণামভিজ্ঞীসি শীলাচারবতী তথা ॥ 

ন ত্বাং সন্দেষ্ট মর্হামি ভর্ত ন্‌ প্রতি শুচিম্মিতে । 

সাধ্বী গুপসমাপন্না ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্‌ ॥ সভা! ৭৯1৪, ৫ 
৫৪ ন্ত্রীধর্মঃ পুর্বব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ। 

মহধর্শুচ রী ভর্ত,ভবত্যগ্রিসমীপতঃ ॥ অনু ১৪৬৩৪ 


নারী ৬৩ 


স্বতম্্ভাঁবে যজ্জাদিতে 'অনধিকার--- স্বতন্্রতাবে ( পতিকে বাদ দিয়া ) যাগ- 
য্ত, ব্রত, উপবাস প্রতৃতি ধর্শকার্ধ্যে বিবাহিত স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। একমাত্র পতি- 
শুশ্রষায়ই তাহারা ন্বর্গগমনের অধিকারিণী হন, ইহা মহাভারতের অভিপ্রায় । স্বামীর 
অনুমতি পাইলে ব্রতোপবাসাদিতে অধিকার জন্মে ।৫৫ 

শাগ্ডিীস্ুমনা-সংবাদ-_ শাগ্ডিলীস্বমনা-সংবাদেও সাধবী স্ত্রীলোকের ধর্ম বণিত 
হইয়াছে । সেখানেও দেখিতে পাই, শাণ্ডিলী স্থুমনাকে সতীধর্ধঘ বিষয়ে যে উপদেশ দিতেছেন 
তাহা ঠিক উল্লিখিত অনুশাসন পর্ধের ১৪৬ তম অধ্যায়ের উক্তির সমান। একমাত্র পতির 
শু্ষা করিয়াই শাগ্ডিলী দেবলোকে স্থান পাইয়াছিলেন।৫৬ 

প্রোষিতভর্তকার ব্যবহার-- স্বামী যাহা ভালবাসেন না, তেমন কোন ব্যবহার 
করিতে নাই। মঙ্গলস্থত্র ধারণ (?) করিয়া তাঙ্বলাদিবর্জনপূর্ববক স্বামীর ধ্যানে কাল 
কাটাইতে হয়। অঞ্জন, রোচনা, সুগন্ধি তৈল, ভালরপে স্নান, মাল্য, গন্ধাদি অন্ুলেপন এবং 
অন্া্য প্রসাধন দ্রব্য প্রোধিতভর্তুকার সম্পূর্ণ্পে পরিত্যাজ্য । সমস্ত আমোদ আহ্লাদ 
হইতে দূরে থাকিয়া কেবল স্বামীর কল্যাণ চিস্তাতে রত থাকিতে হইবে 1৫৭ 

নারীর যুদ্ধ ()__ মহাভারতে নারীকে কোথাও যোদ্ধবেশে দেখা যায় না। 
শিখণ্তীকে যদি নারীরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এই একটিমাত্র উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। 
কিন্ত শিখণ্ডী ত পরে পুরুষত্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বিবাহিতাদের অস্তঃপুরে বাস ও অবরোধপ্রথা__বিবাহিতা নারীগণ সাধারণতঃ 
অস্তঃপুরেই বাস করিতেন। ভদ্র গৃহস্থসমাজে অবরৌধপ্রথা সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।৫৮ 

উৎসবাদিতে বহির্গমন_বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে নারীরাও যোগ দিতেন ।৫৯ 

সম্ত্রাম্তঘরের মহিলাগণ শিবিকায় যাতায়াত করিতেন-__- শিবিকার ব্যবহার 


নি 
চি 


নান্তি হজ্জক্রিক্। কাচিন্ন শ্রান্ধং নোপবাঁসকং | 
ধর্ম স্বভর্তৃশুতষ] তয়। স্বর্গং জয়ন্তাত ॥ অনু ৪৬1১৩ 
যথ। পতা শ্রয়ে। ধন্মঃ স্ত্রীণাং লৌকে মনাতনঃ ॥ অনু ৫৯২৯ 
৫৬ অনু ১২৩ তম অঃ। 
প্রবসং বদি মে যাঁতি ভর্ত। কার্যোণ কেনচিৎ। 
মঙ্গলৈর্বহৃভিযু-ক্তী1 ভবামি নিয়ত। তদ। ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৩।১৬,১৭ 
৫৮ নগরাদপি যাঃ কাশ্চিদ্গমিয্যস্তি জনার্দলম্‌। 
রং কন্তাশ্চ কল্যাণান্তাশ্চ বাস্তত্তযনাবৃতাঃ ॥ উঃ ৮৬১৬ 
যা নাপশ্যংশ্ন্্রমসম। আশ্র১৫।১৩ 
৫» শাতকুস্তময়ং দ্রিবাং ্রেক্ষাগারমূপাগমৎ | 
গান্ধারী চ মহাভা গ। কুস্তী চ জয়তান্বর | 
স্রিয়শ্চ রাজঃ সর্ববান্তাঃ সপ্রেন্তাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ আদি ১৩৪।১৫ 


৫ 


নটি 


৬৪ মহাভারতের সমাজ 


যথেষ্টই ছিল, মানুষই শিবিকা বহন করিত। এই নিয়ম এখনও বু স্থানে প্রচলিত। 
পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পাল্কি ও শিবিকাঁর (ডুলি) ব্যবহার এখনও চলিতেছে ।৬০ 

পুরুষগণও সঙ্গে থাকিতেন__ উৎসবাদিতে বা অন্ত কোন কারণে মহিলাগণ 
যখন বাহিরে যাইতেন, তখন পুরুষরাও তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন। ব্রাহ্মণীদি সকল 
জাতীয় লোকের মধ্যেই এই নিয়ম ছিল। ধনিপরিবারের মহিলাদের তত্বাবধানের জন্য 
সেই সময়ে একজন অধ্যক্ষও নিষুক্ত হইতেন ৬১ 

মুনিখধিদের সন্ত্রীক পর্য্যটন_- লোকশিক্ষার উদ্দেস্তে সম্ত্রীক মুলিখবিগণ 
দেশ বিদেশে পর্যটন করিতেন, উভয়েই উপুক্ত জিজ্ঞাস্্ পাইলে উপদেশ দিতেন ।৬২ 

সভাসমিতিতে নারীদের আসন-- সভাসমিতিতে নারীদের বসিবার জন্য 
পৃথক ব্যবস্থা করা হইত। কুরুপাগডবের পরীক্ষার উদ্দেপ্তে যে প্রেক্ষাগার নিম্মিত হইয়াছিল, 
তাহাতেও মহিলাদের বসিবার নিমিত্ত একপাঁশে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। গান্ধারী, 
কুস্তী, প্রমুখ মহিলাগণ সেই মঞ্চেই বসিযাছিলেন।৬৩ 


সোমরস-পাঁন-_ কুন্তীর একটি কথা হইতে জানা যায়, স্বামীর সহিত সোমরস 
পান করিবার অধিকারও স্ত্রীলোকের ছিল 1৬৪ 


বানপ্রস্থ অবলম্বন__ পরিণত বয়সে পুত্রবধূর উপর সংসারের ভার দিয়া কোন 
কোন মহিল! বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সত্যবতী, কুত্তী, গান্ধারী, সত্যতাম। 
প্রমুখ মহিলাগণের প্রব্জ্যাগ্রহণের বিষয় বণিত আছে ।৬৫ 


৬০ ততঃ কন্ঠাসহশ্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদ|। 
পিতুনিয়োগাত্বরিত নিশ্চক্রাম পুরোত্তমাৎ ॥ আনি ৮০1২১ 
প্রাস্থাপয়দ রাজমাত৷ এ'মতীং নরবাহিন] ॥ 
যানেন ভরতশ্রেষ্ট স্বন্নপানপরিচ্ছদাম্‌ ॥ বন ৬৯২৩ 
দ্রৌপদী প্র্ুখাশ্চাপি স্রীদজ্বঃ শিবিকানুতাঃ। ইতাদি। আশ্র ২৩১২ 
প্রেব়িত্মে তবার্থায় বাহিনীং চতুরঙ্গিনীম। আদি ৭৩২১ 
৬১ মুহুর্ঠোদিত আদিত্যে সর্ব বালপুরস্কৃতাঃ। 
সদারান্তাপদান্‌ দরষ্টং নির্যযুঃ পুরবাদিনঃ ॥ 
্ত্রীসজ্ঘাঃ ক্ষত্রসজ্বাশ্চ যাঁনদজ্সমাস্থিতাঃ। 
রহ্মণৈঃ সহ নির্জগ্ ব্রক্গণীনাঞ্চ যোবিতঃ॥ আদি ১২৬1১২,১৩ 
সত্রাধাক্ষগুণ্ডাঃ প্রযুঃ। আশ্র ২৩।১২ 
৬২ সাঁধবী চেবাপ্ররন্ধতী। অনু ৯৩২১ 
৬৩ মধ্ণংশ্চ কারয়ামাহুস্তত্র জানপদ জনাঃ। 
বিপুলানুচ্ছ য়োপেতান্‌ শিবিকাণ্চ মহীধনা: ॥ আদি ১৩৪।১২ 
৬৪ গীত; সোমো! যথাবিধি। আশ্র ১৭।১৭ 
৬৫. বনং যো সত্যবতী নু.যাভ্যাং সহ ভারত | আদি ১২৮।১২ 
্বশ্রশ্বশুরয়োঃ কৃত্বা! শুশ্রযাং বনবাদসিনোঃ | 
তপসা শোবয়িয্বামি যুধিষ্টির কলেবরম্‌ ॥ আশ্র ১৭।২০ 
গান্ধারীসছিতো ধামানভ্যনন্দদ যথাবিধি ॥ আঁশ্র ১৫২ 
সত্যভাম! তথেবান্য। দেবাঃ কৃষ্ণন্ত দম্মতাঃ। 
বনং প্রবিবিশূ রাজন ! তাপন্তে কৃতনিশ্চয়া ॥ মৌ ৭৭8 


নারী ৬৫. 


উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্ত তপস্য1-__ সুলতা, শিবা প্রমুখ ব্রহ্মচারিণীদের তপস্তার 
উদ্দেশ্য মোক্ষপ্রীপ্তি, প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জগ্য কাশীরাজকগ্তা অন্বা তপস্তায় 
আত্মনিয়োগ করেন। অন্বা কাশীরাজের জ্যোষ্ঠা কন্তা, তিনি মনে মনে শান্বপতিকে পতিত্বে 
বরণ করিয়াছিলেন। ভীম্ম তাহা না জানিয়া অপর দুই ভগিনীসহ বিচিত্রবীর্ধ্যের সহিত 
বিবাহ দিবার নিমিত্ত অন্বাকেও লইয়া আসেন, পরে অন্বার মুখে তাহার সঙ্কল্প শুনিয়া 
বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ এবং ধাত্রীকে সঙ্গে দিয়া অন্বাকে শান্ধপতির সমীপে পাঠাইয়৷ দেন। 
শান্বপতি অন্বাকে অগ্ঠপূর্বধী মনে করিয়া গ্রহণ করেন নাই। অস্বা তীম্মকেই তাহার এই 
দুর্ভাগ্যের কারণ. মনে করিয়া ভীম্মনিধনের সঙ্কল্প করেন এবং তপস্তায় নিরত হন। তিনি 
কঠোর তপন্তার পরে যমুনাতীরে স্বহস্তে চিতা রচনা করিয়া দেহকে আহুতি দেন এবং 
জন্মাস্তরে দ্রপদছুহিতা শিখণ্ডিৰপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে 
পুংস্ব প্রাপ্ত হন ।৬৬ 

স্্ীলোকের নিন্দা সাধারণতঃ নারীসম্বন্ধে অনেক উচ্চ আলোচনা থাকিলেও 
মাঝে মাঝে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নারদপঞ্চচুড়া-সংবাদে নাঁরদের প্রশ্নের উত্তরে 
পঞ্চচূড়া নারীর যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, নারী সর্বাদোষের 
আকর। তাহাদের পাপপুণ্য, ধর্ম্াধর্্ম প্রভৃতি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। মানুষের চরিত্রে যত 
প্রকার দোষ থাকিতে পারে, সকল দোষই নাঁরীব চরিত্রে আছে। ৬৭ 

শ্রীমস্কগবদগীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, জন্মীস্তরীয় পাপের ফলেই জীব স্ত্রীরূপে 
জন্মগ্রহণ করে 1৬৮ 

মাঝে মাঝে আরও দুই চাঁরিটি জঘন্য উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ৬৯ 

বৈরাগা উৎপাঁদনেব নিমিত্ত নারীদের নিন্দা_ পূর্বাপর আলোচনা করিলে 
বুঝা যায়, বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির নিন্দা কীর্তন করা হইয়াছে। 
ধর্দ্ববিরুদ্ধ কামন! ত্যাগের দ্বারা সংযম প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেওয়াই এইগুলির প্রকৃত উদ্দোস্তয। 


৬৬ উ* ১৮৮ তম-- ১৯০ তম অঃ। 

৬৭ অনু ৩৮শ অঃ। 

৬৮ মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেশপি স্থাঃ পাপযোনয়১ | 
স্ত্িয়ো বৈগ্ঠান্তধা শৃদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ | ভী ৩৩৩২ 

৬৯ নহিস্ত্রীভ্যঃ পরং পুত্র পাগীয়ঃ কিঞ্চিন্তি বৈ। অনু ৪০1৪ 
নিরিক্দিয়া হাশান্্রশ্চ স্ত্রিয়োইবৃতমিতি শ্রুতিঃ ॥ অনু ৪১১২ 
ঈপ্সিতশ্চ গুণঃ স্ত্রীণামেকল্ত। বনুভর্তৃত। ॥ আদি ২*২।৮ 
অসত্যবচনা নাঃ কন্তে শ্রদ্ধ সতত বচঃ ॥ আদি ৭৪1৭৩ 
সত্রীযু রাজন সর্পেষু স্বাধাদপ্রভুশত্রযু। 
ভোগেধাযুষি বিশ্বানং কঃ প্রান্তঃ কর্ত,মর্থতি & উঠ ৩৭৫৭ 
দরিদ্রস্তেব ধোধিতা। দ্রোণ ২৮1৪২ 
ন হি কার্ধমনুধ্যাঁতি নারী পুত্রবতী সতী ॥ আদি ২৩৩৩১ 

৪ 


৬৬ মহাভারতের সমাজ 


অসংস্বভাব! স্ত্রীলোকের অশুচি মায়ার গণ্ডী হইতে দুরে থাকিবার নিমিত্ত উন্নতিকাম 
পুরুষকে সাবধান করাও এই সকল নিন্দার উদ্দেশ্ত হইতে পারে। যদি যথাশ্রুত 
অর্থই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অগ্ঠান্ত প্রশংসামুখর অধ্যায়ে সহিত সামগ্তস্ত 
রাখা শক্ত হইয়া পড়ে। নৈষ্টিক ব্রঙ্গচারিগণ কামিনীকাঞ্চনের খারাপ দিকৃটারই 
চিন্তা করেন, ইহাতে তাহাদের বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। এই কারণে দেখিতে পাই, 
সন্নযাসিসম্প্রদায়ের অনেকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে একই স্থত্রে গ্রথিত করিয়া উভয়েরই 
হেয়তা খ্যাপন করিয়া থাকেন এবং মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা পৌষণের উপদেশও তাহারাহ 
দিয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ মতবাদ পরম্পর বিরোধী নহে। ব্রহ্গচারী ও সন্যাশী- 
দিগকে সংসারের আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিবার জন্যই নারীজাতির নিন্বা করা 
হইয়াছে। 

বিবাহাদিতে যৌতুকাদিরূপে নারী প্রদান__ বিবাহে যৌতুকস্বরূপ,* শ্রান্ধে 
দানীয় দ্রব্যরূপে,"১ এবং বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তির সম্বদ্ধনায় উপঢৌকনরূপে৭২ অন্ঠান্ঠ 
দ্রব্যের সহিত সালক্কৃত। স্ত্রীলোক দান করা হইত । এই বিষয়ে মহাভারতে বহু প্রমীণ পাওয়া 
যায়। এমন কি, যুধিষ্ঠির রাজন্যযঘজ্জে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্গণগণকে দক্ষিণা দ্রিতে সোন৷ প্রভৃতির 
সঙ্গে স্রীলোকও দিয়াছিলেন।"৩ অবশ্ঠ এই প্রথা রাজা মহারাজাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, অন্যের পক্ষে এতবড় দান সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রথার শেষ পরিণতি 
ষেকি হইত তাহা কোথাও বলা হয় নাই । সেই সকল প্রদত্তা নারী সমাজে কিরূপ স্থান 
পাইতেন, প্রতিগ্রহীতাদের দ্বারা তাহাদের সম্তানসম্ততি জন্মিত কিনা, জন্মিলে তাহাদেরই 
বা স্থান সমাজের কোন স্তরে ছিল, এই সকল বিষয়ে পরিষ্কার কোন আলোচনা নাই। 
(“বিবাহ-প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ৩৮শ পৃষ্ঠা |) 

নারীধর্ষণ-__ তখনকার সমাজও লম্পটদের উপদ্রব হইতে মুক্ত ছিল না। 
স্বেচ্ছাচারী ধর্ষকের কলুষ দৃষ্টি হইতে প্রাপ্তবয়স্কা যুবতীকে রক্ষা করিবার জন্য বেশ জাগ্রত 
থাকিতে হইত। বুষ্ ও অন্ধককুলের হতবান্ধবা বিধবাগণকে হস্তিনায় আনয়নের পথে 
পঞ্চনদ প্রদেশে হ্রচ্ছ দস্থযগণ আক্রমণ করিয়াছিল। স্বয়ং অর্জুন তাহাদের রক্ষক ছিলেন, 


৭* তখৈব দাদীশতমগ্ধীবনম্‌ | আদি । ১৯৮১৬ 
দ্বিনহস্রেণ কন্তানাং তথা শন্মিষ্ঠয়া সহ | আদি ৮১৩৭ 
সত্রীণাং সংন্বং গৌরীণাং হবেশানাং সবর্চসাম্‌ ॥ আদি ২২১।৪৯ 
৭১ সালঙ্কারান্‌ গজানস্বান্‌ কন্তাশ্চৈব বরস্তরিঃ ॥ আঁশ্র ১৪1৪ 
৭২ দর্দাম্লহৃতীঃ ক্যা বনগুনি বিবিধানি চ। বিঃ ৩৪।৫ 
দাপানামযুতঞ্চেব সদারাণাং বিশাম্পতে ॥ সভা! ৫২।২৯ 
রত্বান্তনেকাঙ্গদায় স্ত্রিয়োহস্থানামুধানি চ ॥ অশ্ব ৮৫১৮ 
নারীং চাঁপি বয়োপেতাং ভত্র বিরহিতাং তথা ॥ শা ১৬৮।৩৩ 
৭৩ রুলঝুন্ত যোষিতাকৈব ধর্দরাঁজঃ পৃথগ, দদৌ৷ ॥ সত ৩৩৫২ 


নারী ৬৭ 


তিনিও রক্ষা করিতে পারেন নাই। দস্্যগণ স্বন্দরী বিধবাগণকে বলপূর্ববক লইয়া 
গিয়াছিল। মহাবীর অর্জুনের বীধ্যও তাহাদের নিকট পরাভৃত হইয়াছিল।৭৪ 

দুশ্চরিত্রা নারী-- সেই সময়েই অনেক নারী স্বেচ্ছায় দস্যদের সঙ্গে চলিয়া 
গেলেন। অর্জুন তাহাদিগকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই, অথবা! রক্ষা করিবার চেষ্টাও 
করেন নাই। বৃষ্ত্ন্ধককুলের বিধবাগণের এই ছুর্মতি পাঠকগণকে বড় দুঃখ দেয়। একান্তই 
যদি পুরুষাস্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে, তথাপি অজ্ঞাতকুলশীল দস্থ্যদের অনুসরণ করিবার কি 
সার্থকতা থাকিতে পারে 1৭৫ 

ধধিতা নারীর স্থান-- যে সকল নারী নরপশুদের বলাৎকারে নিপীড়িত 
হইতেন, তীহারা সমাজে কোন প্রকার নিন্দনীয় হইতেন না, সেরূপ স্থলে পরিবারস্থ 
পুরুষরাই নিজেদের অক্ষমতার জগ্য অপরাধী হইতেন। পুরুষের অক্ষমতাহেতু যে সকল 
নারী ধষিত হইতেন, তাহাদের প্রতি সমাজের সদয় দৃষ্টি ছিল।৭৬ 

কিন্ত যে সকল নারী স্বেচ্ছায় কলঙ্কিত হইতেন, তাহাদের কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। 
(দ্রষ্টব্য “বিবাহ (খ)* ৪১ পৃষ্টা |) 

সাধারণসমাজে বিধবাদের স্থান-__ অভিজাত ঘরের বিধবাগণ স্থুখে সম্মানেই 
কাল কাটাইতেন। সত্যবতী, কুস্তী, উত্তরা, ছুর্যোধনাদির পত্বীগণ বেশ ভালভাবেই ছিলেন 
মনে হয়। কিন্ত সাধারণ দরিদ্রসমাজের বিধবাগণকে সেইরকম মনে হয় না। অশিক্ষিত 
জনসাধারণ বিধবার মর্যাদা বুঝিতে পারিত না। এক ব্রাঙ্গণপত্বীর মুখে শুনিতে পাই, 
ভূপতিত আমিষখণ্ডে শকুনিদের যেরূপ লোলুপ দৃষ্টি, পতিহীন৷ নারীও সেইরূপ অনেকেরই 
অভিলধিত। এই একস্থান ব্যতীত অপর কোথাও এরূপ কোন উক্তি দেখা 
যায় না।৭৭ 

সহমরণ-_ স্বামীর মৃত্যু হইলে কোন কোন মহিলা সহগামিনী হইয়া স্বামীর 
চিতাগ্রিতেই আত্মাহুতি দিতেন, কিন্তু এই সহমরণ প্রথা সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছিল না। পার 
মৃত্যুতে মার্রী অন্ুমৃতা হইলেন, কিন্ধু কুস্তী দীর্ঘকাল ব্রন্ষচর্ধ্য পালন করিয়া পরে বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। বন্থদেরের পত্রী দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা এই চারিজন 


৭৪ অহন্থতাবলি তৈশ্চ প্রার্থমানামিমাং হ্ৃতাম্‌। 
অযুক্তস্তব সম্বন্ধে কথং শক্ষ্যামি রক্ষিতুম্‌। আদি ১৫৮।১১ 
প্রেক্ষতন্ত্ে পার্থ বৃদ্ধ কবরস্তিয়ঃ । 
জগ্ম,রাদায় তে ম্েচ্ছাঃ সমস্তাজ্জনমেজয় ॥ মৌ ৭৬৩ 
৭৫ কামাচ্চান্তাঃ প্রবব্রজূঃ ॥ মৌ ৭৫৯ 
৭৬ নাপরাধোহস্তি নারীণাং নর এবাপরাধ।তি। 
সব্ধ্বকার্ধযাপরাধ্য্বন্নাপরাধ্যন্তি চাঙ্গনাঃ & শা ২৬৫৪০ ভ্র্টব্য নীলকট। 
উৎ্ন্টমামিবং ভৃষৌ প্রার্থযন্তি যথ! খগাঃ। 
প্রার্থয়ত্তি জনাঃ সর্ধ্বে পতিহীনাং তথ! স্ত্িরম | আদি ১৫৮।১২ 


গু 


এটি 


৬৮ মহাভারতের সমাজ 


পতির সহগমন করেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেও তীহার প্রধান কয়েকজন মহিষী 
অন্গগমন করিয়াছিলেন, অন্টেরা করেন নাই ।৭৮ 

সহমরণ প্রশংসা সহমরণ প্রথার যদিও খুব প্রশংসা করা হইয়াছে, তথাপি 
সমাজে ব্যপকভাবে প্রচলিত ছিল না। সত্যবতী, কুস্তী, সত্যভাম। প্রমুখ রমণীগণের 
বরহ্ষচরধ্যপালন হইতেই তাহা বুঝা যায়। উল্লিখিত শ্রান্গণপত্ীর বাক্যও ইহাই সমর্থন 
করে।৭৯ 

সহমরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মতবাদ চলিয়া 
আসিতেছিল। উপরি-উক্ত উদীহরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেইকাঁলেও সমাজে 
ছুইপক্ষেরই সমর্থন করা হইয়াছে । 

পতিপুত্রবতীর মৃত্যু সৌভাগ্যের ফল-- পতি ও পুত্র রাখিয়া যাহাতে 
লোকান্তরিত হইতে পারেন, সাধ্বী মহিলাগণ সেই আকাজ্জাই করিতেন এবং সেই প্রকার 
মৃত্যুকে সৌভাগ্যের ফলরূপে মনে করিতেন। নারীসমাজে সেই মনোভাবের কোন 
পরিবর্তন এখন পর্যন্ত হয় নাই; এখনও সধবা পুত্রবতীর মৃত্যুকে হিন্দুগণ সৌভাগ্যের ফল 
বলিয়াই মনে করেন ।৮০ 

(নারীর শিক্ষাদীক্ষ! প্রভৃতি বিষয় “শিক্ষা” প্রবন্ধে আলোচিত হইবে ।) 


চাতুর্ববণ্য 


বর্ণাশ্রমিসমাজ-- মহাভারতের সমাজকে ববর্ণাশ্রমিসমাজ” নামে উল্লেখ 
করিয়াছি। তখনও হিন্দুশৰের প্রচলন হয় নাই। যে সমাজে শাস্ত্রীয় বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থা 
এবং ব্রহ্ষচর্ধযাদি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহারই নাম 'বর্ণাশ্রমিসমাজ' | সনাতন 
ধর্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ বর্ণধর্ধেরইে আলোচনা করিতে হয়। 
কারণ বর্ণভেদে অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির পার্থক্য স্ত্প্রচলিত ছিল। 


৭৮ পূর্ববং মৃতঞ্চ ভর্ভারং পশ্চাৎ সাধ্ব্যনুগচ্ছতি ॥ আদি ৭81৪৬ 
মদ্রাজহৃতা তুরণমন্বারোহদ্যশব্িনী । আদি ১২৫৩১ 
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মিরা তথা । 
অন্বারোহস্থ চ তদা ভর্তারং যোধিতাং বরাঃ॥ মৌ ৭১৮ 
তং চিতাগ্রিগতং বীরং শুরপুত্রং বরাঙ্গনা;। 
ততোহম্বারুরুন্ধঃ পত্যশ্চতশ্রঃ পতিলোকগাঃ ॥ মৌ ৭২৪ 
কল্সিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতী সতী । 
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্‌ ॥ মৌ ৭1৭৩ 
৭৯ যাপি চৈবংবিধ। নারী ভর্কারমনুবর্ততে। 
বিরাজতে হি স।ক্ষিপ্রং কপোতীব দিবি স্থিতা ॥ শা] ১৪৯1১৫ 
৮* বু[ষ্টিরেষা পরা সত্রীণাং পূর্ববং ভর্ত,ঃ পরাং গতিম্‌। 
গন্ধং ব্রন্মন্‌ সপুত্রাণামিতি ধশ্সবিদে! বিছুঃ | আদি ১৫৮২২ 


চাতুর্ববণ্য ৬৯ 


বর্ণ ও জাতি-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শৃদ্র এই চারিটি “বর্ণ নামে অভিহিত । 
এই চারিবর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের স্ত্রীপুরুষ হইতে উৎপন্ন সন্তানও পিতামাতার বর্ণেই 
পরিচিত, কিন্ত বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরষের মিলনৈ যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহারাই 
জাতিত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহাদের বর্ণের পরিচয় থাকিত না। মুর্ধাবসিক্ত, অষ্ঠ প্রভৃতি জাতি, 
কিন্ত বর্ণ নহে। পরবর্তী কালে ভাষাতে বর্ণ ও জাতিশবের এরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রয়োগ 
বড় দেখা যায় না । এখন বর্ণ-অর্থেও জাতিশবের ব্যবহার চলিতেছে । 
বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে আলোচন৷ করিলে মহাভারত হইতে অনেক তথ্য জানিতে 
পারা ষায়। 
দেবতাদের জাতিভেদ-_ দেবতাদের মধ্যেও জাতিতেদ আছে ।১ 
মানুষের মধ্যেও জন্মের দ্বারাই বর্ণ স্থির করা যাইত, ইহা! মহাভারতীয় সিদ্ধান্ত । 
পরবর্তী আলোচনায় তাহা বুঝা যাইবে । 
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষক্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইভাবে বর্ণ স্থির করাকেই জন্মগত 
বলা হয়। আর ক্ষত্রিয়ের পুত্র কার্যের দ্বারা ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিলেন, অথবা ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ 
প্রাপ্ত হইলেন, এইরূপ জন্মগত বর্ণের পরিবর্তন ঘটিলেই কর্ধগত বর্ণ স্থির করিতে হয়, 
এই দুইভাবেই বর্ণজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। 
বর্ণন্ৃষ্টি__ প্রথমতঃ জন্মগত বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাই, ভগবান্‌ 
নিজেই বর্ণ হৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে 
বৈশ্ত এবং পদ হইতে শৃদ্রকে হ্ৃষ্টি করিলেন ।২ 
পুত্র সব সময় পিতারই মুক্তিবিশেষ, ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ, স্থুতরাং পিতার যে বর্ণ, পুত্রেরও 
সেই বর্ণ জন্ম হইতেই উৎপন্ন হয় ।৩ 
জন্মগত বর্ণজাতি-বিষয়ে উক্তি-_ সকল প্রাণীরই জন্মদ্বারা আপন আপন কর্ন 
নিয়ন্ত্রিত হয়।৪ 
জন্মগত জাতিধর্্ম কোন অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে ।৫ 


০ 


ইন্ত্ো বৈ ব্রঙ্গণঃ পুত্ঃ ক্ষত্রিকঃ কর্্মণীতবৎ । শা ২২১১ 
এববেতে সমায়াত1 বিশ্বেদেবান্তথাশ্িনৌ | ইত্যাদি । শা! ২*৮।২৩,২৪ 
২ মুখতঃ সোহহজদ্বিপ্রান্‌ বাহভ্যাং ক্ষত্রিরাংস্তখা | 
বৈষ্ঠাংশ্চ। পুযুরূতো। রাজন্‌ শৃদ্রান্‌ বৈ পাদতত্তখ। ॥ ভী ৬৭।১৯ 
ব্রাহ্মণে। মুখতঃ হৃষ্টে। ব্রহ্মণে। রাজসতুম। 
বাহভ্যাং ক্ষত্রিয়; সৃষ্ট উরুভাং বৈশ্য এব চ॥ ইত্যাদি । শ1 ৭২1৪ । শা ২৯৬1৬ 
৩ যদেতজ্জীর়তেহপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতি ॥ শা ২৯৬২ 
৪ ম্বযোনিতঃ কর্ম নদ চরন্তি। বন ২৫১৬ 
৫ কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্‌ ॥ বন ২*৬২, 
সহজং কণ্ম কোন্তের সঙ্গোধমাপ ন তাাজেৎ। ভী ৪২৪৮ 


৭৩ মহাভারতের সমাজ 


ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই পুজিত হন ।৬ 

সকল প্রাণীকে মিব্রভাবে দেখা, দান, অধ্যয়ন, তপন্তা, প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই কর্ম । 
এই সব কন্দ্ে রাজাদের অধিকার নাই। হ্হা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ 
করা যায়, তত্তিন্ন অন্ত জাতির কর্তব্য কর্মে অধিকারই থাকে না; স্থতরাং জন্ম দ্বারাই জাতি 


স্থির হয়।৭ 

ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে উপদেশ দিতেছেন__ “প্রাণিগণ বহুজন্মের সুকৃতির ফলে 
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে। এমন হুর্লভ ব্রাহ্ণজন্ম হেলায় নষ্ট করা উচিত নহে, 
বৈষয়িক ভোগের জঙ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয় না; বেদাধ্যয়ন, তপস্তা প্রভৃতি ব্রাহ্গণসন্তানের 
কর্তব্য কর্ধা। এখানেও দেখা যাইতেছে, জন্মদ্বারাই শুকদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত 


হইয়াছেন।৮ 

জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় এইরূপ মনে করা হয় এবং 
স্ব-স্ব-বর্ণোচিত সংস্কারাদিও তদনুসারেই হইয়া থাকে ।৯ 

ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই অগ্াগ্ত বর্ণের গুরু 1১০ 

ব্রাহ্মণকুলে জাত দশব্সরের শিশুও শতায়ু ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য গুরু |১১ 

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নহে । বালক অথব] দরিজ্র ব্রাহ্মণকেও অবমাননা 


করিবে না।১২ ৰ 
প্রাণী পণ্ড পক্ষী প্রভৃতিরপে বহু জন্ম ভোগ করিয়া, মান্ুষ-দেহে প্রথমতঃ 
চণ্ডালযোনিতে জন্গ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে সাধু কর্থ্বের ফলে শূত্র, বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের 


ংশে জন্ম হইয়া থাকে ।১৩ 
বৃদ্ধ এবং বালক সকল ব্রাহ্মণই সম্মানার্হ। ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ই হউন, আর মুর্খ ই হউন, 


৬ ব্রাহ্মণে! নাম ভগবান্‌ জন্ম প্রভৃতি পূজ্জাতে ] শ1 ২৬৮1১২ 
৭. মিত্রতা সর্ববতৃতেধু দানমধায়নং তপঃ। 
ব্রাহ্মণসোব ধন্মঃ শ্যান্ন রাজ্ঞো রাজসত্তম ॥ শী! ১৪1১৫ 
৮ সম্পতন্‌ দেহজালানি কদাচিদ্িহ মানুষে । 
ব্রাঙ্গণ্যং লভতে জত্তস্তৎ পুতে পরিপালর ॥ ইত্যাদি । শর ৩২১।২২-২৪ 
৯ যৎ কার্াং ব্রাহ্মণেনেহ জন্ম প্রভৃতি তচ্ছ,ণু। 
কৃতোপনয়নস্তাত ভবেদ্বেদপরার়ণঃ | ইত্যাদি শ1 ৩২৬।১৪-১৯ 
১* জন্মনৈব মহাভাগ ব্রাঙ্গণে! নাম জায়তে। 
নমন্তঃ সর্্বভৃতানামতিথিঃ প্রহ্থতাপ্রভুক ॥ অনু ৩৫।১ 
্রাঙ্মণো জায়মানে! হি পৃথিব্যামনুজায়তে । 
ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং ধশ্মকোশশ্য গুপ্তয়ে ॥ শা ৭২1৬ 
১১ ক্ষন্তিয়;ঃ শতবধাঁ চ দশবর্া দ্বিজোত্বম2। 
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ো তয়োহি ব্রাহ্ধণো! গুরুঃ॥ অনু ৮২১ 
১২ ন হর্তবাং বিপ্রধনং ক্ষস্তব্যং তেষু নিত্যশঃ। 
বালাশ্চ নাবমন্তব্য দরিদ্রাঃ কৃপণ! অপি ॥ অনু ৯১৮ 
১৩ অনু ২৮ শঅ। 
তির্যাগৃষোন্াঃ শুদ্রতামভু)পৈতি, শূদ্রে! বৈশ্ঠং ক্ষত্রিয় বৈশ্যঃ | ইত্যাদি । অনু ১১৮।২৪ 


চাঁতুর্বব্ণয ৭১ 


সকল অবস্থায়ই পৃজ্য। অগ্মি যেমন শ্মশানে থাকিলেও তাঁহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণও 
যে অবস্থায়ই থাকুন ন! কেন, তাহার জন্মগত বিশেবত্ব নষ্ট হয় না।১৪ 

ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, জাতকর্ম হইতেই তাহার সংস্কার 
আরম্ত হয়। তাহার সংস্কার অন্যবর্ণ-বিলক্ষণ।১৫ 

অশ্বথাম] ক্ষত্রিয়বৃত্তির ( বুদ্ধাদির ) অনুশীলনে নিরত ছিলেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্গণ, 
এই বলিয়া ভীম তাঁহাকে বধ করেন নাই ।১৬ 

দ্রোণাচাধ্যকে বধ করার হেতু সাত্যকি ধষ্টছ্যন্নকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন 
“তুমি ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছ, তোমার মুখ দেখিলেই মানুষ অশুচি হইবে ।” দ্রোণাচার্যও 
ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট বৃত্তিতে জীবিকা পালন করেন নাই, পরন্থ অতিশয় রুদ্রকর্্া ক্ষত্রিয়ের 
মতই ছিলেন; তথাপি তাহাকে ব্রাঙ্মণই বলা হইয়াছে ।১৭ 

ভীম বনবাসের সময় অসহনীয় ছুঃখে ক্ষোভিত হুইয়া হুর্যযোধনকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিতে চাহিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে শান্তভাবে অনেক বুঝাইয়! যুদ্ধে বাধা দেন। তখন ভীম 
কুপিত হইয়া বলিতেছেন “আপনার যেরূপ দয়া তাহা ব্রাহ্মণেই সম্ভব; কেন ক্ষত্রিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়বংশে প্রায়ই কুরবুদ্ধি পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।” 
যুধিষ্ঠিরের চরিত্র ব্রাহ্মণোচিত হইলেও তাহাকে ব্রাহ্গণ নাম দিয়া ভীমসেন নিরস্ত হন 
নাই। ১৮ ূ 

শ্রীমদ্তগবদ্গীতাতেও দেখা যায়, অর্জুনকে ভগবান্‌ নানাভাবে বর্ণাশ্রমতত্ত্র বুঝাইতেছেন। 
“ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ধযুদ্ধ হইতে শ্রেয়স্কর কিছুই হইতে পারে না, ধন্ধুদ্ধে নিহত হইলে তুমি 
স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, আর যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ।” অর্জুনের 
ব্রাহ্মণস্থলভ মনোবৃত্তি দেখিয়া ভগবান্‌ তাহাতে অনুমোদন করেন নাই। গুণ ও কর্ম 
অনুসারে বর্ণ স্থির করিতে হইলে ভগবানের সেই সকল কথার কোন মূল্য থাকে না।১৯ 

শম দম প্রভৃতি গুণ ন! থাকিলে ব্রাঙ্গণকুলে জাত ব্যক্তি অসাধু ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত 
হইতেন। এইভাবে তীরু ক্ষত্রিয, দক্ঘতাহীন বৈশ্য এবং প্রতিকূল আচরণশীল শূদ্রও 
অসাধু বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, যথাষথ গুণ না থাকিলেও 
একজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্তজাতিতে পরিণত হুইতেন না ।২০ 


১৪ যেষাং বৃদ্ধণ্চ বাঁলশ্চ সর্ববঃ সন্মানমর্হতি । ইতাঁদি। অনু ১৫১1১৯-২৩ 
১৫ জাতকন্ম প্রভৃতান্ত কন্মণীং দক্ষিণাবতাম্‌। ইত্যাদি । শা ২৩৩২ 
১৬ জিন্বা মুক্ত! দ্রোণপুত্রো। ব্রাহ্গণ্যাদেশীরবেণ চ॥ সৌপ্তি ১৬:৩২ 
১৭ ত্বাঞ্ ব্রহ্মহণং দৃ্ই| জনঃ ৃয্যমবেক্ষতে । 

ব্রহ্মহতা। হি তে পাপং প্রায়শ্চিত্ার৫থমাস্্নঃ॥ দ্রো ১৯৭২১ 
১৮ ্ৃণী ব্রাহ্মণরূপোহসি কথং হ্ষত্রেষু জায়েখাঃ | 

অন্ঠাং হি যোনৌ জায়ন্তে প্রারশঃ ক্র,রবুদ্ধয়ঃ ॥ বন ৩৫1২০ 
১৯ ধর্পাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে যোইস্যৎ কষত্রিয়ন্ত ন বিগ্ভতে ॥ ভী ২৬৩১ 

হতো! বা প্রাপ্পাসি ব্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌। ভী ২৬।৩৭ 
২, অদাঞ্ডে। ব্রাঙ্গণোইসাধুনিত্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োহধমহঃ। 

অদক্ষে নিন্দাতে বৈশ্ঠঃ শুন্রশ্চ প্রতিকূলবান্‌ ॥ সৌ ৩২০ 


৭২ মহাভারতের সমাজ 


ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ক্ষাব্রধর্ম অবলম্বন করায় অশ্বখামা নিজের অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া 
শিষ্টদের অসম্মত ধর্ত্বের আচরণহেতু অস্ুশোচন1 করিয়াছেন ২১ 

যুধিষ্টিরের রাজস্থয়যজ্জঞে যজ্ঞবেদীর নিকটে সকল বর্ণের লোককে যাইতে দেওয়া হয় 
নাই। জাতি জন্মগত ন! হইলে প্রত্যেককে তাহার কর্দ্ধারা পরীক্ষা করা উচিত ছিল, 
তারপর যজ্ঞবেদীর নিকটে সে যাইতে পারে কিনা, তাহা স্থির করা উচিত ছিল ।২২ 

ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের মত কোমল, কিন্তু বাক্য তাহাদের ক্ষুরের মত তীক্ষধার | 
ক্ত্রিয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত; তাহাদের বাক্য নবনীতের মত, আর হৃদয় ক্ষুরের মত। 
জন্মগত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা না হইলে 
প্রত্যেকের চরিত্র পরীক্ষা করিয়া এইরূপ মন্তব্য করা উচিত ছিল । ২৩ 

পৌরোহিত্য, মন্ত্িত্, দৌত্য, প্রভৃতি কাজের দ্বারা খাটি ব্রাহ্মণ্য থাকে না। যে 
সকল ব্রাঙ্গণ এইসব বৃত্তি অবলম্বন করেন, তীহার! ক্ষত্রিয়ের সমাঁন। যাহারা জন্মোচিত 
কর্তে পরাজ্মুখ, সেইসকল ব্রাহ্মণ শূৃর্রের সমান। এখানে “দম” শব্দটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। জাতি যদি কর্থের দ্বারা পরিবত্তিত হইত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের সমান” বা 
“শূদ্রের সমান” না বলিয়া “ক্ষত্রিয়” এবং 'শূদ্র' বলাই উচিত ছিল ।২৪ 

প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব-জন্মোচিত কাজের দ্বারা নিজেদের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। 
যে বংশে জন্ম, সেই বংশের অন্ুদূপ কার্যে লিপ্ত থাকা উচিত, ইহাই মহাভারতের 
অভিপ্রায় ।২৫ 

বর্ণসঙ্করের ফলে যে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, ঘিনি দুক্ষর্মের দ্বারা পতিত, অথবা পতিতের 
সহিত যাহার সংশ্রব আছে, শ্রাদ্ধকার্য্ে সেই ব্রাঙ্গণকে আহ্বান করিতে নাই। এখা:নও 
দেখিতেছি, পতিত হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণই বলা হইতেছে ।২৬ 


২১ লোহম্মি জাতঃ কুলশ্রেষ্ঠে ব্র্দণান।ং হুপুজিতে । 
মন্দজাগাতয়ান্মেতং ক্ষত্রধন্মমনুশ্রিতঃ | নৌ ৩1২১ 
২২ ন তন্তাং সন্গিধৌ শুন্তঃ কশ্চিদানীন্ন চার শী। 
অন্তব্েদ্াং তদা। রাজন্‌ ! বুধিষ্তিনিবেশনে ॥ সভা ৩৬।৯ 
২৩ নবনীতং হাদ়ং ব্রাক্গণত্ত ৰাচি ক্ষুরে! নিহিতস্তীক্রধারত। 
তদুভয়মেতদ্বিপরীতং ক্ষত্রিপস্ত বা নবনীতং হাদয়ং তীক্ষবারম্‌ ॥ আদি ৩১২৩ 
অতিতীক্ষহ তে বাকাং ব্রা্গণযাদিতি মে মতিঃ॥ উঃ ২১৪ 
২৪ খধত্বিক পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্তীনু কর্ষকঃ। 
এতে ক্ষপ্রসম রাজন্‌ ব্রাঙ্গপানাং ভবস্তাত | শা ৭৬।৭ 
জন্মকঞ্মবিহ্থীন! যে কদর্য! ব্রহ্মবন্ধবত | 
এতে শুদ্রসমা! রাজন্‌ ব্রাহ্মণানাং ভবহ্যত ॥ শা ৭৬৪ 
২৫ দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ে। বিজয়েন তু । 
ধনেন বেশ্ঠ£ শুজ্ঞ নিতাং দাক্ষেপ শোভতে ॥ শা ২৯৩২১ 
২৬ সঙ্কবীর্যোনিবিপ্রশ্চ সন্বন্ধী পতিতশ্চ ষঃ। 
বর্জনীয়! বুধৈরেতে নিবাপে সমুপস্থিতে ॥ অনু ৯১1৪৪ 


চাতুর্ববপ্য খ৩ 


যে কর্থে নিজের জন্মগত অধিকার, সেই ফর্ম পরিত্যাগপূর্বক দি কোনও 
ব্রাহ্মণ শৃত্রের করণীয় কর্্ করেন, তাহা হইলে তিনিও শৃত্রের যত হইয়া যান। তাহার 
অন গ্রহণ করা অন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এখানেও "ৃদ্রের মত” বলা হইয়াছে, *শূড্র' 
বলা হয় নাই ।২৭ 

ধিনি মহাবিপদের সময় রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি শৃদ্রই হউন, অথবা অন্য যাহাই 
হউন, সর্বথা সম্মানের পাত্র । জাতি যদি জন্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইত, তাহা হইলে শ্ূদ্রই 
হউন, বা যাহাই হউন” এই উক্তি নিরর্থক হয়। এরূপ মহাত্মাকে ব্রাহ্মণ বলিলেই চলিত ২৮ 

শুভ কর্শের অনুষ্ঠানে ধাহার মন শুচি হইয়াছে, যিনি জিতেক্দরিয়, তিনি শৃদ্র হইলেও 
দ্বিজবৎ সম্মানার্থ। জাতি জন্মগতই থাকে, পরন্থ সাধু কর্ধের দ্বারা সম্মান লাভ করা 
যায়।২৯ 

ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিত-পিতার ওরসে মতঙ্গের জন্ম হয়, তিনি ব্রাঙ্গণ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত 

কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন । কিন্ত ইন্দ্র তাহাকে ব্রাঙ্গণ্য প্রাপ্তির বর দেন নাই। বহু জন্মের 
তগপত্তায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়, ইহাই ইন্ত্রমতঙ্গসংবাদের সারমন্্ম ।৩০ 

এত বড় জ্ঞানী হুইয়াও বিছুর আপনাকে *শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিজেই 
সনৎনজাতীয়ের প্রারস্তে বলিয়াছেন “আমি শূত্রা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
সুতরাং অধ্যাত্বশান্ত্রকথনে আমার অধিকার নাই ।”৩১ 


কর্দদ্বারাই যদি জাতি স্থির হইত, তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর প্রকরণের সার্থকতা রক্ষা 
করা যাঁয় না । কাঁরণ, যিনি যে জাতির করণীয় কর্ম করিবেন, তিনি সেই জাতীয় বলিয়া গণ্য 
হইবেন। বর্ণসাঙ্ষরধ্য ত কেবল জন্মের দ্বারাই স্থির হয়। স্থতরাং জাতি জন্মগত ।৩২ 

্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ছাড়া আরও কতকগুলি জাতি স্বীকার করা হয়, তাহাদেরই নাষ 
সঙ্কর। অতিরথ, অন্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, নিষাদ, হত, যাগধ, মদ্্রনাত, 
আহিগুক, চণ্্কার, সৌপাক প্রভৃতি বহু জাতি বিভিন্ন জাতীয় পিতামাতা হইতে জন্মলাভ 
করে ।৩৩ 

উল্লিখিত প্রমাণসমূহকে জন্মদ্বারা জাতি নির্ণয়ের অনুকূলে উদ্ধৃত করা চলে। 


২৭ শৃত্রকপ্ম তু যঃ কুর্ধ্যাদবহায় স্বর্ন চ। 
স বিজ্ঞেয়ে। বণ শৃদ্ধো। নচ ভোজাঃ কদীচন | অনু ১৩৫।১* 
২৮ অপারে যো তবেৎ পারমণ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ। 
শন! বা বদি বাপ্যন্যঃ সর্ববথ! মানমর্থতি || শা ৭৮।৩৮ 
২৯ কর্্নভিং শুচিডির্দেবি শুদ্ধাত্বা বিজিতেন্র্রি়ঃ । 
শৃঙ্োপি স্বিঞ্বৎ সেব্য ইতি ব্রঙ্গাব্রবীৎ হয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি। অনু ১৪৩৪৮, ৪৯ 
৩০ অন্য ২৮ শ এবং ২৯ শঅ:ঃ। 
৩১ শুদ্রযোনাবহং জাতে। নাতোহন্দ্বকত,মুৎসন্থে | উঃ ৪১1৫ 
৩২ ততোহন্টে স্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাং শ্গুতাঃ ॥ ইত্যাদি । শা ২৯৬।৭-৪ 
৩৩ শা ২৯৬ তম অং। অনু ৪৮ শ অঃ। 


৯ 


৭8 মহাভারতের সমাজ 


কর্মমদ্বার জাতি _- €) কর্মদ্ধারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করা হইত, এই বিষয়েও 


মহাভারতে প্রমাণাভাসের অভাব নাই । 

যিনি ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট কর্ম (যজন, যাজন, অধ্যাপনা, তপন্তা ইত্যাদি ) করিতেন, 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইত; যিনি ক্ষত্রিয়ের কর্ম (যুদ্ধ, রাজ্যশাসন প্রভৃতি ) করিতেন, 
তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইত। এইভাবে বৈশ্ঠ শূদ্র নির্ণয় করিবারও নিয়ম ছিল। 

সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্টির ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিতেছেন “সত্য, 
অনিষ্ঠ্রতা, দান, ক্ষমা, তপস্তা ও দয়া যে ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ ।” যুধিষ্টিরের 
উত্তর শুনিয়া নহুষ আবার প্রশ্ন করিলেন “সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ ত জন্মগত শূড্রের 
মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়?” উত্তরে ষুধিষ্টির বলিলেন “শৃদ্রের জাতিগত গুণ ( পরিণর্ধ্যা 
প্রভৃতি ) যদি ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া! স্বীকার করিব, আর 
ব্রাহ্মণের গুণ (শম, দম প্রভৃতি) যদি শূত্রে দেখা যায়, তবে সেই শূত্রকে ব্রাঙ্গণ 
বলিব ।”৩৪ 

যিনি শৃদ্রামাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও সৎকর্থ্বের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ক্রমশঃ 
বৈশ্ত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব এবং ব্রাহ্গণত্ব লাভ করেন 1৩৫ 

যক্ষযুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায়__ কিরূপে ব্রাহ্মণ্যলাভ হয়, যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে 
যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, কুল, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কিছুই দ্বিজত্বের কারণ নহে, একমাত্র বৃত্তই 
(চরিত্র ) দ্বিজত্বের হেতু ৩৬ 

উমামহেশ্বর-সংবাদে মহেশ্বরের মুখে শুনিতে পাই-_ খিনি সচ্চরিত্র, দয়ালু, অতিথি- 
পরায়ণ, নিরহঙ্কার গৃহস্থ, তিনি নীচ জাতিতে জন্মিলেও দ্বিজত্ব লাত করেন। আর যে ব্রাহ্মণ 
অসাধুচরিত্র, সর্বতৃক, নিন্দিতকর্থ্া, তিনি শূদ্রত্ব লাভ করেন ।৩৭ 

বর্ণের মধ্যে প্রথমতঃ কোন ভেদ ছিল না, সমস্ত মানুষ ব্রহ্মার শ্মষ্ট বলিয়া ব্রাহ্মণ নামে 
অভিহিত হইত। তারপর ধাহারা কামভোগপ্রিয়। ক্রোধন, সাহসী রজোগুণ-প্রধান, 
তাহার! শ্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ধাহারা রজঃ এবং তমঃ উভয় গুণযুক্ত এবং ধাহারা 
গোপালন ও কৃষিদ্ধারা জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন, তাহারাই বৈশ্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 


৩৪ বন ১৮ তম আত। 
৩৫ শৃদ্রযোনৌ হি জাতন্ত সদ্গুণানুপতিঠতঃ। 
বৈশ্বাত্বং লভতে ব্রহ্মন্‌ ক্ষত্রিয়ত্বং তৈব চ ॥ ইত্যার্দি। বন ২১১।১১৯১২ 
৩৬ শৃণু বক্ষ কুলং তাত ন স্বাধায়ো ন চ শ্রুতং। 
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃতমেব ন সংশয় ॥ বন ৩১২।১০৮ 
ন যোনির্নাপি সংস্কারে! ন শ্রতং নচ সম্ভতিঃ। 
কারণানি ছবিগত্বস্ত বৃদ্তমেব তু কারণম্‌ & অনু ১৪৩৫০, ৫১ 
৩৭ এতৈঃ কর্পাফলৈর্দেবি নুনজাতিকুলোত্তবঃ । 
শৃর্রোইপ্যাগমসম্পন্নো। দবিজে! ভবতি সংস্কৃতঃ॥ অনু ১৪৩৪৬; ৪৭ 


চাতুর্বব্য ৭৫ 


যাহারা লুন্ধ, মিথ্যাপ্রিয়, সর্বকর্ম্োপজীবী, শৌচাশৌচবিচারহীন, তাহারা শৃত্রতব প্রাপ্ত 
হইল। এইভাবে ব্রাহ্গণগণই কর্ধদ্ধারা বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৩৮ 

ভৃগুতরদ্বাজ-সংবাদে উক্ত হুইয়াছে, ধিনি জাত কর্াদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কত, 
বেদাধ্যয়নশীল, সন্ধ্যা স্নান জপ প্রভৃতি ষট.কর্দ্মে নিরত, তিনি ব্রাঙ্গণ। যিনি যুদ্ধবিগ্রহ- 
তৎপর, প্রজাপালনে রত ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন তিনি ক্ষত্রিয়। যিনি বাণিজ্য, কৃষি ও 
পশুপালনরত এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, তিনি বৈশ্ত। যিনি সর্বভক্ষ্যরতি, অস্তচি, 
অনাচারী, তিনিই শূত্র। উল্লিখিত কর্ধ্ই বর্ণবিভাগের কারণ। সকল সময়ে শৌচ ও 
সদাচার ধাহার! রক্ষা করেন, সর্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, তাহারাই দ্বিজ।৩৯ 

কর্মের দ্বার বর্ণ স্থির করিতে হয়, এই বিষয়ে উমামহেশ্বর-সংবাদের সমস্ত 
অধ্যায়ে বছ কথার পর পরিশেষে মহেশ্বর বলিতেছেন “শৃদ্রকুলে জন্মিয়াও কিরূপে 
্রাহ্মণ্য লাভ করা যায়, আর ব্রাঙ্ণও কিরূপ ধর্পচ্যুত হইয়া শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তোমার নিকট 
সেই গুহাতত্ত্ প্রকাশ করিলাম ।”৪০ 

কুরুপাণ্ডবের শক্ত্রবিষ্তা পরীক্ষার সময় কর্ণ সভাস্থলে উপস্থিতি হইলে ভীম তাহাকে 
হৃতপুত্র বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। প্রত্যুক্তরে দুর্যোধন ভীমকে বলেন “জল হইতে 
অগ্নির জন্ম) দধীচির অস্থি হইতে বজ্বের উৎপত্তি; ভগবান্‌ গুহ__- অগ্সি, কৃত্তিকা, রুদ্র ও 
গঙ্গা এই চারিজন হইতে উৎপন্ন ; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্গণ্য লাত করিয়াছিলেন, 
আচার্ধ্য দ্রোণ কলস হইতে উৎপন্ন, গৌতম শরন্তম্ব হইতে জাত, স্থুতরাং মানুষকে তাহার 
কর্ধদ্বারা বিচার করিতে হইবে, জন্মের দ্বারা নহে ।৮৪১ 

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কঠোর তপস্তার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন ।৪₹ 

মহর্ষি ভূৃগুর প্রসাদে ক্ষত্রিয় বীতহব্য ব্রহ্গষিত্ব প্রাপ্ত হন।৪৩ 


৩৮ শা ১৮৮ তম অঃ। 
৩৯ শা ১৮৯ তম অং 
৪০ এতত্তে গুহামাখ্যাতং যথা শৃদ্রো। ভবেন্দিজঃ । 
্রাঙ্মণে। ব। চযুতো। ধর্মাদ্‌ থা শৃদ্রত্বমাপ্তে ॥ অনু ১৪৩৫৯ 
সলিলাদুখিতো৷ বহির্ষেন ব্যাণ্তং চরাচরম্‌। 
দধীচস্তাস্থিতে। বং কৃতং দানবহ্দনম্‌ & ইত্যাদি । আদি ১৩৭।১২-১৭ 
৪২ সগত্ব। তপস! সিদ্ধিং লোক।ন্‌ বিষ্টভ্য তেজস1। 
ততাপ সর্ব্বান্‌ দীপ্তোজ। ত্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্‌ ॥ আদি ১৭৫৪৭ 
ক্ষত্রভাবাদপগতে। ব্রা্গপত্বমুপাগতঃ ॥ উঃ ১৬১৮ 
তপস। বৈ নৃতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাণ্তবান্। শলা ৪০1১১ 
স লব্ধ তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মপত্বং মস্াধশাঃ ॥ শল্া ৪২৯ 
ততো। ব্রাহ্মপণতাং যাতে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ অনু ৪1৪৮ 
ততপ্রসাদান্ময়া। গ্রাপ্তং ত্রাহ্ষণাং ছুলভং মত ॥ জন ১৮১৭ 
এবং বিপ্রত্বমগ্মদ্বীতহবো। নরাধিপঃ। 
ভূগোঃ প্রসাঙাদ্রাজেন্র ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিযর্যত ॥ অনু ৩০1৬৬ 


৩5 
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৬ মহাভারতের সমাজ 


সিদ্ধুদবীপ ও দেবাপি (ক্ষত্রিয়) সরম্বতীর উত্তরতীরে মহর্বি আষ্টিষেশের আশ্রমে 
ব্রাহ্গণত্ব প্রাপ্ত হন।৪৪ 
উল্লিখিত প্রমাণগুলি দেখিলে মনে হয়, মানুষ যে কোন জাতির পিতামাতার ঘরেই 
জদম্মগ্রহণ করুক না কেন, আপন গুণ ও কর্ম অনুসারে তাহার বর্ণ বা জাতি স্থির হইত | 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই সকল বচন ও ব্যক্তিগত উদাহরণ জন্মগত জাতিনির্ণয়ের 
প্রতিকূলে প্রদশিত হইয়াছে। 
উভয়মতের সামগ্স্ত বিধান_- আলোচিত দুইটি অভিমত সম্পূর্ণ বিপরীত। 
উভয়ের সামঞ্জন্ত বিধান করিতে নিয়ের উপায়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 
(ক) কালভেদে উভয় প্রকার বর্২-বিভাগ । 
(খ) দেশেতেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা | 
(গ) জন্মগত জাতি এবং গুণকর্মঈগত জাতিরূপে উভয়েরই সত্যত|। 
এই তিনটি উপায়ের মধ্যে প্রথম দুইটি বোধহয় খুব সমীচীন নহে। কারণ 
আলোচনায় বেদে ও মন্ুসংহিতায় জাতিভেদের যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ 
এঁ ভেদকে জন্মগত স্বীকার করা হইত । মহাভারত বেদকে স্বতন্ত্র প্রমীণ স্বীকার করিয়াছেন । 
মচ্গুর বচনেও মহাতারতকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম। (দ্রষ্টব্য “বিবাহ (ক)” ১০ পৃষ্ঠা । ) 
দেশতেদে জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল কিনা, মহাভারতে তাহার কোনও প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। | 
প্রশ্ন উঠে, জন্মগত জাতিম্বীকারে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, 
এইভাবে যদি বিভাগ হইয়া থাকে, তবে সর্বপ্রথম ধাহার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্ত ও শুদ্ররূপে 
পরিচিত হইলেন, তাহাদের সেই জাতি কে স্থির করিয়াছিলেন? এই প্রশ্র্ের উত্তর- 
স্বরূপ ভীক্মপর্ধের ভগবদুক্তি উপস্থিত করা যাইতে পারে। ভগবান বলিতেছেন__ 
“সন্্াদিগুণের এবং ধজন, যাজন শম, দম, যুদ্ধ, বাণিজ্য, পরিচর্ধ্যা প্রভৃতি কর্ধ্বের বিভাগ 
দ্বারা আমি চারি প্রকার বর্ণের শ্থষ্টি করিয়াছি ।৮৪৫ 
পূর্ববজন্মের কর্ম অনুসারে জীবের সন্বাদিগুণের অল্লাধিক্য হয়, দেহধারণের পূর্ববক্ষণে 
যে জীবে যেরূপ গুণ থাকে, ঈশ্বর সেই জীবকে তদনুরূপ জাতিতে জন্ম দেন। জন্মের পর 
জাতি অনুসারেই কর্দ করিতে হয়। প্রথমে কখন এই ভাবে বর্ণের বিভাগ হয়, তাহার 
কোনও উল্লেখ নাই। আদিম্প্টিতে ভগবান কাহাকেও ব্রাঙ্গণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, 
কাহাকেও বৈশ্য, এইরূপে স্থির করাতে তাহার পক্ষপাতিত্বদোষের আশঙ্ক| হয়) সমস্ত 
টি বিষয়েই এই আশঙ্কা আছে। ইহার উত্তরে দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন-__ শ্বষ্টির একটি 
ধারা আছে, ইহা অনাদি। আস্তিক দর্শনসমূহে হ্ৃষ্টিধারার অনাদিত! স্বীকার করা 
হইয়াছে । অগ্তথা পক্ষপাতিত্বদোষ হইতে ভগবানকে রক্ষা! করা যায় না। উল্লিখিত 
৪৪ তন্গিম্নেব তদ! তীর্থে সিদ্ধুত্ধীপঃ প্রতাপৰান্‌। 
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রঙ্গণ)ং প্রপ্তুর্মহৎ । শলা ৪৯১৯ 
৪৫ চাতুর্বরাং ময় হষ্টং গুণকর্বিভাগশঃ ॥ ভী ২৮১৩ 


চাতুর্বব্ণ্য ৭৫ 


তগছুক্তির শেষাংশে বলা হইয়াছে “আমি কর্তা হইলেও বাস্তবিকপক্ষে আমাকে 
অকর্তৃবূপে জানিবে।” এই উদ্ভিও সমস্ত স্থষ্টিপ্রবাহের অনাদিতা সমর্থন করে ।৪৬ 
তগবান্‌ আরও বলিয়াছেন, স্বতাবজাত গুণ অনুসারে জীবের কর্ম বিভাগ করা 
হইয়াছে ।৪৭ 
এই রীতিতে বিচার করিলে সময়বিশেষে এক এক প্রকার জাতিতেদের ব্যবস্থা 
সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহা বল! যায় না। তৃতীয় পক্ষ (গ) অবলম্বন করিলে উভয়েরই 
সত্যতা ছিল, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায় এবং 
সমধিক যুক্তিযুক্ত। ছুই চারিটি প্রমাণের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থিত করিতেছি। চাতুর্বপ্য 
প্রথা ছুইভাবে বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ, ওপাধিক অথবা রূঢ়, যাহাকে এতক্ষণ জন্মগত 
বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, স্বাভাবিক অথবা গুণগত । 
দ্রোণাচার্ধ্য, অশ্বথামা এবং কৃপাচার্ধ্য ছিলেন ওপাধিক ব্রাঙ্গণ এবং স্বাভাবিক 
ক্ষত্রিয় । কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের ওরসে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল, ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি তাহারা 
অবলম্বন করেন নাই, ক্ষত্রিয় বৃত্তি যুদ্ধবিগ্রহাদির অনুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন । 
এইরূপে বলা যাইতে পারে, ছুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ওপাধিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
গুণগতভাবে তাহাদের মধ্যে বৈশ্ঠত্ব ও শৃদ্রত্ব মিলিত হইয়াছিল। একাধিকবার যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করিয়াছেন। বিছুর, ধর্মব্যাধ, তুলাধার প্রমুখ ব্যক্তিগণ ওপাধিক শৃদ্র এবং 
বৈশ্য, কিন্ত গুণ হিসাবে তাহার! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যসম্পদের অধিকারী ছিলেন । স্বাভাবিক ব্রাহ্গণতব, 
ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি সত্বাদি গুণের উপর নির্ভর করে। সত্বগ্তণপ্রধান ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, সত্বযুক্ত 
রজঃ প্রধান পুরুষ ক্ষত্রিয়, তমোযুক্ত রজঃ প্রধান পুরুষ বৈশ্ত, রজোযুক্ত তমঃপ্রধান পুরুষ 
শৃদ্র। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ধের ভিতর দিয়া তাহার চরিত্রে যে গুণের বিকাশ 
হুহত, তাহার দ্বার] স্বাভাবিক জাতি স্থির করা হইত। 
স্বাভাবিক ব্রাঙ্গণের স্বরূপ বর্ণনায় বলা হইয়াছে, ধিনি ক্রোধ এবং মোহ ত্যাগ 
করিতে পারেন, দেবতার! তাহাকেই ব্রাঙ্গণ বলিয়! জানেন। ষিনি সত্যবাদী দাস্ত এবং 
খভুত্বতাব, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ।৪৮ 
ধিনি কোন অবস্থায়ই সত্য হইতে বিচলিত হন না, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।৪৯ 
ক্ষমাই ব্রাহ্মণের বল।৫০ 
সমস্ত প্রাণীকে যিনি মিত্রভাবে দেখেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ।৫১ 
৪৬ তহ্য কর্তীরমপি মাং বিজ্ক্যকর্তীরমবায়ম্‌ ॥ ভী ২৮১৩ 
৪৭ কণ্মাণি প্রবিন্তানি ম্বভাব প্রভবৈগ পৈঃ ॥ তী ৪২৪১ 
৪৮ ক্রোধঃ শক্রঃ শরীরন্থে। মনুস্যাণাং ছিজোত্বম। 
যঃ ক্রোধমোছো৷ তাজতি তং দেব! ব্রাহ্মণং বিছুঃ ॥ ইতাদি। বন ২৯৫।৩২-৩৯ 
৪৯ হয এব সত্যান্নাপৈতি স জ্ঞেয়ে। ত্রাহ্গপন্তপ ॥ উঃ ৪৩1৪৯ 
** ব্রাঙ্গণানাং ক্ষম] বুলম্‌॥ আদি ১৭৪২৯ 
৫১ সর্বতৃতেষু ধর্মজ্ঞ মৈত্রে। ত্রাঙ্গণ উচাতে ॥ আদি ২১৭।৫ 


কুধ্যাদস্থম্নব! কুর্যযাস্ৈত্রে। ব্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ শ। ৬০১২ । শা ২৩৭১৩ 
ব্রাহ্মণে দারণং নাস্তি মৈত্রে। ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ জন ২৭1১২ 


ও মহাভারতের সমাজ 


সমস্ত প্রাণীকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই ক্ষত্রিয় 1৫২ 

ব্রাহ্মণ কাহাকেও হিংসা করিবেন না, তাহার স্বভাব হইবে অতি সৌম্য ।৫৩ 

সর্বত্র ধাহার সমান দৃষ্টি, নিগুণ নির্ত্্ল ব্রহ্ম ধাহাতে প্রতিষ্টিত, তিনিই প্রকৃত 
দ্বিজ 1৫৪ 

ধাহার জীবন কেবল ধর্মের নিমিত্ত উৎ্সাঁকৃত, ধাহার ধর্শানুষ্ঠান ভগবানের উদ্দেশ্ট্ে, 
দিনরাত্রি ধাহার নিকট পুণ্যের নিমিতই উপস্থিত হয়, দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া 
জানেন ।৫৫ 

সকল অবস্থায়ই যিনি সন্তষ্ট। তিনিই প্ররুত ব্রাহ্মণ ।৫৬ 

এই সকল বচন হুইতে বুঝিতে পারা যায়, স্বতাবব্রাহ্মণ সাধারণ মাম্থুষের তুলনায় 
অতি উচ্চে প্রতিচিত । 

আরও বহুস্থানে এই প্রকার ব্রাহ্মণের বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় ।৫৭ 

এই প্রশংসা কেবল ব্রাহ্মণ সন্তানের নহে; ধাহারা উল্লিখিত গুণযুক্ত তাহারাই 
প্রশংসিত, তাহাদের প্রশংসাচ্ছলে অনেক উপাখ্যানও উদ্ধত হইয়াছে । 

কুলোচিত কর্মের প্রশংসাঁ_ যিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিতেন, সেই কুলের 


কর্তব্যকর্ম্মে যাহাতে আসক্তি থাকে, তাহার হিতৈষিগণ সেই কামনাই করিতেন। যুদ্ধের 
সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হইলে, অর্জুনের নির্কেদ উপস্থিত হইল, তীর ধস্থু পরিত্যাগ করিয়া 
বসিয়া পড়িলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার জগ্ঘ বার বার 
তাহার ক্ষত্রিয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।৫৮ 

পুত্র শুকদেবকে ব্রাঙ্গণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহষি বেদব্যাস অনেক উপদেশ 


দিয়াছেন ।৫৯ 
জন্মোচিত কর্ধ্কে “সহজ কর্ধ” নামে অভিহিত করা হইয়াছে 1৬০ 
ধিনি সহজকর্ম্বের অনুষ্ঠান করিতেন, তিনি যে-জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, 


৫২ কুর্যযাদন্তন্নবা কু্যাদৈন্দ্রো রাজন্ঠ উচ্যতে॥ শা ৬০1২০ 
€৩ তল্মাৎ প্রাণভূতঃ সর্ধবান্ন হিংস্টাদ্‌ ত্রাহ্গণঃ কচিৎ। 
ব্রাহ্মণ সৌম্য এবেহ ভবতীতি পর! শ্রুতি; ॥ আদি ১১১৪ 
৫৪ ব্রাহ্গঃ স্বভাবঃ হশ্োণি সমঃ সর্বত্র মে মতি 
নিগুণং নিশ্বলং ব্রহ্ম যত্র তিঠতি সদ্বিজঃ ॥ অনু ১৪৩৫২ 
৫৫ জীবিতং ষ্ঠ ধর্ম্ার্থং ধর্ম হয্যর্থমেব চ। 
অহোরাত্রাশ্চ পুপ্যার্থং তং দেব। ব্রাঙ্ষণং বিছুঃ॥ ইত্যাদি । শ] ২৪৪1২৩,২৪ 
৫৬ যেন কেনচিদ্বাচ্ছন্্রে ষেন কেনচিদ।শিতঃ | ইত্যাদি । শা ২৪৪।১২-১৪ 
৫৭ শা) ৩৮৩৫ । শী ৩৪২ তম অং। অনু ৯ম অং, ৩৩শ অঃ) ৩৪শ অত, ৫৪শ অং) ১৫১ তম অং। 
৫৮ জীমত্তগবদগীত। ( ভীম্মপর্বব ) 
৫৯ শা ৩২১ তম অঃ) 
৬, সহজং কর্ম কৌতেয় সদে!যমপি ন ত্যজেৎ। ভী। ৪২1৪৮ 


চাতুর্ব্বণ্য ৭৯ 


সাধুপুরুষরূপে সমাজে সন্মানিত হইতেন। ব্রাহ্মণ কৌশিক মিথিলার বাঁজারে মাংসবিক্রেতা 
ব্যাধকে বলিয়াছিলেন “তাত, তোমার পক্ষে এই ঘোরকর্ধধ (পশুবধ ও মাংস-বিক্রয় ) 
অত্যন্ত বিসদৃশ, এই অশোভন কর্্ম দেখিয়া বড় অনুতপ্ত হইলাম |” উত্তরে ব্যাধ বলিলেন-_ 
“হে দ্বিজ, এই বৃত্তি আমার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, সুতরাং ইহাই আমার ধর্্ম। আমি 
সশ্রদ্ধভাবে গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি । দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং ভূত্যদের সেবার 
পর অবশিষ্ট নিজে ব্যবহার করি। পরনিন্দা, পরচর্চা, অস্য়া, মিথ্যা, প্রভৃতি আমাতে 
স্থান পাঁয় না 1৮৬১ 

এখানেও দেখা যাইতেছে, সমস্ত মানবজাতির অবশ্য অবলম্বনীয় সত্য, দয়! প্রভৃতি 
গুণের অন্থুশীলন করিয়া আপনার জন্মলন্ধ বৃত্তিদ্বার| জীবনযাপনকারী একজন ব্যাঁধ ব্রাঙ্গণ- 
সন্তানের উপদেষ্টা গুরুরূপে সম্মান পাইয়াছেন। বর্ণজাতি-নির্রিশেষে গুণীর সম্মানের 
বহু দৃশ্ঠ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘুধিষ্টিরের যজ্দঞে শূদ্রগণও যথারীতি অভ্যর্থনা 
পাইয়াছেন |৬২ 

সাধু চরিত্রের গুণে ক সম্মানলা ভ-- ব্রাঙ্গণাঁদি চারি বর্ণ এবং অন্যান 
জাতির মধ্যে যদিও সমাজে ত্রাহ্গণের সন্মীনই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল, তথাপি কদাচার 
ব্রাহ্মণ কোথাও সম্মানিত হন নাই; শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠাতা চরিত্রবান্‌ ব্রাহ্গণই 
সন্মানিত হইতেন। যে জাতিতেই জন্ম হউক না কেন, মনুষ্যচরিত্রের সাধারণ সদ্বৃত্তি 
ধাহার চরিত্রে যতটা বিকশিত হইত, তিনিই ততটা সম্মানের অধিকারী হইতেন। সকল মম্ুষ্য- 
সমাজই সাধু সচ্চরিত্র পুরুষকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। বিছুর শূদ্রীজননীর সন্তান, নিজেও 
সর্বত্র আপনাকে শুদ্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত মহাভারতের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে 
তাহার ন্যায় চরিত্রবান আর কেহই নহেন; তিনি সর্বত্র সেইরূপ সম্মানেরও অধিকারী 
হইয়াছেন । ভগবান শ্রীরৃষ্ণও বিছ্বুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বিছুরের আতিথ্য স্বীকার 
করিয়! তাঁহার মাহাত্ম্য লোকসমাজে আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহাভারতে বিছুরের 
বিশেষণ “মহাত্মা” | যুধিষ্ঠির, দুর্যযোধন প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণও তাহাকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম 
করিয়াছেন। প্রণাম করা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, সেই প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করিব না; 
কিন্তু ইহা দ্বারা বিছুরের শ্রদ্ধেয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে ।৬৩ 


৬১ বন২০৬ তম অধায়। 

৬২ বিশশ্চ মান্তান্‌ শুদ্রাংশ্চ সর্বানানয়তেতি চ॥ সভা ৩৩৪১ 
জায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পুজয়েৎ। 
অপি শুর্রঞ্চ ধর্মজং সদ্বৃত্তমভিপুজযর়েং | অনু ৪৮1৪৮ 

৬৩ নির্যায় চ মাবাহর্বান্দেবে। মহামনাঃ |. 
নিবেশীয় যযো৷ বেশ বিছুরহ্ত মহীত্মনঃ ॥ উই ৯১1৩৪ 
অন্যেষাঞ্চৈব বৃদ্ধানাং কপত্ত বিছুরহ্য চ। আদি ১৪৫।২ 
অজাতশক্রর্বিছুরং বখাবৎ । সম্ভা ৫৮1৪) বন ২৫৬৮ 


৬৮৩ মহাভারতের সমাজ 


ধর্দব্যাধ তুলাধার প্রমুখ পুরুষগণ অপেক্ষাকৃত নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও 
সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। এইসকল উদাহরণ হইতে জানা যায়, ষে কোন 
জাঁতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও সম্মানের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। জাতির সহিত চরিত্রের 
কোন সম্বন্ধ নাই। জন্মগত জাতি অনুসারে সামাজিক স্তর এবং কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হইলেও 
সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে। দ্রোণাচার্ধ্য, কৃপ প্রমুখ যোস্কগণ 
জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণোচিত শ্রদ্ধা ও সন্মান আকর্ষণ করিতে পারেন নাই 1৬৪ 

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণৌচিত কার্ধ্য না করিলে তিনি শুধু নামধারক 
ব্রাহ্মণ বা 'ব্রাহ্গণব্রব' | তীহাকে ব্রাহ্মণের গ্ভায় শ্রদ্ধা কর! কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
চিরদিনই সমাজে এইরূপ মনোভ।ব চলিয়া আসিতেছে । অগ্ঠান্ত জাতি সম্বন্ধেও একই 
কথা। স্ব-স্ব-বর্ণোচিত কার্যে লিপ্ত থাকিয়া সাধুভাবে ধাহারা জীবন কাটাইতেন, তাহারাই 
বর্ণাশ্রমিসমাজে আদর্শস্থানীয়রূপে সম্মানিত হইতেন ।৬৫ 

জাতি জম্মগত-_- আলোচনায় বুঝ! যায়, জন্ম অনুসারে জাতি স্থির করা হইত, 
কিন্ত সামাজিক সম্মান বা প্রতিপত্তি কর্ধবের উপর নির্ভর করিত। জন্ম এবং কর্ণ ছুইই 
ধাহার মধ্যে মিলিত হইত, তিনি সকলেরই অসাধারণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন ।৬৬ 

ভীম, ভীম, অর্জুন, অভিমন্থ্য প্রমুখ ক্ষত্রিয়গণ ইহার প্রকষ্ট উদাহরণ । তুলাধার 
একজন মুদী ছিলেন। (শা ২৬০ তম অঃ) ধর্্বব্যাধ মাংসবিক্রেতী ছিলেন। (বন 
২০৬ তম অঃ) কিন্তু তাহাদের সম্মানকি কম ছিল? 

কর্মের দ্বারা জাতি স্বীকার করিলে অসঙ্গতি-- কর্নের দ্বারা জাতি স্থির কবা 
হইত এইবপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে কোন কোন বিষয়ে সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। 

(ক) জাতকর্ধ প্রভৃতি সংস্কার, ব্রাহ্গণ-সন্ভতানের যে নিয়মে করিবার বিধি, ক্ষত্রিয়- 
সন্তানের সেই নিয়মে নহে। এইভাবে বৈশ্ত এবং শূদ্রেরও নিয়মের ভেদ আছে। 
প্রত্যেকেরই অন্য তিন বর্ণের সহিত প্রতেদ । কর্মের দ্বারা বর্ণের বিভাগ হইলে সগ্যোজাত 
শিশুর বর্ণ স্থির করা যাঁয় না, স্থতরাং তাহার জাতকর্্মাদি সংস্কারের লোপ হয়। 

(খ) উপনয়ন দ্বিজাতির প্রধান সংস্কার; উপনয়নের কালও ব্রাঙ্গণাদি তিনবর্ণের 
সমান নহে। উপনয়নের পৃর্ববে কোন শিশুর গুণ ও কর্ণ দেখিয়া তাহার বর্ণ স্থির করা 
সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যাদিগুণসম্পর শূদ্রসম্তানের উপনয়নের কোন ব্যবস্থা দেখা 
যায় না। 

(গ) একই পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বর্ণের কর্ম করিতে পারেন । ভীনম্মঘ, দ্রোণ, 
কষ, বিছুর, যুধিষ্টির প্রমুখ মহাভারতীয় পুরুষদেরও বিভিন্ন বর্ণোচিত কর্মের পরিচয় পাওয়া 


৬৪ বীভৎংসে! বিপ্রকন্মাণি বিদ্বিতাঁনি মনীধিপাম্‌। ইত্যাদি । ভ্রৌণ ১৯৬২৪, ২৫ 
৬৫ তথ মায়াং প্রধুঞ্জনমলহং ব্রাঙ্গপকবন্‌। ইত্যাদি । দ্রোণ ১৯৬২৭ 
৬৬ তপঃ শ্রুতঞ্ যোনিশ্চাপ্েতদ্ব্রা্গণাকারণম্‌। 

ত্রিভিও“ৈঃ সমুদিতত্ততো! ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥ অনু ১২১৭ 


চাঁতুর্বব্ণ্য ৮১ 


যায়। কর্মের দ্বারা জাতির পরিবর্তন মানিয়া লইলে তাহাদেরও কোন জাতি স্থির করা 
চলে না। এইরূপ সিদ্ধান্তে কাহারও একমাত্র জাতি থাকিতে পারে না। একই ব্যক্তির 
কালবিশেষে জাতির মুহুমুহ্ুঃ পরিবর্তন হইতে থাকিবে। 

বিশ্বামিত্রাদির জন্মগত জাতির পরিবর্তন তপস্তার ফল বা সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম মাত্র তপঃশক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, যৌগিক প্রক্রিয়া শরীরের 
উপাদানকেও পরিবর্তন করা যায়। তপঃসিদ্ধ ব্যক্তির প্রসাদেও অনেক কিছু হইতে পারে । 
বিশ্বামিত্রের জননীর মন্ত্রপূত চর তক্ষণেব কথাও ভুলিলে চলিবে না। মন্ত্শক্তি ও 
তপঃশক্তিতে মহাঁভারতকার কোথাও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, বরং সর্বত্র শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাসই প্রকাঁশ করিয়াছেন। ব্রাক্ণজনক চরুর মাহাআ্য বহুবার বণিত হইয়াছে ।৬৭ 

সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপির ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তিস্থলে ব্রাহ্মণত্বের অর্থ ব্রঙ্গজ্ঞান কি না, তাহাও 
ভাঁবিবার বিষষ । | 

গোত্রকারক খষিদের তপস্তা1-_ অঙ্গিবা, কশ্ঠপ, বশিষ্ঠ ও ভূ, এই চারিটিকে 
বলা হইয়াছে মূল গোত্র। গোত্রকাবক খষিগণ তপস্তার দ্বারা গোত্রের প্রবর্তন করিতেন ।৬৮ 

সঙ্কর জাতি-_ অতিরথ, অন্বষ্ঠ, উগ্রা, বৈদেহক, শ্বপাক, পুকশ, নিষাদ, সত, মাগধ, 
তঞ্ষা, সৈবন্ধ» আয়োগব, মদ্গুর, আহিগুক প্রভৃতি অনেক সঙ্কর জাতির নাম এবং তাহাদের 
কর্ম বর্ণস্কবাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । লোভ, কাম এবং বর্ণবিষয়ে অজ্ঞানতা, এই তিনটি 
কাঁরণ হইতে প্রথমতঃ সক্কর জাতিব উৎপত্তি হইয়াছে ।৬৯ 

চাতুর্বর্যের প্রতিষ্ঠা সমাজস্থিতির অস্ুকুল ছিল। এখনও সমাজে বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে, কিন্ক সমাজের সকলেই যে এই ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন, তাহা বলা 
চলে না। একদল লোক জন্মগত বর্ণনির্ণয়ের প্রতিকৃূলে অভিমত পোষণ করেন। ভারতীয় 
আস্তিক শাস্ত্রসমূহে কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
জন্মান্তরবাদকে বাদ দিলে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জন্মান্তরীয় 
পুণ্যের ফলে উচ্চবর্ণে শুদ্ধবংশে জন্ম হয় এবং পাপের ফলে হীনবর্ণে নীচবংশে জন্ম হয়, 
জন্ম সম্পূর্ণরূপে দৈবায়ত্ত। যে জাতিতে জন্ম হয়, সেই জাতির কর্তব্যকর্তে শ্রদ্ধাস্থাপনপূর্ববক 
তাহাই করিয়া যাওয়া শুভ আদর্শ, এই জন্মে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কারণ 
বিশ্বামিত্রের ম্যায় তপস্বী জগতে খুব অল্লই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতের 
বর্ণবিভাগ ও তাহার কারণ পর্যালোচনা করিলে জন্মান্তরীয় কর্ধফলকেই প্রধানরূপে 
গ্রহণ করিতে হয়। 


৬৭ বন ১১৫ তম অ:। অনু ৪র্থ অ:। 
৬৮ মূলগৌত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পাখিব। 

অঙ্গিরাঃ কশ্ঠপশ্চৈধ বশিষ্ঠে। ভূগুরেব চ &॥ শা ২৯৬১৭ ভ্রষ্টব্য নীলকণ। 
৬৯ শা ২৯৬ তম অং । অনু ৪৮ শঅঃ। 


১০ 


৮২ মহাভারতের সমাজ 


চতুরাশ্রম 


বর্ণধর্্বের সহিত আশ্রমের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, আশ্রমী ব্যতীত বর্ণধর্্ম কোথায় থাকিবে 
এবং কি তাবে অনুষ্ঠিত হইবে? এই কারণে চাতুর্কর্যের আলোচনার পরেই চতুরাশ্রমের 
আলোচন! করা হয়। 

আশ্রম চারিটি-_- শীস্ত্রকীরগণ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন 
আশ্রমের ধর্ধব পালন করিতে হইবে । আশ্রমী চারিটি ) ব্রহ্মচর্ধ্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যাস। 
জীবনের এক এক স্তরে এক এক আশ্রমের ধর্ম পালন করিবার বিধান করা হইয়াছে । 
সমাজের স্থিতি ও ক্রমোন্নতির জগ্ই প্রাচীন ভারতে চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। 
প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সুগঠিত হইয়া যাহাতে মোক্ষেব অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই 
উদ্দেস্তেই সম্ভবতঃ চতুরাশ্রমের উপদেশ । ভারতীয় সমাজধর্দের প্রতিষ্ঠা চাতুর্বর্ণ্যের উপর 
এবং ব্যক্তিগত জীবনধর্ষ্ের প্রতিষ্ঠা চতুরাশ্রমেব উপর। এইজন্যই মহাঁভারতীয় 
সমাজধর্দ্কে বর্ণাশ্রমধর্ম এবং সমাজকে বর্ণাশ্রমিসমাজ নামে অভিহিত করিয়াছি । 

সংসারে আমাদের নানাবিধ কর্তব্য রহিয়াছে । অর্থ এবং কামে আসক্তি মানুষের 
স্বতাবজাত। কেবল প্রবৃত্তির বশে চলিলে কর্তব্যে অনেক ক্রটি ঘটে, এই কারণে 
নিয়মিতন্ূপে অর্থ-কামের সেবা করিবার বিধান করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশরমে বিষ্যাশিক্ষা 
ও সংযমরূপ ব্রত পালন করিষা গারস্থ্ের প্রারস্তে তাহার উদ্যাপন, গাহস্থ্যে ধর্ত্াবিরুদ্ধ 
অর্থ ও কামের উপভোগ এবং মনকে মোক্ষাতিমুখ করা, গাহ্‌স্থ্যের অস্তে বিষয় বাসনা 
পরিত্যাগ করিয়া নিলিগ্ুভাবে অবস্থান, ইহাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্ত। সন্ন্যাস আশ্রমে মুক্তির 
চেষ্টা । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটির নাম পুরুষার্থ, অর্থাৎ জীবের অভিলষিত। 
এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সিদ্ধিতে জীব কৃতক্কত্য হয়। জীবের এই চরিতার্থতাই বোধহয় 
আশ্রমধর্মব্যবস্থার লক্ষ্য । 

আশ্রমধর্ম্নের ব্যবস্থা ঈশ্বরকৃত-_ মানুষের জীবনকে সার্থক করিবার নিমিত্ত 
স্বয়ং ঈশ্বরই আশ্রমধর্থ্ের ব্যবস্থা করিয়াছেন ।১ 

চারিবর্ণের অধিকাঁর-_ ব্রাঙ্গণাদি চারিবর্ই আশ্রমধর্পম পালনের অধিকারী । 
শুধু সাধু শুদ্রেরই অধিকার স্বীকুত হইয়াছে, অগ্ঠের নহে) কিন্তু সকল শূদ্রেরই বেদাধ্যয়ন 
নিষিদ্ধ। নিষেধ সত্তেও বিদ্ুরের বেদাধ্যয়নের কথা পাওয়া যায় ।২ ৮ এ 

জীবনের প্রথমভাগে ত্রহ্মচর্ধ্য-_ জীবনের প্রথম অংশে ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করি 
হয়। উপনয়নসংস্কারের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিবেন। (শূড্রের গুরুগৃহবাসের 
কোন চিত্র মহাভারতে পাই নাই।) 


১. পূর্ববমেব ভগবত) ব্রক্ষণা-ইত্যাদি। শ। ১৯১।৮ 
২ আশ্রম। বিছিতাঃ সর্ব বর্জয়িত্বা নিরাশিষম্‌। শা ৬৩1১৩ 
বেদবেদাঙ্গ ততজ্ঞাঃ সর্বত্র কৃতনিশ্চয়াঃ ৷ আছি ১৭৭২৭ 


চতুরাশ্রম ৮৩ 


ব্রহ্মচারীর কর্তব্যাকর্তব্য-_ ব্রহ্মচারী গুরুর সেবা করিবেন, অবনতমস্তকে 
তাহার আদেশ পালন করিবেন। গুরু নিদ্রিত হইলে নিদ্রা যাইবেন, গুরুর শয্যাত্যাগের 
পূর্বেই শয্যাত্যাগ করিবেন ।৩ 

শিষ্য এবং ভৃত্যের যে যে কর্ধে অধিকার, ব্রহ্মচারী গুরুর সেই সকল কর্ণ নিব্বিচারে 
সম্পাদন করিবেন, খুব শুচিভাবে গুরুর আদেশের প্রতীক্ষা করিবেন। অধ্যয়নের সময় 
গুরুর দক্ষিণ চরণ আপনার দক্ষিণহস্তে, এবং তাহার বামচরণ বামহস্তে গ্রহণ করিয়া 
বিনীতভাবে প্রার্থনা করিবেন__ “ভগবন্‌! আমাকে বিদ্যা দান করুন।” ব্রহ্গচর্য্যের 
প্রতিকূল উগ্র গন্ধ, উগ্র রস প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন না। ব্রত এবং উপবাসাদির দ্বারা 
শরীরকে কষ্টসহ করিবেন। এইভাবে জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ যাপন করার বিধান। 
সাধারণতঃ চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিবার নিয়ম ।৪ 

ব্রহ্মচারী শুচি হইয়া প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে স্থধ্য ও অগ্নি দেবতার উপাসনা 
করিবেন, গুরুকে অভিবাদন করিয়! বেদাভ্যাসে 'প্রবৃত্ত হইবেন, গুরুর সমস্ত আদেশ অত্যন্ত 
শ্রদ্ধার সহিত পালন করিবেন। গুরুগৃহে ভিক্ষালব হুবিষ্য ভোজন করিয়া বেদ অধ্যয়ন 
করিবেন। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিতে হোম করিবেন এবং গুরুর আজ্ঞাকারী 
হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত নিয়ম পালন করিবেন ।৫ 

ব্রহ্মচারী ব্রঙ্গচ্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ববক আচার্য্যের সেবাদ্বারা বেদের তত্ব অবগত 
হইবেন। লোভ মোহ পবিত্যাগ করিষা বিনীতভাবে সর্বদা আচাধ্যের আজ্ঞ। পালন 
করিবেন ।৬ 

যথাযথ ব্রহ্গচর্ধ্য পালন করা দুষ্কর ব্যাপার । কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত 
করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্তা করিবেন। সমস্ত প্রলোভন হইতে নিজকে মুক্ত 
রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেব সহিত কথাবার্তা বল! একেবারে নিবিদ্ধ। গুরুপত্রী 
সম্বন্ধে এই নিষম প্রযোজ্য নহে। চিত্রে কোন প্রকাব বিকার উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ 
অবগাহনপূর্ববক কৃক্ছ,-প্রায়শ্চন্ত আচরণের বিধান। শরীর ও মনকে সমস্ত অপচয়ের 
হাত হইতে সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে, বিশেষতঃ শুক্ররক্ষণ ব্রহ্মচারীর সর্বাপেক্ষা 
প্রধান কর্তব্টের মধ্যে গণ্য ।৭ 

ব্রহ্মচর্ষ্যে অমৃতত্ব-_ ব্রহ্মচর্য্ের সহাযতায় মাহ্ষ অমৃতত্ব লাভ করিতে 
পারে। 

৩ আদি ৯১ তম অ:। শ ২৪১ তম অং। 
৪ শ1২৪১ তম অধ্যায়। 
শা ১৯১ তম অঃ। 
এবমেতেন মার্গেণ পূর্বেবোজেন যথাবিধি। 
অধীতবান্‌ বখাশক্তি তথৈৰ ত্রনষচর্্যবান্‌॥ ইত্যাদি । অশ্ব ৪৬1১-৪ 
৬ ব্রহ্মচারী ব্রতী নিত্যং নিত্য দীক্ষাপরে। বশী । ইত্যাদি। শ। ৬১১৯-২১ 
৭. সুদুক্ষবং ব্রঙ্গচর্যামুপায়ং তত্র মে শৃধু॥। ইত্যারদ্দি। শা ২১৪।১১-১৫ 


৮৪ মহাভীরতের সমাজ 


্রহ্ষচর্ধ্যের পাদ-চতুষ্টয়__ ব্রহ্মচর্যের চারিটি পাদ। প্রথম পাদ, গুরুশুশ্রষা, 
বেদাধ্যয়ন, অভিমান এবং ক্রোধকে জয় করা! । দ্বিতীয় পাঁদ, সর্বতোভাবে আচার্য্ের প্রিয় 
কর্থ্বের অনুষ্ঠান,আচাধ্যের পত্বী এবং পুত্রের যথোচিত সেবা । তৃতীয় পাদ, বিদ্যালাভের 
পর আচার্যের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া চিরদিন তাহাকে শ্রদ্ধা করা । চতুর্থপাদ, বিনীতভাবে 
নিরভিমান হইয়া গুরুকে ভক্তিপূর্বরক দক্ষিণা দান |৮ 
ব্রহ্ষচর্য্যের মাহাত্ময- ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রত পালনের উপকারিতা! সম্বন্ধে সনতস্থজাত পর্বে 
সনৎস্ুজাতের উপদেশে (উঃ৪৪ শ অঃ) অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে । দেবতারাও 
্রহ্গচর্য্যের শক্তিতেই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। খষিদের ব্রক্গলোকপ্রাপ্তি ব্রহ্মচর্যযেরই অধীন । 
ধাহারা এই ব্রহ্মচর্যের তত্র অবগত আছেন, জগতে তাঁহাদের ভয়ের কোনও কারণ নাই । 
তাহার৷ নির্ভয়, আত্মতৃপ্ত, চিরপ্রফুল্প । ব্রহ্গচর্য্যদ্বারা সমস্ত জয করা যায় ।৯ 
ব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ-_ ধিনি কায়মনোবাক্যে বঙ্গের সেবা করেন, তিনিই 
ব্রহ্মচারী । ব্রহ্গ শব্দের অর্থ ঈশ্বর এবং বেদ ।১০ 
নৈষ্িক ব্রহ্মর্য্যের ফলকীর্তন__ আমবপত্রঙ্গচর্ধ্য বা নৈঠিক ব্রহ্মচর্যের বহুবিধ 
ফল কীত্তিত হইয়াছে । নিষ্ঠ। শবের অর্থ মৃত্যু মৃত্যু পর্যন্ত যে ব্রক্চর্য্য পালিত হয, 
তাহারই সংজ্ঞা “নৈ্ঠিক ব্রক্ষচর্ধ্য' ৷ ধিনি মৃত্যুপর্ধ্যস্ত ব্রহ্গচর্যযব্রত পালন কবেন, তীহার 
অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সেই উর্ধরেতাঃ মহাপুকষ মৃত্যুর পর ব্রহ্লোক প্রাপ্ত হন, 
রহ্মচর্য্যের তেজে পাপরাশি ভস্মীভূত হইযা যাঁষ। তপত্বী ব্রহ্মচারিগণকে ইন্ত্রও ভয় করিযা 
থাকেন, খষিদের যে সকল অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়, তাহাঁও ব্রহ্গর্যেরই ফল। 
্রহ্মচর্ধ্য মাছষকে দীর্ঘ জীবন দান করে ।১১ 
নৈষিক ব্রক্মচারীর পিতৃখণ নাই-_ বাহারা আমরণ ব্রহ্গচর্ধ্য পালন করেন, 
তীহাদের পিতৃপুরুনের নিকট কোনও খণ থাকে না; স্থতরাং গাহ্‌স্থ্যধর্্ম অনুসারে বিবাহাদি 
না করিলেও তাহাদের পাপ হয না।১২ 
ধাহার] গাহ্স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন না, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচাবিণী 
বল! হইত । ভীনম্ম, স্বলভা, (শা! ৩২০) শিবা (উঃ ১০৯) প্রমুখ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীগণ 
এ শ্রেণীর অন্তর্গত । 
সমাবর্তন-_ ব্রহ্মচারী গুরুর অন্থুমতিক্রমে তাহাকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান করিয়া 


৮ বিদ্যা হি সা! ব্রহ্মচর্যোণ লভ্যা। ইত্যাদি । উ; ৪81২-১৪ 

৯ ব্রহ্ষচর্যোণ বে লোকান্‌ জয়ন্তি পরমর্ষয় | শা ২৪১1৬ 

১০ ব্রহ্মণোব চারঃ কায়বাজ্মনসাং প্রবৃত্িেষাম্‌। শা ১৯২।২৪ (নীলক্ ) 

১১ ব্রহ্গচ্য্যন্ত চ গুণং শৃণু ত্বং বন্ধাধিপ। ইত্যাদি । অনু ৭81৩৫-৪* 
্রঞ্ষচর্য্যেণ জীবিতম্‌ ॥ অনু ৭১৪ অনু ৫৭1১০ 

১২ অষ্টাবক্রদিকসংবাদঃ। অনু ১৮শ--২শ অঃ। 


চতুরাশ্রম ৮৫ 


ব্রতের উদ্যাপন করিতেন এবং গুরুর আশীর্বাদ ও উপদেশ গ্রহণপূর্বক স্বগৃছে প্রত্যাবর্তন 
করিতেন। এই প্রত্যাবর্তনের নামই “সমাবর্তন ।১৩ 

ন্নাতক-_ ব্রহ্গচর্ধ্য আশ্রমের পরেই গাহস্থ্য আশ্রম। যে সকল ব্রহ্মচারী গাহৃস্্যে 
প্রবেশ করিতেন, তাহাদের সংজ্ঞা “উপকুর্বাণ। গারহস্থ্যে প্রবেশোন্ুখ ব্রঙ্গচারীর নাম 
“স্নাতক” | সমাবর্তনের পর বিবাহের পুর্ব পর্যন্ত ব্রন্মচারীকেই স্নাতক বলা হইত। স্নাতক 
তিন প্রকার) বিগ্যাক্নীতক, ব্রতন্নাতক এবং বিদ্যাব্রতম্নীতক। স্বর্পসময়ে শুধু একটি 
বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ধাহার! গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন কবিতেন, তাহারা বিদ্যান্নাতক। 
ধাহারা গুরুগৃহে থাকিয়া বারবৎসর শুধু ব্রত পালন করিতেন, তাহার! ব্রতন্নাতক। আর 
ধাহারা বিদ্যা ও ব্রত উভয়েরই শেষ সীমায় যাইতেন, তাহারা বি্যাব্রতস্নাতক |১৪ 

বহুকাল হইতেই ভারতের গুরুগৃহ আর নাই। কতকগুলি চতুষ্পাী এবং কয়েকটি 
বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়! চলিতে চেষ্টা করা হষ, কিন্তু সফলতা খুব কমই 
হইয়া থাকে । আজকাল গুরুগৃহবাসও নাই, ব্রহ্মচ্ধ্য আশ্রমও নাই। বিজাতীয় শিক্ষার 
প্রসার, জীবনযাত্রা! প্রণালীর রুচ্ছ,সাধ্য প্রতিযোগিতা এবং পরীগ্ষা উত্তরণের কৌশল, 
এই সকল কারণে চতুষ্পাঠীর স্বল্লাবশেষ আদর্শও এখন লুপ্তপ্রায। আজকাল সকল বিদ্ার্থীই 
বিদ্যান্নাতক, সাধ্যমত পড়াশোনার পরে গাহ্‌স্থ্য অবলম্বন করিয়। থাকেন। 

জীবনের দ্বিতীয়ভাগে গাহৃস্থ্য-_ জীবনের দ্বিতীষ ভাগ গৃহস্থরূপে যাপন 
করিবার বিধি ।১৫ 

গাহৃস্থ্যে পত্বীগ্রহণ-_- গুরুগৃহ পরিত্যাগের পর ব্রহ্মচাবী শুভলক্ষণা পত্রী গ্রহণ- 
পূর্ববক যথাবিধি গাহৃস্থ্য ধর্ম পালন করিবেন । 

চাঁরিপ্রকার জীবিকা-_ গৃহস্থের জীবিকা চারিপ্রকার, (ক) কুশৃলধান্য, (খ) 
কুস্তধান্ঠা, ( গ) অশ্বস্তন, (ঘ) কাপোতীবৃত্তি। কুশৃলধান্য শব্দের অর্থ এচুর ধনের সঞ্চয়, 
কুন্তধাগ্ঠ অল্প সঞ্চয, অশ্বস্তন শক্জের অর্থ আগামী দিনের উপযোগী খাগ্ভাদিও সঞ্চয় না করা। 
আর কাপোতীবৃত্তি শব্খের অর্থ কপোতেব মত ক্ষেত্র হইতে শস্যকণা কুডাইয়া৷ তাহার 
দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করা; ইহাকে উদ্থবৃত্তিও বলা হয়। উল্লিখিত বৃত্তিগুলির মধ্যে 
ক্রমশঃ পর পব বৃত্তি প্রশস্ত ।১৬ 

গৃহস্থের কর্তব্য-_- গৃহস্থের সমস্ত কর্তব্যকেই ব্রত নামে অভিহিত কবা হইয়াছে। 


১৩ গুরবে দক্ষিণীং দত্ব। সমাবর্তেদ যথাবিধি। শ| ২৪১।২৯। শা ১৯১।১০ | শ! ২৩৩৩ 
১৪ বেদব্রতৌপবাঁসেন চতুর্থে চানুষো গ্রতে । শা ২৪১।২৯ 
১৫ ধর্দলনৈযুতো দারৈরগ্রীনুৎপা্ যতততঃ | 
দ্বিতীয়মাযুমো ভাগং গৃহমেধী ভবেদ্ব্রতী ॥ শা ২৪১।৩০। শা ২৪২১ 
১৬ গৃহস্থবৃত্তয়শ্চৈব চম্তশ্বঃ কবিভিঃ ম্মৃতাঃ। 
কুশুলধান্যঃ প্রপমঃ কুস্তধান্যত্বনস্তরম্॥ ইতাদি । শ।২৪২।২,৩ 
শ! ৩৬২ ওম অঃ ৬৬৫ তম অঃ (উ্ববৃত্য,পাখান )। 


৮৬ মহাভারতের সমাজ 


এই ব্রত অতি মহৎ। কেবল আপনার উদ্দেশ্রে খাগ্ সংগ্রহ করিতে নাই। যজ্ঞ ব্যতীত 
অন্ত উদ্দেশ্তে প্রাণিহিংসা বজ্জনীয়। দিনে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এবং রাত্রির শেষভাগে 
নিদ্রিত থাকিতে নাই। দিনে একবার এবং রাব্রিতে একবারমাত্র ভোজনের ব্যবস্থা । 
খতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীসস্তোগ নিন্দিত। অভ্যাগত ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থন৷ 
করা, তাহার পূজা করা, গৃহস্থের অবশ্ঠ কর্তব্য। আপনার কুলোচিত ধর্মে আস্থা! রাখিয়া 
তাহাকেই জীবিকার উপায়রূপে অবলম্বন করা; মাতা, পিতা, পত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও অতিথি- 
বর্গের ভোজনের পর ভোজন কবা; পরিবার-পরিজনের সহিত আনন্দে বান করা, এইগুলি 
গৃহস্থের ধর্মরূপে কীন্তিত হইয়াছে ।১৭ 

ধম্মনঙ্গত উপায়ে ধন উপাজ্জন করিয়া তাহা-দ্বাবা দেবতা, অতিথি ও পোত্যবর্গের 
সেবা করা, কাহারও ধনে লোভ না৷ করা, এই ছুইটি নিয়ম গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য 1১৮ 

পঞ্চযত্ঞ__ গৃহস্থের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার বিধান। অধ্যয়ন এবং 
অধাাপনা ব্রদ্ষষজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃষজ্ঞ, হোম ঠ্দবধজ্ঞ, বলি অর্থাৎ সর্বভৃতের উদ্দেশ্তে 
ভোঙ্জোত্সর্গের নাম ভূতষজ্ঞ, আব অতিথিসত্কারের নাম হৃষজ্ঞ। প্রত্যেক গৃহস্থকেই 
পঞ্চষজ্জের অনুষ্ঠান করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে, যে গৃহাশ্রমী 
মোহবশতঃ পঞ্চষজ্ছের অনুষ্টান করিবেন না, তিনি ধশ্মতঃ ইহলোক ও পরলোক হইতে বঞ্চিত 
হইবেন। অর্থাৎ এহিক ও পারন্তিক স্থখভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না, তিনি অশেষবিধ 
অকল্যাণে নিমজ্জিত হইবেন । 

ব্রক্মযজ্ৰ-_ খধিগণই সর্ববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারক, তাহারাই সতত্রষ্রা। 
প্রত্যহ খধিদের সহিত যোগস্থাপন করিয়া তাহাদের পবিত্র দানের কথা চিন্তা করিতে হইবে। 
নিজের মধ্যে তাহাদের জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার চেষ্ট। করিতে হইবে এবং অন্তকেও এই 
জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে । অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্ষমঘন্ঞ 7 ব্রহ্মষজ্ঞের দ্বারা খধিঞণ 
পরিশোধ হয়, ঝষিদের জ্ঞাননাধনা! ব্রহ্মঘজ্জেই সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। 

পিতৃযঙ্জ__ যাহাদের বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের সর্বববিধ সাধনার 
ফল আংশিকভাবে আমবাও ভোগ কবিতেছি। তীহারা যদিও আমাদের দৃষ্টির অগোচরে 
পরলোকে বাস করিতেছেন, তথাপি তীহাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্রে প্রত্যহ একটি শাস্ত্রীয় বিধি 
পালন কর! আমাদের কর্তব্য । বর্ণাশ্রমিলমাজ বিশ্বাস করেন যে, শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 
পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়; অনুষ্ঠাতাও আত্মপ্রসাদদ লাভ করেন। পিতৃতর্পণের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রন্ধ হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সকলের উদ্দেশেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। 

দেবযজ্ঞৰ__ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাহারই শক্তিসমূহ নানারূপে জগতের কল্যাণ 
করিতেছেন। সেই শক্তিরূপী দেবতাগণকে হোমের দ্বারা পরিতুষ্ট করাই দ্বেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য । 


১৭ শা ৬১ তম অ$, ১৯১ তম শা, ২২১ তম অ। 
১৮ ধর্মাগতং প্রাপ্য ধনং যজেত দগ্যাৎ সদৈবাতিথীন্‌ ভোজয়েচ্চ | 
অনাদদানশ্চ পরৈরদত্তং সৈষ। গৃহস্থোপনিষৎ পুরাণী ॥ আদি ৯১।৩ 


চতুরাশ্রম ৮৭ 


ভূতযজ্ঞ-_ কীটপতঙগাদি প্রাণিগপের সহিতও গৃহস্থের যোগ বাবিতে হইবে ; 
তাহার্দিগকেও যথানাধ্য খাগ্য দ্রিতে হইবে । আপনার খাগ্যের অগ্রভাগ তাহাদের উদ্দেশে 
শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করাই ভূতযজ্ঞ। 

নৃযজ্ঞ__ অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। বৈশ্বদেব বলির পরে গৃহী কিছুলময় 
অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। ভিন্ন গ্রামাদি হইতে আগত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় 
কাতর ব্যক্তিই অতিথি। শুধু একবেলা থাফিলেই তাহাকে অতিথি বলা হয়। অতিথি 
সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার । তাহার সেবা করিতেই হইবে ।১৯ (প্রবন্ধান্তরে অতিথি- 
সেবা বিষয়ে আলোচিত হইবে ।) 

এশ্বর্ধযলাভের উপায়-- শ্রীবাপব-সংবাদে এশ্বধযলাভের উপায়রূপে গৃহীর আচরণীয় 
কতকগুলি সাধু কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে । স্বধন্মের অনুষ্ঠান, ধৈর্য শীলতা, দান, অধ্যয়ন, 
ষজ্ঞ, দেবতা ও পিতৃলোকের পুজা, গুরু ও অতিথির সকার, হোম, সত্যবাদিতা, শ্রদ্ধা, 
অনস্থয়া, অনীর্ষা, সরলতা, প্রফুল্ল তা, জিতেক্জিঘত্ব, পত্বী পুত্র ভৃত্য ও অমাত্যের ভরণ পোষণ, 
পরিচ্ছন্নতা, উপবাস, তপঃশীলতা, গ্রাতরুখান, দিবানিদ্রা বর্জন, অহিংসা, পরদ্্ী বর্জন, খাত্বভি- 
গমন, উত্সাহ, অনহঙ্কার, কারুণ্য, প্রিয়বাদিতাঁ, অভক্ষাবঙ্্ন, বুদ্ধসেবন ইত্যাদি ।২০ 

যুধিষ্ঠিবের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম গৃহস্থের পালনীয় কতকগুলি সদাচাবের বর্ণনা করিয়াছেন। 
রাজপথে গোষ্ঠে অথবা ধান্ক্ষেত্রে মলমৃত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। শৌচ ও আচমন একাস্ত 
আবশ্যকীয় । দ্রেবাঙ্চন৷ ও পি তৃতর্পণ নিত্য কর্তব্য | স্ু্যোদয়ের পূর্বে শধ্যাত্যাগ বিধেয়। 
প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সাবিত্রীজপ ( উপাসনা) করা উচিত। হস্ত পদ ও মুখ উত্তমরূপে 
প্রক্ষালন করিয়া পূর্বাভিমুখে উপবেশনপূর্বক ভোজন করার বিধান। আর্্রপাদ অবস্থায় 
শয়ন করিতে নাই । যজ্ঞশালা, দেবালয়, বুষ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করা উচিত। 
অতিথি, কুটুম্বও প্রেষ্বর্গের সহিত একরকমের খাছা গ্রহণ করা এবং দিনে একবার ও 
রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করা বিধেয়। বুথামাংস (যজ্ঞাদিতে অনিবেদিত) এবং 
অন্তান্ত অথাগ্য বস্তু আহাধ্যবপে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। গুরুজনকে অঠ্িবাদন করিতে হইবে, 
নবোদিত নুধ্যকে দর্শন করিবে না, সুর্যের ধিকে মুখ করিয়া মলমুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। 
পত্বীর সহিত এক শয্যায় শয়ন এবং একপাত্রে ভোজন বজ্জনীয়ব ।২১ 
উমামহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, অহিংসা, সত্যবচন, সর্বভূতে দয়া, পরস্্ী ব্রন, 

অদত্তবস্ত গ্রহণ না করা, মগ্য ও মাংস বর্জন উত্তম গাহন্থ্য ধশ্ম।২২ 


১৯ পঞ্চবজ্ঞাংস্ত যে। মোহান্ন করোতি গৃহী শ্রমী। 
ত্য নায়ং ন চ পরো লোকে ভবতি ধশ্মত১॥ শা ১৪৬।৭ 
২* স্বধন্মমনুতিষ্ঠৎসু ধৈর্যযাদচলিতেধু চ। 
্বগমার্গ।ভিরামেষু সব্বেতু নিরত হাহম্‌্‌॥ ইত্যাদি । শী ২২৮1২৯-৪৯ 
২১ শা ১৯৩ তম শ:। 
২২ অহিংস! সত্যবচনং সর্ববভূতামুকম্পনম্‌। 
শমে! দানং বখাশক্তি গারস্থ্যো ধর্ম উত্তম: | ইত্যাদি । অনু ১৪১।২৫-২৭ 


৮৮ মহাভারতের সমাজ 


লক্ষীছাড়ার আচার-_ শ্রীবাসব-সংবাদে কতকগুলি অনাধু আচারের কথা বর্ণিত 
হইয়াছে, সেইগুলির আচরণে গৃহস্থ শ্রীতরষ্ট ( লক্্মীছাড়! ) হন। যথা, বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবুদ্ধদের 
কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শন, অভ্যাগত ও গুরুজনের অভ্যর্থনা ন। করা, শান্ত্রবিহিত কর্তৃবোর উল্লজ্ঘন, 
পিতা, মাতা, আচার্য ও অপর গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা, অনাবৃত ভক্ষ্য-পেয়-বাবহার, 
শৌচাশৌচ বিষয়ে অবিচার, বন্ধপশ্তুকে খাগ্য ন! দেওয়া, একাকী পায়স, খিচুড়ী, পিঠা প্রভৃতি 
স্বাদ দ্রব্য ভোজন, শিশুদিগকে যথোচিত খাগ্য না দেওয়া, ষজ্ঞার্দিতে অনিবেদিত মাংস ভক্ষণ, 
আশ্রমধর্দের পালন না করা, সর্বদা পরিবারপরিজনের সহিত কলহকরা, পরশ্রীকাতরতা, 
কৃতত্বতা, নাস্তিকতা, অভক্ষাভক্ষণ, গুরুপত্রীগমন ইত্যাদি। দানবগণ যখন এই সকল 
অপাধু আচরণে মনোনিবেশ করিল, লক্ষ্মীদেবী তখনই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন ।২৩ 

মানুষের খণচতুষ্টয়__ জন্ম হইতেই মাুষ চারিটি ঝণে আবদ্ধ থাকে; দেবখণ, 
ঝধিঝণ, পিতৃখণ ও মহুষ্ুখণ | অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, অতিথিণও একপ্রকার খণের মধ্যে 
গণা, অতিথির সেবা করিয়া এ ধণ পরিশোধ করিতে হয় । ২৪ 

খণ পরিশোধের উপায়-__ জ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবগণের, বেদাধায়ন ও তপন্তা 
দ্বার মুনিগণের, পুত্রোখপাদন এবং শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের এবং দয়া দ্বারা মনুষ্যগণের খণ 
পরিশোধ করিবার বিধান ২৫ 

গাহস্থ্যাশ্রমের শ্রেঠতা__ আশ্রমচতুষ্টয়েব মধ্যে গারস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
ংসার ও সমাজস্থিতির পক্ষে মনুষ্জীবনের সকল কর্তব্যই গাহস্থ্যাশ্রমে প্রতিপালিত হয়। 
রহ্মচ্যযাশ্রমে শুধু তদনুকুল শিক্ষা লাঁভ করা যায়। ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষু গৃহস্থকেই 
আশ্রয় করেন এবং অপরাপর জীবজন্ত৪ গৃহস্থের দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। 
বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাস এই ছুইটি আশ্রমে আশ্রমী শুধু আপনার আধ্যাত্মিক কল্যাণই কামনা 
করেন, জগতের কল্যাণচিন্তা গৌণ; কিন্তু গৃহস্থের দায়িত্ব অনেক বেশী। চাতুর্বণ্যধর্মের 
প্রধান অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র গাহস্থ্য আশ্রম ।২৬ 

গৃহস্থের দায়িত্ব__ গৃহস্থ সাজা মুখের কথা নয়, দুর্ববলেক্ত্রিয় মানব গৃহস্থ হইবার 
অনুপযুক্ত । গৃহস্থকে অলন হইলে চলিবে না, নিখিল প্রাণিজগৎ তাহার দিকে তাকাইয়া 


২৩ শান্তি ২২৮।৫*-৮১ 
২৪ খণৈশ্তুভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানব) ভুবি। ইত্যাদি । আদি ১২১।১৭-২২। আদি ২২৯.১১-১৪ 
ঝণমুন্চা 'দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ। 
পিতণানথ বিপ্রাণামতিধীনাঞ্চ পঞ্চমম্‌ | ইত্যার্দি। অনু ৩৭১৭, ১৮ 
২৫ হজ্ৈন্ত দেবান্‌ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপস| মুনীন্। ইত্যাদি। আদি ১২০১৯, ২০। শা ১৯১১৩ 
২৬ তদ্ধি সর্ববাশ্রমাণাং মূলমুদ্রাহরস্তি । ইত্যাদি । শ] ১৯১১০ 
তম্মাদ্‌ গাহ্‌স্থ।মুদ্ধোঢ,ং দুফষরং প্রত্রবীমি বঃ। শ। ১১1১৯ 
যথ। মাতরমাশ্রিত্য সর্্বে জীবন্তি জন্তবঃ। 
এবং গার্হস্থামাশ্রিত্য বর্তন্ত ইতরাশ্রমা;ঃ ॥ শা ২৬৮৬ । শা ১২।১২। শা ২৩1৪,৫। শা ২৩৩৬ 


চতুরাশ্রম ৮৯ 


থাকে। সাগর যেরূপ সমস্ত নদনদীর শেষ আশ্রয়, গৃহস্থও সেইরূপ অপর আশ্রমিগণের 
আশ্রয়স্থল। গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ অচল। যে সমাজে সাধু গৃহস্থের অভাব, সেই 
সমাজ নিতান্ত হতভাগ্য ।২৭ 

সাধু গৃহস্থগণের মুক্তি__ সাধু গৃহস্থগণ যথারীতি কর্তব্য পালনের দ্বার! মুক্তিরূপ 
চরম পুরুষার্থলাভে সমর্থ হন। গার্স্থাই তাহাদের সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্তির উপায় হইয়া 
দাড়ায়। মুক্তির জন্য বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণের দরকার হয় না। রাজধি জনক এই 
বিষয়ে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গাহম্থাধশ্মের যথাষথ আচরণ মুক্তির পক্ষে অতি 
প্রশস্ত উপায়। 

আশ্রমাস্তর গ্রহণেই মুক্তি হয় না__ধিনি গার্হস্থ্য আশ্রমকে দোষের হেতু মনে 
করিয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করেন, তাহারও আসক্তি শিথিল হয় না। রাজাদের মত ভিক্ষুকদেরও 
বিষয়াসক্তি যথেষ্ইই আছে; আপন আপন বিষয়ে আসক্তি কাহারও কিছু কম নয়। 
অকিঞ্চনতাই যে মুক্তির একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না ।২৮ 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে, সাধু গৃহস্থগণ সকল আশ্রমিগণের 
অবলম্বন। তাহাদের উপযোগিতাই সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক, ইহাই মহাভারতের 
অভিপ্রায় । 

বানপ্রস্থের কাল-_ গৃহী যখন পুব্রপৌত্রপরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে সংসাবধাত্রা 
নির্বাহ করিবেন, তখনই তাহাকে সংসারে নি:স্পৃহ হইতে হইবে । জীবনের তৃতীয়ভাগে 
( পঞ্চাশবৎসর বয়সের পর) বানপ্রস্থ আশ্রমের কার্যকলাপ অনুষ্ঠের়। দেহে বার্ধক্যের 
স্থচনা হইলেই গৃহী সংসারসম্পত্তি পুত্রাদির হাতে সমর্পণ করিয়া সংসারের সহিত সম্পর্কশূন্য 
জীবন যাপন করিবেন । ঈশ্বরচিন্তায় কাল কাটাইবার নিমিত্ত গৃহী অরণ্য আশ্রয় করিবেন । 
গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয়, এই কারণে আশ্রমের সংজ্ঞা “বানপ্রস্থ ।২৯ 

সপত্বীক বানপ্রস্থ__ পত্বীও যদ্দি পতির সহিত বনগমনে ইচ্ছুক হন, তবে পত্বীকে 
সঙ্গে লইয়া গৃহী বনে প্রস্থান করিবেন, তাহা না হইলে পত্বীকে পুত্রাদির নিকটেই রাখিয়া 
যাইবেন ।৩০ 

বানপ্রস্থগণের কৃত্য-- বানপ্রস্থ অবলম্বনের পর উপনিষৎ প্রভৃতি আরণ্যকশাস্ত 
অধ্যয়ন করিবার নিয়ম ছিল ।৩১ 


২৭ তং চরাগ্ত বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্ববলেক্রিয়েঃ | শা ২৩1৬ 
যথ। নদীনদাঃ সর্ব সাগরে যাস্তি সংস্থিতিং | 
এবমা শ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যাস্তি সংস্থিতিম্‌ ॥ শা ২৯৫।৩৯ 
শা ৬১১৫ । শা ৬৬৩৫ । আদি ৩৩৯০ । শা ১২১২ 
শা ৩৩৪।২৬। অস্ব ৪৫1১৩ 
২৮ শা! ৩২০ তম অং। শা ৬১।১০ 
২৯ তৃতীরমাযুষে! ভাগং বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ ॥ শা২৪৩।৫। উঠ ৩৭৩৯ । শা ২৩৩৭ 
৩* সদীরো বাপ।দারো! বা আত্মবান্‌ সংযতেক্ত্িযঃ | ইত্যাদি । শা ৬১।৪ 
৩১ তত্রারণ্যকশান্ত্রাণি সমধীত্য স ধন্মবিৎ | 
উদ্ধরেতাঃ প্রত্রজিত্ব। গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্‌ ॥ শা ৬১।৫। শা ২৪২২৯ 


১২ 


৯৩ মহাভারতের সমাজ 


বানপগ্রস্থগণ পুণ্য তীর্থক্ষেত্রাদিতে অথবা নদী প্রশ্ববণার্দিবহুলল অরণ্যে তপশ্চ্ধ্যায় কাল- 
যাপন করিতেন । . সাধারণ জনসমাজের সহিত চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-্দাওয়! 
প্রভৃতি ব্যাপারে ত্বাহাদেব মিল ছিল না। গৃহস্থোচিত বসনভূষণ ও খাছ্য তাহাদের পক্ষে 
সর্বথ! বজ্জনীয়। বন্য ওষধি, অযত্ুলভা ফলমূল আর শ্বফপত্র তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিত; 
তাহারা নদী ও ঝরণার জল ব্যবহাব করিতেন। ভূমি, শিলাতল, বালুকা এবং ভম্মরাশি 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ শযা; কাশ, কুশ, চর্ম এবং বন্ধল তাহাদের পরিধেয় । ক্ষৌরকর্্ম তাহাদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ । 

একমাত্র ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তাহাদের শরীর ধারণ। সর্বভূতে মেত্রী প্রতিষ্ঠা 
বৈখানসধর্ষের সারমন্্ন। যথাকালে স্বানাদি সমাপনাস্তে পিন হইয়! হোমের অনুষ্ঠান করা, 
মযিৎ, কুশ, পুষ্প প্রভৃতি আমুষ্টানিক দ্রবোর আহরণ এবং পরমতত্ব সাক্ষাৎকারের অন্থকৃল 
চিন্তাতে কাল যাপন করাই বৈধানসধন্ম । যিনি এইভাবে তৃতীয় আশ্রমের কর্শানুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত কলুষতার হাত হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পাবেন ।৩২ 

সমত্ত কলুষ হইতে মুক্ত, ন্বাবলম্বী, দাতা, পরোপকারী, সর্বভূতহিতে বত, 
আহারবিহারাদিতে সংযমী আরণ্যক খষি উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। 
অগ্নিহোত্রী গৃহস্থ অগ্নিনহ অরণপো গমন করিবেন, আহারবিহার প্রভৃতিতে সংযত 
হইয়া দ্রিবসের ষষ্ঠভাগে শরীর ধারণেব উপযোগী ফলমূলাদি গ্রহণ করিবেন। অগ্রিহোত্র, 
দশপূর্ণমাসযাগ, চাতুম্মাস্ত্য প্রভৃতিতে যে হবিঃ ( আহুতির প্রধান উপকরণ ) ব্যবহার করিবেন, 
তাহা! অনায়াসলভা এবং অরণাজাত হইবে 1৩৩ 

চারিপ্রকারের বানপ্রস্থ__ বানপ্রস্থাশ্রমেঞ চারিপ্রকারের বুত্তির উল্লেখ আছে। 
সগ্ঃ-( প্রাত্যহিক ) সঞ্চয়, মাসিকসঞ্চয়, বাষিকসঞ্চয় এবং দ্বাদশবাধিক-সঞ্চয়। একবৎসর 
বা বারবৎসরের উপধোগী খাগ্য ধাহারা সংগ্রহ করিতেন, তাহাদের উদ্দেশ্য হইত অতিথিসেব। 
এবং যন্ঞানুষ্ঠান ।৩৪ 

বৈখানসধর্্মের উদ্দেশ্য- অত্ন্ত কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন বৈখানস- 
ধর্মের প্রধান লক্ষ্য । পরমাত্মদর্শনের নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্টেই গৃহীকে 
বানগ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয় ।৩৫ 

ধৃতরাষ্্রাদির বানপ্রস্থ-গ্রহণ-_ ধৃতরাষ্ট, গান্কারী, কুত্তী, বিছবুর ও সঞ্চয়ের 
বানপ্রস্থগ্রহণের চিত্র আশ্রমবাসিকপর্বে চিত্রিত হইয়াছে । - 


৩ শা ১৯২।১১২ । অনু ১৪২১-১৯ 
৩৩ তানেবাম্রীন্‌ পরিচরেদ্যজমানে! দিবৌকসঃ। ইত্যাদি শ| ১৪৩1৫-৭ | আঁদি ৯১1৪ 
৩৪ বানপ্রন্থাশ্রমেইপ্যেতাশ্চতলোে। বুয়ং স্মতাঃ | 
সম্তঃ-প্রক্ষালকাঃ কেচিৎ কে চিন্ম।সিকসঞ্চ়াঃ ॥ ইতাদি। শ! ২৪৩1৮-১৪ 
৩৫ সর্ধেঘেবধিধর্শেধু জেয়োআা সংযতেজ্িয়ৈঃ | অনু ১৪১।১*৮ 


চতুরাশ্রম ৯১ 


ধৃতরাষ্্ট বন্ধল এবং অঙ্জিন পরিধানপূর্ববক অগ্নিহোত্র-হোমের সংস্কত-অগ্নি সঙ্গে 
লইয়া গান্ধারী সহ বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
ভাগীরথীতীরস্থ অরণ্যে তপস্থিপরিবৃত ধুতরাষ্্র-প্রমুখ বৈথাননধশ্মাবলম্িগণ কুশ- 
শষ্যায় শয়ন করিতেন 1৩৬ 
কেকয়রাজজ শতযৃপ-__- অরণ্যে আরও অনেক বানপ্রদ্থ তাহাদ্দেরই মত আরণ্যক- 
ধর্মাচরণে কাল কাটাইতেন। কেকয়রাজ শতযুপ কুরুক্ষেত্রের কোন এক আশ্রমে থাকিয়া 
বৈধানসধশ্ম পালন করিতেছিলেন, তাহার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের দেখা হইয়াছিল ।৩৭ 
যযাঁতি-_ গার্স্থযা শ্রমে প্রচুর বিষয় উপভোগের পর যষাতি বানপ্রস্থধন্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। ফলমুলের দ্বাবা শরীর ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র ধর্মানুষ্ঠানেব ফলে তিনি স্বর্গে 
যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৮ 
পা্ডর অবৈধ বানপ্রস্থ-_মহারা'জ পাণুর বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে তিনি সন্ত্রীক 
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ম্ুগরূপধারী কিন্দমমুনিকে হত্যা কবার পর তাহার নির্ববেদ 
উপস্থিত হয়, সাময়িক নির্ধেদই তাহার গৃহত্যাগের কারণ; শান্ধীয় সময় অনুসারে তিনি 
বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন নাই ।৩৯ 
রাজধিগণের নিয়ম__ শেষজীবনে বনে বাস করা রাজধিদের অবশ্তকর্তব্যের মধ্যে 
গণ্য ছিল।৪০ 
সন্যাস-_ জীবনের শেষভাগে বানপ্রস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্্যাস গ্রহণের বিধান 
ছিল। শরীর যখন নিতান্ত জরাগ্রন্ত, নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন প্রাজাপত্য 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিবার বিধান করা হইয়াছে । শাস্ত্ীযবিধানে বিহিত- 
কন্মের ত্যাগ করাই সন্সাস। সন্গযাসগ্রহণের পূর্বের ইচ্ছা করিলে নিজের শ্রাদ্ধাদি নিজেই 
সম্পন্ন করিতে পার! যায়। 
সন্সযাসীর কৃত্য-_ সন্গ্াসাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কাহাকেও সঙ্গে রাখিবার বিধান 
নাই। কেশ শ্বশ্র প্রভৃতি সম্পূর্ণ্ূপে ছেদন করিবার নিয়ম ।৪১ 
গার্থস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই উভয় আশ্রমের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধা দিয় আপনাকে 
সম্য।সের উপযুক্ত করিয়া! তোলা একপ্রকার সাধনা । যথার্থ আশ্রমকর্ম্ের প্রাত্যহিক 
অনুষ্ঠানের দ্বারাই চিত্রশুদ্ধি জন্মে, চিত্রশুদ্ধিই পরমতত্ব-সাক্ষাৎকারে প্রধান সহায়। 
ভিক্ষুর ধশ্মাচরণে অন্যের সহায়তার আবশ্যক হয় না। বিধিপূর্্বক অগ্নি পরিত্যাগ 


৩৬ আঁশ্র ১৫শ ও ১৮শ অঃ) 
৩৭ আসাদাথ রাজধিং শতযৃপং মনীধিণম্‌॥ ইত্যাদি। আশ্র ১৯।৯,১ 
৩৮ আদি ৮৬ তম অঃ। 
৩৯ আদি ১১৯ তম অঃ 
৪* রাজবাঁণীং হি সর্ববেষামন্তে বনমুপীশ্ররঃ ॥ আশ্র ৪1৫ 
৪১ জরয়৷ চ পরিছ্থ নো বাধিন। চ প্রগীড়িতঃ। 
চতুর্থ চাযুষঃ শেষে বানগ্রস্থাশ্রমং ত্যজেৎ ॥ ইত্যাদি । শ! ২৪৩২২-৩, 


৯২ মহাভারতের সমাজ 


করিয়া সর্ব্বত্যাগী যোগী কিঞ্চিৎ উদরান্নের জন্ গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। 
ভিক্ষাপান্র ও গৈরিক বসন তাহাদের একমাক্ত্র প্রয়োজনীয় বস্তু । তাহাদের নির্দিষ্ট কোন 
বাসস্থান নাই। মান-অপমান সকলই তাহাদের পক্ষে সমান। একমাত্র ঈশ্বরচিত্বা ভিন্ন 
সমস্ত বিষয়ে উদ্াসীনতাই ভিক্ষুর যথার্থ লক্ষণ ।৪২ 

সর্বভৃতে সমভাব ও ঘমত্রী সন্গ্যানীর হ্ৃদয্ে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকে । আত্মচিস্তার 
সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সর্বভূতের কল্যাণচিস্তা করিবেন। হৃদয় অশুচি থাকিলে দণধারণ, মুগ্ডন, 
উপবাস, অগ্নিহোত্র, ত্রঙ্ষচর্ধা, বনবাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিক্ষল হয়।৪৩ 

চারিপ্রকারের সন্াসী-_ ভিক্ষগণকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । (ক) 
কুটীচক, (খ) বহুদক, (গ) হংস, (ঘ) পরমহংস। 

(ক) কুটীচক সন্ন্যাসিগণ একস্থানে বপিয়াই ঈশ্বরচিন্তাঁয় মগ্ন থাকেন। আপন 
স্্ীপুত্রাদি হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করিতেও ইহার্দের কোন বাধা নাই । 

(খ) বহুদক সন্যাসিগণ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন; দণ্ড, কমগ্ডলু, 
শিখা, যজ্ঞোপবীত, কাষায়বস্ত্র প্রভৃতি ত্যাগ করেন না। ইহাব! তীর্থে তীর্ঘে পধ্যটন 
করিয়া সাধনা করেন । কুটীচক ও বহুদক সন্ত্যাসিগণ ত্রিদণ্ড ধারণ করেন । 

(গ) হংস সন্াপিগণও শিথাদি রাখেন বটে, কিন্তু কোথাও একরাত্রির অধিককাল 
বাস করেন না, ইহারা একটি মাত্র দণ্ড ধারণ করেন। 

(ঘ) পরমহংস সমস্ত বিধিনিষেধের উর্ধে । ইহাদের শৌচাশৌচ বিচার ন। থাকিলেও 
কোন বাধা নাই, ইহারাও একদগুধারী। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ভ্রিবিধ গুণ ইহাদের বশ্যতা 
স্বীকার করিয়াছে, ইহারা নিষ্তেগুণ্য 18৪ 

জন্যাসাশ্রমের ফল__- শাস্ত্রানছনারে সন্যাসাশ্রমের ধম্ম পালনের ফল ব্রহ্গত্ব- 
প্রাপ্তি 1৪৫ 

সন্াসিগণের পরহিতৈষণা-__ বহূদক সন্ন্যাসিগণ তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে সমাজের নানা- 
রূপ কল্যাণ সাধন করিতেন। কাম্যকবনে যুধিঠিবাদি ভ্রাত্গণের সহিত দেখা হইলে 
ঝধি মত্রেয় কৌরবদের কল্যাণের নিমিত্ত কুরুসভায় আসিয়া পাগুবদের সহিত মিত্রতা 


৪২ শা ২৪৪ তম অ। 

নিস্তৃতিনিন মন্কার; পরিতাজ্য শুভাশুভে | 

'অরণ্যে বিচরৈকাকী যেন কেনচিদাশিতঃ ॥ শা হ৪১1৯। অনু ১৪১1৮*-৮৮ 
৪৩ সর্ববাণোতানি মিথা। হ্থার্যদি ভাবো ন নিশ্মলঃ | বন ১৯৯৯৭ । 1২৪৪ তম অঃ। 
৪৪ চতুবিবিধ! ভিক্ষবন্তে কুটীচকবহুদকৌ । 

হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যো পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥ অনু ১৪১৮৯ দ্রষ্টব্য নীলকণ্। 
৪& নিরাশী হাথ সর্বসমে1 নির্ভোগো। নিব্বিকারবান্‌। 

বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্ডো গচ্ছত্যক্ষরসজ্তাম। শা ৬১৯ 

শা২৪১।৮। শা ১৭৯২৬ 


চতুরাশ্রম ৯৩ 


স্থাপনের জন্য ধূতরাষ্্রকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ।৪৬ বনপর্ব মার্কতডয়, বৃহদশ্ব, লোমশ 
প্রমুখ খধিগণের পরহিতৈষণ! স্পষ্টূপে চিত্রিত হইয়াছে । 
যোগজ বিভূতি অপ্রকাশ্য__ভিক্ষুগণ উদরান্মের জন্ত সাধু গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র 
লইয়া উপস্থিত হইবেন, কিন্তু কোন প্রকারের পাণ্ডিত্য বা যোগবিভূতি প্রকাশ করিয়া 
ভিক্ষা আদায় কর! অতীব গহিত ৪৭ 
আশ্রমধন্মন পালনের পরিণতি-__ আশ্রমধন্মের অনুষ্ঠানে মন্ষ্যের জীবন একটি 
নিয়ন্ত্রিত পথ ধরিয়া! চলিতে পারিত, সন্দেহ নাই। কম্মপটু গৃহস্থ সাজিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের 
উপষোগিতা কত বেশী, তাহা সেই সময়কার সমাজের পরিচালকগণ উত্তমরূপেই বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। বিহিতকম্মের অনুষ্ঠানে গাস্থ্যাশ্রমকেই যে সর্বাপেক্ষা মধুময় করিয়া 
তুলিতে পারা যায়, তাহাও মহাভারতে স্পষ্টভাষায় লিখিত হইয়াছে। নৈষ্ঠিক ব্রক্গচর্ধ্য 
অথবা সন্নযানের প্রতি অত্যধিক প্রেরণা যে মহাভারতের উদ্দেশ্ঠ নহে, গাহস্থ্যের শতমুখী 
প্রশংসা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
সমস্ত আশ্রমের মধ্যে এপ একটা] অচ্ছেগ্য যোগস্থত্র দেখিতে পাওয়। যায়, ষে স্থত্্রটি 
কোথাও ছিন্ন হইলে জীবনের মূল স্থর যথাষথভাবে বঙ্কত হইবে না, মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হইবে। 
জীবনের এক-একটি স্তরকে এক-একটি আশ্রমের নিয়মান্গগ করায় সেই যুগের সমাজ- 
স্থিতির একটি মহতী পরিণতির কল্পন। আমর! করিতে পারি। 
আশ্রমধশ্ম যে খুব উজ্জ্বল ভবিহ্যংকে লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হইত, সেই বিষয়ে 
সম্ভবতঃ কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই । 
মহাভারতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগত জীবনের আলোচন! করিলে দেখিতে পাই, 
সকলের জীবনে ষথাশাস্ত্র আশ্রমধন্দ্ন অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্রোণাচার্ধ্য বুদ্ধকাল পধ্যন্ত ( ৮০ 
বৎসর ) গৃহস্থই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃষ্ণ, ইহাদের কেহই ষথাসময়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন নাই। ভীম্মের কথা আমাদের আলোচ্য নহে, তিনি ছিলেন নৈষ্টিক ব্রন্ষচারী। এই 
সকল ব্যতিক্রম দেখিয়া মহাভারতের সময়ে আশ্রমধশ্থ শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এরূপ 
সিদ্ধান্ত করা চলে না। ইহারা প্রত্যেকেই বিশেষ ঘটনার আবর্তে পড়িয়া ঠিক সময়ে 
কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, অথবা আশ্রমাস্তর গ্রহণ অপেক্ষা সেই সমদ্নুকার মহাযুদ্ধে 
যোগ দেওয়াই তাহাদের পক্ষে অনিবাধ্য হইয়। উঠিয়াছিল। 
আশ্রমধর্দ্বের ফলকীর্তনে বল! হইয়াছে-_ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী 
যদি নিষ্ঠার সহিত আপন আপন কর্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে তাহারা পরম গতি 
( মুক্তি) প্রাপ্ত হন।৪৮ 
৪৬ বন ১ম অঃ) 
৪৭ এবস্ডে বাস্তমশ্রতি স্ববীর্ধযক্তোপসেবনাৎ ॥ উঃ ৪২।৩৩ 


৪৮ ব্রঙ্গাচাঁরী গৃহদ্থশ্চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ। 
যথোক্তচারিণঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তি পরমাং গতিষ্‌ ॥ শা ২৪২১৩ 


৯8 মহাভারতের সমাজ 


শিক্ষা 


চতুরাশ্রম প্রবন্ধে ত্রন্ষচর্যয বিষয়ে বলা হইয়াছে। ব্রন্ষচর্য্যাশ্রমে ব্রহ্ষচারীকে বিদ্যাশিক্ষা 
করিতে হইত । অন্ঠান্য শিক্ষা আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে । শান্ত্রবিদ্যা ও 
শত্মবিদ্যা সন্থন্ধে£ই আলোচনা করা হইবে। কারণ এই ছুইপ্রকার বিদ্যার শিক্ষাপদ্ধতিই 
মহাভারতে প্রদদশিত হইয়াছে। 

বি্যার্থার ত্রন্ষচর্ধ্য-ব্রত-_ প্রত্যেক বিদ্যার্থীকেই ব্রহ্গচ্্য-ব্রত অবলম্বন করিতে 
হইত। ব্রদ্মচধ্য শব্দের অর্থ হইতে আমর! বুঝিতে পারি, মনেপ্রাণে উচ্চভাব পোষণ করা, 
যাবতীয় ক্ষুদ্রতার বাহিরে থাকিয়া মহান আদর্শের অনুলরণ করা, উন্নত চিন্তার সহিত 
শরীর ও মনকে ক্রমশ: উন্নততর করা, সমস্ত রকমের অপচয়ের গ্রাম হইতে আপনাকে 
রক্ষা করিয়া উপচয়ের চেষ্টা করা, ইহাই ব্রহ্ষচর্যয | 

মনের স্থির সঞ্চল্লকে ব্রত বলা হয়। ব্রহ্মচধ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়! বিগ্যাথীকে সাধন! 
করিতে হইত । খুব কষ্টের মধ্য দিয়া কঠোর সংযমের সহিত শরীর ও মনকে উপদেশ 
গ্রহণের উপযোগী করিয়৷ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা ছিল। 

গুঁরুগৃহে বাস ও স্বগৃহে গুরুকে রাখা_ শিক্ষার ছুই রকম নিয়ম ছিল। কেহ কেহ 
গুরুগৃহে যাইয়া শিক্ষা করিতেন); আবার কোন কোন পরিবারে গৃহ-শিক্ষক রাখার ব্যবস্থাও 
ছিল। শেষের ব্যবস্থাটি সম্ভবতঃ ধনিপরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাও আবার সকল 
ধনিপরিবারে নহে । পবে এই বিষয়ে আলোচনা কর! হইবে। 

শিক্ষা আরন্তের বয়স-_ বিছ্যার্থী বাল্যকালেই অধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন । যযাতি 


গাহস্থা অবলম্বনের পূর্বেই বলিয়াছেন, ব্রহ্ধচধ্যের সাহায্যে আমি সমগ্র বেদই অধ্যয়ন 
করিয়াছি। ভীম্ম শৈশবেই বশিষ্টেব নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । উপনয়ন-সংস্কারের 
পরেই ধৃতরাষ্্রাদির বেদাধ্যয়ন আবন্ত হয়। ইহা-দ্বারা অনুমান কর! যায়, ব্রাহ্মণবালকের 
পাচ হইতে আট বৎসরের মধ্য, ক্ষত্রিয়ের দশ হইতে এগার বৎসরের মধো এবং বৈশ্ঠের 
এগার হইতে বার বৎসরের মধ্যে গুরুগৃহে যাত্রার সময়। এই সময়েই ব্রাহ্ষণাদির উপনয়ন- 
সংস্কার হইয়া থাকে। শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার নাই, কিন্তু বার তের বৎসর বয়সে সম্ভবতঃ 
শৃদ্রসম্তানেবও বিদ্যাভ্যাস আরম্ত হইত 1১ 

জাঁতিবর্ণ-নির্ববিশেষে শিক্ষা-_ ত্রাঙ্ষণাদি তিন বর্ণের শিক্ষার কথা সর্বত্রই পাওয়া 
যায়। শুন্রাগর্ভজাত মহামতি বিদুরের জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা নাই । তিনি সর্বশাস্ত্রে 
স্থপণ্তিত। স্থতজাতীয় লোমহর্ষণ, সগ্তয় এবং লৌতির জ্ঞানও কম নহে। সৌতি ত 
মহাভারতের প্রচারক। ইহারা সকল শান্ত্রেই অভিজ্ঞ, বেদপাঠ না করিলেও পুরাণাদির 
সাহাযো বেদাদির মন্মার্থ অবগত ছিলেন। যুধিষ্ঠির যুযুৎ্ছ্ছকে হন্তিনাপুরী-রক্ষায় নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, অশিক্ষিতের স্বন্ধে নিশ্চয়ই এতবড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় নাই। যুিষ্টিরের 


১ আদি ৮১১৪ । আদি ১৯৩৫ আদি ১০৯১৮ 


শিক্ষা ৯৫ 


রাজস্থয়ষজ্ঞে যখন নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত দূত পাঠান হয়, তখন বলা হইপ্জাছে *মান্ত 
শূদ্রগণকেও নিমন্ত্রণ করিবে । শিক্ষিত না হইলে বোধ করি “মান্” বলা হইত না। রাজার! 
যে সকল অমাত্যকে নিয়োগ করিতেন, তন্মধ্যে তিনজন শূত্রকেও নিয়োগ করিতে হইত। 
অশিক্ষিত ব্যক্তিকে অমাত্যরূপে নিয়োগ করা চলে না ।২ 

শিক্ষণীয় বিষয় বেদ, আম্বীক্ষিকী ( তর্কবিছ্য1 ), বার্ত। ( কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ) 
ও দগ্ডনীতি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইত। সকল বিদ্যার্থাই যে সকল বিদ্যার 
চর্চ। করিতেন, তাহা নহে । কেহ কেহ একটি বিছ্যা, কেহ কেহ বা একাধিক বিগ্যা শিক্ষা 
করিতেন । যুক্তিশাস্ত্ শবশাস্্, গান্ধর্বশাস্্র (নৃত্যগীতাদি ), পুরাণ, ইতিহান, আখ্যান 
এবং কলাবিদ্যাও শিক্ষণীয় বিষয়র্ূপে গগা হইত |৩ 

রাজাদের অবশ্য শিক্ষণীয়__ হশ্তিস্ত্র, অশ্বস্থত্র, বথস্ত্র, ধন্র্বেবদ, যন্তরহথত্র (আগ্নেয় 
ওষধের সাহায্যে সীদক, কাংস্ত ও পাথবের নিশ্মিত গোলকের প্রক্ষেপক লোহার নালকে 
নীলকণ ঘন্ত্র বলিয়াছেন। মন্ত্র ব্যবহারের সুত্র বা নিয়মপ্রণালী ষে গ্রন্থে লিখিত, তাহাই 
যন্ত্স্তত্র। নীলকণের লিপিভঙ্গিতে বুঝা যায়, যন্্শব্দে তিনি বন্দুককে বুঝাইতে চান? তাহা 
সঙ্গত কিনা ভাবিবার বিষয় । ) এবং নাগরশাস্ত্র ( নগরেব হিতকার্য্ের জ্ঞানজনক ) রাজাদের 
বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য 1৪ 

ম্নেচ্ছ ভাষা কেহ কেহ অপভ্রংশভাষায়ও পাণ্ডিত্য লা করিতেন । সম্ভবতঃ 
ভিন্নদেশীয় লোকজনের সংস্পর্শে আসায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া 
উঠিতেন। পাগ্ুবগণ যখন কুস্তীদেবী সহ বারণাবতে যাত্রা করেন, তখন বিছুর যুধিষ্ঠিরকে 
ভবিষ্যৎ বিপদের বিষয়ে সাবধান কবিয়া কৌশলে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির ব্যতীত 
অপর কেহ সেই ভাষা বুঝিতে পারেন নাই | বিছুর কি বলিলেন, কুস্তী পরে তাহা যুধিষ্ঠিরকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 1৫ 

বিভিন্ন ভাষাবিৎ পণ্ডতিত- মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় গুণিগণের খুব সমাদর 
ছিল। বিভিন্ন ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণও রাজসভায় সম্মানিত হইতেন এবং রাজকোষ হইতে 
অর্থ সাহায্য পাইয়! রাঁজসভারই শ্রীবুদ্ধি করিতেন ।৬ 


২ মাগ্তান্‌ শৃদ্ধা্চ। ইত্যাদি । সভা ৩৩1৪১। শলা ২৯।৯১ 
ভ্রীংশ্চ শুদ্রান্‌ বিনীতাংশ্চ শুচীন্‌ কর্মণি পূর্বকে । শী ৮৪1৮ 
৩ ত্রয়ী চা্বীক্ষিকী চৈব বার্তী চ ভরতর্ষভ। 
দণ্ডনীতিশ্ বিপুল! বিছ্যান্তত্র নিদশিতাঃ ॥ শ। ৫৯1৩৩ 
যুক্তিশাস্ত্র তে জ্ঞেয়ং শবশান্ত্রঞ্চ ভারত। ইত্যাদি । অনু ১০৪1১৪৯ 
৪ হন্তিস্ৃত্রাশ্সত্র।ণি রথসুত্র।ণি বা বিভো। ইত্যাদি । সভ। ৫1১২৯,১২১ 
আদি ১*৯১৯,২,। আদি ১২৬।২৯। স্ত্রী ১৩২ 
৫ প্রান্ঞঃ প্রাজ্ঞপ্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্জমিদং বচঃ। 
প্রাজ্ঞং প্রাঃ প্রলাপজঃ প্রলাপজ্ৰং বচোহব্রবীৎ ॥ আদি ১৪৫।২* 
৬ নিবাসং রোচয়ত্তি ক্স সর্ববডাষাবিদত্তথ! ॥ আদি ২*৭।৩৯ 


ন৬ মহাভারতের সমাজ 


বেদচর্চা_-.তখনকার সমাঁজে বেদচর্চারই আধিক্য ছিল। সকল ছবিঙ্জাতিকেই 
বেদপাঠ করিতে হইত। স্থাধ্যায় বা বেদপাঠের নিত্যতা মহাভারতে উক্ত হুইয়াছে; 
অর্থাৎ দ্বিজাতিকে প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, না করিলে পাপ হইবে । 
বেদবেদাস্তের আলোচনার ব্যাপকতা বর্ণনা করিতে মহষি দুইটি অস্বাভাবিক বর্ণন 
করিয়াছেন। একটি, শক্তি পুত্রের বেদাবৃত্তি এবং অপরটি, পিতার শান্ত্রব্যাখ্যায় কহোড়পুত্র 
অষ্টাবক্রের দোষারোপ । উভয় বেদজ্ঞই তখনও মাতৃগর্ভে । এই বর্ণনার সত্যতা বিশ্বাস 
করা যায় না, বূপকের সাহাষ্যে শুধু শাস্ত্রচ্চার ব্যাপকতা প্রদশিত হইয়াছে বোধ করি।৭ 

গুরুগৃহবাসের কাঁল-_ শিশষ্তগণ কতকাল গুরুগৃহে থাকিবেন, তাহার কোন নিয়ম 
ছিল না; ("চতুবাশ্রম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৮৩তম পৃঃ) শৈশবেই শিক্ষা আরস্ত হইত, কিন্তু কেহ কেহ 
সদীর্ঘকাল গুরুগৃহেই বাস করিতেন। গুরুগৃহে থাকিতেই উতস্কের কেশ সাদা হইয়া 
গিয়াছিল। যদিও পরে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু বিবাহের পূর্বে গুরুগৃহে দীর্ঘকাল 
বাস করিয়াছিলেন ।৮ 

শিষাসংখ্যাঁ_- গুরুগৃহের যে ছুইচারিটি চিত্রের সহিত পরিচয় হয়, সেই গুলিতে 
শিন্বের সংখ্যা ঝড় অস্পষ্ট। মহধি বেদব্যাস জনমানববিহীন পর্বততটে গুরুর আসনে 
উপবিষ্ট, পদ্দপ্রান্তে বিদ্যার্থী মাত্র চারিজন । সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও পৈল।৯ 

উদ্দালক নামে এক খষি ছিলেন। তাহার শিষ্গণের মধ্যে একজনের নাম ছিল 
কহোড়। কহোড় যখন পণ্ডিত হইয়া সমাবর্তন করিলেন, তখন তঠাহারও কয়েকজন 
অস্তেবাসী উপস্থিত হইলেন | এক স্থানে লিখিত আছে, একদা তিনি শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া 
অধ্যাপনা করিতেছিলেন, তাহার পুত্র পিতার ব্যাখ্যায় দোষ ধরিলেন; পুত্রের আচরণে 
শিশ্তগণের মধ্যে মহধি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। এই উক্তিতে আমরা 
বুঝিতে পারি, কহোড়ের নিশ্চয়ই একাধিক শিষ্য ছিলেন ।১০ 

আচার্য ধৌম্যের উপমন্ধ্য, আরুণি ও বেদ নামে তিন জন শিল্ত ছিলেন।১১ 

কথ্ধমুনির মনোহর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই রাজা ছুম্মন্ত বহব্‌চমুখ্যের পদক্রমযুক্ত 
বেদধ্বনি, নিয়তব্রত খধিগণের স্থমধুর সামগীতি, সংহিতা প্রভৃতি শুনিতে পাইয়াছিলেন। 
সেখানেও অন্তেবাসীর সংখ্যা ঠিক করা যায় না; তবে একসঙ্গে নানাবূপ আবৃত্তি চলিতেছিল 
বলিয়া মনে হয়, সংখ্যা নিতান্ত কম নহে ।১২ 

গুরুগৃহে বাসের চিত্র-- কৃষিকন্মে সহায়তা, গোপালন, হোমের নিমিত্ত কান্ঠ 
আহরণ প্রভৃতি অন্তেবাসীদের অবশ্ঠকর্তৃব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। 





ণ্‌ আদি ১৭৭১৫ । বন ১৩২।২১ 

৮ তস্ত কাষ্টে বিলগ্নাভূজ্জট! রূপসদপ্রভা । অহ ৫৬১১ 

৯ বিবিক্তে পর্বততটে পারাশর্ষে| মহাতপা2। ইত্যাদি । শ1'5২৭।২৬,২৭ 
১০ উপালব্ধঃ শিশ্তমধ্যে মহধিঃ। বন ১৩২।১১ 

১১ আর্দি ৩২১ 

১২ ধচে! বহবুচমুখ্ৈশ্ প্রেধ্যমাণাঃ পদক্রমৈঃ| ইত্যাদি । আদি ৭*1৩৭,৩৮ 


শিক্ষা ৯৭ 


ধৌম্য ও আঁরুণি-_ আচার্য ধোঁমা তাঁহার শিষ্প আরুণিকে ক্ষেত্রের আইল 
বাধিবার জন্ত পাঠাইলেন, আরুণি যখন কোনও উপায়ে বাধিতে পারিলেন না, তখন তিনি 
নিজেই আইলের মধ্যে শুইয়! জল রুদ্ধ করিলেন। দিনাস্তে অধ্যাপক আরুণিকে দেখিতে ন] 
পাইয়! অন্তান্য শি্তগণ সহ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং আরুণিকে ডাকিতে লাগিলেন । 
শিষ্য উপাধ্যায়ের আহ্বানে উঠিয়া আসিয়! প্রণামপূরর্ণক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। 
গুরু অত্যন্ত গ্রীত হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন-- “তোমার অসাধারণ গুরুতক্তিতে 
আনন্দিত হইয়াছি। সমস্ত বেদ ও ধর্শশাস্থ তোমার অধিগত হইবে ।* শিষ্য উপাধ্যায়কে 
গ্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 

উপমন্যুর গুরুভক্তি_- উপমন্গা নামে অন্য এক শিষ্য গুরু ধৌম্যের আদেশে 
গোপালনে নিযুক্ত হইলেন। গুরু তাহাকে হষটপুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস, 
তোমাকে বেশ পুষ্ট দেখিতেছি, কি খাও 1” শিষ্য উত্তরে কহিলেন, “প্রভো, ভিক্ষাল্ধ 
দ্রব্যই আমার আহীধ্য |” উপাধ্যায় বলিলেন *গ্ররুকে নিবেদন না করিয়া ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য 
গ্রহণ কর! ত শিল্তের উচিত নহে ।” আবার কিছুদিন পবে গুরু সেই প্রশ্ন করিলেন। এবার 
শিষ্ক উত্তরে বলিলেন “প্রভো, আমি প্রথমবারের ভিক্ষালন দ্রব্য আপনাকেই নিবেদন করি, 
তার পর ভিক্ষা করিয়া যাহ] পাই তাহাই খাইয়া থাকি।” গুরু বলিলেন "তাহাও উচিত 
নহে, ইহাতে অন্য ভিঙ্কৃকের বৃত্তি নষ্ট করা হয়, বিশেষত: তোমারও লোভ বৃদ্ধি হইতেছে” 
আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্নের উত্তরে উপমন্য বলিলেন, "আমি এই সকল গাভীর 
দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করি।” 

উপাধ্যায় তাহাও নিষেধ করিলেন, বলিলেন, “আমি ত তোমাকে এই বিষয়ে অঙ্থমতি 
দিই নাই, স্বতরাং এবার দুধ পানও চলিবে না।* আবার কিছুদিন পরে গুরুর সেই প্রশ্ন। 
উত্তরে শিষ্য বলিলেন, বাছুরগুলির মুখে যে ফেন লাগিয়া থাকে তাহাই তিনি পান করেন। 
গুরু বলিলেন, “বাছুরগুলি হয়ত তোমার প্রতি কুপা করিয়া বেশী ফেন উদগীরণ করে, 
স্বতরাং তাহাদের বৃত্তি নাশ করিতেছ।” উপমন্য পূর্বের মত সন্থষ্টচিত্তেই গরু চরাইতে 
লাগিলেন, একদিন ক্ষুধার জালায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কয়েকটি আকন্দপাতা উদরস্থ 
করিলেন। আকন্দপাতা খাওয়ায় অন্ধ হইয়া ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কৃপে 
পড়িয়া গেলেন। গুরু তাহাকে যথাসময়ে আশ্রমে না দেখিয়া শিষ্কগণ সহ বনে গেলেন এবং 
ডাকিতে লাঁগিলেন। উপমন্থা কৃপ হইতেই উত্তর করিয়! সমস্ত ঘটনা গুরুকে নিবেদন 
করিলেন। 

অতঃপর গুরুর উপদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের আরাধনায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া 
পাইলেন। ্বস্থ হইয়া উপমন্থা গুরুকে প্রণাম করিতেই গুরু আশীর্ববাদ করিয়া বলিগ্সেন, 
প্বৎস, তৃমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, মমন্ত বেদ ও ধর্শশান্ত্র তোমাতে প্রতিভাত হইবে।”* 


*  কবিগুর রবীন্্রনাথ_১৩৪৪ সনের চৈত্রমীসে এই প্রবন্ধটি দেখিয়া এই স্থলে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন-_ “এপ 
গ্রাণাত্তকর নি্র পরীক্ষা গুরুপিয সম্বদ্ধের শোডন দৃষ্াত্ত নয়, জ্ঞানশিক্ষ।র পক্ষে ইহার একাস্ত প্রয়োজনও বুঝিতে 
গারিনে-_ এরপ বাবহার অস্বাভাবিক, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই ।” 


১৩ 


৯৮ মহাভারতের সমাজ 


উপাধ্যায় ধৌযোর আরও একজন অন্তেবাসীর নাম ছিল বেদ। তিনিও এইভাবে 
দীর্ঘকাল গুরুশুশ্রাধার ফলে সমস্ত বিষ্যায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন ।১৩ . 
আচাধ্য বেদের শিষ্যবাৎসল্য-_ উতন্ক বেদের শিষ্য ছিলেন। তিনিও দীর্ঘকাল 
গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব্রবিষ্ঠায় পারদর্শী হন। আচার্ধ্য বেদ গুরুগৃহবাদের ছূঃখকষ্ট সম্যক্‌ 
অন্থুভব করিতেন, গুরুর কাজকণ্ম করা তাহার ভাল লাগিত না। এইকারণে তিনি আচার্য 
হইয়া ষে নকল অন্তেবাসীকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কোন কর্খে নিয়োগ 
করিতেন না ।১৪ 
বেদের চরিত্র হইতে বুঝা যায়, কোন কোন গুরুর কঠোর আদেশ সকল শিষ্যের সহা 
হইত না। 
শুক্রাচাধ্য ও কচ-- বিছ্যালাভ সাধনসাপেক্ষ ৷ বৃহস্পতিনন্দন কচ ধখন সঞ্তীবনী- 
বিদ্যা শিখিবার উদ্দেশ্টে দৈতাগুর শুক্রাচার্ষ্যের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন আচার্ষ্য 
তাহাকে ব্রহ্মচর্ধাব্রত পালনের উপদেশ দিলেন। শিষ্যও আচাধ্যের আদেশ পালনে আত্ম- 
নিয়োগ করিলেন । সমিৎ, কুশ, কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করা, গরু চরান, গুরু ও গুরুকন্যার 
আদেশ পালন, ইহাই তাহার প্রাতাহিক কর্ম । এইবপে দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া কচ 
_অভিলধিত বিদ্যা লাভ করেন ।১৫ 
দ্রোণাচার্যের শিক্ষা-_ দ্রোণাচাধ্য যখন পিতামহ ভীম্মের নিকট প্রথম উপস্থিত 
হন, তখন নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন,“অ।মি ধহুর্কেেদ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মহষি অগ্নিবেশকে 
গুরুত্ব বরণ করিয়াছিলাম। বহু বৎসর ব্রহ্ষচর্ধ্যব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুর শুশ্র্যায় রত 
ছিলাম।”১৬ 
অক্ভনের তপস্যা মহাদেব ও ইন্দ্রের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিবার নিমিত্ত 
অঞ্জনের কঠোর তপশ্য! বণিত হইয়াছে। এই সকল অমাঙগষিক বর্ণনায় যদিও যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, তথাপি বিদ্যালাভে তপস্তার উপষোগিতা প্রদর্শনই সম্ভবত: 
এইসব বর্ণনার উদ্দেশ্য 1১৭ 
শুকদেবের গুরু বৃহস্পতি-_- ব্যাসপুত্র শুকদেব বৃহম্পতিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া 
বেদ) ইতিহাস, বাজধন্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন । বিছ্যাপ্রার্থির নিমিত্ত শুকদেবের 
তপস্তাও বণিত হইয়াছে ।১৮ 


১৩ আদি ৩য় অঃ। 
১৪ দুঃখাভিজে। হি গুরুকুলবাদন্ত শিশ্যান্‌ পরিক্লেশেন যোজয়িতুং নেয়েষ। আদি ৩1৮১ 
১৫ কল্মাচ্চিরায়িতোহদীতি পৃষ্টস্তাযাহ ভার্গবীম্‌। 
সমিধশ্চ কুশাদীনি কাঠভারঞচ ভাবিনি । ইত্যাদি। আদি ৭৬।৩৫,৩৬ 
১৬ মহর্ষেরগিবেশস্ক সকাশমহমচ্যুত। ইত্যাদি। আদি ১৩১1৪০,৪১ 
১৭ বন ৩৮২৩ ২৯ 


১৮ শা ৩২৪২৩ ২৫ 


শিক্ষা ৯৯ 


শিষ্যোর যোগ্যতা অনুসারে বিদ্ভাদান-__ শিষ্কের যোগাতা না বুঝিয়া কোনও 
আচার্য উপদেশ দিতেন না, সর্বাগ্রে অধিকারী স্থির করিতে হইবে, কাহার কতটুকু গ্রহণ 
করিবার শক্তি আছে, বিশেষরূপে তাহ৷ পরীক্ষা না করিয়া! আচাধ্যগণ কিছুই বলিতেন না।১৯ 
অধ্যাত্মবিষ্ঠায় অধিকারী-_- তপস্তায় শরীর ও মন প্রস্তুত না হইলে আচার্ধ্যগণ 
হইতে কিছুই আদায় করা যাইত না। অধ্যাত্শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারিবিষয়ে খুব কড়াকড়ি 
দেখা যায়। শুদ্ধ, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্‌, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, গুরুতক্ত মুযুক্ষুকে আচাধ্যগণ 
ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন ২০ 
শিষ্যের কুল ও গুণ পরীক্ষা__ সোনাকে যেরূপ আগুনে তাপ দিয়া, কাটিয়া 
এবং নিকষপাথরে ঘবিয় খাটি কিনা পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ শিষ্যকেও নানা উপায়ে 
তাহার কুল এবং গুণ পরীক্ষা! করিয়া উপদেশ দিবার নিয়ম ছিল ।২১ 
বেদে শূর্রের অনধিকার-_ শিষ্যের কুল পরীক্ষা করিবার একটি কারণও আছে। 
সকল জাতির সকল বিগ্যায় অধিকার নাই। বেদে শূদ্রের অধিকার নাই। সম্ভবতঃ 
শূদ্রগণ বৈদিক অনুষ্ঠীনাদিকে ততটা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন না, আচার্ধ্যের৷ তাহাদিগকে 
বেদের উপদেশও দিতেন না। ধাহার! শ্রদ্ধাবান্‌ তাহারা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না 
কেন, আচার্য্যগণ তাহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহাদের জাতিবর্ণ না 
জানিয়া উপদেশ দিতেন না ।২২ 
শস্ত্রবিদ্ভায় সম্ভবতঃ জাতিবিচার ছিল নাঁ, (দ্রোণ ও কর্ণ )_- কর্ণ একদিন 
সরহন্ ব্রহ্গান্ত্র বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত নির্জনে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইলে আচার্য 
তাহাকে প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্টে জীতির দৌহাই দ্যা বলিলেন, “একমাত্র ব্রাহ্মণই বরঙ্ধাস্তর 
জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তোমাকে এই বিদ্ধা দান করিতে পারিৰ না ।”২৩ 
একমাত্র ব্রাহ্মণই যদি অধিকারী হন, তবে অর্জুন কিরূপে বঙ্গান্ত্র লাভ করিলেন, 
কর্ণের এই আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক; আচাধ্য যেন আশঙ্কার সন্দেহ করিয়াই নিরাসের 
জগ্য কর্ণকে বলিলেন, “যে ক্ষত্রিয় যথারীতি তগস্তা করিয়াছেন, তিনিও ব্রন্গান্ত্রে 
অধিকারী” ।২৪ 
আচার্যের এই উক্তি যথার্থ নহে। কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করাই যে তাহার উদদেশ্ঠ, 
পূর্বস্লোকের দ্বারা বেশ বুঝা যাঁয়। কর্ণ প্রার্থনা জানাইতেই আচার্য্য অর্জনের প্রতি 
১৯ অহ্মেব চ তং কালং বেৎ্ঠামি কুরুনন্দন । আদি ২৩৪।১১ 
২* তথিষ্ি গ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্েন সেবয়! । 
উপদেক্ষাস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তব্বদশিনঃ | ভী ২৮৩৪ 
গুরুশআষয়। বিদ্যা । অনু &৭১২। অনু ১৩০৬ । অনু ১৩৩1২ । অনু ১৩৪১৭ 
২১ নাঁপরীক্ষিতচারিজ্রে বিদ্যা দেয়া কখঞ্চন। ইত্যাদি । শ] ৩২৭।৪৬,৪৭ 
২২ নচ তাং প্রাপ্তবান্‌ মূঢ়ঃ শুদ্রো। বেদশ্রতিমিব । সভা] ৪৫1১৫) বন ৩১৮ 


২৩ ব্রন্গাস্ত্রং ব্রান্মণেণ বিছ্যাৎ। শা ২১৩ 
২৪ ন্ত্রিয়ো! বা তপস্থী ব। নাগ্ভে। বিস্তাৎ কণঞ্চন। শ। ২১৩ 
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৬টি 


১৩৩ মহাভারতের সমাজ 


অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ এবং কর্ণের দৌরাত্ম্য ম্মরণ করিয়! তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার 
উদ্দেশ্তে জাতির কথা শেোনাইয়াছিলেন।২৫ 

কর্ণ ব্রাহ্মণও নহেন ক্ষত্রিয়ও নহেন, সুতরাং ব্রঙ্ধান্ত্রলাভে তাঁহার অধিকার নাই, ইহাই 
যদি সত্য হয়, তবে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত এবং কর্ণের দৌরাত্ম্য স্মরণ এই দুইটি হেতুর 
কোন সার্থকতাই থাকে ন|। 

দ্রোণ ও একলব্য-_ মহাবীর একলব্যের ইতিহাসেও আমরা একই কথ] দেখিতে 
পাই। নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য ধন্ুব্বিচ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্টে আচার্য ড্রোণের 
নিকটে উপস্থিত হইলে আচার্য তাহাকে শিষ্যবূপে গ্রহণ করিলেন না। কারণ দুইটি? 
প্রথমতঃ, একলব্য জাতিতে নিষাঁদ, দ্বিতীয়তঃ, ধন্ুর্ধিগ্ঘায় পারদশিতা লাভ করিলে পাছে 
অর্জনাদি শিষ্য অপেক্ষা অধিকতর বীর্ধ্যবান্‌ হইয়া উঠেন। যদি একমাত্র নিষাদবংশে জন্মই 
একলব্যের অনধিকারের কারণ হইত, তাহা হইলে আচার্যের অন্ত চিন্তার অবকাশ 
কোথায়? 

একলব্যের আকৃতি হয়ত খুব বীরত্বব্যপ্রক ছিল, আর আচার্য সম্ভবতঃ তাহাকে 
দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এই বীর ধন্ুর্বিগ্ঠায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে অর্জন প্রভৃতি শিষ্যের 
গৌরব ক্ষু্ হওয়ার আশঙ্কা আছে ।২৬ 

এখানে আরও একটি প্রশ্ন উঠে, যদি একমাত্র অর্জুনাদি শিষ্যগণের কল্যাণ কামনায়ই 
আচার্য একলব্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া! থাকেন, তবে “নৈষাধিরিতি চিন্তয়ন্” এই কথার 
কোন সঙ্গতি হয় না। সামঞ্লস্তের অন্থুরোধে বলিতে হয়, নিষাদেরা অনেক সময় অনাবশ্ঠক 
প্রাণিহত্যা করে, হত্যা করা যেন তাহাদের আমোদ প্রমোদের ব্যাপার হুইয়! দীড়ায়। 
যদিও একলব্য রাজার পুত্র, তথাপি জন্মগত স্বতাবসিদ্ধ ক্রুরতা হুইতে হয়ত যুক্ত নহেন। 
স্নুতরাং তিনি যদি ধনুব্বগ্ভায় অধিকতর পারদিতা লাভ করেন, তাহাতে জগতের 
অকল্যাণের আশঙ্কাই বেশী । ইহাই হয়ত আচার্য দ্রোণের চিন্তার কারণ ছিল। তাহা 
না হইলে দুইটি হেতুর সামগ্রন্ত রক্ষা করা শক্ত। দ্রোণের বাক্য হইতে অনুমিত হয়, 
শত্বিদ্া-গ্রহণে সম্ভবতঃ কাহারও জাতি অন্তরায় হইত না। 

শৃড্রের শীল্্রজ্বান__ বিছুর, ধর্সব্যাধ প্রমুখ মহাজ্ঞানিগণের অসাধারণ পাপ্তিত্য 
হইতে অনুমিত হয়, তাহারা অধ্যাত্মশাস্ত্রেও জ্ুপপ্ডিত ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 
বিদ্ুর ব্রাঙ্গণের ওরসজাত, স্থৃতরাং জননী শৃদ্রা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণই ছিলেন, তাই 
বেদবেদান্ত অধ্যয়নে তাহার কোন বাধা ছিল না। এই মত খুব ছূর্ব্বল বলিয়া মনে হুয। 
কারণ প্ুজাগরপর্ধবে দেখিতে পাই, মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্্নকে নানাবিধ নীতিবাক্য' 


২৫ দ্রোণন্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফান্তনং প্রতি । 
দৌরাত্মাঞেব কর্ণন্ত বিদিত্ব। তমুবাচ হ॥ শা ২।১২ 

২৬ নসতংপ্রতিজগ্রাহ নৈষাধিনিতি চিন্তয়ন্‌। 
শিহং ধনুষি ধশ্মজ্ঞত্তেযামেবান্ববেক্ষয়। ॥ আদি ১৩২৩২ 


শিক্ষা ১৩১ 


শুনাইতেছেন, ধৃতরাষ্্রও তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন। অবশেষে ধৃতরাষ্ট্রী বলিলেন, “বিছুর, 
বড় বিচিত্র কথা শোনাইলে, আর যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহাও বল।”২৭ 

বিছুর বলিলেন, প্রাজন্! সনৎকুমার বলিয়াছেন, মৃত্যু নামে কিছুই নাই। 
তিনিই আপনাকে সমস্ত গুহ ও প্রকাশ্ঠ তব উপদেশ দিবেন।” - 

ধূতরাষ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? তিনি যাহা বলিবেন, তুমি কি তাহা জান 
না? যদি জান, তবে তুমিই বল।” বিদ্বর উত্তর করিলেন, “আমি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছি, 
সুতরাং বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কুমার সনত্স্বজাতের জ্ঞান যে শাশ্বত, তাহা আমি 
জানি। ব্রাহ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ুগুহতত্ব প্রকাশ করিলেও দেবতাদের নিন্দশীয় 
হইতে হয় না।” 

এইখানে দেখিতেছি, বিছুর আপনাকে শুদ্র বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন এবং সেইজন্য 
নিজে অধ্যাত্মতত্ব প্রকাশ করিতে অনিচ্চুক। ইহা বিছুরের অতিশয় সৌজন্য সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তিনি সবই জানিতেন।২৮ 

শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণে সকলেরই অধিকার- শূড্রমুনি-সংবাদে উক্ত হইয়াছে__ 
নিকষ্টবর্ণকে অর্থাৎ শূদ্রকে কোন উপদেশ দিতে নাই। একটু পরেই বলা হইয়াছে, কেহ 
প্রশ্ন না করিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন উপদেশ দিতে নাই, শ্রদ্ধাবনত জিজ্তাস্থকে যথার্থ 
উত্তর দিতে হইবে । যেরূপ উপদেশ দিলে জিজ্ঞাস্থুর ধর্মলাভ হয়, সেইরূপ উপদেশই দিতে 
হইবে। এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়, শৃদ্রকে পিতৃকার্যে উপদেশ দেওয়ায় খষি পরজন্মে 
পুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পৌরোহিত্যের নিন্দা করাই এই উপাখ্যানের উদেস্। 
উপদেশশ্রবণে শূদ্রের অনধিকার প্রদর্শন উদ্দেশ্ত নহে ২৯ 
জাঁতিবর্ণনিধিবশেষে অধ্যাপকতা'__ একমাত্র ব্রাঙ্মণগণই যে উপদেশ দানের 

অধিকারী, এই মতের বিরুদ্ধ উদাহরণ মহাভারতে ছুর্পভ নহে। 

মিথিলানিবাসী একজন স্বধন্্নিষ্ঠ ব্যাধ তপস্বী ব্রাহ্মণ কৌশিককে ধর্াবিষয়ে উপদেশ 
দিয়াছেন।৩* অন্যত্র দেখা যায়, একজন মুদী উপদেষ্টা এবং একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ 
শ্রোতা ।৩ রাজি জনক মহষি বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবকে আত্মতত্ব-বিষয়ে উপদেশ 
দিয়াছেন। (উপনিষদাদিতেও দেখা যায়, অনেক গুহ্তন্ত্ ক্ষত্রিয়দেরই শুধু জানা ছিল, 
বরাহ্মণগণ শব্রিয়ের শি স্বীকার করিয়া সেই সকল তত্ববি্তা গ্রহণ করিয়াছেন।) রাজধি 


ভনুস্তং যদ্দি তে কিব্িদ্বাচ। বিছুর বিগ্তে । 
তন্মে শুক্রধতো৷ ব্রুহি বিচিত্রাণি হি ভীষসে ॥ উঃ ৪১1১ 
২৮ শুদ্রযোনীবহং জীতে নাতোহম্যঘ্বক্ত,মুৎসহে। 
কুমারন্ত তু যা বুদ্ধিববদ তাং শীশ্বতীমহম্‌ | ইত্যাদি। উঃ ৪১1৫৬ 
২৯ নচবক্তব্যমিহ হি কিঞ্চদ্বর্ণাবরে জনে । অনু ১০।৬৮। অনু ১০৫৫, ৫৬ 
৩০ বন ২০৬ তম জঃ। 


নটি 


হু 


৩ 


৬৪ 


শা ২৬, তম অঃ। 


১০২ মহাভারতের সমাজ 


জনকের অধ্যাত্ববিষ্ঠার খ্যাতি খুব বেশী ছিল। শুকদেব তাহার পিতার আদেশ অনুসারে 
রাজধিসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। রাঁজর্ষিও কোন দ্বিধাবোধ 
না করিয়া নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মনতনয়কে উপদেশ দিতে লাগিলেন ।৩২ 
মহাভারতের কথক ত সুতজাতীয় ছিলেন ; খষিগণও তাহার মুখ হইতে মহাভারত 
শ্রবণ করিয়াছেন। একমাত্র ব্রাহ্মণগণই যদি উপদেষ্টা হইতেন, তবে এইসকল বর্ণনার 
সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। 
হীনবর্ণ হইতে বিদ্যাগ্রহণ-__ নিজ অপেক্ষা হীনবর্ণের অধ্যাপক হইতেও , 
বি্যাগ্রহণ করিবে, এইরূপ বিধানও পাওয়া যায়। নীচ শুড্র হইতেও জ্ঞান আহরণ করিবার 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে 1৩৩ 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরই অধ্যাপকতা-_স্তানালোচনায় ব্যাপৃত থাকা ব্রাহ্মণদেরই 
কর্ম, তাহারাই গুরুর আসন অধিকার করিতেন। অধ্যাপনা তাহাদের জীবিকা, এইকারণে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই বেশী প্রসার লাভ করিয়াছিল। (“বৃত্তিব্যবস্থা; 
প্রবন্ধ ডরষ্টব্য ।)৩৪ 
গুরুপরম্পরায় বিগ্ভাবিস্তৃতি-- সেহইযুগে সমস্ত বিগ্যাই গুরুপরম্পরায় বিস্তৃতি 
লাভ করিত। মুখে মুখেই আচাধ্যগণ উপদেশ দিতেন, আর শিষ্যেরা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ 
করিতেন, পুনঃ পুনঃ মনন কবিষা শ্রতবিষয়কে আয়ত্ত করিতেন, লেখাপড়ার ব্যবহারও 
ছিল। গুরু হইতে উপদেশ গ্রহণ ব্যতীত বিগ্ভালোচনা সেই কালে নিষিদ্ধ ছিল।৩৫ 
দ্রোণাচার্ধ্য একলবাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না কবিলেও একলব্য নিজের চেষ্টা ও 
অধ্যবসায়ের বলে ধন্ুর্বিগ্ঠায় পঞ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কিন্ধ এখানেও দেখিতেছি, তিনি 
মাটা দিযা দ্রোণেব একটি মৃত্তি প্রস্তুত করিষা লইলেন, তারপর সেই মৃত্তির পদমূলে বগিধা 
ধনর্ধ্বেদে তপন্ঠা করিলেন। তীহার একনিষ্ঠ তপশ্তাই তাহাকে সিদ্ধির সন্ধান দিয়াছিল। 
গ্রন্থাদির অন্তিত্-_ গুক হইতে বিগ্যাগ্রহণ ব্যতীত অগ্য উপাযে আলোচনার 
নিষেধ থাকায় মনে হঘ, আরও কোন পথ ছিল। অন্য কোন উপায়ই যদি না থাকিত, 
তবে অলীক অপ্রসিদ্ধ বস্তুর নিঃমধ কর চলে না। কোনও পথ ছিল এই সিদ্ধান্ত যদি 
ঠিক হয়, তবে পুথি ছাডা সেই পথ আর কি হইতে পারে? বিগ্ভাথিসমাজে কালিকলম 
একত্র করার যদিও কোন উল্লেখ নাই, তথাপি মহাভারতের জন্মবিবরণের আলোচনায় 
মনে হয়, তখনকার সমাজ লিপিবিদ্ভার সহিত পরিচিত | 
ব্যাসদেবের প্রার্থনায় গণেশ মহাভারত লিখিয়াছিলেন। বক্তা ব্যাসদেব এবং লেখক 
গণেশ 1৩৬ 





৩২ শ1৩২৬ তম অঃ) 
৩৩ শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিগ্াং হীনাদপি সমাপ্নরাৎ। শা ১৬৫।৩১। শা ৩১৮৮৮ 
৩৪ তৃমিরেতে নিগিরতি সর্পো! বিলশয়ানিব | 
রাজানং চাপাযোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্‌ ॥ উঃ ৩৩1৫৭ অনু ৩৬1১৫ । শা ৭৮1৪৩ 
৩৫ নল বিন! গুরুন্বন্ধং জানন্তাধিগরমঃ স্মৃতি । শা ৩২৬।২২। অনু ৯৩১২৩ 
৩৬ ওমিতুক্ত। গণেশোহপি বব কিল লেখকঃ। আদি ১1৯ 


শিক্ষ। ১৩৩ 


এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে এই উপাখ্যানের মুল্য না থাকিলেও লেখনী ব্যবহারের সমর্থক- 
রূপে ইহার উপযোগিতা আছে । এই উপাখ্যান পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই 
মনে হয়। কারণ ব্যাস বৈশম্পায়ন-প্রমুখ শিষ্যগণকে মুখে মুখে ভারতকথা শুনাইয়াছিলেন, 
সেখানে পুঁথির কোন উল্লেখ নাই। বৈশম্পায়ন খন জনমেজয়কে শোনান, তখনও মুখে 
মুখেই । লোমহ্্ষণপুত্র সৌতিকে যখন মহাভারতের বক্তৃরূপে দেখি, তখনও পুথির কোন 
কথা নাই। অথচ গণেশের লিখনকাহিনী গোঁড়াতেই সংযোজিত হইয়াছে । মহাভারতের 
 সমাপ্তিতে বলা হইয়াছে, “মহাভারত-গ্রন্থ ধাহার ঘরে থাকিবে, জয় তাহার হস্তগত।” 
এই উক্তি যদি ব্যাসদেবেরই হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তখনই মহাভারত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। গ্রন্থের আকৃতি বা অগ্ভ বিষয়ে কিছুই জানা যায় ন|।৬৭ অক্ষরের আকৃতি 
সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকিলেও অক্ষরের অস্তিত্বজ্ঞীপক অনেক কথাই পাওয়া ষায়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভীম অঞ্জন কর্ণ প্রমুখ বীরগণ যে সকল বাণ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আপন 
আপন নাম লিখিত থাকিত।০৮ নারদ ঘুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “তোমার আয়ব্যয়- 
বিষয়ে নিযুক্ত গণক লেখকগণ পূর্ববাহ্নেই আয়ব্যযের হিসাবপত্র ঠিক করিয়া রাখেন ত ?”৩৯ 
এই উক্তি হইতেও লিপিবিদ্ভার অস্তিত্ব জান! যাইতেছে । কিন্ত কোঁন বস্তূতে কি 
প্রকারের কালি দিয়া কিরূপ কলমে লেখা হইত, তাহা জাঁনিবার কোন উপাঁয় মহাভারতে 
নাই। লিখননিরত কোন বি্যার্থীর সহিত মহাভারতে দেখা হয় না। 
শস্ত্রবিদ্ভায় গুরুপরম্পরা_ শাস্্রবিষ্াাব মত শশ্ত্রবিগ্ভাও গুরুপরম্পরায় চলিত । 


অঞ্ভুনের আগ্রেয়াস্তর প্রাপ্তির ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই, বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে 
অশ্রিবেগ্ত, তাহার নিকট হইতে দ্রোণাচাধ্য, দ্রোণাচার্ধ্য হইতে অঙ্জুন এ অস্ত্রবিদ্তা লাভ 
করেন।৪০ 

আরও দেখা যাষ, তীম্ম জামদগ্রা পরশুরামের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিষা ধমুরবিষ্ঠ 
শিক্ষা করেন। দ্রুপদ, দ্রোণ ও কর্ণ ভীত্মেরই সতীর্ঘ। ঘুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই ও কৌরবগণ 
প্রথমতঃ কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে, পরে আচার্য্য দ্রোণের নিকট হইতে শক্ত্রবিদ্যা শিক্ষা 
করেন। ভীমসেন ও দুর্য্যোধন বলরামের নিকট হইতে গদাঘুদ্ধ শিক্ষা করেন। শিখণ্তী, 
ৃষ্টছ্যয় প্রভৃতি বীরগণও দ্বোণাচার্ধ্য হইতে ধন্গব্বিগ্ঠা প্রাপ্ত হন। গ্রদ্ায়, সাত্যকি ও অভিমন্থ্য 
অর্জুন হইতে, দ্রৌপদেয়গণ প্রছ্যন্ন এবং অভিমন্থ্য হইতে, এই ভাবে সকলেই কোন না 
কোন গুরু হইতে বিদ্যালাভ করিতেন। 

একাধিক গুরুকরণ-_ শাস্ত্রবিষ্ঠা ও শন্ত্রবিদ্ঠায় পর পর অনেককে গুরুত্বে বরণ 
করিবার নিয়মও ছিল। উল্লিখিত উদাহরণ হইতেই তাহা৷ জানা যাইতেছে। সকল 
৩৭ ভারত ভবনে যন্ত তন্ত হস্তগতো জয়; । স্বর্গ! ৬৮৯ 
৩৮ ভ্রো৯৭।৭। দ্রো১২৩।৪৭। দ্র ১৩৬।৫। ড্রো ১৫৭৩৭ 

শল্য ২৪।৫৬ 

৩৯ সভ ৫৭২ 
৪০ পুরান্ত্রমিদমা গ্রেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহস্পতি: | ইতাদি। আদি ১৭*।২৯,৩০ 

















১৪০৪ মহাভারতের সমাজ 


আচার্যাই থে সর্ধশাস্ত্রে স্বপপ্তিত হইবেন, তাহা সম্ভবপর নহে, স্থুতরাং শিথ্য প্রয়োজনবোধে 
বিষ্ালাতের জগ্য একাধিক গুরুকে বরণ করিতে বাধ্য হইতেন | 

স্বগৃহে গুরুকে রাখা-- বিগ্যার্থী গুরুগৃহে যাইয়া শিক্ষা করিতেন, ইহাই 
সাধারণতঃ নিয়ম ছিল। কোন কোন ধনী ব্যক্তি পুত্রকষ্ঠাদের শিক্ষার নিমিত্ত স্বগৃহেই 
আচার্ধযকে স্থান দিতেন। দ্রুপদরাঁজা তাহার পুত্রকগ্ভাদিগকে এইভাবে শিক্ষা! দিয়াছিলেন।৪১ 

কপাচারধ্য এবং আচাধ্য দ্রোণ ভীম্মের দ্বারাই স্থাপিত এবং প্রতিপালিত হইয়াছেন। 
তাহারা রাজগৃহে অবস্থান করিয়াই কুরুপাণ্বকে শস্ত্রবিষ্যা শিক্ষা দিতেন ।৪২ 

রাজধি জনক আচার্য পঞ্চশিখকে চারিবৎসরেরও অধিক কাল স্বগৃহে রাখিয়াই 
সাংখ্যবিষ্ভা অধ্যয়ন করেন ।৪৩ 

আচাধ্যকে স্বগৃহে পৌঁষণ করার যে তিনটি দৃষ্টাস্ত পাওয়া যায়, সেই তিনটিই 
রাজপরিবারের । সমাজের অগ্স্তরে সম্ভবতঃ এই নিয়ম প্রচলিত ছিল না। 

গুরু শিষ্যের সম্প্রদায়__ সেইকালেও গুরুশিষ্যদের মধ্যে পরম্পরাগত সম্প্রদায় 
গঠিত হুইত। গুরুর গুরুকেও সন্মান করিতে প্রশিষ্যগণ বাধ্য ছিলেন এবং স্বভাবতই 
গুরুর উদ্ধাতন সম্প্রদায়কে সম্মান প্রদর্শন করিতে কুষ্টিত হইতেন না। দ্রোণাচার্যের বধের 
পর অর্জুন ও ধৃষ্টহ্যুক্নের মধ্ো বাঁক্যযুদ্ধ হয়। সাত্যকি অর্জভ্বনের শিষ্য ; তিনি অর্জনের 
এবং দ্রোণের নিন্দা সহা করিতে না পারিয়া ধৃষ্টছ্যননকে খুব তিরস্কার করিলেন; তিরস্কারের 
কারণ গুরুনিন্দা, বিশেষতঃ গুরুর গুরুর নিন্দা ।8৪ 

অধ্যয়নের নিয়মপ্রণালী-- আচাধ্যের দক্ষিণপদ দর্ষিণহস্তে এবং বামপদ 
বামহক্তে ধারণপূর্ববক বিদ্যাপ্রার্থনা এবং অস্ঠান্ নিয়মপ্রণালী পালন সম্বন্ধে “চতুরাশ্রম' 
প্রবন্ধে বল! হইয়াছে । (দ্রষ্টব্য ৮৩ তম পৃষ্ঠা |) 

বিদ্ভালাভের তিনটি শত্র-_ মহাত্মা বিছুর বলিয়াছেন, গুরুর উপদেশ শ্রবণে 
অনিচ্ছা, শিক্ষণীয় বিষয় অল্প সময়ে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা, শিক্ষিত হইয়াছি মনে 
করিয়া অহঙ্কার পৌঁষণ করা, এই তিনটি বিদ্যালাভের প্রধান অন্তরায় ।8৫ 

বিগ্যার্থার পরিত্যাজ্য-_ বিছ্ুর আরও বলিয়াছেন__ আলল্ত, অহঙ্কার, মোহ, 
চপলতা, অনেকের সহিত একত্র অবস্থান, ওদ্ধত্য, অভিমান ও লোভ এইগুলিও বিদ্যার্ধীর 
পরিত্যাজ্য |৪৬ বিগ্ভালাভের আশ! থাকিলে সুখের আশা ত্যাগ করিবে। যদি স্থখে 
অত্যধিক আসক্তি থাকে, তবে বিষ্যালাভ স্তুদূর পরাহত |? গুরুগৃহে অবস্থানও সকল 


৪১ ব্রাঙ্গণং মে পিতা পূর্ববং বাসয়ামান পণ্ডিতম। ইত্যার্দি। বন ৩২।৬০-৬২ 
৪২ আবি ১৩২ তম অঃ। 

৪৩ বারিকাংশ্তুরে! মাসান্‌ পুর! মরি হুখোধিতঃ শা ৩২০২৬ 

৪৪ গুরোগুরুঞ্ণ ভূয়োহপি ক্ষিপন্নৈব হি লঙ্জসে। দ্র! ১৯৭২২ 

৪৫ অগুশ্রবা ত্বর! শ্লাঘ! বিছ্যায়াঃ শত্রবনত্রঃ় ॥ উঃ ৪৯৪ 

৪৬ আলহ্যং মদমোহো৷ চ চাপলং গ্োঠিরেব চ। ইত্যাদি । উঃ ৪০৫,৬ 

৪৭ হুখাধিনঃ কুতে| বিস্ভ। নাস্তি বিদ্যাধিনঃ সুথম ॥ উঠ ৪০1৬ 
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শিক্ষা ১০৫ 


বিদ্যার্থার সুখকর হইত না তাহা! আচার্য বেদের চরিত্র (৯৮তম পৃঃ) হইতেই জানিতে পারা 
যায়। প্ররৃত বিদ্যার্থা সুখের আশা না করিয়াই বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করিতেন । 
শিক্ষার্থীর পরিচ্ছদ-_ শিক্ষার্থীর পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে বিস্তৃত কোন বর্ণনা 
নাই। অর্জুনের নিকট যে সকল অন্তেবাসী ধন্ুব্বি্তা শিক্ষা করিতেন, তাহাদের পরিধেয় 
ছিল মৃগচন্ ।৪৮ 
যুযুধান, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রাজবংশের কুমারগণও ষখন মৃগচর্ম পরিতেন, 
তখন অন্ান্ বিদ্যার্থাদের সম্বন্ধেও ইহাই নিয়ম ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি । 
একলব্যের পরিধানেও কৃষ্তাজিনই দেখিতে পাই।৪৯ শিক্ষার্থীর ব্রক্গচর্য্যব্রত 
অবশ্ঠই প্রতিপাল্য ছিল, সুতরাং তাঁহাদের চালচলন ধে সাঁদাসিধ! ছিল, তাহা বেশ বুঝা 
যায়। বিশেষতঃ পরিধেয় মুগচন্মের সহিত সামপ্রম্ত রক্ষা করিতে অগ্াগ্য পরিচ্ছদও 
সেইরূপই হইবে। মহ্ষি গৌতমের শিষ্য উতষ্কের মাথায় জটা দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্গচারিগণ 
যেন ক্ষৌরকর্্ম করিতেন না। তৈলাদি স্নেহপদার্থ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই 
ছিল ।৫০ 
শিক্ষার্থীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা__ বিগ্যার্থীরা ভিক্ষী করিয়া! গুরুকে নিবেদন 
করিতেন এবং গুরুই তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতেন। সকল গৃহস্থই বিদ্যার্থীকে 
ভিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন। পরে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। 
কোঁন সময়ে আচার্ধ্গণ অধ্যাপনা করিতেন, তাহার কোনও বর্ণনা মহাভারতে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 
অনধ্যায়-_ কোন কোন কারণে মধ্যে মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। 
অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পাপজনক বলিয়! উক্ত হইয়াছে ।৫১ 
কোনও যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে বিদ্যাচষ্চা বন্ধ থাঁকিত। ুধিষ্টিরের রাজস্থয় যজ্ঞের পর 
কৃষ্ণ দ্বারকায় গিয়া দেখিতে পাইলেন, সেখানে স্বাধ্যায়, যাগযজ্ঞ, হোঁম, সবই বন্ধ, 
পুরনারীগণ অলঙ্কার প্রভৃতি খুলিয়া! রাখিয়াছেন। খবর করিয়! জানিলেন যে, শান্বরাজ 
দ্বারকা নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন 1৫২ 
প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প এবং অগ্াগ্ঠ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনধ্যায় মানা হইত।৫৩ 
পরীক্ষা_: ধন্ছব্বিগ্তায় যেন পরীক্ষাও গ্রহণ করা হইত। ঘুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের শঙ্ত- 
শিক্ষা শেষ হইলে আচার্য দ্রোণ তাহাদিগকে পরীক্ষ। করিয়াছিলেন। 


৪৮ অঞ্জুনং ষে চ সংশ্রিত্য রাঁজপুত্রা মহাবলাঃ। 

অশিক্ষত্ত ধনুর্বেদং রোৌরবাঁজিনবাসসঃ ৪ সভা! ৪1৩৩ 
৪৯ স কুঝমলদিগ্জাঙং কৃষাজিনজটাধরম্‌। ইত্যাদি । আদি ১৩২।৩৯ 
৫০ অন্থ ৫৬৯ | শ) ২৪২২৫ 
৫১ অনধ্যায়েতধীরীত। অনু ৯৩।১১৭। অনু ৯৪।২৫। অনু ১৭৪৭৩ 
৫২ বন ২*।২ 
৫৩ শ।৩২৮।৫৫১৫৬ 


১৪ 


১০৬ মহাভারতের সমাজ 


একদিন শিষ্যগণকে না জানাইয়! শিল্পীর দ্বারা একটি কৃত্রিম পাখী তৈয়ার করাইয়া 
কোনও গাছের আগায় রাখাইয়া দেন। শিষ্াগণকে বলেন “& পাখীটির মাথা লক্ষ্য করিয়া 
বাণ ছাড়িতে হইবে ।” 
লক্ষ্য স্থির আছে কিনা বুঝিবার জগ্ঠ আচার্য এক একজন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন, “কি দেখিতেছ ?” অর্জুন ব্যতীত সকলেই উত্তর করিলেন “আপনাকে, 
ভ্রাতূগণকে এবং সম্খস্থ সকল বস্তকেই দেখিতে পাইতেছি।” 
লক্ষ্যে তাহাদের দৃষ্টি স্থির নহে বুঝিতে পারিয়া আচার্য সকলকেই ভতসনা রা | 
পরে প্রিয়শিষ্য অর্জভ্বনকেও সেইরূপ প্রশ্ন করিলে অর্জুন উত্তর দিলেন “আমি একমাত্র 
লক্ষ্যটির মস্তকই দেখিতেছি।” গুরু আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্যের মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা 
দিলেন। আজ্ঞামাত্র অজ্ুন পক্ষীটির মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাই হইল প্রাথমিক 
পরীক্ষা |৫৪ 
অন্য একদিন আচাঁধ্য কুরুরাজ ধৃতরা্ইকে জানাইলেন যে, কুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত 
হইয়াছে। মহারাজের অনুমতি হইলে তাহারা নিজেদের শিক্ষাকৌশল একদিন সর্বসমক্ষে 
দেখাইবেন। 
ধৃতরাষ্র সানন্দে আচাধ্যের প্রস্তাব অন্থমোদন কবিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বদ্ধাঙ্গুলিত্রাণ, 
বদ্ধকক্ষ, বদ্ধতৃণ, ধন্ুর্দাবী বীর কুমারগণ অগণ্যজনসম্কুল সভায় প্রবেশ করিয়া আপন আপন 
কৌশল প্রদর্শন করিলেন। কুমারদের পটুতাদণনে সকলেই চমত্কুৃত হইলেন ।৫৫ 
গুরুদক্ষিণা_- বিদ্যাগ্রহণ সমাপ্ত হইলে আচার্ধ্যকে দক্ষিণা দিতে হইত। গুরুর 
স্তষটিই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা 1৫৬ 
উতক্কের-_ শিষ্য উতঙ্ক আচার্য বেদের শুশ্রষায় বি্ালাভ করিয়াছিলেন। 
সমাবর্তনের পৃর্বের গুরুকে দক্ষিণা দান করিবার নিমিত্ত গুরুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন। 
গুরু বলিলেন, “তোমার উপাধ্যায়িনী যাহা! বলেন তাহাই কর।” উতঙ্ক উপাধ্যায়িনীকে 
প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আদেশ করিলেন, “আগামী চতুর্থ দিনে পুণ্যক ব্রত, 
পৌষ্যরাজার ্ত্রিয়া পত্রী যে কুগুল ব্যবহার করেন, আমি সেই কুগুল পরিধান করিয়া সেই 
দিন ব্রাঙ্মণগণকে পরিবেষণ করিতে চাই; স্থৃতরাং তুমি সেই কুগুল ছুইটি ভিক্ষা করিয়া 
লইয়া আস।” উতস্ক কিরূপ কষ্টে উপাধ্যায়িনীর আদেশ পালন করিয়াছিলেন, তাহ 
বিশদরূপে বণিত আছে ।৫৭ 
বিপুলের-_ আচার্ধ্য দেবশন্মার শিষ্ু বিপুল গুরুপত্বীর আদেশে অতি ঝষ্টে স্বর্গ 
পুষ্প আহরণ করিয়! গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন।৫৮ 


৫৪ আদি ১৩২ তম, ১৩৩ তম অঃ। 

৫৫ আদি ১৩৪ তম অঃ। 

&৬ দক্ষিণ পরিতোষে। বৈ গুরূণ।ং নত্তিরচাতে । অশ্ব ৫৬।২১। শ1 ১২২১৩ 
৫৭ আদি ৩য় অঃ। 

৫৮ অনু ৪২শ অং। 


শিক্ষা ১০৭ 


গুকর প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত শিষ্যের কঠোর সাধন। বহু স্থানে বণিত হইয়াছে। 
শিষ্যগণ গুরুর আশীর্বাদেই সর্ধবিষ্ভায় স্থপর্তিত হইতেন। ব্রহ্গচর্যের তেজ ও গুরুভক্তিই 
তাহাদের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ । 
কুরুপাগ্ডবের-_ শস্ত্বিষ্যা গ্রহণের পর কুরুপাণ্ডৰগণ আচার্য্য দ্রোণকে দক্ষিণা দান 
করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে আচার্য বলিলেন, “পাঞ্চালরাজ ক্রপদকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া 
বন্দিরপে আমার সমীপে আনযন কর, তোমাদের কল্যাণ হউক, তাহাই আমার অতিলবিত 
শ্রেষ্ঠ দক্ষিণ! হইবে ।” আচার্যের আজ্ঞামাত্র শিষ্যগণ যাত্রা কবিলেন। বলা বাহুল্য, 
আচার্য্ের বাসনা পূর্ণ হইল, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জন পাঞ্চালরাঁজকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। 
নিঃস্ব দ্রোণাচার্যের বিপদের দিনে সতীর্থ দ্রপদ আচার্য্যের বন্ধুত্ব অস্বীকার 
করিয়াছিলেন এবং এবধ্যমদে মত্ত হইয়া! বলিযাছিলেন, দরিদ্র ব্রাঙ্গণের সহিত রাজার বন্ধুত্ব 
হইতে পারে না। তিনি দ্রোণকে উপহাস করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জগ্তই আচার্য্য শিষ্ঞগণের নিকট এরূপ দক্ষিণার অভিপ্রায় 
জানান। বন্দী পাঞ্চালরাজকে দ্রোণের সমীপে উপস্থিত করিলে দ্রোণ পাঞ্চালরাজকে ক্ষম! 
করিলেন এবং শিষ্যগণকর্তৃক বিজিত রাজ্যের অর্ধেক তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া পুনরায় 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। ভাগীরথীর উত্তরতীরে অহিচ্ছত্রা-পুরীতে দ্রোণাচার্য্যের রাজধানী 
স্বাপিত হইল ।৫৯ 
অর্জুনের-- কুকপাণ্ডবের মিলিত গুকদক্ষিণা দানের মধ্যে যদিও অজ্ভুনের 
কৃতিত্বই বেশী, তথাপি আচার্য্য পুনরায অর্জনের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। অর্জুনকে 
ব্রহ্গশির অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমাকে প্রহ!র করিলে তুমিও 
প্রতিষুদ্ধ করিবে, ইহাই আমার দক্ষিণা” অর্জুন আচার্য্যের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া 
প্রণামপূর্ববক বিদাঁয় গ্রহণ করিলেন ।৬০ 
গালবের-_ বিশ্বামিত্রের শিষ্য তপস্বী গালব গুরুর আদেশে আটশত ঘোড়া 
গুরুকে দক্ষিণারূপে প্রদান করেন। ঘোড়াগুলির কানের বাহিরের অংশ কাল এবং 
তাহাদের বর্ণ সাদা । গালব যে কিরূপ কষ্টে দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহ! মহাভারতে 
তেরটি অধ্যায় ব্যাপিয়া বণিত আছে ।৬১ 
একলব্যের _- একলব্যের গুরুদক্ষিণা অপূর্ব, এরূপ দক্ষিণা কখনও আর কেহ 
দিয়াছেন বলিয়। জানা যায় না। দ্রোণাঁচার্য/ একলব্যকে শিষ্যরূপে গ্রহণ ন। করিলেও 
তিনি দ্রোণের মুন্ময়ী মত্ত গড়িয়া নির্জনে সাধনা করিতেছিলেন ) একাগ্রতার প্রভাবে সাধক 
একলব্য ধন্র্ধবেদে সিদ্ধিলাভ করেনঃ বাণের বিমোক্ষণ, আদান, সন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে 
সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠেন। 


৫৯ আদি ১৩৮ তম অঠ। 
৬* বুদ্ধেইহং প্রতিযোদ্ধবো] যুধামানত্ত্য়ানঘ । আদি ১৩৯১৪ 
৬১ উঃ ১*৬ তম অং-১১৮ তম অঃ। 


১০৮ মহাভারতের সমাজ 


একদা কুকপাগুবৰগণ দ্রোণের অনুমতি ক্রমে রথারোহণে মুগয়ায় গিয়াছেন, তাহাদের 
একজন অন্ুচর আছে, তাহার সঙ্গে একটি কুকুর । কুমাঁরগণ যথান্্খে বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছেন, এমন সময় সেই কুকুরটি হঠাৎ একলব্যকে দেখিতে পাইল। তাহার শরীর 
ধূলিধূসরিত, মাথাগন জটা, পরিধানে কৃষ্ণাজিন। দেখিবামাত্র কুকুরটি চীৎকার করিয়া 
উঠ্ঠিল। একলব্যও মুহূর্তমধ্যে কুকুরটির মুখে সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কুকুরটি 
সেই অবস্থায় পাওবদের নিকটে আপিতেই তাহার! বাণপ্রক্ষেপকারীর শব্দবেধের সামর্থ্য ও 
প্রক্ষেপের লঘুতা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতে করিতে অন্বেষণে 
বাহির হইলেন। অল্ক্ষণ পরেই তীহারা নিরন্তর শরক্ষেপণশীল এক বিরুতদর্শন বীরপুরুষকে 
দেখিতে পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরপুরুষ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি 
নিষাদাধিপতি হিরণ্যধন্ুর পুত্র এবং আচার্য দ্রোণের শিষ্য। পাগ্ডবগণ আচার্ধ্যকে সকল 
বৃত্তান্ত জানাইলেন। অজ্ভ্বন গোপনে আচার্ধ্যকে বলিলেন, “আপনি তখন আমাকে 
আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, আমার চেয়ে আপনার কোনও শিষ্য অধিকতর বীর হইবেন 
না, এখন দেখিতেছি-- এই নিষাদই আমা-অপেক্ষা অধিকতর কৌশলজ্ঞ।” আচার্ধ্য 
অর্জুনের সহিত একলব্যের সমীপে উপস্থিত হইলে বীর একলব্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে দড়াইয়া রহিলেন। আচার্য বলিলেন, "তুমি যদি আমার শিষ্য হও, তবে 
আদেশ করিতেছি, এখনই গুরুদক্ষিণা দাও ।” শিষ্য গুরুর আজ্ঞা় আপনাকে ভাগ্যবান্‌ 
মনে করিয়! গুরুর আদেশ প্রার্থনা করিলেন। অঞ্জনের প্রতি ন্নেহে অন্ধ আচাধ্য শিষ্যের 
ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠটিকে দর্গিণা দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ অশ্রানবদনে 
গুরুর আদেশ পালন করি! আপনাকে ধন্য মনে করিলেন । 


এই উপাখ্যানে একলব্যের অতিমাম্নষত] কুটিয়! উঠিয়াছে। কিন্ত দ্রোণের চরিত্রের 
দুর্বলতা বা কলঙ্কসমৃহের মধ্যে এই কলঙ্ক ছুরপনেয়। অর্জনের স্যাষ বীরপুরুষেব 
কাপুরুষতাও সমর্থনযোগ্য নহে, এই কাপুরুষতা অর্জঞুনচরিত্রের কলঙ্করাজিব অগ্যতম ।৬২ 

সমাবর্তনের পর কোন কোন শিষ্যকে কন্যাদান-_ আচার্য্যগণ শিষ্যদের 
শ্রদ্ধাতক্তিতে এতটা আকুষ্ট হইতেন থে, কেহ কেহ সমাবর্তনের পরে শিষ্যের হাতে কগ্যা 
সমর্পণ করিয়।৷ গুরুশিষ্যের সম্বন্ধকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। আচার্য্য উদ্দালক 
শিষ্য কহোড়কে এবং আচার্য গৌতম শিষ্য উতস্ককে কগ্ঠাদান করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য 
“বিবাহ (ক)? ১২শ পুঃ) * 


৬২ আদি ১৩২ তম অঃ। 

* রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের এইন্ডলে মন্তুবা লিখিয়াছিলেন_-“গুরুকন্ত। বিবাহ কি নিগিদ্ধ নয়?” আমার মনে 
হয়, বাঁডালীনসাজে গুরুকল্্!-বিবানকে নিষিদ্ধ বলিয়াই অনেকে মনে করেন, রবীন্দরনাথও তাহাই মনে করিতেন । 
স্মার্তভটাচার্য রণুনন্দন তাহার উদ্বাহতন্বে “গুরুপুত্রীতি কৃত্বহং প্রত্যাচক্ষে ন দোষত:” (আদি ৭৭1১৭) এই 
মহাভারতবচনেক্ক 'দে!যত£' শব্ধের 'দৃইদোমত?' এইরূপ বাাথা। করিয়াছেন । অর্থাৎ “তুমি গুককম্তা, এইকারণেই 
তোম।কে প্রত্যাখ্যান করিতেছি, তোমাকে বিবাহ করিলে দৃষ্টতঃ কোন দোষ না হইলেও পাপ হইবে” ইহাই 
রঘুনম্দনমতে কচের উক্তির তাৎপধ্য। রঘুনন্দন পরে “ত্রহ্গদাতুগ্ড রোশ্চৈব সম্ভতিঃ প্রতিষিধ্যতে” এই ত্স্তহ্ক্ষের 
বচন উদ্ধত করিয়! গুরুকন্ঠা বিবাহের নিষিদ্ধত! সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের বচলের হবার রঘুনম্দনের 
মত সমধিত হয় না। শুভ্রীচার্্য ঘি কচকে অনুরোধ করিতেন, তবে কচও দেনযানীর পাণিগ্রহণে আপত্তি 
করিতেন না; কচের পগুকপা চ।ননুজ্ঞাতঃ” (আদি ৭৭১৭ ) এই উক্তি হইতেই সেই আভাস পাওয়া যায়। 
বাড়ালীসমাজে 'অনেক প্রসিদ্ধ বংশেও গুককন্ঠ। বিব।হের উদাহরণ আছে। ঢাকা জিলার মিতরাগ্রামের অর্ধকালী- 
বংশর পূর্বপুরুষ রাধবরাম তট|চার্ধ) তাহার গুরুকন্য। অর্ধকালীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 


শিক্ষা ১৩৯ 


সত্রীলোকের শিক্ষা মহাভারতে অনেক বিছৃবী রমণীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ 
হয় বটে, কিন্তু মহষি একমাত্র দ্রৌপদী ও উত্তরা ভিন্ন অগ্ত কাহারও শিক্ষাপ্রণালীর সহিত 
আমাদের পরিচয় ঘটিতে গন নাই। 

গৃহশিক্ষক্₹- যদি এই ছুইটিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে বলিতে হইবে, 
কগ্ঠার অভিভার্বকগণ স্বগৃহে শিক্ষক রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। 

অভিভাবকের শিক্ষকতা -__ আর ধাহাদের বৃত্তি ছিল অধ্যাপনা, তাঁহারা নিজেই 
আপন আপন মেয়েদের শিগ্গার ভার গ্রহণ করিতেন; এই বিষয়েও একটি ইজিত পাওয়। 
যায়। আচার্য গৌতম শিষ্য উতঙ্কের সমাবর্তনকাঁলে বলিতেছেন, “আমার এই কন্তা 
ব্যতীত অপর কোন কুমারী তোমার পত্রী হইবার যোগ্য নহে।” উতঙ্ক দীর্ঘকাল গুরুগৃহে 
বাস করিয়া নানা বিগ্ভায় পণ্ডিত হইয়াছেন, স্থৃতরাং আচার্য্য বোধহয় কগ্াকেও পূর্বব হইতেই 
শিষ্যের উপযুক্ত পত্বী হইবার মত গভিযা তুলিতেছিলেন। তাহার উক্তিতে এইরূপ ইঙ্গিতই 
পাওয়া যায় ।৬৩ 

শকুস্তলী__ তাঁপসীবেষধারিণী কুমারী শকুন্তলা পিতার আদেশে অতিথিসৎকারের 
ভার গ্রহণ করেন। মমাগত অতিথি হুম্ম্তকে পাগ্চাদি প্রদান করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন। কথ তাহাকে বর দিতে চাহিলে ধর্ধে চিত্তের স্থিরঙ1 এবং পতিবংশের 
কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন। হস্তিনাপুরীর রাজসভায় ছুষ্মান্তের সহিত তাহার যে-সকল 
কথাবার্তা হয়, তাহাও বিশেষ পাগ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক । তাহার চরিত্র আলোচনা 
করিলে বুঝা যায়, তিনিও উন্ন তধরণের শিক্পাদীক্ষাই পাইয়াছিলেন।৬৪ 

সাবিত্রী মনে মনে পতিকে বরণ করার পর নারদের মুখে পির আসন্ন মৃত্যুর 
কথা শুনিয়াও সাবিত্রী বিচপিত হন নাই। নারদ ও পিতা অশ্বপতি কর্তৃক বারস্বার অস্ুরুদ্ 
হইয়াও অগ্যকে পত্তিত্বে বরণ করেন নাই। সেই সময়ে তিনি যে-সকল যুক্তিপুর্ণ 
শীস্্ান্মমোৌদিত কথা বপিয়াছেন, তাহাঁতেই তাহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ধর্মরাজের সহিত অচির-বিবাহিত1 সাবিত্রীর কথোপকথনেও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ফুটিয়া 
উঠিয়াছে ।৬« তাহার পিভাও তাহাকে গুণবভী ও শিক্ষিত বলিয়াই জানিতেন 1৬৬ 

শিব বেদবেদান্ত প্রভৃতি বিষয়েও কোন কোন মহিলার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। 


শিব! নামে একজন মহিল! বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তপস্তায় অক্ষযত্ব লাভ করেন ।৬৭ 

বিছুলা, স্বলভ1 ও প্রভাসভার্ধযা-- বিছুলার তেজস্িতা, সুলতা এবং প্রভাস- 
ভার্্যার যোগপাণ্ডিত্য পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য 'নারী”প্রবন্ধ ৫২শ, ৫৩গ, ৫৫শ 
পৃষ্ঠা |) 


৬৩ এতামৃতেহঙ্গন। নাচ্ট। তত্তেজোহহৃতি সেবিতুস্‌। অশ্ব ৫৬ ২৩ 
৬৪ আদি ৭১ তম--৭9 তম অ। 

৬৫ বন ২৯২ তম--২৯৬ তম অং। 

৬৬ ন্বপ্মান্বচ্ছ ভর্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্বনঃ॥ বন ২৯২৩২ 

৬৭ উঃ ১০৯১৯ 


১১০ মহাভারতৈর সমাজ 


্রহ্ষজ্ঞা গৌতমী-_ গৌতমী নামে এক মহিলা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
ত্বাহার একমাত্র পুত্র সর্পদংশনে মারা গেলে তিনি মৃত্যু তন্ত্র সন্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, 
তাহ! ত্থগভীর পাণ্ডিত্য ও সপস্তার পবিচায়ক |৬৮ 
আচার্ধ্যা অরুদ্ধতী__ মহুষি বশিষ্ঠেব পত্রী অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা এবং 
পরম বিছ্বমী ছিলেন ।*৯ কথিত হইয়াছে যে, খষি, দেবতা ও পিতৃগণ তাহার নিকট হইতে 
শান্ত্রতত্বের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। সমাগত জিজ্ঞাস্থগণের শ্রদ্ধা ও জ্ঞ।নপিপাসা 
বিশেষভাবে পৰীক্ষা না করিয়া তিনি কোন উপদেশ দিতেন না। সকল শাস্ত্রেই তাহার 
অগাধ পাপ্ডতিত্য ছিল।৭০ 
পতিব্রতা শাগ্ডিলী _ পাতিব্রত্যধর্ম বিষয়ে শণ্ডিলী পরম পণ্ডিত ছিলেন। 
কৈকযী স্থুমনার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! গভীর পাঙ্ডিত্োর 
পরিচায়ক 1৭১ 
দময়ন্তী-_ নলদময়স্তীর উপাখ্যানে দময়স্তীর যেরূপ ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও মাজ্জিত- 
রুচির পরিচয় পাওয়া! যায়, তাহাতে তাহার উচ্চ শিক্ষার অম্থমান করা যাইতে পারে ।৭২ 
একজন ব্রাহ্মণী-_: ব্রাহ্মণগী তায় দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণদম্পতি অধ্যাত্মতন্তের 
আলোচনা করিতেছেন। পত্রী প্রশ্ন করিতেছেন এবং স্বামী উপদেশ দিতেছেন। 
এই দম্পতির শান্ত্চর্চা হইতে বুঝা যাষ, পণ্ডিত স্বামী হইতেও মহিলাগণ অনেক কিছু শিক্ষা 
করিতেন। যদিও মন ও বুদ্ধির রূপকরূপে ব্রাহ্মণদম্পতির কল্পনা করা হইয়াছে, তথাপি 
সমাজে সেইরূপ ব্যবহার না থাকিলে কল্পনা করাও সম্ভবপর হইত না।৭৩ 
শিখণ্ডী__ শিখণ্তীর উপাখ্যান অতি অদ্ভূত। তিনি কগ্যারূপে জন্মগ্রহণ কবেন, 
পরে মহাদেবের বরপ্রভাবে পুকমত্ব প্রাপ্ত হন। কগ্তা অবস্থায়ই তিনি ধনুর্বিদ্ঠা ও 
শিল্পাদিবিদ্যা শিক্ষা করেন । ধন্ুর্টিষ্ঠায় ড্রোণাচার্্যই তাহার গুরু ।৭৪ 
তিনি দ্রোণের গৃছে যাইযাই শিক্ষা করিয়াছেন, অথবা দ্রোণকে স্বগৃহে রাখিয়া শিক্ষা 
করিয়াছেন, তাহ! জানা যায় না। তিনি পুরুষের গ্ভায় পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন 
এবং পুরুবরূপে আপনাকে পরিচয় দিতেন ;স্থতরাং মনে হয়, গুরুগৃহে যাইয়াই ধন্থুর্ষিগ্তা শিক্ষা 
করিয়াছেন। এই সকল উপাখ্যান হইতে স্ত্রীলোকের শিক্ষার বিষয়ে অনেকটা জানিতে 
পারা ধায়। কুরুরাজের অন্তঃপুরে যে কয়েকজন রমণীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, 
তাহাদের প্রত্যেকেই ধর্্মও রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। 
৬৮ অনু ১ম অং) 
৬৯ দমানণীল! বীর্যোণ বশিঠন্য মহাত্সনঃ । অনু ১৩০।২ 
৭০ দ্মনু ১৩০ তম অ। 
৭১ আনু ১২৩ তম অঃ। 
৭২ বন ৫৭শ-_ ৭৭ তম অং। 
৭৩ অশ্ব ২শ অ:-__ ৩৪শ অঃ। 
৭6 উঃ ১৯১ তম অং ১৯৪ তম অঃ। 


শিক্ষা ১১১ 


গঙ্গা__- শান্তম্পত্রী গঙ্গা দেবব্রত ভীম্মের জননী, তিনি স্ত্রীলোকের সমস্ত উৎকৃষ্ট 
গুণে বিভূষিতা বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে ।৭৫ 
সত্যবতী-_ বিচিত্রবীধ্যের অকালমৃত্যুর পর সত্যবতীর বুদ্ধিবলেই নষ্টপ্রায 
কুকবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ধর্থের রহস্ত অবগত ছিলেন। 
কোথায় কিরূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা জান! যায় না ।৭৬ 
গাঙ্ধারী_- কুমারী অবস্থাতেই গান্ধারী প্রত্যহ শিবের উপাসনা করিতেন। 
পতির অন্ধত্বের বিষয় অবগত হুইযা বিবাহের সময নিজেও চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া অন্ধ 
সাজিয়াছিলেন। পতিগৃহে অনেক কাজেই তীহা'র বুদ্ধির পরিচয় পাঁওযা যায়। ব্যাসদেব 
বলিয়াছেন, গান্ধারী মহাপ্রজ্ঞা, বুদ্ধিমতী, ধর্ধার্থদশিনী এবং তালমন্দ-বিবেচনায় নিপুণ |৭৭ 
ধৃতরাষ্্, বিছুর প্রমুখ ব্যক্তিগণও গান্ধারীকে 'দীর্ঘদশিনী, বলিয়াই জাঁনিতেন। 
তাহার অসাধারণ তেজস্থিতা নান! বিষয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। (দ্রষ্টব্য “নারী” প্রবন্ধ ৫৫শ পৃঃ) 
কুম্তী--কুস্তীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না । কুস্তিভোজ ব্রাহ্মণ ও 
অতিথির সৎকারেব ভার কুমারী অবস্থাতেই তাহার উপর শ্যন্ত করিয়াছিলেন 1৭৮ 
অতুগৃহ দাহের পর একচক্রা য় যখন এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাঁস করিতেছিলেন, তখন আপন 
পুত্র ভীমকে রাঁক্ষসের নিকট পাঠাইয়! ব্রাহ্গণপবিবাঁরকে ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করেন। 
চরিত্র সমালোচনা করিলে মনে হয়, তিনিও অশিক্ষিতা ছিলেন না। 
দ্রৌপদী- ড্রৌপদী এক গৃহশিক্ষক পণ্ডিতের নিকটে বাহৃষ্পত্য রাজনীতি শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহার চরিত্রের কথা পৃর্কবেই বলা হইয়াছে । (দ্রষ্টব্য “নারী” প্রবন্ধ ৫৬শ 
পৃঃ) পণ্তিতা, পতিব্রতা, ধর্দজ্ঞা, ধর্দ্দশিনী প্রভৃতি বিশেবণ হইতেও তাহার পাগ্ডত্যের 
বিষয় জানা যায়।৭৯ 
দ্বেতবনে (বন ২৮শ অঃ) ঘুধিষঠিরের সহিত তাহার কখোপকথনে দেখা যায়, তিনি 
পৌরাণিক অনেক উপাখ্যাণ এবং রাজধরন্্ম ভালরূপেই জানিতেন। দূতরূপে কুরুসতায় 
যাত্রার পূর্বে কুষ্ণকে তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায। (উঃ ৮২ তম অঃ) সত্যতামার সহিত বিশ্রম্তালাপের সময়েও (বন 
২৩২ তয় অঃ) তাহার পাতিত্রত্যধর্ম্ের অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অতিথির 
অভ্যর্থনা কিরূপে করিতে হয়, তাঁহাও তিনি বেশ জানিতেন। (বন ২৬৫ তম অঃ) 
তাহার প্রাত্যহিক কর্ম সম্বন্ধে নিজের মুখে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা৷ হইতে জান! যায়, প্রত্যহ 


৭৫ আদি ৯৮ তম অঃ। 
৭৬ বেখ ধশ্মং সত্যবতি পরঞ্ণাপরমেব চ। আদি ১০৫৩৯ 
৭৭ মহাপ্রজ্ঞ! বুদ্ধিম তী দেবী ধর্ম্রদটশিনী। 
আগমাপাঃতত্বজ্ঞা। কচ্চিদেষ! ন শে।চতি ॥ আশ্র ২৮৫ | আদি ১১* তম অং। 
৭৮ নিযুক্তা স1 পিতুর্গেহে ত্রাঙ্মণাতিথিপৃজনে । আদি ১১১।৪ 
৭৯ প্রিয় চ দর্শনীয়! চ পর্ডিত। চ পতিব্রত ॥ বন ২৭২ 
লালিত। সততং রাজ্ঞ। ধর্মমজ্ঞ। ধন্মদশিনী । শা ১৪৪ 
ব্রাঙ্গণং মে পিত৷ পূর্ববং বানয়।মাস পগ্ডিতম্‌। ইত্যাদি । বন ৩২।৬*-৬২ 


১১২ মহাভারতের সমাজ 


হাজার হাজার লোকের খাওয়াদাওয়ার তন্বাবধান তীঁহ।কেই করিতে হইত। শত শত 
দাঁসদাসীর কাজকর্ম দেখাশোনা করা, যথাকালে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া, তাহাদের 
অভাব-অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অন্তঃপুরের সর্বপ্রকারের তন্বাবধান করা, তাহারই 
কার্য । রাজকোষের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার দায়িত্বও তাহার উপরেই স্তত্ত ছিল। 
তিনি একাই হিসাবপত্র পরিষ্ার করিতেন। এরূপ ক্ষমতা ও পাগ্ডিত্য মহাভারতে অপর 
কোনও গৃহিণীর মধ্যে দেখা যায় না 1৮০ 

উত্তরা__ বিরাটরাজার কন্তা উত্তরা এবং তাহার সহচরীগণ বৃহন্নলা ( অর্জুন ) 
হইতে গীত, নৃত্য এবং বাগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন বিরাটরাজা'র 
পুরীতে আপনাকে সঙ্গীতশিক্ষক বলিয়া পরিচয় দেন এবং মত্ম্তরাজের অন্তঃপুরে 
বালিকাদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।৮১ 

মাধবী-_ যযাতিরাজার কন্তা মাধবী সঙ্গীতশান্ত্রে অভিজ্ঞা ছিলেন। কি উপায়ে 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! জানা যায় না।৮২ 

যে কয়েকটি উদাহরণ পাঁওযা গেল, সেইগুলির প্রায় সবটিই ধনী এবং সন্তরান্ত পরিবাবের 
কন্তাদের সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে । সাধারণ-সমাজে কষ্ঠারা কি ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিত, 
তাহার কোন বর্ণনা নাই। ৃ 

শাস্ত্রে স্রীলোকের অধিকার-_- স্ত্রীলোকের শাস্ত্রালোচনার প্রতিকূলে একটি 
মাত্র উক্তি পাওয়া যায় 1৮৩ কিন্তু উদাহবণরূপে অনেক পত্তিতা দীর্ঘদশিনীর বিষয় 
আলোচিত হুইযাছে। মনে হয়, বেদে স্ত্রীলোকের অধিকার তখনই লুপ্ত হইতে আবন্ত 
হইয়াছিল; এইকারণে কেহ কেহ শাস্ত্রে স্ত্রীলোকেব অনধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। 

বেদাভ্যাস দ্বিজাতির নিতা কন্ধ__ প্রত্যহ বেদপাঠ দ্বিজাতির নিত্যকর্দ্বের 
অন্তর্গত; নিত্যকর্শেব অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয। পুনঃ পুনঃ অধীত বিষযেব আলোচনায 
দুঢচতর সংস্কাব জন্মে; বিশেষতঃ সেই সময়ে শ্রুতি স্থৃতি প্রভৃতি শান্সের ব্যাখ্যাব বিস্তৃতি 
ও স্থায়িত্ব মৌখিক আলোচনার উপরেই নির্ভর কবিত। সেই কারণেই হয়ত স্বাধ্যায়ের 
নিত্যতা বিহিত হইয়াছে । বেদপাঠের প্রাসঙ্গিক ফল ব্রন্মলোকপ্রাপ্তি। স্বাধ্যায়ের 
ফলকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্ভাদানের ফলও কীন্তিত হইয়াছে । যিনি উপবুক্ত শিষ্যকে 
উপদেশ দেন, তিনি পৃথিবী ও গোদান করিলে যে পুণ্য, সেইরূপ পুণ্যলাভ করেন ।৮৪ 

সব্বাবস্থায় অপারত্যাজা__ দ্বিজাতি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, 


৮* বন ২৩২ তম অঃ। 
৮১ সশিক্ষয়ামাস চ গীতবাপিতম্‌। ইত্যাদি । বিঃ ১১।১২,১৩ 
৮২ বহ্শন্ধর্ববদর্শনা॥ উঠ ১১৬৩ 
৮৩ পিরিন্রিয়। হাশান্ত্রাশ্চ স্ত্রয়োহনৃতমিতি কতিঃ| অনু ৪১২ 
৮৪ ইহপোৌকে চ ব| নিত্যং ব্রহ্লোৌকে চ মোদতে । অনু ৭৫1১০ 
যে! ব্ুয়াচ্চাপি শিষ্য ধর্দ্যা: ব্রাঙ্গীং সরম্বতীম্‌। ইত্যাদি। অনু ৬৯।৫ 


শিক্ষা ১১৩ 


বেদাভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজা! দুম্মাস্ত কথমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই 
বেদধবনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।৮৫ 
বিপদের দিনেও গৃহহীন পাণ্ডবগণ বেদাত্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। বকরাক্ষস 
নিধনের পর ব্রাঙ্গণগৃহে যখন বাস করিতেছিলেন, তখনও দৈনিক স্বাধ্যায় রীতিমত 
চলিতেছিল।৮১ কর্ণ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানিতেন। কর্ণকুত্তী-সংবাদে দেখিতে 
পাই, কুস্তী ভাগরথীর দিকে চলিয়াছেন; পুত্রের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই তাহার 
বেদাধ্যয়নের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন ।৮৭ 
স্বাধ্যায়ের নিত্যত্ববিধান শাস্ত্সমৃহকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যহ বেদপাঠ 
না করিলে পাপ হইবে এই বুদ্ধিতে প্রত্যেক দ্বিজাতিই কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতেন। 
নিঃস্বার্থ অধ্যাপনা-__ ভূতকাধ্যাপনা (বিদ্যার্থী হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক বি্যাদান ) 
অত্যন্ত ঘ্বণ্য ছিল, এই বিষয়েও অধ্যাপকগণকে নিষেধ কর! হুইয়াছে।৮৮ 
নিংস্বার্থ অধ্যাপনার আদর্শ সেইকালে অধ্যাপকসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইত। 
এই কারণে দরিদ্রের পক্ষেও উচ্চশিক্ষা দুপ্পাপ্য ছিল না । আশ্রমের শিক্ষা বা তপোবনের 
শিক্ষা সকল বিদ্যার্থীর পক্ষে তেমন স্ুুপ্রাপ্য না হইলেও পণ্ডিতগণের মুখে মুখে গল্পচ্ছলেই 
যেন শিক্ষা বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করিত । বনপর্ধে মার্কণেয়, বৃহদ্রথ, লোমশ প্রমুখ মুনি- 
খধিগণের নানাবিধ উপদেশও সম্ভবতঃ আমাদের অনুমানের সমর্থক হইবে। 
পর্যটক মুনিঝধিগণ-__ একশ্রেণীর পর্যটক অধ্যাপক ভ্রমণপ্রসঙ্গে উপদেশ দান 
করিতেন। তাহাদের বণিত উপাখ্যানগুলি তৎকালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায়ক ছিল। 
গল্পচ্ছলে বেদবেদাস্তের গুট রহস্ত অতি সবল ভাষায়ই তাহারা প্রচার করিতেন। এই 
শ্রেণীর অধ্যাপকগণ একান্ত নিলে1ভ ছিলেন, তাহাদের বেশী কিছু প্রয়োজনও হইত না। 
আরণ্য ফলমূলেই তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত | বনপর্ষেে মুনিখধষিগণের তীর্থযাত্রার 
বর্ণনা পাঠ করিলেই মনে হয়, যেন চলস্ত বিগ্ভালয়ের মত তাহার] উপদেশ দিয়া 
বেড়াইতেছেন। | 
ত্বানবিস্তারের আকাতক্ষা-- শান্তি ও অন্ুশাসনপর্ধে অনেকগুলি অধ্যায়ের 
শেষে দেখিতে পাওয়া যায়, জনসমাজে উপাখ্যান ও অপরাপর তত্বগুলি প্রকাশ করিবার 
জগ্য মহধষির কত আগ্রহ। যিনি প্রকাশ করিবেন, তাহার কতরকমের পুণ্যফলই না 
কীন্তিত হইয়াছে। প্রকাশে অন্ত পুণ্য হউক আর না হউক, সর্বসাধারণ যে লাভবান্‌ হইত, 
তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কবির আস্তরিক এই প্রকাশের বাসনা হইতেও সেই 
সময়ের জনশিক্ষা-প্রণালীর একটি ধারার সহিত আমাদের পরিচয় হয়। 
৮৫ আদি "* তম অঃ। 
৮৬ তত্রৈব ম্যবসন্‌ রাজন্‌ নিহতা বকরাক্ষসম্‌ । 
অধীয়ানাঃ পরং ব্রহ্ম ব্রাঙ্মণহ্য নিবেশনে । আদি ১৬৭২ 


৮৭ গঙ্গাতীরে পৃথাজ্োবীন্ধেদাধায়ননিম্বনম্‌ ॥ উঃ ১৪৪২৭ 
৮৮ সভ্যানুতেন হি কৃত উপদেশী হিনস্তি হি & অনু ১০1৭৪ 


১৫ 


১১৪ মহাভারতের সমাজ 


গল্পচ্ছলে শিক্ষার বিস্তৃতি-_ মুখে মুখে গল্পচ্ছলে শিক্ষাবিস্তারের আবশ্ঠকতা 
তাহারা ভালরূপেই বুঝিযাছিলেন, তাই এত আগ্রহ । জনশিক্ষার পক্ষে গন্পচ্ছলে উপাখ্যান 
শোনান যে কিরূপ উপাদেয় ছিল, আজকাল আমরা সেইকথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। 
পুবাণপাঠ এবং শ্বুক্ কথকের কথকতার সাহায্যে সমাজের সকল শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের নিকটই 
কতকগুলি ভাল কথা পৌছিতে পারিত। 

পুরাণ ইতিহাসাদির প্রচারবাবস্থা__ ধাহারা পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে 
তত্ব শ্রদ্ধানু জনসমাজে প্রচার করিতেন, তাহারা “পঙক্তিপাঁবন” নামে প্রশংসিত হইতেন|৮৯ 

শিক্ষার ব্যাপকতা জনসমাজে মুখে মুখেই শিক্ষার বিস্তার হইত। পুরাণ- 
পাঠক, কথক ও অগ্যান্ঠ উচ্চাঙ্গের উপদেষ্টা এক শ্রেণীর পণ্ডিত রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত 
হইতেন। শিক্ষীপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবহুলতাঁব কোন উল্লেখ না থাঁকিলেও সাধারণ্যে যেব্ূপ 
প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বিগ্ভার বা পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। হাঁটেঘাঁটে, কসাইখানায় ও মুদীর দোকানে উপনিষৎ এবং ধর্শশাস্ত্ের 
আলোচনায় ব্যাপূত স্বকর্শ্্নিরত মহাপপ্ডিতগণেব সহিতও মহাঁভারতপাঠকের সাক্ষাৎ 
হয়। সুতরাং সেই ঘুগে বিগ্যাচগ্চার প্রভাব ঘে কত অধিক ছিল, তাহা অন্থুমেয়। বিশেষতঃ 
বিদ্াশিক্ষার আশ্রমগুলি সহজ ও অনাডন্বব ছিল, কোন প্রকারের আিক প্রশ্নই উঠিত না। 
অধ্যাপক বিষ্যার্থী হইতে কোনও পাবিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না, অধিকন্থ বিগ্ার্থীর অন্ন- 
বস্তের ব্যবস্থাও তাহাকেই কবিতে হইত। পুর্বে ঘে কয়েকটি গুকগৃহের দৃশ্য দেখা গিযাছে, 
সর্বত্রই এই ব্যবস্থা । 

অধ্যাপনায় শাস্্ীয় প্রবোচন।_- অধ্যাপকগণ ছুঃখকে দুঃখ বলিষা জ্ঞান 
কবিবেন না, তীহারা স্বর্গলোকেব অধিকারী । এই সকল ফলশ্রুতি বা প্ররৌচক শান্্রও 
বিদ্যাবিস্তারে সহায়তা কবিত বলিয়া মনে হয়। পাপপুণ্য, স্বর্গনরক প্রভৃতিতে বিশ্বাসী 
আস্তিক অধ্যাপকগণ এই সকল বাক্যেও সম্ভবতঃ উৎসাহিত হইতেন।৯০ 

সশিষ্য গুরুর দেশভ্রমণ_: অনেক অধ্যাপক শিষ্াগণ সহ দেশবিদেশে ভ্রমণ 
করিতেন। সশিষ্য ছুর্বাসাব ভ্রমণ হইতে মনে হয়, দেশে দেশে ভ্রমণপ্রসঙ্গে নূতন নৃতন 
জ্ঞানের সন্ধান, 'অনেক অজানা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচষ, এইগুলিও তৎকালে শিক্ষারই 
অঙ্গনূপে বিবেচিত হইত । কোঁনও আবদ্ধ স্বানবিশেষে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁহাঁতেই 
স্বাভাবিক চিত্তরুত্তি বিকাঁশের স্বরুত অস্তরায়সমূহ জন্মিবারও স্থযোগ পাইত না। এই 
আরণ্য শিক্ষা, পথের শিক্ষণ বা গ্রারুতিক শিক্ষাকে সেই যুগের একটি বিশেষ পদ্ধতি বলিয়া 
মনে করা যাইতে পারে ।৯১ 


৮৯ যতয়ো! মোক্ষধশ্মজ্ঞা সৌগ।ঃ হচরিতব্রতাঃ। 

যে চেতিহসং প্রধচাং শ্রাবয়স্তি দ্বিজোন্তমান॥ ইত্যাদি । 'অনু ৯*।৩৩,৩৪ 
৯* অধ্যাপকঃ পরিক্লেশ দক্ষয়ং ফলমশ্তে । অনু ৭৫1১৮ 
৯১ বন ২৬২ তম অঃ। 


শিক্ষ। ১১৫ 


শিক্ষাবিস্তারে তীর্থের দান-_ শিক্ষার উপায় এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিলে আরও ছুই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। বনপর্ধব ও শল্যপর্ধবের তীর্থবর্ণনায় 
ভৌগোলিক অখণ্ড ভারতের চিন্তা বা পরিচয় ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্ঠ ছিল বলিয়া মনে হয়। 
কাশী, গঙ্গাদ্ধার (হরিদ্বার ), অযোধ্যা, মথুবা, দ্বারকা। প্রভৃতি পুণ্য তীর্থে সাধু, মহাত্মা, বন্মধি, 
পণ্ডিত, অপণ্ডিত প্রমুখ সকলেই পুণ্যলাভের বাঁপনায় ব| মুক্তিকামনায় মিলিত হইবার 
সুযোগ পাইতেন। তীর্থগুলিতে নহাপুকবগণের নানাবিধ উপদেশ, বেদ, উপনিষণ্, পুরাণ 
ও ইতিহাসাদির আলোচনায় সম্ভবতঃ সকলেই উপকৃত হইতেন। অগ্যাপি তীর্থরীজ কাশী 
ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্ত্র। মহাপুরুষসম।গমে পরা ও অপর। বিগ্ভার কিরূপ আলোচনা! 
হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'কুস্তমেলা”। বুদ্ধদেবও কাশীধাঁমেই প্রথমতঃ ধর্দপ্রচার করিতে 
যান। সুতরাং তীর্ঘভ্রমণেও বিগ্াশিক্ষার প্রচুব সহায়তা হইত, তাহা অনায়াসেই বলা 
যাইতে পারে। হয়ত তীর্থন্রমণেব প্ররোচনা এবং পুণ্যকীর্ভনের মধ্যে এইরূপ গুঢ 
উদ্দেশ্তও ছিল। তীর্ঘভ্রমণের অন্যতম উদ্দেপ্ত শিক্ষাতে পর্যবসিত কিন|, তাহ।ও ভাবিবাব 
বিষষ বটে। 

বিদ্বান্দের বসতিতে বাসের উপদেশ--যে দেশে বিদ্বান্‌ ব্যক্তির বসতি নাই, 
সেই দেশ বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া! শান্্ক(রদেব অভিমত । শিগাবিস্তারেব উপাধনিরূপণে 
এই সকল উপদেশও উপেক্ষণীয় নহে ।৯২ 

যজ্জমণ্ডপগুলি শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র__ আরও একটি শিক্ষাবিস্তারের উপায় 
ছিল। প্রাচীন ভাবতের ঘজ্ঞমণ্ডপে যজ্ঞর্শক ব্যক্তিগণ পবিজ্র হোমধূম সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
নানাবিধ শান্্রীধ আলোচনাও শুনিতে পাইতেন। নানাদেশ হইতে শমাগত যাঁজ্ভিকদের 
বেদবিচারে যজ্ঞভূমি মুখরিত থাকিত। অধিকাংশ পুবাণ ইতিবৃত্ত যজ্ঞভূমির মধ্য দিষা 
সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । মহাভাবতের প্রথম প্রচার, তক্ষশিলায় (রাওয়ালপিগ্ডি ) 
জনমেজয়ের সর্বসন্রের মণ্ডপে; দ্বিতীয় আবৃত্তি নৈমিষ্যারণ্যে কুলপতি শৌনকের 
দ্বাদশবাধিক সত্রে। জুতরাং এই অস্ুমান সম্ভবতঃ নিভূলি যে, যজ্জঞমওপগুলিও এক একটি 
বিরাট শিক্ষায়তনের কাজ করিত। যজ্জও সেই যুগে বিরল ছিল না; প্রত্যেক জনপদেই 
যাক্জিক ব্রাহ্মণ ছিলেন । (বিশেষতঃ সেই যুগে সাং ও প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্র নিত্যকর্থের 
মধ্যে গণ্য ছিল। 

শিক্ষার বলিষ্ঠতা--যদিও নৃপতির আম্ুকৃল্যই শিক্ষার প্রধান উপায় রূপে বিবেচিত 
হইত, তথাপি সেই সকল উপায়েও শিক্ষা বিস্তার লাভ করিত। যদিও শিক্ষা 
রাজতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল, যদিও রাষ্ট্প্রকৃতির সহিত অচ্ছেগ্ত সম্বন্ধে শিক্ষাকে জড়িত থাকিতে 
হইত, তথাপি নৃপতিবর্গের ধর্ধপ্রবণতা৷ এবং সমস্ত সমাজের অনুকূলতায় শিক্ষাব্যবস্থা আপনার 
অপ্রতিহত গতিতে কোথাও বাধ! প্রাপ্ত হয় নাই। এই বিষয়ে পরে আলোচিত 
হইবে। 


৯২ অন ১৬৩ তম অঃ। 





১১৬ মহাভারতের সমাজ 


রাজসভায় জ্বানিগণ-_ সেই সময়ে ভারতে ছোটবড় অনেকগুলি রাজ্য ছিল। 
সভাপর্ষের দিগ্িজয়বর্ণনে সেইগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। হপ্তিনা বা দ্বারকা 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও সভ্যতা এবং চাঁলচলনে সেই সকল রাজ্যও এক রকমেরই ছিল। 
হস্তিনা, ইন্দরপ্রস্থ ও দ্বারকাপুরীতে পশ্তিতগণ রাজসভায় যথেষ্ট সমাদর পাইতেন।৯৩ 
হস্তিনায় নারদ ব্যাস প্রমুখ খধিগণ প্রায়ই উপস্থিত হইতেন; পণ্ডিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের 
পুরোহিত ছিলেন। অন্যান্ত রাজসভায় পণ্ডিতদের বিষয়ে স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও 
গুণিগণের আদর নিশ্চয়ই ছিল। গুণী এবং পণ্ডিতগণকে রাজসভায় সম্মানের আসন দেওয়া 
রাজধর্ম্বের অন্তর্গত । কৰি এবং গুণিগণ সর্ধত্র রাজা-জমিদারের সাহায্যেই আপন আপন 
প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও শিক্ষাবিষয়ে ধনী এবং জমিদারের দাঁন উল্লেখযোগ্য । 
বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া, অধ্যাপক ও বিদ্ািগণকে অন্ন দান করা এখনও 
প্রাচীনপন্থী ধনিসমাজে আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
মিথিল! বিষ্যাপীঠ-_ সেই সকল নিলেণভ পণ্তিতগণ রাজসভায় থাকিয়া নানা 
শান্ত্েব উপদেশ দিতেন; তাহাতেও শিক্ষার সহায়তা হইত। মিথিলা নগরী তৎকালে 
ভারতে বিগ্যাচচ্চার বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল বলিয়া! মনে হয। বনপর্কে দেখিতে পাই, মিথিলার 
বাজারে বসিয়া মাংস বিক্রয় করেন, এরূপ একজন ব্যাধও সর্বশান্ত্রে স্থপপ্ডিত।৯৪ আচার্ধ্য 
পঞ্চশিখ মিথিলার রাজপরিবাবে চারিবৎসরেরও অধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
রাজধি জনক সেই সময়ে আচার্য্যের নিকট সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করেন ।৯৫ 
্হ্মচারিণী স্থলতা শাস্ত্চর্ডায় মিথিলার খুব সুনাম শুনিয়াই রাজধষির সহিত দেখা 
করিতে গিয়াছিলেন।৯৬ 
প্রসিদ্ধ প্রযয় সকল আচার্ধ্যকেই অন্ততঃ একবার মিথিলায় যাইতে হুইত। মাগুব্য, 
পরাশর, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র প্রমুখ খধিগণকে মিখিলায় রাজধি জনকের সহিত শাস্তরচ্চায় 
ব্যাপৃত দেখা যায়।৯৭ 
ধনিগৃহে দ্বারপণ্ডিত-_ রাজধির সভায় বন্দী নামে খুব বড় একজন দার্শনিক 
প্ডিত ছিলেন; তাহারও পগ্তিত্যের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাীহাব সঙ্গে শান্্ীয় বিচারের 
উদ্দেশ্তে নানাদেশ হইতে পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন। 
বণিত আছে, মহধি অষ্টাবক্র বার বৎসর বয়সে মাতুল শ্বেতকেতু সহ জনকের সভায় 
শান্ত্রবিচার করিতে গমন করেন। পথে দ্বাররক্ষকের সহিতই কিছুটা বিচার করিতে 
হইল, পরে তাহারা সভায় প্রবেশ করিলেন। অষ্টাবক্রের সহিত পণ্ডিত বন্দীর বিচার 
৯৩ তত্জ্রাগচ্ছন্‌ দ্বিল রাজন্‌ সর্বববেদবিদাং বরাঃ। আদি ২৯৭৩৮ 
্রাঙ্মণ। নৈগমান্তত্র পরিবাধ্যোপত্তস্থিরে । মৌ ৭1৮ 
৯৪ বন ২০৫ তম অঃ। 
৯৫ স্‌ যথা শান্ত্দৃষ্টেণ মাগেণেহ পরিভমণ্‌। 
বাধিকাংশ্চতুরে। মাসান্‌ পুরা ময়ি হখোধিতত 1 শা ৩২০।২৬ 


৯৬ তব মোক্ষত্ত চাপ্যস্ত জিজ্ঞাসার্থমিহাগতা ॥ শখ ৩২১৮৬ 
৯৭ শা ২৭৫ তম অঃ, ২৯০ তম অঠ) ৩০২ তম অঃ। 


শিক্ষ। ১১৭ 


হইল; বিচার্ধ্য বিষয় 'আত্মতন্্র। বালক মহষির সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিত 
বন্দী পরাজিত হইলেন ।৯৮ 

মিথিলায় ব্রহ্মবিষ্যা আলোচনার যে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয়, 
মিথিলা! নগরী বিদ্যাচচ্চার প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল; বিশেষতঃ দর্শনশান্ত্রের এরূপ আলোচনা 
আর কোথাও হইত না । 

বদরিকা শ্রম বিগ্ভাপীঠ-_ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহধি দ্বৈপায়ন এক 
পর্বততটে অধ্যাপনা করিতেন। সম্ভবতঃ বদরিকা শ্রমেই তীহার অধ্যাপনার কেন্দ্র ছিল, 
কারণ শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে দেখা যায়, ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল বদরীতে। (বর্তমান 
বদরিকাশ্রম কি?) তাহার আশ্রমেও একসঙ্গে চারিজন শিষ্বকে দেখিতে পাই। দেবধি 
নারদও বদরীব আশ্রমে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছেন। মনে হয়, এ আশ্রমও বিদ্যাচ্চার 
জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।৯৯ 

নৈমিষারণ্যে মহাবিদ্ঠালয়-_ মহাভারতের প্রারস্তেই আমরা একটি আশ্রমের 

সহিত পরিচিত হই, তাহার নাম নৈমিষারণ্য। সেখানে শৌনক নামে এক কুলপতি দ্বাদশ 
বর্ষ কাল ব্যাপিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।১০০ 

কুলপতি শব্দের সাধারণ অর্থ “কুলের মধ্যে যিনি প্রধান” । কিন্তু শবশাস্ত্রের নিয়ম 
আছে, শব্দের যদি অগ্য কোনও সর্বজনপ্রসিদ্ধ (রূঢ়) অর্থ থাকে, তাহা হইলে স।ধারণ 
( যৌগিক ) অর্থটি দুর্বল হুইয়া পড়ে ।১০১ 

যিনি দশহাজার শিষ্যকে অন্নদানের সহিত বিদ্যাদান করিয়া থাকেন, তাহাকে 
'কুলপতিঃ বলে। এই অর্থটি রূঢ ১০২ 

টাকাকার নীলক রূঢ অর্থেরই আদর করিয়াছেন। রূঢ অর্থ গ্রহণের পক্ষে আরও 
একটি যুক্তি এই যে, শিষ্যসম্পৎ্থ খুব বেশী না থাকিলে বার বৎসর কাল ব্যাপিয়া একটি 
মহাযজ্ঞ পরিচালন! করা সম্ভবপর হইত না। মহষি ছুর্বাসার অযুত শিষ্যসংখ্যাও দেখা 
গিয়াছে ।১*৩ হু অর্থে ও শাস্ত্রে সহস্র, অবুত প্রভৃতি শব প্রুক্ত হয়।১*৪ যদি তাহাই 
হইয়!। থাকে, তবে বুঝ| যাইতেছে, মহি শৌনক বহুসংখ্যক বিস্যার্থীকে অন্নদানের সহিত 
বিদ্ভাদান করিতেন। রাঁজসভায় সভাপগ্ডিত বা দ্বারপপ্ডিতরূপে ধাহারা আসন পাইতেন, 
তাহারাও বিষ্যাথিগণের নিকট হইতে অধ্যাপনার পারিশ্রমিকরূপে কোনপ্রকার দক্ষিণা 
গ্রহণ করিতেন না। ভূতকাধ্যাপনার নিন্দার বিষয় পৃর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 








৯৮ বন ১৩৩ তম ও ১৩৪ তম অ। 
টি ৮ ৩৪৪ তম--৩৪৬ ৩ম অং। 
১০০ নৈমিষারণো শৌনকণ্য কুলপতে দ্রীদশব|ধিকে সত্রে। আদি ১।১ 
১০১ লন্ধবাত্মিক সতী বিবেদযোগাপহারিণী ॥ ( তন্ত্রবার্তিক ) 
১৭২ একো দশসহম্র।ণি যোহন্নদানাদিনা ভরেং। 
সনৈ কুঙ্গপতি:-॥ নীলকণ টীকা আদি ১১ 
১০৩ অভাগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্তেরযুতসন্মিতৈঃ ৷ বন ২৬২২ 
১০৪ মীমাংনাদর্শন ৬।৭।৩১ 


১৯৮ মহাভারতের সমাজ 


আচার্য্যগণের বৃত্তি বিদ্যার্থীরা ভিক্ষা করিতেন এবং তিক্ষীলন্ধ খাগ্যসামগ্রী 
গুরুকে নিবেদন করিতেন, উপমন্ত্যুর উপাখ্যান হইতে তাহা জানা যায়। গুরু সকল 
বিদ্যার্থীকেই আপন পরিবারতুক্ত করিয়া লইতেন। শিষ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তই 
আচার্ষ্যেরা দিতেন। যে কয়েকটি গুরুগৃছের দৃশ্ঠ দেখি, সর্বত্রই এই ব্যবস্থা । খাগ্ বা 
পরিধেয় সংগ্রহে শিষ্যদের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। কর্তব্যবোধেই যেন গুরুর উদ্দোন্টযে 
ভিক্ষা করার নিয়ম ছিল। যে-সকল দরিদ্র আচাধ্য স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করিতেন, 
তাঁহারা রাজসরকার হইতেও কিছু দক্ষিণ! পাইতেন। নারদ যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
“তুমি কি উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিগণকে যথোচিত দান করিষা থাক ?” ১০৫ 
রাজকীয় সাহায্যদান_- ধাহাবা যাঁজন, অধ্যাপনা ও বিশুদ্বপ্রতিগ্রহরূপ 
্রাহ্মণবুত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ববাহ কবিতেন, তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করা 
নূপতিদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। যে সমাজে রাজধর্ম্েব সহিত সকল শুত অনুষ্ঠানই 
অঙ্গাঙ্গিতাবে জড়িত, সেই সমাজে অধ্যাপকগণের অন্নকষ্টেব আশঙ্কা করা চলে না। (মনে 
রাখিতে হইবে যে, রাজনীতি আর রাজধর্দ এক নহে । যে রাজনীতিকে ধর্মের অঙ্গরূপে 
স্বীকার কবা হইত, তাহাই ছিল বাঁজধর্্ন। )১০৬ 
সাধারণ সমাজের দান--- গৃহী আচার্যযগণ সর্বসাধারণেব শ্রদ্ধ।র পাত্র ছিলেন। 
সেই কারণে যাগধজ্ঞেও তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত। সেই কল দর্গিণার আয়ও সম্ভবতঃ 
আচার্যগণের বুহৎ পরিবার প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিত। আচার্য দেবশর্ধ্া 
এবং আচাঁধ্য বেদ এইভাবে দক্ষিণ! পাইয়াছেন, তাহা বণিত আছে ।১০৭ 
এখনও হিন্দুসমাজে ঝড় বড ক্রিযাকা ব্রাঙ্গণপপ্ডিত-বিদায়ের নিষম আছে, সমর্থ 
হইলে সকলেই তাহা বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। হয়ত অধ্যাপকপোষণের 
সেই স্থুপ্রাচীন প্রথাটি এখনও নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়াই চলিয়া আসিতেছে। 
বিদ্ভাধিগণ সমাজের পোষ্য__ বিদ্যাথিসম্প্রদায় সমস্ত সমাঁজের পোম্যবর্গের মধ্যে 
গণ্য । যাহার দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া উপস্থিত হইবেন, তিনিই দান করিতে বাধ্য । 
বিদ্ভাধিগণ স্বল্পসন্থষ্ট এবং সর্বপ্রকার বিলাসব্যসন হইতে মুক্ত । এই সকল কারণে বিশেষ 
কিছু প্রযোজনও হইত না । 
বর্ণগত বৃত্তিব্যবস্থায় শিক্ষার গভীরতা কেবল শিক্ষার ব্যাপকতার জগ্য নহে, 
গতীরতার জগ্ভও সেই কালের সমাজের মনীষিগণ কম চিন্তা করেন নাই। বর্ণগত কর্ধ ও 
জীবিকার নির্দেশ থাঁকায় এক্রেণার জ্ঞানতপন্বী পুরুষানুক্রমে বিদ্যাচর্চার স্থযোগ পাইতেন। 
এক একটি অধ্যাপকপরিবারে পুকুষাম্ুক্রমে অধ্যাপকেরই সৃষ্টি হইত। সেই সকল 
১*৫ মথারং গুণতশ্চৈব দানেনাভু।পপদ্যমে ? মভ! ৫1৫৩ 
১০৬ এতেভ্যে। বলিনাদগ্তান্ধীনাকোশো। মহীপতিঃ | 
তে ব্রহ্মদমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ॥ শা ৭৬।৯ 


১০৭ যজ্ঞক।রে! গমিষ্ামি | ইত্যাদি । অনু ৪*1২৩ 
অথ কল্রিংশ্চিৎকালে বেদং ব্রাঙ্গণম্‌। ইত্যাদি । অ|দি ৩৮২ 


বৃত্তিব্যবস্থ! ১১৯ 


অধ্যাপকগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাঁকে ধর্দ্বের অঙ্গ এবং জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিতেন। 
সেই কারণেই বোধ হয় নানাবিধ বিগ্ার প্রসার ও গভীরতা সম্ভবপর হৃইয়াছিল। কেবল 
ধ্যাপকতার দ্বারা বিগ্তাকে বাঁচাইয়া রাখা যাঁয় না, গভীরতা না থাকিলে পল্লপবগ্রাহিতায় 
অধ্যাপনা করা চলে না। হয়ত এই সকল উদ্দেশ্টেই অধ্যাপনা এক শ্রেণীর লোকের 
জীবিকারূপে গণ্য হুইয়াছিল। বিষ্ভার বিশেষ গভীরতা না থাকিলে মহাভারতের মত গ্রন্থই 
রচিত হইত না । 

শিক্ষার সহিত বাস্তবতার যোগ-_ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের বিশেষ যোগ ছিল। 
কিরূপে স্বাবলম্বী হইতে হয়, কেমন করিয়া কষ্টসহিষু হইতে হয়, এই সকল বিষয় হাতেকলমে 
শিখিবার ম্থযোগ তখন মিলিত; গুরুগৃহই ছিল তাহার কেন্ত্র। প্রকৃত তপস্তাতে বিগ্যার্থীর 
চরিত্র উন্নতি লাভ করিত । খাঁটি মানুষ হ্ৃষ্টির পক্ষে যে আদর্শের সহায়তা প্রয়োজন, নিলের্শভ 
নিরভিমান আচার্ধ্যকুলে সেই আদর্শ অখণ্ড ভাবে বিরাঁজ করিত। সমস্ত মহাভারতে শিক্ষার 
যে এখ্বর্য্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই এশ্বর্ধ্য উন্নত প্রাসাদে আত্মপ্রকাশ না 
করিয়া অরণ্যে এবং পর্বততটে করিলেও তাহাতে একটা মহর্ের অভিব্যক্তি প্রতাক্ষ 
করা যায়। 

জীবনব্যাগী শিক্ষার উপদেশ-_ উক্ত হইয়াছে যে, গুরুশুশ্রুষায় একপাঁদ, 
পরম্পরের মধ্যে শাস্ত্রীয় আলাপ আলোচনাব দ্বারা একপাদ, উৎসাহের দ্বারা একপাদ এবং 
বুদ্ধির পবিণতির সঙ্গে সঙ্গে আরও একপাদ বিষ্কা লাভ করা যায়। এই উক্তি হইতে জানা 
যাইতেছে, মনীষিগণ সমস্ত জীবনকেই বিগ্ভাশিক্ষার কালরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সমাবর্তন হইলেই শিক্ষা শেষ হইল, এরূপ অভিপ্রায় তাহাদের ছিল না।১০৮ 

বিদ্যার সার্থকতা চরিত্রগঠনে এবং পুণ্যকর্ে_ মান্থুষের চরিত্র এবং কর্দ 
দেখিয়া! তাহার শিক্ষাদীক্ষার অন্থমাঁন করা যায়। একমাত্র চরিত্রগঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য 
ছিল। দুই স্থানে বলা হইয়!ছে যে, বিদ্যার সার্থকতা চরিত্রগঠনে এবং পুণ্যকর্ষে । 


বৃত্তিব্যবস্থা। 


সমাজ পবিচালনের স্থব্যবস্থার নিমিত্ত বিভিন্ন বর্ণ এবং জাতির বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি 
বা জীবিকার বিধান কবা হইয়াছিল । 
বৃত্তিব্যবস্থার প্রাচীনতা-_- মহাঁভারতকাঁর বলেন, এই বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ মনুষ্যকৃত নহে। 
প্রজাবর্ের শ্থষ্টির পূর্বেই প্রজাপতি তাহাদের জীবিকার উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
মাস্থুষের জন্মের পৃর্বেই তাহার বৃত্তি স্থির হইয়া থাকে । এই বৃত্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত ।১ 


১৮ কালেন পাদ্দং ল্ভতে তথার্থম্‌। ইন্তাদি। উঃ ৪81১৬ 
১০৯ শীলবৃত্তকলং শ্রুতম্‌। সভা ৫১১২ । উঃ ৩৯৬৬ 
১ অস্থজছ্থতিমেবাগ্রে প্রজানাং হিতকাম্যয়া। অনু ৭৩।১১ 
পূর্ববং হি বিহিতং কণ্মনু দেহিনং ন বিমুঞ্চতি । বন ২০৭১৯ । বিঃ ৫০1৪ 


১২৩ মহাভারতের সমাজ 


জাতিবর্ণভেদে জীবিকাতেদ-_ জাতিবর্ণ-তেদে পৃথক পৃথক কর্মের ব্যবস্থা 
থাকায় সমাজে জীবিকার কোন সমস্তা দেখা দেয় নাই। এক বর্ণের সামাজিক অধিকারের 
মধ্যে অপরেব প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, নিতান্ত আপত্কাঁলে যদিও জীবন ধারণের জঙ্ 
একটু-আধটু ব্যতিক্রমকে অনুমোদন কবা হইয়াছে, তাহাঁও খুব সাবধানেই কবা হইষাছে। 
সমস্ত মানবসমাজকে বিধাতৃপুকষেব শবীররূপে কল্পনা করা হইযাছে। ব্রাহ্মণ মস্তকস্থানীয়, 
ক্ত্রিয বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ। কাহীকেও উপেক্ষা করিযা সমাজ চলিতে পাঁবে না, 
পরস্পরের মধ্যে অচ্ছেছ্য সন্ন্ধ স্বীকৃত হইযাছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য সমাজদেহের পবিপুষ্টি। 
বৃত্তিব্যবস্থার যধ্যে এই লক্ষ্যটি স্ুম্পষ্টরূপে উপলব্ধি কবিতে পারা যায। নিষ্ঠার সহিত 
আপন আপন কার্যের দ্বাবা সমাজেব £ক এক দিকের কল্যাণ সাধনা করা, এবং সমাজকে 
পরিপূর্ণ আদর্শ মানবসমাজবূপে গঠন কবাই সম্ভবতঃ বৃত্তিব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। 

জীবিকাঁভেদের ফল-_ আলোচনায় মনে হয, পৃথক পৃথক জাতির জন্য পৃথক 
পৃথক বৃত্তির যে ব্যবস্থা করা হইযাঁছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল সমাজেব সুশৃঙ্খল সামগ্রী 
রক্ষা] করা । বুত্তির নিয়ম না থাকিলে কাঁজ লইষা পরম্পরের মধ্যে কাঁডাকাড়ির ফলে বিদ্রোহ 
দেখা দেয়। কাহারও কোন অনিষ্ট না কবিযা নিজের পবিবাব প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থাকে 
শ্রেষ্ঠ ধন্দ্রূপে মহাভাবতে স্বীকার করা হইযাছে। কাহারও সহিত দ্রোহ না কবিষা 
শীস্তভাবে আপন কাজ করিয়া যাওযাই বৃত্তি নিয়ন্বণেব শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল। কাহারও জীবিকার 
উপাযের সহিত আমার জীবিকার উপায়ের যেন সংঘর্ষ উপস্থিত না হয-_ এইরূপ বিবেচনা- 
পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত কুলোচিত কর্টের অঙ্গু্ঠান কবা মহাভারতের বৃত্তিব্যবস্থার সারমর্ম ।২ 

কুলোচিত বৃত্তি সর্ব অপরিত্যাজ্য-_ উত্তবাধিকারস্থত্রে যে বংশোচিত করে 
মানুষের অধিকার, আপাতদৃষ্টিতে যদি তাহা অসাধু বলিযাও মনে হয়, তথাপি সেই কর্ণ 
পরিত্যাগ করা অন্থচিত। নিজের জন্মগত করের আচরণে যদি মৃত্যু হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, 
কিন্ধ অপবের আচরণীয় কর্মের অনুষ্ঠান একান্ত ভয়াবহ ; তাহার পরিণাম শ্থুখকর নহে ।৩ 

যে-সকল কুলোচিত ধর্ম পিতৃপিতামহক্রমে চলিয়া আসিতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির 
পক্ষে সেইসকল কর্থের অনুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম; কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাজ্য 
নহে ।8 | 

স্বধন্মপালনে ফল এবং উপেক্ষায় ক্ষতি-_ জন্মগত অধিকারের বলে যে- 

সকল কর্খে মানুষের দাবী, তাহা উপেক্ষা করিলে অকীন্তি এবং পাপ হইয়া থাকে। 
আপন আপন জাতিগত কর্শে ধাহারা রত থাকেন, তাহারা সিদ্ধিলাষ্ড করেন। অপরের 


২ অদ্রোহেণৈব ভূতীনামল্পচদোহেণ বা পুনঃ। 
যাবৃত্তিঃ স পরে ধন্মন্তেন জীবামি জাজলে ॥ শা ২৬১।৬ 
৩ সহজং কর্ম কোন্তেয় সদোৌষধমপি ন তাজেং। ভী ৪২1৪৮ 
স্বধর্শে নিধনং শ্রেয় পরধরন্মো। ভয়াবহ? ॥ ভী ২৭৩৫ 
৪ কুলৌচিতমিদং কর্প পিতৃপৈতামহং পরম্‌। বন ২,৬২০ 


বৃত্তিব্যবস্থা! ১২১ 


ধর্ম নিখু'ততাবে আচরণ করা অপেক্ষা নিজের ধর্মের অনুষ্ঠানে যদি অঙ্গহানিও হয়, তাহাও 
ভাল; জাতিগত কর্মের অনুষ্ঠানে শ্খলনের ভয় নাঁই ৫ 
তগবদ্গ্ীতার আলোচনায় বেশ বুঝ! যাঁয়, তাহার মর্শবকথা স্বধর্দ্ের অনুষ্ঠান। যদি 
তাহা“স্বীকার করি, তবে অর্জুনের প্রতি তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের সমস্ত উপদেশের কোন অর্থই 
হয় না। যখন অর্জনের ব্রাঙ্গণস্থলভ নির্ববদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে 
ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া আর কিছু না বলিলেই ত চলিত, কেন 
শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ধন্্ম স্মরণ করাইলেন? কেন অধ্যায়ের পর অধ্যায় কেবল 
অর্জুনকে ক্ষাত্রবীর্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার এত প্রচেষ্টা ? 
কুলধম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে__- বনপর্ধের দ্বিজব্যাধ-সংবাঁদে ও শান্তিপর্ধের 
তুলাধাঁরজাজলি-সংবাদে এই কথাটি খুব বিস্তৃততাবে আলোচিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
শুধু উপদেশচ্ছলে না বলিয়া উপাখ্যানের মধ্য দিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করায় অধিকতর 
স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। (দ্রষ্টব্য ৭৯ তম ও ৮০ তম পৃঃ।) উল্লিখিত ছুইটি উপাখ্যান 
হইতে বুঝা যায়, পিতৃপিতামহ-পরম্পরায় প্রাপ্ত সামাজিক যে অধিকা'র, তাহার ব্যতিক্রম 
করা সেই যুগে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যথোচিত অনুষ্ঠানেই সমাজের কল্যাণ 
সাধিত হইত | মনে রাখিতে হইবে, একমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তাহার আচাঁর-অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধেই মহাভারতের বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । নিখিল মাঁনবসমাজের সাধারর আচরণীয় 
সম্বন্ধে মহাভারতে অনেক কিছু আছে বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। 
মানুষের সাধারণ ধন্ম__ অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, আতিথেয়তা, সত্য, 
অক্রোধ, তিতিক্গ৷ এই সকল গুণ নিখিল মানবসমাঁজের পক্ষে কল্যাণপ্রর্দ, এইগুলির অভাবে 
মানুষকে মানুষ বলা যায় নাঁ।৬ 
ব্রাহ্মণের বৃত্তি__ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, এইরূপে বর্ণ স্থির 
করিয়াই বৃত্তিব বিধান করা হইয়াছে ; তাহা না হইলে কতকগুলি অসঙ্গত বিরোধের সম্ভাবনা 
থাকে । "াতুর্ধর্ণ্য” প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইয়াছে । (ব্রষ্টব্য ৮০ তম পৃষ্ঠা ।) 
যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দাঁন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই কর্তব্য । যাঁজন, অধ্যাপনা 
এবং শুচি শ্বধন্দননিরত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ কর! ব্রাহ্মণের ধর্ধ্থ। ব্রঙ্গচর্ধ্য, তপস্তা এবং 
সত্য সর্ববদ! ব্রাহ্মণের ধর্শরূপে প্রতিপাল্য 1৭ 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ষজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম; তল্সধো 


€ ততঃ স্বধর্মং কীত্তিঞ্চ হিত্বী পাপমবাগ্সানি | ভী ২৬1৩৩ 

স্বে স্বে কশ্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ | ভী ৪২1৪৪ 

শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো৷ বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষিতীৎ। ভী ৪২৪৭ 
৬ আনৃশংস্তমহিংস| চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা । ইত্যার্দি। শ। ২৯৬1২৩,২৪ 
৭ যজ্জাধায়নদানানি ভ্রয়ঃ সাঁধারণাঃ ম্মুতাঃ । বন ১৫১।৩৪ 

যাঁজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্্মশ্চৈব গ্রতিগ্রহঃ । বন ১৫১।৩৫।বন ২৯৬২৫ 


১৬ 


১২২ মহাভারতের সমাজ 


অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহই তাহার জীবিকা । ভিক্ষাবুতিও ব্রাহ্মণের পক্ষে গৌরবেরই 
ছিল।৮ 

কাহাকেও কষ্ট দিতে নাই-_ ত্রাহ্ণ এরূপভাবে জীবিক1 নির্বাহ করিবেন, 
যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয়। কাহারও বৃত্তির সহিত কোন প্রকারের সঙ্ঘর্য উপস্থিত না 
হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্রান্ষণের স্বপ্লসন্তষ্টিও তাহার জীবিকার হেতৃ। 
প্রয়োজনবোধ বেশী না থাকিলে অল্লেই জীবিক! চলিয়া যায়।৯ 

অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ__ ব্রাহ্মণের সঞ্চয়বুদ্ধি থাকিবে না। যজমান-শিষ্যাদি হইতে 


প্রতিগ্রহের দ্বার] ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন, তাহাও কেবল উদরান্নের জন্য ব্যয় করিবার অধিকার 
তাহার থাকিবে না। সেই অর্থের দ্বারা যজ্ঞ ও দান এই ছুইটি কর্ম চালাইতে হইবে। 
পোস্তবর্গভরণ ব্যতীত সামাজিক অন্ত কোন দায়িত্ব ব্রাঙ্মণের ছিল না। অন্য সকল দায়িত্ই 
রাজধন্মের অন্তর্গত ।১০ 

প্রতিগ্রহ নিন্দনীয়-_ ব্রাহ্মণের বৃত্তিরপে স্থান পাইলেও ততৎকালে প্রতিগ্রহ 


অন্যান্ঠ বৃত্তি অপেক্ষা বেশ নিন্দনীয় ছিল ; বিশেষতঃ বুপতি হইতে প্রতি গ্রহ সমধিক নিন্দিত । 
প্রতিগ্রহনে ব্রাঙ্গণেব তেজন্থিতা মলিন হইয়া যায়, স্থতরাৎ অনেক তেজস্বী ব্রাহ্মণই সেই যুগে 
প্রতিগ্রহকে বিষের মত পরিত্যাজা মনে করিতেন 1১১ 

উপযাজের অপ্রতিগ্রহ-__রাজ। দ্রপদ কাশ্পগোত্রীয় ব্রাহ্মণ উপযাঁজকে পুত্রেটিযাগে 


খত্বিকের পদে বৃত করিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াছেন । কিন্তু তেজস্বী ব্রাহ্মণ 
উপযাজ কিছুতেই নৃপতির ষজ্ঞে বৃুত হন নাই । রাজা তাহার পায়ে ধরিয়া এবং পরিশেষে 
প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন ।১২ 


পতিত হইতে প্রতিগ্রহ ও অযাজ্যযাঁজন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ-_- শুচি বিশুদ্ধ 
পুরুষের দান গ্রহণ করাই যখন সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তখন অশুচি পতিতের দান যে 
একেবারেই অগ্রাহ ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয়। অযাজ্জা পুরুষকে যাজন এবং 
অশুচি হইতে প্রতিগ্রহ ছুইটিই ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ ।১৩ 


বনপর্ধের অন্তর্গত মার্কগ্রয়েসমাস্তাপর্ববে ব্রাহ্মণের প্রশংসাচ্ছলে বলা হইয়াছে-- 
প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপনা! প্রভৃতি কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোষ হয় না; ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নির 
সমান। এই উক্ভিটির উদ্দেশ্ত ব্রাহ্মণের প্রশংসা করা । অযাজ্যযাজন বা পতিত হইতে 
প্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না, ইহা বচনের তাৎপর্ধ্য নয় 1১৪ 


৮ অধীয়ীত ব্রান্গণে! বৈ যজেত। ইত্যার্দি। উ২৯২৩। অঙস্থ ৪৫1২১ 
কপালং ব্রাহ্মণৈবৃতিম্। উ ৭২1৪৭। উ ১৩২৩*। শ! ২৩৪ তম অ। অনু ১8১1৬৭-৬৯ 
৯ বন ২০৮৪৪ । শা ২৩৪।৪ 
১* বজেদ্দগ্যান্মৈকো ইশ্সীয়াৎ কথঞ্চন । শা ২৩৩১২ । শা ৬০1১১ 
১১ প্রতিগ্রহেণ তেজে| হি বিপ্রাণাং শাস্যতেইনঘ । অনু ৩৫২৩। অনু ৯৩1৩৪, ৩৬) ৪০-৪২ 
১২ আদি ১৬৭ তম অ। 
১৩ পতিতা প্রতিগৃন্তাথ থরযোনৌ প্রজায়তে। অনু ১১১1৪৬ 
অধাজ্যন্য ভবেদৃত্বিক। ইতাদি। অনু ৯৩১৩০ | অনু ৯৪1৩৩ 
১৪ নাধ্যাপনাদ্‌ যাঁজনাদ্বা! অন্শ্মা্থ। প্রতিগ্রহাৎ। 
দোষে] ভবতি ধিপ্রাণং ঘলিতাগিসম! দ্বিজাঠ ॥ বন ১৯৯৮৭ 


বৃত্তিব্যবস্থ। ১২৩ 


কোন কোন ব্রাহ্মণের অসাধু আচরণ-_- উৎসবাদিতে অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ 
ছাড়াও রাজবাড়ীতে যাইতেন, প্রতিগ্রহ করিতেও তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না, বরং 
আনন্দিত হইতেন ১৫ | 

ব্রাহ্মণের আপদ্বন্ম-_- শান্্রবিহিত বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে একান্ত 
অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য প্রকারের ব্যবস্থাও ছিল। নিতাস্ত আপদে পড়িয়া সময় 
সময় অন্তের বৃত্তি গ্রহণ করা হইত বলিয়া সেই বৃত্তির নাম “আপদ্ধন্দ”। আপন বৃত্তির দ্বারা 
জীবিক1 নির্বাহ করিতে যিনি অশক্ত, তিনি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বা বৈশ্তের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। 
কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিক্গ্য প্রভৃতি বৈশ্তকন্ম নিতান্ত বিপদের সময় অবলম্বনীয় ।১৬ 

যে ব্রাহ্মণের পরিবারে পোস্যসংখ্যা বেশী, তিনি নিরুপায় হইলে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ 
( স্থদগ্রহণ ), ভিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন। যাহার পরিবারে লোকসংখ্যা কম, 
তিনি যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা পরিবার পোষণ করিবেন । উগ্ছবৃত্তির উপাখ্যানে 
(শা ৩৫২ তম-_ ৩৬৫ অ) এ বৃত্তিকে বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে । ভূপতিত ধান্তাদি 
শস্যের কণা সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করার নাম উদ্বৃত্তি। শস্যের শিষ, ব1 ছড়া একটি 
একটি করিয়া সংগ্রহ করার নাম শিলবৃত্তি। উঞ্ এবং শিলবৃত্তি খত, অর্থাৎ নিফলুষ। 
তাহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। অযাচিতভাবে যাহ। কিছু আনিয়া উপস্থিত হয়, 
তাহার সংজ্ঞা 'অমৃত” । ব্রাহ্মণের পক্ষে এই খত ও অমৃত বৃত্তি গ্রহণ করা সর্বাপেক্ষা গ্রশন্ত। 
সমাজে তাহাই বিশেষ গৌরবের ছিল। বৃত্তিবূপে যদিও ভিক্ষাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
কিন্তু মন্থুর মতে তাহা অতিশয় গ্লানিজনক, এই কারণে তাহার সংজ্ঞ। “মৃতবৃত্তি। আপতৎকালে 
গ্রহণীয় কৃষিবৃত্তিকেও মন্ধু 'প্রস্থত সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। ভূমিস্থ বহু প্রাণীর জীবন 
নাশ হয় বলিয়া তাহাও সমদশ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। বাণিজ্যে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত 
থাকায় তাহার অপর সংজ্ঞ! 'সত্যানৃত? । এই সকল সংজ্ঞা হইতেই বৃত্তিগুলির আপেক্ষিক 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে পারা যায়।১৭ 


মহাভারতে এই কপ সংজ্ঞার উল্লেখ না করিলেও গাহস্থ্যধর্মে প্রকারান্তরে তাহা বলা 
হইয়াছে । (জুষ্টব্য 'চতুবাশ্রম” ৮৫ তম পৃষ্ঠা। ) 


যুদ্ধ-বিগ্রহা্দি যদ্দিও ব্রাহ্মণের ধন্ম নয় তথাপি আপতকালে ব্রাহ্ধণের শাস্ত্বগ্রহণ 
মহাভারতের অন্থমোদিত। আত্মরক্ষা, বর্ণাশ্রমধন্মের রক্ষা এবং দুর্দান্ত দন প্রভৃতিকে 
শান্তি দেওয়ার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের শস্তগ্রহণ দুষণীয় নহে। অগন্ত্য খষি মৃগন্সা করিতেন 
বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। মুগয়াও ক্ষত্রিয়েরই ধন্ম, ব্রাহ্মণের নহে ।১৮ 


১৫ এবং কৌতুহলং কৃত্বা দৃষ্টা চ প্রতিগৃহা চ। 
সহাম্মীভির্মহাতানঃ পুনঃ প্রতিনির্বত্হ্যথ ॥ আদি ১৮৪।১৭ 
১৬ অশক্তঃ ক্ষত্রধর্ম্নেণ বৈশ্ঠধর্ষেণ বর্তয়েৎ। 
কৃষিগ্নোরক্ষমান্থায় ব্যসনে বৃত্তিসংক্ষয়ে ॥ শা ৭৮২ 
১৭ খতমুগ্শিলং জ্েয়মম্থতং স্যাদযাচিতম্‌ । 
মৃতন্ত যাচিতং ভৈক্ষং প্রত কর্ষণং স্মৃতম্‌ ॥ মনু ৪1৫ 
১৮ আত্মন্রাণে বর্ণদেনষে ছুর্দমানিয়মেধু চ | ইত্যাদি । শা ৭৮/৩৪,২৯ 
অগন্তাঃ সত্রন্নাসীনশ্চকার মৃগয়ামৃষিঃ। আদি ১১৮।১৪ 


১২৪ মহাভারতের সমাজ 


আপৎকালেও ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়-- আপৎকালে বৈশ্তবৃত্তি অবন্বন করিলেও 
ব্রাহ্মণ স্থুরা, লবণ, তিল, পশু, মধু, মাংস এবং অন্ন বিক্রয় করিতে পারিবেন ন11১৯ 

শৃদ্রবৃত্তি বর্জনীয়__ ব্রাহ্মণ যতই বিপদে পড়ুন না কেন, কোন অবস্থায়ই শূত্রবৃতি 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পরিচ্ধ্যারূপ শুদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য 
জন্মে ।২০ 

আপতকালেও বর্জনীয়-- কতকগুলি কার্ধ্য সকল অবস্থায়ই ব্রাহ্মণের বঙ্জনীয়। 
ব্রাহ্মণ জীবিকার হেতুরূপে চিকিৎসা, পুরাধ্যক্ষতা এবং সামুদ্রিক (হস্তরেখা-বিচার প্রভৃতি ) 
বিদ্যাকে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজার পৌরোহিতাও অতিশয় নিন্দিত। 
সম্পত্তির লোভে বুষলীর ( শুদ্রা এবং পুনর্ভ) পতিত্ব স্বীকার করাও একান্ত নিষিদ্ধ । জীবিকার 
নিমিত্ত কখনও ধনশালীর তোষামোদ করিতে নাই ।২১ 

ব্রান্মনের সন্তষ্টি-_ উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায়, বৃত্তির সঙ্কোচ এবং দারিপ্র্যে 
কখনও ব্রাহ্মণ আপন তেজন্বিতা হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। শান্ত্রবিরুদ্ধ কর্মের দ্বার] 
অর্থোপাঞ্জনের চেষ্ট। করিবেন না। কুচ্ছ,বৃত্তিতাই ব্রাহ্মণের ভূষণ। 

পুরোহিত-নিয়োগ ও তাহার কর্তব্য-- পৌরোহিত্যে কোনও শিক্ষিত 
আচারবান্‌ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করা রাজাদের পক্ষে অবশ্কর্তবারূপে বিবেচিত হইত। 
রাজার কল্যাণ নির্ভর করিত প্রধানভাবে পুরোহিতের উপর | পুরোহিতগণ রাজাদের 
ধর্মকর্টে নিযুক্ত থাকিতেন, সম্মানিত অতিথির আগমনে তাহাকে মধুপর্কাদি প্রদান 
করিতেন ।২২ 

স্থতরাং বেশ বুঝিতে পারা যায়, সেই সময়ে রাজসভায় পুরোহিতেরও যথেষ্ট 
উপযোগিতা ছিল। পুরোহিতগণ রাজাদের অন্তান্ত অমাত্য অপেক্ষা শ্রেঠ আসনই 
পাইতেন। পুরোহিত ধৌম্যকে যুধিষ্ঠির পিতৃবৎ সম্মান করিতেন, ইহা মহাভারতের 
আলোচনায় ভালরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। 

পৌরোহিত্য বৃত্তির নিন্দার কারণ-__ পৌরোহিত্যকে এতটা নিন্দা করার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে প্রথমতঃ মনে হয়, পৌরোহিত্যও একপ্রকার রাজসেবার মধ্যে গণ্য । 
যেখানে সেব্যসেবক-ভাব থাকে, সেইথানেই প্রভুর মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অনেক 
সময় অনিচ্ছাসত্বেও নিজের বিবেকবুদ্ধির প্রতিকূলে চলিতে হয়। এই ভাবের দান্যবৃত্তিতে 
স্বাতন্ত্য বা তেজন্থিতা রক্ষা! করা সম্ভবপর হয় না। 


১৯ সুরা লবণমিত্যেব তিলান্‌ কেশরিণঃ পশূন্। ইত্যাদি । শর ৭৮1৪-৬ 

২, শৃত্রধন্ম! সদ তু শ্তাত্তদ। পততি বৈ দ্বিজঃ। শা ২৯৪।৩ 

২১ চিকিৎসক: কাগুপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষ: পুরোহিত । ইত্যাদি । অনু ১৩৫।১১ 
বন ১২৪1৯ । উ ৩৮1৪ । অনু ৯৪২২, ৩৩। অনু ৯৩১২৭, ১৩০ 

২২ য এব তু সতে। রন্দেদদতশ্চ নিবর্তয়েৎ। 
স এব রাজ্ঞ। কর্তব্যো রাজন্‌ রাজপুরোহ্িতঃ ॥ শা ৭২১ । :শ1 ৭81১ শা ৯২১৮ 
আদি ১৭৪।১৩। আদি ১৮৩1৬ উ ৩৩1৮৩ । উ ৮৯১৯ 


বৃত্তিব্যবস্থ! ১২৫ 


যজমানগণ খত্বিকের উপরও বেশ আধিপত্য চালাইতেন। কোন কোন যজমানের 
এই-জাতীয় মনোবৃত্তি মহাভারতের পূর্ববকালেও ছিল। অশ্বমেধপর্ধ্বের সংবর্তমরুত্তীয়- 
প্রকরণে ইন্দ্রবুৃহস্পতি-সংবাদে ইন্দ্রের একটি সদন্ত উক্তিতে প্রতুম্থলভ মনোভাব সৃম্পষ্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। নৃপতি মরুত্ত দেবগুরু বৃহস্পঁতকে ষচ্ছে খত্তিকূপদে বরণ করিতে চান, 
বৃহস্পতি দেবরাজের অন্থমতি চাহিলে দেবরাজ বলিলেন, “মরুত্তেব যজ্ঞে বৃত্ত হইলে আর 
আমার কার্ধয কবিতে পারিবেন না” 1২৩ 

অপরের স্তরতি করা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষে সহজ ছিল না। ব্রাঙ্গণের মন 
ছিল সরল আর বাকা ছিল কঠোর । সর্বসাধাবণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল ঘে, ব্রাহ্মণগণ কড়া ভাষা 
গ্রয়োগ করেন ।২৪ 

পৌরোহিত্যে অপরের মন বক্ষা কবিয়া চলিতে হইত, তাই বোধ করি ব্রাহ্মণের পক্ষে 
এ বৃত্তিট প্রতিকূল বলিয়া সমাজে প্রশংপিত হয় নাই । দ্েবযানীর প্রতি শন্মিঠার একটি 
সগর্বর উক্তি হইতে অনুমিত হয, অতি তেজন্বী প্রভাবশালী পুবোহিতকেও প্রসূর মনস্তপ্টির 
জন্য তোষামোদ করিতে হইত । শনম্মি্ট। বলিতেছেন, *তোমাব পিতা ( আচার্য শুক্র) 
বিনীতভাবে স্তাবকেব মৃত সর্বদাই আমার পিতার স্ততি করিয়া থাকেন |” ২৫ 

সাধারণ লোক পৌরোহিতাকে অসম্মানের কার্যারপে মনে করিত। জন্মান্তরীয় 
দুর্কৃতির ফলে ব্রাঙ্গণ পৌরোহিতাবৃত্তিব দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, ইহাই ছিল সাধারণ 
সমাজের ধারণা । তাই যাজনকে যদিও জীবিকার মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তথাপি 
তাহার প্রশস্ততা মহাভারতে কোথাও স্বীকুত হয় নাই।২৬ বিশেষ তেজন্বী ব্রাঙ্গণগণ 
পৌরোহিত্যবৃত্তি গ্রহণ করিতেন না। 

্রহ্মাগুপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামাঘ়ণেও বশিষ্ঠের একটি উক্তিতে পৌরোহিত্োর নিন্দা 
শুনিতে পাই। রঘুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, “পৌবোহিত্য যে গহিত 
এবং দৃম্তজীবিকা তাহা বেশ জানি, কিন্তু তোমার আচার্য হইতে পারিব, এই 'আশায়ই গহিত 
কার্ধযও স্বীকার করিয়াছি ।”২৭ 

অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর। রাজধন্ম__ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার ভার 
প্রধান ভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ যাজন এবং প্রতিগ্রহ না করিয়াই 
শাপ্জ্রচিস্তায় রত থাঁকিতেন, নৃপতি তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিতেন। যাহার! প্রতিগ্রহ 
করিতেন, তাহাদেরও অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখা নৃপতির কর্তব্য ।২৮ 


২৩ মাং ব! বুণীঘ ভদ্রং তে মকত্তং বা মহীপতিম্‌। 

পরিতাজ্য মরুত্তং বা যথাজোষং ভজন্ব মাম্‌॥ অশ্ব ৫২১ 
২৪ অতিতীক্ষন্ত তে বাক্যং ব্রাঙ্মণাদ্দিতি মে মতিঃ॥ উ ২১৪ । আদ্দি ৩১২৩ 
২৫ আনীনঞ্চ শয়ানঞ্চ পিত। তে পিতরং মম । 

ন্তৌতি বন্দীব চাতীক্ষং নীচৈঃ স্থিত্ব। বিনীতবৎ | ইত্যাদি । আদি ৭৮1৯,১* 
২৬ এতেন কর্মদদৌোষেণ পুরোধান্্রমজায়থাঃ,। অনু ১০৫৬ 
২৭ পৌরোহিত্যমহং জানে বিগর্্যং দৃত্তজীবনমূ। ইত্যাদি । অধৌধ্য। কা ২৯৮ 
২৮ প্রততিগ্রহং যে নেচ্ছেযুত্তেডে] রক্ষ্যং ত্বয়া নূপ। অনু ৩৫।২৩। অনু ৮২৮ 


১২৬ মহাভারতের সমাজ 


অধ্যাপকগণ রাজকোধষ হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতেন, তাহ। "শিক্ষণ প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে । একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের তাহাই জীবিক। ছিল। 

্রহ্মত্র ভূমি__ বৃপতিগণ ব্রাহ্মণদিগকে নিফর ভূমি দান করিতেন, সেই দান 
প্রতিগ্রহ করিয়াও অনেক ব্রাঙ্গণপরিবার পুরুষানুক্রমে স্ৃখে স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাইতেন।২৯ 

কৃপণ বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে রাজাদের ধনগ্রহণ-_ ত্রাঙ্ষণকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত বলপূর্বক কৃপণ বেশ্ট হইতে ধন হরণ করিবার অধিকার রাজাদের ছিল, 
তাহাতে কোন পাপের আশঙ্কা ছিল না? পরন্ত এপ হবণ করা ধর্মের মধ্যে গণ্য ছিল 1৩০ 

ব্রাহ্মণের কোনপ্রকার অভাব অভিযোগ ঘটিলে ক্ষত্রিয়েরাই দায়ী হইতেন। ব্রাহ্মণের 
ধন হরণ করা অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। ব্রাহ্ষণ যাহাতে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন প্রভৃতিতে 
লিপ্ত থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সমস্ত সমাজই সেই বিষয়ে সর্ব্ঘদা 
অবহিত থাকিত। ব্রাঙ্গণগণও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে সমাজকে উপকৃত করিতেন 1৩১ 

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি-_ ক্ষত্রিয় বাহুবলে সমাজের শাসন করিবেন। অন্য কাহারও 
জীবিকার উপায় যাহাতে ক্ষুপ্ণ না হয়, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার অবশ্ঠকর্তবা। দুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন, যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন, দক্ষতা, তেজস্থিতা প্রভৃতি তাহার স্বভাবজ 
ধর্ম। আপনধন্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রজা হইতে যে কর গ্রহণ করিবেন, তাহাদ্বারা প্রজার 
স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া নিজের সংসারযাত্র! নির্বাহ কবিতে হইবে ।৩২ 

প্রতিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সর্ববথা অনুচিত । ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্ঠ ও শূর্দ এই 
বর্ণচতুষ্ট়কে আপন আপন ধম্ম নিযুক্ত কর! ক্ষত্রিয়ের ধর্মকম্মের মধ্যে পরিগণিত ।৩৩ 

সমাজের সেবা! করিয়া করগ্রহণ-__ প্রজাদের নিকট হইতে ভূমির উপস্বত্থের 
ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করা হইত। তাহাই ক্ষত্রিয়দের জীবিকার অবলম্বন ছিল। এই 
প্রকার করগ্রহণের দায়িত্ব কম নহে। প্রজাদের স্থখছুঃখ রাজকার্যোর পরিচালনার উপর 
প্রধানভাবে নির্ভর করিত। স্থতরাং স্বধন্মে থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে ক্ষত্রি়গণকেও 
অক্লাস্তভাবে সমাজের সেবা করিতে হইত । সমাজসেবা বা রাজ্যশানন করিতে প্রয়োজন 
হইলে দগ্ুনীতির প্রয়োগে একমাত্র রাজাদদেবই অধিকার ছিল। রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় 


২৯ কচ্চিন্দায়ান্‌ মামকান্‌ ধার্তরাষ্টো। দ্বিজাতীনাং সপ্তয় নোপহৃস্তি। উ ২৩১৫ 
সভা ৫1১১৭ | শা ৮৯৩| শা ৫৯১২৬ 
৩* অদীতৃত্যো হরেছ্িন্তং বিখ্য।প্য নৃপতিঃ সদ] | 
তখৈবাচরতে। ধর্ম নৃপতেঃ স্তাদথাথিল? ॥ শা ১৬৫।১০ 
৩১ ব্রান্ষণন্বং ন হ্রব্যং পুরুষেণ বিজানত1 | 
ব্রাহ্গণন্বং হতং হপ্তি নৃগং ব্রা্মণগৌরিব ॥ অনু ৭০1৩১ 
৩২ পালনং ক্ষত্রিযাণ।ং নৈ। বন ৫০৩৫ | উ ১৩২।৩০ । শা ৬০1১৩-২৭ 
৩৩ ন হি ধর্্ঃ স্ৃতো রাঁজন্‌ ক্ষত্রিয়ন্ত গ্রতিগ্রহঃ ৷ শল্য ৩১।৫৫ 
চাতুর্বণযং স্থাপরিত্থা স্বধর্মে পুতায! বৈ মোদতে দেবলোকে । শা ২৫1৩৬ 





বৃ্তিব্যবস্থা ১২৭ 


বেশ বুঝা যায়, রাষ্ট্রের পালনের পারিশ্রমিকম্বর্ূপ ষে কর আদায় করা হইত, তাহাই ক্ষত্রিয়দের 
বৃত্তি বা জীবিকানির্ববাহের নির্দিষ্ট পথরূপে গণ্য ছিল ।৩৪ 

মৃগয়া__- মুগয়ায় পশ্তবধ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুষণীয় নহে, বরং প্রশস্ত বলিয়া 
কীত্তিত হইয়াছে ।৩৫ 

যুদ্ধ বৃত্তি নহে-- যুদ্ধ যদিও ক্ষত্রিয়ের ধর্মের মধ্যে পবিগণিত, তথাপি তাহার 
বৃত্তি নহে। একমাত্র অশিষ্টের দমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাই তাহার ধন্ম।৩৬ 

ক্ষত্রিয়ের কষ্টসহিফুটতা__ ক্ষত্রিয়ের সহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। 
কর্ণ ও পরশুরামের উপাখ্যান হইতে তাহা অন্গমিত হয়। ভীষণ কীটদংশন সহা করিবার 
ক্ষমতা দেখিয়াই পরশুরাম বুঝিতে পাবিষ্বাছিলেন যে, কর্ণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি 
ক্ষত্রিয় ।৩৭ 

এইজন্তযই বোধ করি শারীরিক কষ্টনাধা কঠোর কাজগুলি ক্ষত্রিয়ের আয়ত্তাধীন 
ছিল, জীবিকানির্বাহ করিতেও তাহাকে শৌর্য্যবীধ্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত । 

আপংকালে অন্যবৃত্তিগ্রহণ__ আপতৎকালে ক্ষত্রিয়গণও স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতেন। 
কথিত আছে--পবশুরামের ভয়ে গ্রবিড়, আভীর, পুগু+ শবর প্রভৃতি ক্ষত্রিযগণ স্বেচ্ছায় শূত্রত 
বরণ করিয়াছিলেন ।৩৮ 

ক্ষত্রিয়ের আপতকাঁলে অন্যবর্ণের রাঁজাযশাসন-- ক্ষত্রিয় আপদ্গ্রস্ত হইলে 
অন্যজাতিও অগত্য! রাজাশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র 
সকলেরই এই বিষয়ে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে ।৩৯ 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর মিলন-_ ব্রা্ণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়কে পরস্পর 
মিলিতভাবে কাজ করিবার জঙ্য অনেক উপদেশ দেওয়া হইযাছে। বৃত্তির দিক্‌ দিয়া তাহার 
বিশেষ উপযোগিতা না থাকিলেও রাষ্্ীঘন স্থথশান্তি এবং সামাজিক দিক হইতে লক্ষ্য করিলে 
তাহার উপযোগিতা অত্যস্ত বেশী । শাসনকার্ধ্ে ধাহারা নিযুক্ত থাকিতেন, ব্রাহ্মণের ন্যায় 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করা তাহাদের সকলের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্থতরাং মন্ত্রণার 
নিমিত্ত বিচক্ষণ ব্রাদ্ষণকে মন্ত্রিত্ব বরণ করা হইত ৪০ 





৩৪ কষষত্রিয়স্ত স্মৃতো ধর্মঃ প্রজাপালনমাদ্িতঃ । ইতার্দি। অনু ১৪১।৪৭-৫৩। শাস্তি ৯১৪ 
৩৫ আরণ্যা£ সর্ববদৈবতাঃ সর্ধশঃ প্রোক্ষিতা মৃগাঃ । 
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্‌ মুগরা যেন পূজ্যতে ॥ অনু ১১৬।১৬ 
৩৬ যুধান্ব নিরহঙ্কারে। বলবীর্ধযব্যপীশ্রয়ঃ ॥ ভী ১২২৩৭ 
৩৭ অতিছুঃখমিদং মূঢ ন জাতু ব্রাঙ্মণঃ সহেৎ। 
ক্ষত্রিয়ন্তেব তে ধৈর্যযং কাময়া সত্মুচ্যতাম্‌ ॥ শা ৩২৫ 
৩৮ এবং তে দ্রবিড়ীভীরাঃ পুণ্াশ্চ শবরৈঃ সহ । 
বৃষলত্বং পরিগতা বু'খানাৎ ক্ষত্রধশ্মিণ ॥ অশ্ব ২৯।১৬ 
৩৯ ব্রাহ্মণো৷ ঘদি বখ বৈষ্ঠঃ শৃত্রো বা রাঁজসত্তম | ইত্যার্দি। শ1 ৭৮1৩৬ 
৪* ব্রন্ধ বর্দয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রন্গ বর্দীতে । শা ৭৩৩২ । শ! ৭৮)২১। বন ২৬।১৪-১৬ 


১২৮ মহাভারতের সমাজ 


বৈশ্যের বৃত্তি-: বৈশ্ঠের বৃত্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কৃষিকর্ধ, পশুপালন এবং 
বাণিজাই তাহার প্রধান অবলম্বন । পশুদিগকে বৈহ্য সম্সেহে পালন করিবেন, তাহাদের গ্রতি 
কখনও নির্দিয় ব্যবহার করিবেন না ।৪১ 
পশুরক্ষণে লভ্যাংশ-_ অন্য কোন ব্যক্তির গরু পালন কবিলে প্রত্যেক ছয়টি 
দুগ্ধবতী গাভীর পালনের বেতনম্বরূপ একটির দুধ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। একশত গরুর 
রাখাল হইলে বাধষিক বেতন স্বরূপ একটি গাভী ও একটি বুষ তীহার প্রাপ্য । 1৪২ 
ব্যবসাতে লভ্যাংশ-_- বৈশ্য ধাহার মূলধনে বাণিজা করিবেন, তাহার নিকট হইতে 
লাভের সপ্তমাংশ আপনাব পারিশ্রমিক-স্বরূপ গ্রহণ কবিবেন।৪৩ 
যদি গবয় প্রভৃতি পশ্তব শৃঙ্গের ব্যবসা করেন, তবে মূলধনিককে সমস্ত দিয়া লাভের 
সপ্তমাংশ গ্রহণ করিবেন, আব কোন কোন পশুর মূল্যবান্‌ খুরেব ব্যবসা করিলে পারিশ্রমিক- 
স্বরূপ লাভের ষোড়শাংশ নিঙ্গে পাইবেন । যিনি মূলধন দিবেন, তিনিই অবশিষ্ট পনর 
ংশ পাইবেন ।৪৪ 
কষিকর্মেও ভূমির মালিক হইতে একবৎসরের পারিশ্রমিক-স্বরূপ উৎপন্ন ফসলের 
সপ্তমাংশ পাইবার নিয়ম 1৪৫ 
এইভাবে পবিশ্রমলন্ধ ধনের দ্বারাই বৈশ্েব জীবিকা নির্বাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল। 
স্বাধীনভাবে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কর্মে একমাত্র বৈশ্ঠেরই বর্ণগত অধিকার | 
গোপালনে বিশেষ অধিকার-- টৈশ্য কখনও গোপালনে আপত্তি করিবেন না 
এবং বৈশ্যঙজ্াতীয় রাখাল যদ্দি গরু বাখিতে চান, তবে অন্য কেহ তাহার কাজে বাধা দিতে 
পারিবেন না, ইহাই ছিল বিধান 1৪৬ 
অগ্রিহোত্র, দান, অধ্যয়ন প্রভৃতি কার্যে বৈশ্যেরও অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, পরস্ত 
এগুলির মধো কোনটিকে তিনি জীবিকারূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না 1৪৭ 
বাণিজ্যে অবিক্রেয় বস্ত-_ বাণিজ্যে বেলায়ও ছুই চারিটি বিধিনিষেধ দেখিতে 
পাই। কোন কোন বস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যথা__ তিল, 
গদ্ধদ্রব্য, লবণ, পক্কান্ন, দরধি, দুগ্ধ, তল, ঘ্বৃত, মাংস, ফলমূল, শাক, লাল রংএর কাপড়, গুড় 
ইত্যাদি। এই সকল বস্্ব বিক্রয় করা কিজন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল, বলা শক্ত । বাণিজ্য- 
৪১ বৈশ্যহ্তাপি হি যে ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি শাঙ্বতম্‌ | ইতাদি। শা ৩*২১-২৩ 
শা] ৯১1৪ অনু ১৪১1৫৪-৫৬। 
৪২ তত্ত বৃ্িং প্রবক্ষা।মি যচ্চ তন্তোৌপজীবনং । 
ষগামেকাং পিবেদ্ধেন্ুং শতাচ্চ মিথনং হরেৎ ॥ শা ৬০1২৪ 
৪৩ লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগম্‌। শা ৬০২৫ 
৪৪ লব্দাচ্চ সপ্তমং ভাগং তথ|। শূঙ্গে কলা খুরে । শা ৬০২৫ 
৪৫ শত্যানাং সর্ববীজানামেষ| সাংবৎসরী ভৃতিঃ ॥ শা ৬০২৬ 
৪৬ ন চ বৈশ্যস্ত কাম; স্তান্ন রক্ষেয়ং পশুনিতি। উত্যাদি। শা ৬*।২৬ 
৪৭ বৈষ্োহধীত্য কৃষিগোরক্ষপণোঃ। ইত্যাদি । উ ২৯২৫ । অনু ১৪১৫৪ 


বৃত্তিব্যবস্থ। ১২৯ 


ব্যবসাতে শুধু বৈশ্যেরই অধিকার থাকায় দুগ্ধ, ঘ্বৃত, তৈল, মাংস প্রতৃতিতে ভেজাল মিশাইয়া 
চালান অসম্ভব নহে, তাই বোধ করি এগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল । অন্যান্য নিষিদ্ধ 
বস্ত সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করা যায় না। বনপর্ধের দ্বিজব্যাধ-সংবাদ হইতে অনুমিত হয়, 
ব্যাধজাতীয় লোকেরা মাংস বিক্রম করিত 1৪৮ 

শূদ্রবৃত্তি__ শূদ্র ত্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা করিবেন, ইহাই তাহার জীবিকাঁ- 
নির্ববাহেব উপায়।৪৯ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিম এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণই শুদ্রকে রক্ষা করিবার জন্য দায়ী। শূদ্র 
আপনার ভরণপোষণেব নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না। তিনি নিবলস সেবা দ্বারা তিনবর্ণের 
শুএ্রষ1! করিবেন, তাহার সংসারনির্ধাহের ভার প্রতর উপর ন্যন্ত। ছাতি, পাখা॥ কাপড়- 
চোপড় প্রভৃতি কিছুদিন ব্যবহাবের পর পুবাণ হইলে পরিচারককে দিয়া দেওয়া হইত । 
এইগুলিই ছিল শুদ্দের ধন্মধন। প্রতোক বাক্তি তাহার পরিচারকের পারিবারিক সমস্ত বায় 
চালাইতে বাধ্য থাকিতেন এবং আনন্দের সহিত আপন কর্তব্য পালন করিতেন। সুতরাং 
শূদ্র তাহার জীবিকা সংস্থানের জন্ত একটুও চিন্তা করিতেন না। প্রভুর সেবা করাই তাহার 
একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত 1৫০ 

শুশষা ব্যতীত শৃত্রের জীবিকাৰ আবও কোন উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়; কিন্ত 
কি ছিল তাহা কোথাও উক্ত হয় নাই। পরাশরগীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, শৃদ্রের যদি 
পৈতৃক নির্দিষ্ট বৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে অন্যের কোন বৃত্তি অবলম্বন ন1 করিয়া শুশ্বধাতে 
প্রবৃত্ত হইবেন |৫১ এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়, অন্যপ্রকার বৃত্তিও শৃর্ধের ছিল; কিন্তু 
সেবাই তাহাব শ্রেষ্ট বৃত্তি ।৫২ 

সম্করজাতির বৃর্তি_- "চাতুর্বর্ণয” প্রবন্ধে (৮১ তম পৃঃ) কতকগুলি সঙ্করজাতির 

নাম বলা হইয়াছে । সমাজে ইহাদের প্রতোকের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নিয়মিত ছিল। সকলের 
বৃত্তির কথা মহাভাঁতৈে আলোচিত হয় নাই । ছুই চারিটি সঙ্করজাতিব বৃত্তির উল্লেখ করা! 
হইয়াছে। ধনী বিলাসী পুরুষদিগকে পোষাক-পরিচ্ছদে সাজাইয়া দেওয়া সরন্ধ জাতির 
জীবিকার উপায়, টৈরন্ধীগণ সেই সকল বিলাসীর্দের অন্তঃপুরে মহিলাদের অলঙ্করণে নিযুক্ত 
হইতেন। স্থতজাতীয় ব্যক্তিগণের বৃত্তি ছিল সাবথ্য, তাহারা রাজাদের স্ততিগানও করিতেন । 
অন্তঃপুরের পাহাব1 দেওয়া এবং অন্তঃপুর যাহাতে স্থবক্ষিত থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা কর! 
বৈদেহকেব কাজ। রাজদণ্ডে বধ্য ব্যক্তির শিবশ্ছেদ করা চণ্ডালের জীবিকা । রাজার 
সভায় উপস্থিত থাকিয়। উপযুক্ত সময়ে থোচিত কথা বল! বন্দীব বৃত্তি। বস্ত্র পরিষ্কার করা 








৪৮ তিলাঁন্‌ গন্ধান্‌ রসাংশ্চৈৰ বিক্রীণীয়ান্্ চৈব হি। অনু ১৪১৫৬ 1 উ ৩০1৫ 
৪৯ তম্মাচ্ছ.ভ্রস্ বর্ণীনাং পরিচর্য]| বিধীয়তে। ইত্যাদি। শা! ৬০।২৮,২৯। অনু ১৪১৭৫ 
৫* অবশ্তং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে । ইত্যাদি । শা ৬৭৩২-৩৫ 
৫১ বৃত্তিশ্চেনাস্তি শৃদরস্ত পিতৃপৈতীমহী খ্রর1। 
ন বৃত্তিং পরতে" মার্গেচ্ছুশ্রষাস্ত গ্রযোজয়েৎ। শা ২৯৩।২ 
৫২ শুদ্রস্ত নিত্যং দাক্ষোণ শৌভতে ॥ শী ২৯৩।২১। অনু ১৪১৫৭ 


১৭ 


১৩৩ মহাভারতের সমাজ 


রজকজাতির জীবিকা । নিষাদজাতির কর্ম ছিল মতস্যধর1। জালবুনা আয়োগবজাতির 
জীবিকা । মছ্য প্রস্তত করাই মৈরেয়ক জাতির বৃত্তি। দাশ-(স?) জাতীয়গণ নৌকা 
চালাইয়৷ জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এইবূপে প্রত্যেক সঙ্করজাতিরই কাজ সমাজে নির্দিষ্ট 
ছিল ।৫৩ 

বৃত্তিব্যবস্থার স্ফল-_ বৃত্তিবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ্পষ্টতঃ বুঝা যায়, 
সমাজে প্রত্যেকের বর্ণ বা জাতি হিসাবে বিভিন্ন বৃত্তি নির্দিষ্ট হওয়ায় পরিবার-প্রতিপালনে 
কাহাকেও চিস্ত করিতে হইত না। এক সম্প্রদায়ের জীবিকার উপায়ের সহিত অন্ত 
সম্প্রদায়ের উপায়ের বিরোধ হইত না। আপন আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলেই 
জাতিগত-বিগ্যার অনুশীলনে সেই বিচ্যার এবং সঙ্গে সঙ্গে নিখিল সমাজের উন্নতি সাধন 
করিতেন । প্রত্যেকের বৃত্তিরই সমাজে একটা স্থান ছিল। কাহারও বৃত্তিকে “ন স্থাৎ 
করিবার উপায় ছিল না। কেহ কখনও অপরের বৃত্তি অপেক্ষা আপনার বৃত্তিকে দ্বণ্য বলিয়া 
মনে করিতেছেন, এবপ দৃষ্টান্ত মহাভারতে নাই। বরং স্ব-ন্ব-জাতিবর্ণোচিত কর্মের প্রশংসাই 
সর্বন্তর শুনিতে পাই । "চাতুর্বর্ণঃ প্রবন্ধে এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। 
সমাজে বেকার-সমস্তার উদ্ভব না হওয়ার একমাত্র কারণ জন্মগত বৃত্তিব্যবস্থা, ইহা বোধ করি 
সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু বৃত্তিব্যবস্থাও রাজশক্তির স্ৃতীক্ষ দৃষ্টিতেই রক্ষিত হইত। প্রত্যেক 
ব্যক্তি যাহাতে স্বকর্শের দ্বারা পরিবার চালাইতে পারেন, সেই বিষয়ে রাজার দৃষ্টি ছিল। 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেব৷ 


অধ্যাপন!, যাজন, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাঙ্গণের বৃত্তি। ব্রাঙ্গণের বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষা” ও 
বুত্তিব্যবস্থা+ প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে । ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বিষয়ে রাজধশ্ম” প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইবে। শূদ্রের পরিচর্ধ্যাবৃত্তি বিষয়েও “বৃত্তিব্যবস্থা” প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে 
কৃষি, পশুপালন প্রভৃতিতে বৈশ্তের জন্মগত অধিকার, ইহাই তাহার বৃত্তি। সম্প্রতি 
বৈশ্যবৃত্তি বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে । 

কৃষি দ্বারা সমৃদ্ধিলাভ-_- জগতে সমৃদ্ধিলাভের যে কয়েকটি উপায় আছে, কৃষি 
সেইগুলির মধ্যে অন্যতম । স্বয়ং শ্রীদেবী বলিতেছেন, “কৃধষিনিরত বৈশ্ের শরীরে আমি 
বাস করি |” ১ 

নৃপতির লক্ষ্য-_ কৃষিকার্ধ্য যাহাতে বৈশ্ঠ উন্নতিলাভ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে 
লক্ষা রাখা নৃপতির কর্তব্যর মধ্যে পরিগণিত । নৃপতির অনবধানতায় যদি চোর বা রাজ- 
কর্মচারী অথবা রাজকীয় বিধিব্যবস্থা হইতে কৃষকের ভয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে সেই অবাঞ্থনীয় ও ক্ষতিকর অবস্থার জন্য নৃপতিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইতেন ।২ 


৫৩ অনু ৪৮শ অ। শ1৯১২ 
১ বৈষ্ে চ কৃয্াভিরতে বসামি | অনু ১১১৯ । উ ৩৬1৩১ 
২ নরশ্চেৎ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যঞ্চাপানুতিতঃ | ইত্যাদি। শ1 ৮৮২৮ 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেব৷ ১৩১ 


কৃষকদের সন্তষ্টি বিধান_- যে সকল উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান সম্ভবপর হয়, 
রাজাকে সমস্তই করিতে হইত । কৃষকদ্দিগকে সন্তুষ্ট রাখ! এবং তাহাদের ুঃখছুর্গতি মোচন 
কর] রাজার অবশ্যকর্তব্য ।৩ 

কৃষির জন্য জলাশয় খনন-_- যে সব স্থান দেবমাতৃক নহে, অর্থাৎ স্বাভাবিক 
বৃষ্টির জলে যে সব স্থানে শস্য উৎপন্ন হয় না, সেই সব স্থানে রাজ। প্রয়োজন মত জলাশয় খনন 
করাইবেন।৪ 

দরিদ্র কৃষকগণকে বীজ প্রভৃতি দান-_ যে সকল কৃষক দরিদ্র, রাজা তাহাদের 
অন্নসংস্থান ত করিবেনই, অধিকন্তু তাহাদিগকে কৃষির উপযোগী বীজও রাজাকেই দিতে 
হইবে ।৫ 

বার্তাকর্ম্মে সাধুলোকের নিয়োগ-_ বার্তাকর্দে (কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং 
কুসীদ ) সাধু লোকদিগকে নিয়োগ কর এবং তাহাদের প্রতি সদয় লক্ষ্য রাখ! রাজার কাজ। 
কারণ বার্তার সমৃদ্ধিতেই লোকস্থিতি নির্ভর করে 1৬ 

কৃষক প্রতিপালন-__ রুষক এবং বণিকরাই রাষ্ট্রকে সম্পংশালী করিয়া থাকেন, 
ফলতঃ তাহারাই রাজাকে এবং সমস্ত প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করেন। তাহার! ষাহাতে করভারে 
অথবা অন্য কারণে পীডিত না হন, সব সময় রাজ! সেই বিষয়ে তীক্ষদৃষ্টি রাখিবেন। দেবতা, 
পিতৃগণ, মানুষ, রাক্ষস, সরীস্যপ, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি সকলকেই কৃষক ও বণিকের শ্রমের উপর 
নির্ভর করিতে হয়। এই কারণে সহদয়তার সহিত তাহাদের যাবতীয় অভাব-অভিষোগ পূর্ণ 
করিবার জন্য রাজাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করা হইয়াছে।৭ 

কররূপে ষষ্ঠাংশ গ্রহণ-_ প্রজাদের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের আয়ের ষষঠাংশ গ্রহণ 
করিবার নিয়ম । র।জা তাহা ছাড়া বেশী কিছু আদায় করিতে পারিবেন না।৮ 

মাসিক শতকর। এক টাক স্দে কৃষিধণ প্রদান-_ কষকগণের খণ গ্রহণের 
আবশ্যক হইলে রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে খণ দ্রিবার ব্যবস্থা ছিল। শতকরা মাসিক 
একটাকা স্থদে রাজকোধ হইতে খণ দেওয়া হইত। তৎকালে আধুনিক টাকা পয়স৷ প্রভৃতির 
মত মুদ্রার প্রচলন ছিল, তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্বতরাং বুঝিতে হইবে, যে-জাতীয় 
ুদ্র। প্রচলিত ছিল, তাহাবই একশত ভাগের একভাগ মাসিক স্দরূপে ধরা হইত। 


৩ তথা সন্ধার কর্্মাণি অষ্টো ভারত সেবনে । সভ। ৫।২২, ৭৬ 
৪ কচ্চিদ্রাষ্্রে তড়াগনি পূর্ণানি চ বৃহস্তি চ। 
ভাগশে। বিনিবিষ্টানি ন কৃষিদ্দেবমাতৃকা ॥ সভা। ৫1৭৭ 
« কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকশ্যাবসীদ্দতি । সভা ৫1৭৮ 
৬ বারায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোৌহয়ং হখমেধতে । সভা ৫1৭৯ 
৭ কচ্চিৎ কৃষিকরা রাষ্ট্রং ন জহতাতিপীডিতাঃ1 ইত্যাদি । শা ৮৯1২৪-২৬ 
৮ আদদীত বলিঞ্চাপি প্রজাভ্যঃ কুরুনন্দন 
স ষড়ভাগমপি প্রাজন্তানামেবাভিগপ্তয়ে ॥ শা৬৯।২৫। শা ৭১1১৭ 


১৩২ মহাভারতের সমাজ 


অনুগ্রহ খণ-_- সাধারণ কুসীদ্ব্যবসায়ী মহাজন হইতে বোধ করি এত অল্প সুদে 
কঙ্ম পাওয়া যাইত না সেইজন্য রাজকোষ হইতে প্রদত্ত খণকে “অন্গগ্রহ খণ” নামে বলা 
হইয়াছে 1৯ 

দরিদ্র কষকগণকে চিরতরে দান-__ দরিদ্র রুষক, গো-রক্ষক বা বণিক যে খণ 
গ্রহণ করিয়া আপনার আয়ের দ্বারা তাহা পবিশোধ করিতে পারিতেন না, সহৃদয় নূপতিগণ 
তাহাদিগকে ধণ হইতে মুক্তি দিতেন ।১০ 

করআদায়ে কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ-_ প্রজা হইতে কর আদায়ের জন্য শুর 
এবং বিচক্ষণ কর্মচারীকে নিয়োগ করিবার বিধান । স্থতরাং কোথাও অন্যায় উৎগীড়নের 


আশঙ্কা থাকিত না।১১ 

নদীমাতকাদি দেশভেদে কুষিকন্মের বিভিন্ন ব্যবস্থা_-দেশভেদে কৃষিকর্মের ও 
প্রভেদ ছিল । কোন কোন দেশ ছিল দ্রেবমাতৃক, পরিমিত বর্ষণের জলে ফমল উৎপন্ন 
হইত । কতকগুলি প্রদ্দেশ ছিল নদীমাতৃক; ক্ষেত্রে নদীর জল সেচন করিয়া সেই সব দেশে 
ফসল ফলান হইত । কোন কোন ক্ষেত্রে জলাশয় নিম্মাণ করিয়া! জলসেচের ব্যবস্থা করা 
হইত। সমুদ্রের নিকটস্থ ক্ষেত্রে বিনা পবিশ্রমেই ফসল উৎপন্ন হইত, সেই সব দেশকে 
প্রকৃতিমাতৃক” নাম দেওয়া যাইতে পারে 1১২ 

ওষধি প্রভৃতি সৃধ্যেরই পরিণতি-_ দেবমাতৃক কৃষি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 
সুধ্য উত্তরায়ণে ভূমির রস আকর্ষণ করেন ও আপন তেজেব দ্বারা ভূমিকে উর্বর করেন, 
পুনরায় দক্ষিণায়নে চজ্ব মধাস্থতায় অন্তবীক্ষগত মেঘরূপে পরিণত তেজের ( বস্ত্রতঃ যাহা 
পূর্ববসংগৃহীত রস ) বর্ষণের দ্বারা ওষধিব উপকার সাধন করিয়া থাকেন। স্থ্ধাই শস্যের 
জনক। 

প্রাণীদের বাচিয়া থাকিবার জন্ত যে সকল খাছ্ের প্রয়োজন হয়, তাহা সুধ্যতেজের 
পরিণতি । গীতাতেও বলা হইয়াছে, মেঘ হইতেই অন্নের উৎপত্তি ।১৩ 

প্রাকৃতিক অবস্থা পরিজ্ঞান-_ ঘে রুষক প্রাকৃতিক অবস্থা না বুঝিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ 
করে এবং প্রচুর পরিশ্রম করে না, সে কৃষিব ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে 1১৪ 

বলীবা্দদ্বারা ভূমিকর্ষণ__ কেবল বলদের দ্বারা চাষের কথাই পাওয়া যায়, অন্য 


কোন উপায়ে চাষ করা হইত কিনা, তাহ] জান! যায় না।১৫ 


৯ প্রত্যেকঞ্চ শভং বৃদ্ধ! দা স্থাণমনু গ্রহম্‌ ॥ সভা! ৫1৭৮ 

১০ অন্কর্ষঞ নির্ং | ইত্যাদি । সভা] ১৩১৩ 

১১ কচ্চিচ্ছ,রাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চদনুঠিতাঃ। সভা ৫1৮০ 

১২ ইন্দ্রকৃষ্ট্বর্ভয়্তি ধান্যের্যে চ নদীমুখেঃ। সভ। ৫১1১১। সভ1 ৫1৭৭ 
১৩ পুরা সষ্টঃনি ভূত।নি গীডান্তে ক্ষুপ়্া ভূশম্। ইত্যাদি । বন ৩1৫-৯। ভী ২৭১৪ 
১৪ যন্তু বর্ষমবিজ্ঞার ক্ষেত্রং কর্মতি মানবঃ| ইত্যাদি । শ। ১৩৯।৭৯। বন ২৫৮।১৬ 
১৫. এতাঁসাং তনয়াশ্চ।পি কৃষিযোগমূপাসতে | অনু ৮৩১৮ 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেবা ১৩৩ 


লাঙ্গল-___ভূমিকর্ষণে কিকি উপকরণের আবশ্যক হইত, তাহার কোন উল্লেখ নাই। 


বৈষ্ব্যজ্ঞে সোনার লাঙ্গল দিয়া ষজ্ঞবাট কর্ষণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, লাঙ্গল দিয়াই কর্ষণের 
নিয়ম তখন গ্রবস্তিত ছিল। এক স্থানে লৌহমুখ কাষ্ঠের কথা বলা হইয়াছে; তাহাও লাঙ্গল 
বলিয়াই মনে হয় ।১৬ 

ধান, যব প্রভৃতি শহ্য-_ ধান, যব, সবর্প, কোত্রব, পুলক, তিল, মাষ, মূগ, 
প্রভৃতির নাম নানাপ্রসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে । তাহাতে মনে হয়, এই সকল শস্যই তখন 
উৎপন্ন হইত ।১৭ 

কৃষিকর্ম্মের নিন্দা- কোন কোন স্থানে কৃষিকম্মের নিন্দাও কর] হইয়াছে । বলা 
হইয়াছে যে, পাপের ফলে মানুষ কৃষক হইয়া থাকে । তুলাধারজাজলি-সংবাদে তুলাধার 
বলিতেছেন, “পশুর! স্বভাবতঃ স্থখেই বাস করে, নির্দিয় মানুষ তাহাদিগকে নানাপ্রকাঁর কষ্ট 
দিয়া থাকে, এইভাবে নিরীহ পশুদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া অপেক্ষা ভ্রণহত্যাও বোধ করি বেশী 
পাপজনক নহে । কেহ কেহ কৃষিকম্মে সাধুতা খ্যাপন করিয়া থাকে । তাহারা ক্ষেত্রস্থিত 
কীট পতঙ্গাদিকে লৌহমুখ কাষ্ঠের (লাঙ্গলের ) দ্বারা নিম্পেষিত করে, বিশেষতঃ গরুর 
দুর্গতিতে তাহারা একটু৪ ভ্রক্ষেপ করেনা । এই প্রকার নৃশংসেরা ব্রদ্ষ হত্যার পাতকীর 
সমান” 1১৮ বিদুরের মুখেও কৃষির নিন্দা কীন্তিত হইয়াছে ।১৯ 

যে সকল কুষক গরুকে বেশী কষ্ট দেয়, নিন্দাস্্চক বাক্যগুলি সম্ভবতঃ তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। কৃষির নিন্দা প্রচারই যদি সেই সব বাক্যের উদ্দেশ্য হয়, 
তাহা হইলে কৃষির প্রশংসান্থচক উক্তিসমূহের সহিত সামঞ্তস্ত থাকে না। অথবা সেই 
সময়কার সমাজে বৈশ্য ভিন্ন অপর জাতির পক্ষে কৃষিকম্ম গহিত ছিল, তাহা প্রকাশ করাই 
এই সব নিন্দার তাৎপর্য । 

নিজে দেখাশোনা করা ভৃত্যাদি দ্বারা কৃষিকশ্মের পরিচালন! ভাল হয় না। 
কৃষির তত্বাবধান নিজেই করিতে হয়। সামান্য অনবধানতা ঘটিলেই কৃষির প্রভূত ক্ষতি 
হইয়া থাকে। স্থৃতরাং স্থগৃহস্থ নিজেই কুষির দেখাশোনা করিবেন ।২০ 

পশুর উন্নতিকল্পে রাজার কর্তব্য-_- পশুপালনের ভারও বৈশ)জাতির উপরেই 
ন্যস্ত কিন্ত রাজাকে এই বিষয়ে অবহিত থাকিতে হইত। রাজা পশুপালনের জন্য নান! 
প্রকার স্থযোগ স্থবিধা করিয়া দিতেন ।২১ 





১৬ তেন তে ক্রিয়তামগ্য লাঙ্গলং নৃপসত্তম । বন ২৫৪১৭ 
ভ্বমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হস্তি কাষ্টময়োমুখম্‌। শা ২৬১৪৬ 
১৭ অনু ১১১৭১ 
১৮ কর্ষকো। মৎসরী চাস্ত। অনু ৯৩১২৯ 
অদংশমশকে দেশে হখসংবদ্ধিতান্‌ পশৃন্। ইত্যা্দি। শা! ২৬১।৪৩-৪৮ 
১৯ যশ্চ নে। নির্ববপেৎ কৃষিম। উ ৩৬৩৩ 
২০ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ। উ ৩৮1১২ 
ষড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্তমনবেক্ষণা ৭ 
গ্রাবঃ নেব! কৃষিভী্যা বিদ্যা! বৃষলসঙ্গতিঃ | ইত্যার্দি। উ ৩৩1৯০ 
২১ কচ্চিৎ স্বুষ্ঠিত। তাত বার্তা তে সাধুভিজ্জনৈঃ। সভ। ৪1১৯ 


১৩৪ মহাভারতের মমাজ 


গরু-_ তৎকালে প্রায় প্রত্যেকেই গাভী পালন করিতেন। বশিষ্টের হোমধেশুর 
মাহাত্বা মহাভারতে বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । অন্তান্য পশ্ড অপেক্ষা গরু তখনও মাঁনব- 
সমাজের সর্বাপেক্ষা হিতকারী ছিল। সেইজন্য মহাভারতে নানা স্থানে গরুর মহিমা 
কীত্তিত হইয়াছে। 
অন্যান্ত গৃহপালিত পশু -_ হাতী, ঘোড়া, গাধা, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত 
পশুর উল্লেখও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় । 
পশুচিকিৎসা__ গৃহপালিত পশুর অন্থখ-বিস্থধ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। 
হস্তিস্ত্্, অশ্বস্থত্র প্রভৃতির জ্ঞানলাভ রাজাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। স্থতরাং মনে হয়, 
সমাজের অনেকেই পশ্ুপালনেব নিয়মাবলী ভালরূপেই জানিতেন ।২২ 
অশ্ববিষ্ঠা__ নলরাজা অশ্ববিষ্যায় বিশারদ ছিলেন। অশ্থের লক্ষণ, চালনা! প্রভৃতি 
বিষয়ে তাহার অসামান্য পটুতা ছিল। হয়জ্ঞানের বিনিময়ে তিনি বাজা খতুপর্ণ হইতে 
"অক্ষহ্ৃদয় বিদ্যা” লাভ করেন ।২৩ 
নকুলও অশ্ববিদ্যায় খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে বিরাটপুরীতে পরিচয় 
দিতে গিয়া বলিয়াছেন, “আমি মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বের তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলাম । অশ্থের 
প্রকৃতি, শিক্ষা, দোষনিরাকরণের উপায়, ছুষ্ট অশ্বকে শান্ত করা এবং তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত 
ভালরূপেই জানি |” 
গো-বিছ্ঠা_ সহদেব গোবিগ্যায় বিশারদ ছিলেন। বিরাটপুরীতে প্রবেশ করিয়া 
তিনিও আপনাকে গোবিগ্া-বিশারদরূপে প্রচাব করিয়াছেন ।২৪ 
স্বয়ং গরুর তত্বাবধান কর। কর্তব্য ম্বযং গরুর তত্বাবধান করিবার জন্য 
গৃহস্থকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কেবল রাথাল বা চাকরের উপর নির্ভর করিয়৷ গোপালন 
চলে না।২৫ 
গরুর মহিমা সমাজে গো-পালনকে অত্যাবশ্ঠক বলিয়া মনে করা হইত। প্রায় 
প্রত্যেক গৃহস্থই গাভী রাখিতেন এবং দেবতাজ্ঞানে তাহাদের সেবা করিতেন । অন্ুশাসন- 
পর্বের কয়েকটি অধ্যায়েই নানাভাবে গো-জাতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে । সেইগুলির 
আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, গরুকে সেইযুগে কি দৃষ্টিতে দেখা হইত। দেবতা হইতেও 
গরুকে উচ্চে স্থান দেওয়া হইত। বণিত আছে, একদিন দেবরাজ ইন্দ্র পিতামহকে প্রশ্ন 
করিলেন, *ভগবন্, দেবলোক হইতেও গো-লোক শ্রেষ্ঠ কেন, অন গ্রহপূর্ব্বক বলুন ।” 
্রন্মা উত্তর করিলেন, "গো-জাতিই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, গো ব্যতীত যজ্জক্রিয়া সম্পন্ন 
হইতে পারে না। দুগ্ধ ও দ্বৃত মানুষের প্রধান খাদ্য এবং গরুর দ্বার! কৃষিকর্ নির্বাহ হয়।» 


২২ হন্টিসুত্রাশবশ্থতরাণি রথসুত্রাণি বা বিভে1। সভ| ৫1১২, 
২৩ হয়জ্ঞানস্ত লোভীচ্চ | ইতাঁদি। বন ৭২২৮ । বি ১২1৬, 
২৪ বি ১০1১১-১৫ 


২৫ গাবঃ সেব। কৃষিঃ। ইত্যাদি । উ ৩৩৯* 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেবা ১৩৫ 


সকল হব্যকব্যের মূলেই গোজাতি। স্থতরাং তাহারাই জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । গাভী 
সকল মানবের জননীর সমান। উন্নতিকাম পুরুষ সর্বতোভাবে গরুর সেবায় নিয়োজিত 
হইবেন।” গরুকে কখনও অবজ্ঞ। করিতে নাই, তাহাদের শরীর পায়ের দ্বারা স্পর্শ কর! 
নিষিদ্ধ ।২৬ 

পালিত গরুর রীতিমত সেবা না করিলে গৃহম্বামীর সমূহ অকল্যাণ হয়, ইহাই সেই 
যুগে ধারণ ছিল। প্রাতঃকালে ও সার়ংকালে গরুকে নমস্কার করিবার বিধান ছিল। 
গো-দর্শনেও পাপক্ষয় হয় বলিয়া তৎকালে সকলে বিশ্বাস করিতেন ।২৭ 

অনুশাসনপর্ধে ৫১শ অধ্যায়ে গোজাতির যেরূপ মহাত্ময কীর্তন কর হইয়াছে, তাহা 
পাঠ করিলে মনে হয়, সেই যুগে বিশেষভাবে গোজাতির যত্ব কর! হইত । অন্ুশাসনপর্ধের 
৮০তম অধ্যায়ও গো-মাহাতআ্য কীর্তনে পরিপূর্ণ । ততৎ্কালে গৃহস্থগণ কিরূপ ভক্তিভাবে 
গো-সেবা করিতেন, তাহ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঘ্বৃত এবং দুধের উপযোগিতা 
তাহার! যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গোমাহাজ্ম্যের বর্ণনে তাহাও বেশ স্পষ্টর্ূপে জানিতে 
পারি।২৮ 

গবাহছ্িক দান__ নিজের মত সযত্বে গরুকে খাওয়াইবে। গরুর সেবা করিয়! 
যাহাতে আত্মগ্রসাদ লাভ হয়, সেইভাবে সেবা কর্তব্য ।২৯ 

সন্ধ্যা-আহিক সমাপনাস্তে গরুকে কিছু খাছ্ দেওয়া সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য ছিল। 
এঁ কাজকে “গবাহ্িক দান” বলা হইত। অন্ুশামনপর্ধের ১৩৩তম অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 

কপিলার শ্রেষ্ঠত্ব__ গো-জাতির মধ্যে কপিলার স্থান সকলের উপরে 1৩০ 

গো-দানের প্রশস্ততা-_ দান প্রকরণে গো-দানের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্তন 
করা হইয়াছে । সমস্ত দানের মধ্যে গো-দানই শ্রেষ্ঠ । অন্থশাসনপর্ধের ৭১তম হইতে ৭৪তম 
অধ্যায় পধ্যন্ত গো-প্রদানের প্রশংসায় মুখরিত | 

গোময় ও গোমৃত্রের পাবভত্রতা-_ গোময় ও গোমৃত্র খুব পবিত্র বলিয়। জ্ঞান করা 


২৬ যজ্ঞাক্রং কথিত গাবো৷ যজ্ঞ এব চ বাসব। 
এতাভিশ্চ বিন! যজ্ঞো ন বর্তেত কথঞ্চন ॥ ইত্যাদি । অনু ৮৩১৭-২২ 
মাতরঃ সর্বভূতানাং গাবঃ সব্বহৃথপ্রদাঃ। ইত্যাদ্দি। অনু ৬৯৭,৮। অনু ১২৬২৯ 
অনু ৯৩১১৭। অনু ৯৪।৩২ 

২৭ অগ্নিহোত্রমনড়াংশ্চ জ্ঞাতয়োইতিথিবান্ধবাঃ। 
পুত্র। দারাশ্চ ভূত্যাশ্চ নির্দহ্যুরপুজিতাঃ ॥ বন ২৫৭ 
সায়ং প্রাতনমস্তেচ্চ গাস্ততঃ পুষ্টিমাপ্ল,য়াৎ ॥ অনু ৭৮1১৬ 

২৮ অমৃতং ত্রাঙ্গণ। গাব ইত্যেতক্রয়মেকতঃ। 
তশ্মাদ্‌গো ত্রাঙ্মণং নিত্যমচ্চয়েত যখ।বিধি । অন্তু ১৬২৪২ 

২৯ গ্রোধু চাত্মমমং দগ্তাৎ। উ ৩৮1১২ 

৩* অনু ৭৩৪২। অনু ৭১৫১ 


১৩৬ মহাভারতের সমাজ 


হইত। গৃহে গোময় লেপন করিলে ভূমি শুদ্ধ হয়, এইরূপ ধারণা সমাঙ্জের মধ্যে ছিল। 
পবিত্রতার জন্য শরীরে গোময় লেপন করিয়া স্নান করারও নিয়ম ছিল। গোমুত্র পান করা 
শুচিতার হেতৃরূপে পরিগণিত হইত ।৩১ 
গোময় ও গোমৃত্রের পবিত্রতা এখনও সকল হিন্দুসমাজ্জই স্বীকার করেন। পঞ্চগব্যে 
গোময় ও গোমুত্র পান কবার বিধান ও হিন্দুগণ মানিয়া থাকেন। 
শ্ীগো-সংবাদ-- অন্ুশাসনপর্বকে ৮২ তম অধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা বণিত 
আছে। তংকালে সমাজে গোময় ও গোমৃত্রেব পবিত্রতা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, 
এ আখ্যায়িকাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। 
একদা শ্রী (লক্ষ্মীদেবী ) স্থন্দব বেশভৃষ। ধারণ করিয়া গো-জাতির সমীপে উপস্থিত 
হইলে তাহারা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি উত্তরে বলিলেন, “ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রমুখ 
দেবগণ আমারই অনুগ্রহে এত সম্পংশালী। আমি আশা কবি, তোমরা আমাকে পাইয়া 
অবশ্যই এখবর্শালী হইবে ।” 
গরুরা বলিল, “আমরা তোমাকে চাই না, আমরা স্বভাবতই ভাল আছি ।” 
লক্ষ্মীদেবী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত বলিলেন, “দেখ__ তোমাদের প্রত্যাখ্যানে সমস্ত 
জগতে আমার একটা কলঙ্ক থাকিবে, সুতরাং আমাব প্রতি প্রসন্ন হও। আমি অগত্য। 
তোমাদের কুৎসিত অঙ্গেই বাস করিব। তোমাদের শরীরে কিছুই ঘৃণ্য বা কুৎসিত 
থাকিবে ন11” 
গো-কুল পরস্পর পবামর্শ করিয়া তাহাকে জানাইল, “আমাদের মুত্র এবং পুরীষ খুব 
পবিত্র, তুমি তাহাতেই অধিষ্ঠিত হ31৮ শ্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অন্তহিত হইলেন । 
সেই অবধি গোমুত্র ও গোময় লক্ষমীব অধিষঠানরূপে কথিত হয়। গোময় ও গোমুত্রে উত্তম 
সার হয়, এই কারণেও লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানরূপে বণিত হইতে পাবে। 
ষ্ঠ ও পুচ্ছের সমধিক পবিত্রতী_- গরুব পিঠ ও লেজকে সমধিক পবিভ্ 
মনে করা হইত। তাহাব স্পর্শ খুব পুণ্যজনক বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে ।৩২ 
গো-সমৃদ্ধিকর ব্রত-_ গোজাতির উন্নতির নিমিত্ত একপ্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান 
করা হইত, তাহার নাম ভিল 'গো-পুষ্টি' | 
ব্রতীকে গোময়ে সান করিতে হইত। আর গো-চর্মে উপবেশনপুর্বক পশ্চিমা- 
ভিমুখী হইয়া ভূমিতে দ্বৃত ঢালিয়া মৌনভাবে তাহা! পান কবিতে হইত । দ্বৃতের দ্বার 
আনৃতি দেওয়া, স্বন্তিবাচন করা এবং দ্বুতদান করা এ ব্রতের অঙ্গ ।৩৩ 





৩১ পিতৃসপ্লানি সভতং দেবতায়তনানি চ। 
পুয়ন্তে শকৃতা যাসাং পৃতং কিমধিকং ততঃ 1 'অন্থ ৬৯।১১। অনু ১৪৬।৪৮ 
অন্মৎপুরীধস্ানেন জন; পুয়েত সর্বদা] । 
শকৃত। চ পবিজ্রার্থং কুবর্বারন্‌ দেবমানুষাত ॥ অনু ৭৯ ওপ্রমু ৭৮1১৯ 
্রযহমুষ্ং পিবেন্সত্রং ভ্রাহমুষ্ং পিবেৎ পরঃ 8 অনু ৮১1৩৫ । অন্ব ১২৮৯ 
৩২ ল্পৃশতে যে। গবাং পৃষ্ঠং বালধিং চ নমহ্যতি ॥ অনু ১২৫।৫*। শা ১৯৩১৮ 
৩৩ গোময়েন সদ] স্বায়াৎ করীষে চাপি সংবিশেৎ | ইত্যাদি । অনু ৭৮১৯-২১ 


কৃষি, পশুপালন ও গো-সেব৷ ১৩৭ 


গোমতী-বিদ্া। বা গো-উপনিষৎ-_৫গামতীবিগ্া বা গো-উপনিষৎ নামে কতকগুলি 

গো-স্তুতি বর্ণিত আছে, যাহা পাঠ কবাঁবও নানারূপ ফল কীন্তিত হইয়াছে । গরুর গন্ধ 
স্থরভি, গরু সর্ববভূতের আশ্রয়স্থল, গর পবম স্বস্তির হেতু ইত্যাদি 1৩৪ 

এই সকল প্রকরণের আলোচনা করিলে বুঝ! ষায়, গোজ্াতির প্রতি ততকালে কত 
গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 

গো-হিংসা অত্যন্ত প্রতিষিদ্ধ--গো-হিংসা ও গোমাংস-ভোজন অতাস্ত প্রতিষিদ্ধ 
ছিল ।৩৫ 

উপাঁয়নরপে গো-দাঁন_: মহাভারতের বহু স্থানেই দেখা যায়, অতিথিকে গো 
উপঢৌকন দিয়া সম্মান প্রদর্শন কবা হইত । দাতগণ গো-জাতিকে বিশেষ একটা মূল্যবান্‌ 
ও পবিত্র মনে করিতেন বলিয়াই অভার্থনাব শ্রেষ্ঠ উপায়নরূপে ব্যবহার করিতেন । এখনও 
হিন্দুলমাজে গো-দান বিশেষ পুণ্যের হেতৃবূপে বিবেচিত হয়। 

গোঁধন ও গো-পরিচর্য্যা_ আলোচনায় দেখা যায়, সকলকেই তখন গো-পালন 
করিতে হইত । মহারাজ বিরাট এবং ছুর্যযোধনের অনেক গরুছিল। বিরাটবাজার 
পুবীতে অজ্ভনের সঙ্গে দুধ্যোধন-পক্ষীয় বীবগণেব ষে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মূলে 
গোহরণ। বনপর্কেে ছুর্য্যোধনাদির ঘোষযাত্রায়ও বেশ বুঝা যায়, তাহার] প্রচুর গোধনের 
অধিকারী ছিলেন। 

অজ্ঞাতবাসেব প্রারস্তে বিরাটের বাঁজধানীতে প্রবেশ করিয়া সহদেব আপনাকে 
মহারাজ যুধিষ্টিরের গোধনের তত্বাবধায়কৰপে পরিচয় দিয়াছেন। গরুর সংখ্যা সম্বদ্ধেও 
তিনি খুব বড সংখারই উল্লেখ করিয়াছেন । মত্ম্তরাজ তাহার কথায় অবিশ্বাস করেন নাই । 
ততৎ্কালে গরু একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে গণা ছিল। সহদেব গো-পরিচর্ধায় বিশেষ 
পারদশ্শী ছিলেন, তাঁর উক্তি হইতেই জানা যায়। এই সকল আলোচনায় মনে হয়, 
গরুর সেবাশুশ্র্ধা বিষয়ে অভিজ্ঞতা-অজ্জন সেই সময়ে প্রশস্ত কার্ধা বলিয়া গণা হইত। 
সহদ্দেব মত্স্যরাজকে বলিয়াছেন যে, যে সকল বুষের সংযোগে বন্ধ্যা গরুও প্রস্থতা হইতে 
পাবে, বুষের মৃত্রের ঘ্রাণ লইয়া তিনি সেই সকল বুষকে চিনিতে পাবেন। ইহা সাধারণ 
অভিজ্ঞতার কথা নহে ।৩৬ 


৩৪ গাবঃ স্থরভিগন্ধিন্ান্তথ] ওুগ্গুলুগন্ধয়ঃ। 

গাবঃ প্রতিষ্ঠ। ভূতানীং গাব স্বস্তযয়নং মহৎ ॥ ইত্যাদি। অনু ৭৮1৫-৮ 
৩৫ নচাসাং মাংসমন্বীয়াদ্‌ গবাং পুষ্টিং তথাপ্ুয়াৎ ॥ অনু ৭৮।১৭ 

ঘাতকঃ খাদকে বাপি তথা যশ্চান্ুমস্তে | 

যাঁবস্তি তন্ত। রোমাণি তাবন্ধর্যাণি মজ্জতি ॥ অনু ৭818 
৩৬ গোসংখ্য আসম্‌ কুরুপুঙ্গ বানাম্‌। বি ১০।৫ 

ধষভানপি জানামি রাজন্‌ পুজিতলক্ষণান্‌। 

যেষাং মুত্রমুপা প্রায় অপি বন্ধযা প্রসথয়তে ॥ বি ১০১৪ 


১৮- 


১৩৮ মহাভারতের সমাজ 


আচার্যগণেরও অনেক গরু থাকিত, তাহাদের অস্তেবাসিগণই পালনের ভার গ্রহণ 
করিতেন। (ব্রই্ব্য ৯৭তম পৃষ্ঠা ।) 

মহথ্ি বশিষ্ঠের কামধেনু__ মহধি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের মধ্যে বিবাদের মূলে 
বশিষ্টের হোমধেঙ্গু নন্দিনীই একমাত্র হেতু । সেই ধেন্ু ছিল কামদুঘা; মহধি তাহার নিকট 
যে যে বস্ত প্রার্থনা করিতেন, তাহাই পাইতেন। নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাগ্যসামগ্রী দ্বারা 
আমাদের পরিপুষ্টি সাধন করে বলিয়াই বোধ করি গো-জাতিকে কামছৃঘা বল! হুইত।৩৭ 

যদিও সেইযুগে গো-পালন প্রধানতঃ বৈশ্তদেরই কাজ ছিল, তথাপি হোম প্রভৃতি 
নিত্যকর্মের অরোধে সকলেই গো-পালন করিতেন । গো-ধনের বৃদ্ধি বৈশ্তদের পরিঅমের 
উপরই নির্ভর করিত। তাহারা এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ 'ছিলেন। বর্ণগত জীবিকার 
উপায়রূপে তাহাদিগকে গো-পালন করিতে হইত ।৩৮ 


বাণিজ্য 


বৈশ্ঠের জাতিগত অধিকার-_ বাণিজ্যে একমাত্র বৈশ্ঠেরই জাতিগত অধিকার) 
ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা আপদ্বৃত্তি। বাণিজ্যে ছুধ, মাংস, তল প্রভৃতি কতকগুলি 
বস্তর বিক্রয় নিষেধ করা হইয়াছে । (দ্রষ্টব্য ১২৮তম পৃষ্ঠা) এইগুলি বিক্রয় করিলে 
ততৎ্কালে সমাজে পাতিত্য জন্মিত। 

বাণিজ্য বিষয়ে নুপতির কর্তব্য-- ব্যবসায়ীদের সর্ববিধ স্থুযোগ-স্থুবিধা করিয়া 
দেওয়া নৃপতির কার্ধয। বাণিজ্যের উন্নতি নৃপতির স্বদৃষ্টির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে । 
যদি রাষ্ট্রের কোন অপব্যবস্থায় বণিকের উন্নতি প্রতিহত হয়, তবে রাজাকেই দোষী করা 
হইত। এমন কি, বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে যদি বণিকের মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, 
তবে বুঝিতে হইবে, বাণিজ্য সন্বন্ধীয় আইন-কাহ্থুনে নৃপতির কোন ক্রটি আছে। রাজা 
এরূপভাবে আইন করিবেন, যাহাতে বণিকের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে ।১ 

বৈদেশিক বণিকৃদের প্রতি রাজার লক্ষ্য-_ বৈদেশিক বণিকৃগণ যত প্রকারের 
সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন, রাজ! সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখিবেন। কোন ধূর্ত যাহাতে 
তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে না পারে, তাহারা নগরে ও শ্রামে সর্বত্র নিরুদ্বেগে সসম্মানে 
যাহাতে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন, সেই বিষয়ে অবহিত হইবার জগ্য রাজধর্ে 
নানা স্থানে উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে। যুধিষিরের প্রতি নারদের উপদেশই এই বিষয়ে 
অতি স্পষ্ট ।২ ্ 


৩৭ আদি ১৭৫ তম 'ম। 
৩৮ কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম স্থভাঁবজম্‌। ভী ৪২1৪৪ 
১ তথ! সন্ধায় কর্্দাণি অষ্টৌ ভারত দেবসে । সভা! «1২২ নীলকণ জ্রষ্টব্য। 
বপিজঃ শিললিনঃ শ্রিতান্‌। সভা] ৫৭১ 1 শা ৮৮২৮ 
২ কচ্ছিপ্ডে পুরুষ! রাঁজন্‌ পুরে রাষ্ট্রে চ মানিতাঃ। ইতাদি । সঙ ৫১১৫ 


বাণিজ্য ১৩৯ 


যদিও একমাত্র ঘুধিষ্টিরকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, ভীম্ম এবং ধৃতরাষ্ট্রী রাজধর্ঘ ব্যক্ত 

করিয়াছেন, তথাপি তৎকাঁলে এই সকল রীতি সর্বত্রই একরূপ ছিল বোধ করি। কারণ, 
বিপরীত কোনও উদাহরণ মহাভারতে দেখ! যায় না। ঘুধিষ্টির সর্বত্র বলিয়াছেন, “আমি 
এই সকল নিয়ম যথাশক্তি পালন করিয়া থাকি”। 

রাজসভায় বণিকৃদের আদর এবং সমৃদ্ধ নগরে বৈদেশিকের আগমন-- 
রাঁজসভায় বণিকদেরও যথেষ্ট সম্মান ছিল। রাজপুরীতে বণিকদের ব্যবসার যথোচিত ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া হইত। সমৃদ্ধ নগরসমূহে নানা দেশ হইতে বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেস্তে 
আসিতেন এবং সেই দেশের রাজার যথোচিত ব্যবস্থায় ও ব্যবহারে নিরুদ্ধেগে আপন 
আপন ব্যবসায়ে উন্নতি করিত পারিতেন ।৩ 

বৈদেশিক বণিকৃদের আয় অনুসারে রাঁজকর-_ দূর দেশ হইতে যে সব বণিক্‌ 
বাণিজ্যের উদ্েশ্তে আসিতেন, তাহাদিগকে আয় অনুসারে নির্দিষ্ট রাজকর দিতে হইত । 
কত আয়ের উপর কিরূপ কর ধার্ধ্য হইত, সেই বিষয়ে স্পষ্টতঃ কোন নির্দেশ না থাকিলেও 
বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা অতিরিক্ত কর আদায়ের 
জন্য পীড়াপীড়ি করা হইত না ।৪ 

ক্রয়বিক্রয়াদির অবস্থা! বিবেচনায় কর ধার্য করা__ উক্ত হইয়াছে যে, ক্রয়- 
বিক্রয়ের অবস্থা (যুল্যাদি এবং লাভের পরিমাণ), গ্রাসাচ্ছাদন, সামর্থ্য এবং মূলধনের প্রাতি 
বিশেষভাঁবে লক্ষ্য রাখিয়! রাজ! বণিকৃদের উপর কর ধার্য করিবেন। এইভাবে বিবেচনার 
সহিত কর আদায় করিলে বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইবে না, অথচ রাজকোষেও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত 
হইবে । সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বাণিজ্যেব যাহাতে ক্ষতি না হয়।৫ 

বেতনম্বরূপ করগ্রহণ-_- বণিকৃদের নিকট হইতে রাজা যে কর গ্রহণ করিতেন, 
তাহা রাজার তন্বাবধাঁনের বেতনস্বরূপ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। পথে এবং নগরে 
বণিকৃগণ যাহাতে নিরাপদে চলিতে পারেন, সেই বিষয়ে সমস্ত দায়িত্ব রাজারই। সুতরাং 
নিরাপদে রক্ষা করার পারিশ্রমিক-স্বরূপ কর আদায় করা হইত ।৬ 

ভারতের সর্বত্র পণ্যদ্রব্যের পরস্পর আমদানি ও রপ্তানি-_- যে-যুগে কৃষি, 
গো-পালন এবং বাণিজ্যের দ্বারা একটি জাতি আপনার জীবিকা নির্বাহ করিত এবং দেশকে 
ধনধাগ্ে সম্পন্ন করিয়া তুলিত, সেই ঘুগে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে, অন্ততঃ মহাভারতে 
উল্লিখিত ভৌগোলিক প্রদেশে (মহাভারতে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই উল্লেখ 


৩ বণিজশ্চাষযুস্তত্র নানাদিগ্ভ্যো ধনীধিনঃ। আদি ২০৭1৪, 
হটপুষ্টজনা কীর্ণং বণিগ্ভিরুপশোভিতম্। আদি ২২১।৩৭ 

৪ কচ্চিদভ্যাগত৷ দূরাদ্‌ বণিজে। লাভকারণাৎ। ইত্যার্দি। সভ! 81১১৪ 
কচ্চিত্তে বণিজো! রাষ্ট্রে নোছ্িজন্তি করাদ্দিতাঃ ॥ শ1৮৯।২৩ 

৫ বিক্রয়ং ভ্রযমধ্যানং ভক্তঞ্চ সপরিচ্ছদম্‌। ইত্যার্দি। শ। ৮৭।১৩-১৮ 

৬ শান্ত্রানীতেন লিগ্গেথ। বেতনেন ধনাগমম্‌। শা! ৭১1১৭ 


১৪০ মহাভারতের সমাজ 


দেখিতে পাওয়া যায়।) পরস্পরের মধ্যে পণ্য দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ছিল, এই অম্ুমান 
সম্ভবতঃ অমূলক নহে। ভীম অর্জুন প্রমুখ বীরগণের দিগ্বিজয়ে দেখিতে পাই, ভারতের 
সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করিবার ব্যবস্থা তখনও ছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পধ্যস্ত, 
আবার দ্বারকা হইতে লৌহিত্য (রক্গপুত্র ) পধ্যস্ত যাতায়াতের বহু দৃশ্ত মহাভারতে দেখিতে 
পাই। যুধিষ্ঠিরের রাজস্ুয়যজ্ঞে এবং কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতের প্রায় সমস্ত দেশের বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তিরা যৌগ দিয়াছিলেন। রাজস্থয়যজ্ঞে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা রকমের 
উপটৌকন ঘুধিষ্টিরকে প্রদত্ত হইয়াছে। স্বতরাং অনুমান করিতে পারি, ফেদেশে যে-দ্রব্যের 
উৎপাদন বেশী হইত, সেই দ্রব্য অগ্ত প্রদেশে রপ্তনি হইত। এইভাবে ভারতের সর্বত্রই 
বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। 
ভারতের বাহিরেও ভারতের বাণিজ্যের যোগাযোগ- ভারতবর্ষ ব্যতীত অগ্ 
দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের যোগ ছিল না, ইহাও বল! যাঁয় না । কারণ রাজহুয়যজ্ঞেই 
দেখিতে পাই, চীনদেশ এবং সিংহল হইতে যুধিষ্টিরের উদ্দেশে নানা রকমের উপায়ন আমদানি 
হইয়াছিল । সেই সব দেশের সহিত কোন পরিচয় না থাকিলে তীহারা কেন উপঢৌকন 
দ্রিতে যাইবেন? বাণিজ্য এবং দেশবিজয় ছাঁডা অন্য উপাষে পরিচয়ের সম্ভাবনা অল্প। 
সমুদ্র-যান__ গৌতম নামে মধ্যদেশীযফ এক কদাচার ব্রাহ্মণ সামুদ্রিক বণিক্গণের 

সহিত সমুদ্রাতিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।৭ সমুদ্রপোত আরোহণ কবিয়া ভারতের বাহিরেও 
নানাস্থানে যাতায়াত চলিত। বনুস্থানে সমুদ্রযানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৮ 

অর্জুন দক্ষিণ এবং পশ্চিম সমুদ্রের অনেক তীর্থে গিয়াছিলেন। সামুদ্রিক কোনও 
যানের সহায়ত! ব্যতীত কিরূপে সমুদ্রে যাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? ৯ 

মহাভারতের রচনার বহু পূর্বকালে ভারতীয নৃপতি পুরূরবা স্বর্ণপ্রস্থ, চন শুরু, আবর্তন, 
রমণক, মন্দরহরিণ, পাঞ্চজগ্য, সিংহল, লঙ্কা, রোমকপত্তন, সিদ্ধপুর, ঘমকোটি, জদ্ুদ্বীপ এবং 
প্রক্ষাদদিদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। সেই সকল দ্বীপে যাতায়াতের উপায় না থাকিলে কিরূপে 
জম্দ্বীপের (ভারতবর্ষের ) নৃপতি সেই সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন ?১০ 

সভাপর্ধে দিখ্বিজয়-প্রসঙ্গেও দেখিতে পাই, অঞ্জন শীকলাদি সপ্তদ্ধীপের অধিপতি- 
গণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন 1১১ 

দক্ষিণভারত-বিজয়ী পঞ্চম পাব সহদেব সাগরদ্বীপবাশী শ্রেচ্ছ নৃপতিগণকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন ।১২ 


৭ সানুদ্রিকান্‌ স বণিজতস্ততোইপপ্ঠৎ স্থিশান্‌ পণি। শা ১৬৯।২ 
৮ বিস্তীর্ণ লবণজলং যথ। প্রবেন । আদি ২।৩৯৬ 
তাং নাবমিব পর্যযন্তাং বাতত্রান্তাং মহীর্ণবে। শল্য 81২৯। শল্য ১৯২ 
৯ ততঃ সনুদ্রে তীর্ধাণি দক্ষিণে ভরতর্ভঃ ॥ আদি ২১৬।১ 
সমুদ্রে পশ্চিমে যানি তীর্থান্তা়তনানি চ। আদি ২১৮২ 
১* ত্রয়োদশ সমুগ্রন্ত দ্বীপানগ্ন্‌ পুরূুরবাঃ | আদি ৭৫1১৯ । দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ। 
১১ শাকলঘীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেধু যে নৃপ। ইত্যাদি । সভা ২৬।৬ 
১২ সাগরঘীপবাসাংশ্চ নৃপতীন্‌ প্লেচ্ছযোনিজান । সভ্ভ। ৩১৬৬ 


বাণিজ্য ১৪১ 


পশ্চিমভারত বিজয়ের পর নকুল পশ্চিম-সমুদ্রবাসী সাগরকুক্ষিস্থ পরম দারুণ য্েচ্ছ 
নৃপতিগণকে জয় করিয়াছিলেন ।১৩ 

পাগুবশ্রীকাতর কুর্য্যোধনের উক্তি হইতেও জানা যায়, পাওবেরা সমুদ্রবাসী 
রাজগ্যগণকে পরাজিত করিয়া! প্রভূত সম্পদের অধিকারী হুইয়াছিলেন।১৪ 

দক্ষিণ সমুদ্রে অবস্থিত গোকর্ণ-তীর্থে যাতায়াতের কথা তীর্ঘযাত্রা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত 
হইয়াছে ।১৫ 

যুধিঠির তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে সমুদ্রস্থ অনেক তীর্থে ই গিয়াছিলেন।১৬ উল্লিখিত বর্ণনা- 
সমূহ হইতে অনুমিত হয়, সমুদ্রপোতের সহিত তৎকালে বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। কোন 
কোন স্থানে স্পষ্টভাষায় সমুদ্রপোতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সকল উক্তির মধ্যে 
বাণিজ্যেরও উল্লেখ আছে। 

“বণিক্‌ যেরূপ মূলধন অনুসারে সমুদ্রবাণিজ্যে ধনলাভ করেন, সেইরূপ মর্ত্যসমুদ্রে 

কন্ববিজ্ঞ।নানুসারে জন্ত বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় 1৮১৭ 

“বিপন্ন পোতবণিকৃগণ সাগরে নিমজ্জিত হইলে, অন্য নাবিকেরা তাহাদিগকে যেরূপ 
উদ্ধার করেন, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণবূপ সাগরে নিমজ্জিত আপন মাতুলগণকে 
রথের দ্বারা উদ্ধার করিলেন |৮১৮ 

অজ্জুন সমুদ্রকুক্ষিশ্থিত নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্রে গিয়া 
সংহত পর্বতোপম ভীষণ উম্মিমালার মধ্যে অসংখ্য রত্বপূর্ণ নৌকা (সযুদ্রপোত ) দেখিতে 
পাইয়াছিলেন।১৯ সমুদ্রে অসংখ্য রত্বগর্ভ নৌকা নিশ্চয়ই বণিকদের ছিল, তাহাতে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। অগ্য কাহারও পক্ষে কতকগুলি নৌকা নানাবিধ মণিরত্তে পর্ণ করিয়া সমুদ্ডে 
ভাসাইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই । সঙ্কলিত বর্ণনাগুলি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি, 
তৎকাঁলে ভারতের সহিত বাহিরের অনেক দেশেরই বাণিজ্য-সম্বন্ধ খুব নিবিড় ছিল। 
দিপ্বিজয় এবং পুরূরবার রাজ্যবিস্তারে কবির অতিশয়োক্তির আশঙ্কা করিলেও ভারতের 
বাহিরে দিপ্বিজয় এবং বাণিজ্যপ্রসঙ্গে ভারতীয়েবা যে যাতায়াত করিতেন, তাহ] সত্য। 
অন্তর্ববাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া এক প্রদেশের সহিত অন্ত প্রদেশের এবং এক 
দেশের সহিত অগ্ঠ দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। 


ণ 


১৩ ততঃ নাগরকুক্ষিস্থান্‌ যেচ্ছান্‌ পরমদাকণান্‌ ॥ সভ1 ৩২1১৬ 

১৪ গচ্ছন্থি পূর্ববাদদপরং সমুত্রং চাপি দক্ষিণম্‌। ইত্যাদি । সভা ৫৩।১৬) ১৭ 

১৫ সমুদ্রমধো রাজেন্দ্র সর্বলোৌকনমন্কৃতম্‌ ॥ বন ৮৫।২৪ 

১৬ বন ১১৮ তম অ। 

১৭ বণিগ্‌ যথা সমুদ্রা্ৈ যথার্থ লভতে ধনম্‌। ইত্যাদি) শা২৯৮।২৮ 

১৮ নিমজ্জতভ্তীনথ কর্ণনীগরে বিপন্ুনীবো। বণিজে। যথার্ণবে | ইত্যাদি । কণ ৮২1২৩ 
১৯ ফেনবতাঃ প্রকীর্ণশ্চ। ইত্যাদি । বন ১৬৯,২,৩ 


বণিজো! নাবি ভগ্রায়ামগ!ধে বিল্লব1| ইব । শল্য ৩1৫ 


১৪২ মহাভারতের সমাজ 


শিল্প 


মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি-_সেই সময়েও মণি, যুক্তা, প্রবাল, সোনা, রূপা 
প্রভৃতি মৃল্যবান্‌ ধনরত্বের মধ্যে গণ্য ছিল। ১ 

সোনার ব্যবহারই বেশী-_- এইগুলির মধ্যে সোনার ব্যবহার ছিল সবচেয়ে বেশী। 
ধনসম্পত্তি বিষয়ে কোনও বর্ণনা! করিতে সোনার নামই প্রথম গৃহীত হইয়াছে, এরূপ 
উদাহরণ অসংখ্য । রত্ুজগতে সোনার স্থান সকলের উপরে । সোনা! খুব পবিত্র বস্তরূপে 
গণ্য হইত।২ 

সোনার মাহাত্মা_- মাহাত্ম বাড়াইবার জন্য সোনাকে অগ্নিতে পতিত মহাদেবের 
শুক্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এই নিমিত্ত অগ্নির অগ্ত এক নাম-__হিরণ্যরেতাঃ। 

জাতবেদাঃ (অগ্নি ) হইতে উৎপন্ন বলিয়া সোনাকে জাতরূপ বলা হইয়া থাকে । 
সোনা তৈজস পদার্থের মধ্যে গণ্য ।৩ 

শৈলোদানদীতে পিগীলিক-সোন। (1-- যে যে স্থানে সোনা বা অন্যাগ্ রত 
পাওয়া যাইত, তাহাব একটা আভাসও মহাভাবত হইতে পাওয়া যায়। মেরু এবং মনদর 
পর্বতের মধ্যে শৈলোদানামক নদীর বালুকা হইতে একপ্রকার সোনা সংগ্রহ করা হইত। 
পিপীলিকা কর্তৃক সংগৃহীত হইত বলিষা সেই সোনার নাম ছিল “পিপীলিক'। প্রচুর 
পরিমাণে সেই সোনা সংগ্রহ করা হইত। পিপীলিকারা কি কারণে সেইগুলি সংগ্রহ করিত, 
তাহার রহস্ত উদঘাটন করা কঠিন। এই সকল বর্ণনাব এতিহাসিক সত্যতায় সন্দেহের 
অবকাশ আছে ।৪ 

বিন্দূসরোবরে রত্বরাজি-__ বিন্দুসরোবরে নানাবর্ণের প্রচুর রত্ব পাওয়া যাইত। 
বিন্দুসরোবর হিমালযের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। বর্তমান হরিদ্বারের নিকটে বলিয়া 
অন্গমিত হয় (দ্রষ্টব্য মত্স্তপুরাণ ১২১তম অধ্যায় )। শিলিশ্রেষ্ঠ ময় নানাবর্ণের রত্ব দ্বারা 
যুধিষ্টিরের সভামণুপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মগ্ুপের অধিকাংশ রত্রই বিনুুসরোবব হইতে 
আনীত । সেই সব রত্বের নিম্মিত সভামওপেই ছুর্যোধনের জলকে স্থল এবং স্থলকে জল 
বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল ।৫ 


১ মণিনুক্তা প্রবালঞ্ সুবর্ণং রজতং বনু । আদি ১১৩৩৪ 
২ জগৎ সব্বঞ্চ নিশ্মখা তেজোরাশিঃ সমুখিতঃ | 
স্থবর্ণমেভ্যো বিপ্র্ধে রত্বং পরমনুত্তমম্‌ ॥ ইত্যাদি | অনু ৮৪1৪৯, ৫২ 
৩ অনু ৮৪ তম ও ৮৫ তম অ। 
৪ তছৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধ,তং বৎ পিপীলিকৈঃ। 
জাতরূপং ভ্রোণমেয়মহীযুঃ পুগ্তশে। নৃপাঃ ॥ সভা! ৫২1৪ 
৫ কৃতাং বিন্দুসরোরব্ৈর্শয়েন প্কটিকচ্ছদ!ম্‌। 
অপশ্যং নলিনীং পুর্ণামুকম্তেব ভারত ॥ সভা] ৫1২৫ 


শিল্প ১৪৩ 


ধাতৃশিল্প (অলঙ্কার)__ সোনা দিয়া কেয়ুর, অঙ্গদ, হার প্রভৃতি নানা রকমের 
অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। (“পরিচ্ছদ ও প্রসাধন” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )৬ 

আসন-- রাজাদের সভাগৃহে সোনার নিন্মিত নানা প্রকার কারুকার্ধ্যখচিত 
আঁসন থাকিত। সন্ত্বান্ত পুরুষদের উপস্থিতিতে সেই সব আসনের সদ্ব্যবহার করা 
হইত ।৭ 

নুবর্ণ-বৃক্ষ__ সোনার নির্মিত কৃত্রিম তরুরাজি রাজসভামণ্ডপের শৌতাবৃদ্ধি 
করিত। রাজসভার অন্ান্ঠ বু আসবাবপত্র সোনার দ্বারা নিম্মিত হইত ৮ 

যজ্ঞিয় উপকরণ__ মহারাজ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞে যক্তিয় অনেক বস্তু সোনার 
দ্বারা প্রস্তত কর! হইয়াছিল। ক্ষ্য (খড্গাকৃতি যক্তিয় উপকরণ বিশেষ ), কুষ্চ (উপবেশনের 
ভগ্ত নিম্মিত কুশমুষ্টি) প্রভৃতি সোনার দ্বারা করা হয়।৯ 

যজ্জমগ্ুপের তোরণাদি-- যজ্ঞমণ্তপের তোরণ, ঘট, পাত্র, কটাহ, কলস প্রভৃতি 
বস্তও সোনার ছিল।১০ 

সোনার থাল! কলস প্রভৃতি-_- সোনার থালা, কলস, কমণ্ডলু প্রভৃতি আঢ্য- 
পরিবারে ব্যবহার করা হইত ।১১ 

সুবর্ণমুদ্র। বা নিক্ষ__-তৎকালে যে মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাও সোনার নিম্মিত 
একপ্রকার মোহরের মত। মহাভারতে কোথাও মুদ্রার আকৃতি, গুরুত্ব বা পবিমাণের কথা 
বল! হয় নাই। সেই মুদ্রার নাম ছিল “নিক ।১২ 

নিক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেইগুলি হয়ত 
সব সময়ে বিশুদ্ধ সোনা দিয়া! প্রস্তুত হইত না; অস্ত ধাতুমিশ্রিত মেকী সোনা দিয়া প্রস্তত 
হইত, কিম্বা কেবল রূপা অথবা অগ্-কিছুদ্বারা প্রস্তুত হইত। দুইচারিটি উক্তিতে কেবল 
নিফ শব ব্যবহার না করিয়] “কাঞ্চনং নিফং১৩ “হিরণ্যনিষ্কান্ঠ১৪ 'শাতকুন্তস্য শুদ্ধন্ত শতং 
নিষ্ষান্১ৎ এইভাবে নিষ্ষশব্ধকে বিশেষণযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি মনে 


৬ মালাঞ্চ সমুপাদার কাঞ্চনীং সমলঙ্কৃতাম্‌। আদি ১৮৫।৩০ । আদি ৭৩।২.৩। অনু ৮৪৫১ 

৭ সববর্ণ চিত্রেষু বরাঁসনেযু। উ ১৬ । আদি ১৯৬২ | সভা ৫৬।২৪। উ ৮৯ ৮। অনু ১১৯১৪ 

৮ সভ] চ সা মহারাজ শাতকুম্তময়দ্রমা ৷ সভা ৩২১ । উ ১২ 

৯ ক্ষযশ্চ কুর্চশ্চ সৌবর্ণে ষচ্চান্নছ্পি কৌরব । ইতাদি। অশ্ব ৭২১০,১১ 
১* দরদৃশুন্তৌরণান্যাত্র শীতকুভ্তময়ানি তে। ইত্যাদি । অশ্ব ৮৫।২৯,৩০ 
১১ কলসান্‌ কাঞ্চনান্‌ রাজন । আঁশ্র ২৭১২ । সভা ২৯১৮ | সভা ৫১।৭। সভা ৫২।৪৭ | বন ২৩২।৪২,৪৪ 
১২ আদি ২২১।৬৯। বন ৩৭1১৯ | বন ২৩।২। বি ৩৮1৪৩ । ভ্রৌগ ১৬1২৬ । দ্রোণ ৮1১৭ 

শ1 ৪৫1৫ অস্ব ৮৯৮ (আরও বহুস্থানে নি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার়।) 
১৩ দ্রোণ ৮০।১৭ 
১৪ বন ২৩২ 


১৫ বি ৩৮৪৩ 


১৪৪ মহাভারতের সমাজ 


করা যায় যে, নিষ্ক শব্দে সব সময়ই সোনার মোহরবিশেষকে বুঝাইত; তাহা হইলে এই 
সকল বিশেষণের দ্বারা “সোনার নিষ্ক” এইবপে প্রকাশ কবিবার কোন সার্থকতা থাঁকে 
না। খাঁটি সোনাদ্বাবা নিশ্মিত-_ এই অর্থ প্রকাঁশ করিবার জগ্য স্বর্ণ, কাঞ্চন প্রভৃতি শব্দকে 
বিশেষণরূপে যদি প্রয়োগ কর] হইয়! থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উল্লিখিত সন্দেহ 
অমূলক নহে; মেকী সোনার নিফও তঙ্কালে প্রচলিত ছিল। আঁর বিশেষণ শব্দগুলিকে 
কেবল ব্যাবর্তকরূপে গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে, অগ্ভ ধাতুর দ্বারাও নিফ তৈয়ার করা 
হইত। কিন্ত তাহা যেন খুব সঙ্গত মনে হয় না। কারণ, বহুস্থলে বিশেষণ-প্রয়োগ না 
করিয়া কেবল 'নিষ্ক' শব্দের প্রয়োগই করা হইয়াছে । 

রূপার থালা__ রূপার নিম্মিত বস্তর মধ্যে একমাত্র থালার উল্লেখ দেখিতে 


পাই। ১৬ 

তামার পাত্র_- প্রয়োজনীয় নান! বাঁসনপত্র তামা দিয়াও প্রস্তুত করা হইত ।১৭ 

কাসাঁর বাসন-__ কীসার বাসনের বিষয় দুই তিন জায়গায় উল্লেখ করা হইয়াছে । 
গো-দোহনের পাত্র এবং ভোজনপাত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।১৮ 

লৌহশিল্প-__ লোহার ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে ছিল। যুদ্ধে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রায় সবই লোহার দ্বারা প্রস্তত। সংসারষাত্রা নির্বাহের জগ্যও দা, 
কুড়াল, কোদাল, বাসী প্রভৃতির প্রচলন বেশ ভালরূপেই ছিল ।১৯ 

লোহ। দিয়া বড়শি তৈয়ার কর! হইত। বড়শি দ্বারা মত্হ্তশিকাঁর তখনও প্রসিদ্ধ 


ছিল ।২০ 
মণিমুক্তীদির ব্যবহার-_ অলঙ্কার ছাডাও রাজসভায় যে-সকল আসবাবপত্র 
থাকিত, সেইগুলি বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত হইত। নৃপতিদের পাশাখেলার গুঁটিও বেদূর্য্য- 
নিম্মিত। যুদ্ধে ব্যবহার্য খঙ্জের বীটকেও কেহ কেহ মণি দ্বার প্রস্তত করিতেন ।২১ 
দস্তশিল্প-_ হাতীর দাত দিয়া নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হইত । খড়ের বাট, 
যোদ্ধাদের শরীরের আবরক বিচিত্র কবচ, পাশাখেলার গুটি, শয়নের খাট, বসিবার আসন, 


১৬ উচ্চাবচং পাঠিবভোজনীয়ং পাত্রীধু জান্ব নদরাজতীযু॥ আদি ১৯৪।১৩ 
১৭ পাত্রমৌছুশ্বরং গৃহা মধুমিশ্রং তপোধন । অনু ১২৫।৮২ | বন ৩৭২ । অনু ১২৬।২*। আশ্র ২৭১২ 
১৮ দক্ষিণার্থং সমানীতা রাজভিঃ কাংস্তদোহনাঃ । সভা ৫৩।৩। শা ২২৮।৬* 
অনু ৫৭।৩*। অনু ৭১৩৩ । অনু ১৪1৬৬ 
১৯ কুদ্দালং দীত্রপিটকম্‌। শা ২২৮৬* | বন ১০৭।২৩ 
তখৈব পরশুন্‌ শিতান্‌। সভ] ৫১২৮ 
বান্তৈকং তক্ষতো বাহুম্‌। আদি ১১৯।১৫ 
২* মৎস্তে। বড়িশমীয়সম্‌। উ ৩৪।১৩। বন ১৫৭৪৫ 
২১ মণিপ্রবেকোত্মরত্রচিত্র! | উ ১২। বি ১২৫ 
খড়গং মণিমর়ৎসরুম্‌। দ্রেণ ৪৭৩৭ 


শিল্প ১৪৫ 


এবং একপ্রকার খেলার পুতুলের উল্লেখ দেখিতে পাই। ধনিসমাঁজেই এই সকল শিল্পের 
আদর ছিল।২২ নাগরাজ বাস্থকি পাতালপুরীতে ভীমসেনকে দিব্য নাগদস্তে শয়ন করিতে 
দিয়াছিলেন।২৩ ধনিগণ দত্ত দ্বার। ছাঁতাব শলাক! প্রস্তুত করাইতেন। সম্ভবতঃ হস্তিদস্তই 
এই সকল শিল্পে ব্যবহৃত হইত ।২৪ 

অস্থি ও চন্ম শিল্প-_বিভিন্ন প্রাণীর চামডা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের আবশ্তকীয় দ্রব্য 
নিন্সিত হইত। গাত্ভীর (গণ্ডারের ) পৃষ্ঠবংশ দিয়া প্রস্তুত বলিষ! অর্জনের ধনুর নাম 
'গাণ্ীব ২৭ গরুর অস্থি, চন্দ, লোম প্রভৃতির দ্বারা নানাবিধ প্রযোঁজনীষ দ্রব্য প্রস্তত হইত | 
কিন্ত কি প্রকারে কোন বস্ত প্রস্তুত হইত, তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। উল্লিখিত 
হইয়াছে, চাঁমডা, অস্থি, শিং এবং লোমের দ্বারাও গরু আমাদের বহু উপকার করিয়া 
থাকে ।২৬ 

অসির সঙ্গে চন্দ নামে এক প্রকার শস্্রের উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়; তাহা ঢাল 
(গণ্ডারের চামডায় নিম্মিত শন্ত্রবিশেষ ) বলিয়াই মনে হয়| বাঁঘেব চামড়া দিয়া গজকম্বলের 
(কুথ, হাতীর উপরে বসিবার গদি ) আচ্ছাদন দেওয়া হইত |২৭ 

চন্ত্পাছকার বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন প্রাণীর চর্ম 
দিয়া প্রস্তুত হইত, তাহার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ।২৮ 

ছন্র এবং চর্দ্পাছুকার জন্মবিবরণ সম্বন্ধে অন্থশীসনপর্ধে ৯৫তম ও ৯৬তম অধ্যায়ে 
একটি উপাখ্যান লিখিত হইযাছে। মহি জমদগ্রি ধন্ুব্বষ্ভার অনুশীলন কবিতেছেন। 
তাহার পত্রী রেণুকা নিক্ষিপ্ত বাঁণগুলি কুডাইযা পত্তির হাতে তুলিযা দিতেছেন। বেলা 
দুইপ্রহর। রেণুকা পায়ের নীচের উত্তপ্ত বাঁলুক' আর মাথার উপর প্রথর রৌদ্রের দৌরাত্ম্য 
সহা করিতে না পারিয়া এক গাছের ছায়ায় একটুক্ষণ বিশ্রাম করিযা বাণসহ স্বামীর সমীপে 
উপস্থিত হইলে স্বামী বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলেন। রেণুকা স্্ধ্যদেবের অমান্ৃষিক 
অত্যাচারের কথা বলিলে খষি ক্রুদ্ধ হইয়! স্থ্য্যকে সমুচিত ফল দিবার জগ্ত ধুতে বাণসন্ধীন 
করিবামাত্র স্ধ্য ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হুইযা করজোডে বলিলেন, “ধাষিবর, 
জগতের. উপকারের জন্যই এইরূপ করিতে বাধ্য হই।৮ তাবপর খষিকে শিরন্ত্রাণস্বরূপ 
ছত্র এবং পাদত্রাণের জন্য চর্দ্পাঁছুকা উপহাব দিয়া সথর্য্য অব্যাহতি লাত কবিলেন। ছত্র 
এবং চর্দপাছুকার অতি প্রাচীনত্ব ও পবিজ্রতা খ্যাপনের উদ্দেশ্টে হয়ত এই উপাখ্যানটি 
রচিত হইয়া থাকিবে। 


২২ শুচ্বাদস্তৎসরূনসীন। সভা! ৫১1১৬, ৩২ । ভী ৯৬1৫০ বি ১২৫ | শা ৪০191 উ ৪৭1৫ বি ৩৭২৯ 
২৩ ততত্ত শরনে দিবে নাগদন্তে মহাভুজঃ। আর্দি ১২৮৭২ 
২৪ সমুচ্ছি তং দ্তশলাকমস্ত স্থপাুরং ছত্রমতীব ভাতি। ভী ২২৬ 
২৫ এষ গ্রাণ্তীময়শ্চাপঃ ॥ উ ৯৮1১৯ দ্রষ্টব্য নীলক। 
২৬ পরস। হুবিষা দ্ধ শকৃত। চ1থ চরণ | 
অস্থিভিশ্ো পকুর্ধ্বস্তি শৃঙ্গৈর্বালৈশ্চ ভারত ॥ অনু ৬৬৩৯ 
২৭ বৈযাস্পরিবারিতান্‌। বিচিত্রীংশ্চ পরিস্তোমান্‌। সভা। ৫১৩৪ 
২৮ ন্বহামানায় বিপ্র।য় যঃ প্রযচ্ছতুাপানহৌ। ইত্যাদি। অনু ৯৬২৭ 


১৪৯ 


১৪৬ মহাভারতের সমাজ 


চামড়! দিয়া এক প্রকারের জলপাব্রও প্রস্তুত করা হইত ।২৯ হরিণ এবং মেষের চামড়া 
দিয়! উৎকৃষ্ট আসন তৈয়ার করা হইত । চীনদেশেও উৎ্রুষ্ট অজিন পাওয| যাইত। এতদেশে 
কাষ্বোজের (আফগানিস্থানের উত্তর পূর্ববাংশ ) কদলীমৃগ-চর্মের বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত অজিন 
খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।৩০ 
ছত্র ও ব্যজন-_ ছত্রের ব্যবহারও তখনকার দিনে বিলক্ষণ জানা ছিল। কিন্তু 
ছত্র কাঁপড দিয়া বা কোন প্রকারের পাতা অথবা অগ্ কিছু দিয়া! প্রস্তুত হইত, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলিবাঁর উপায় নাই। 
ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল ছত্র ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির বেশ জাঁকজমক 
ছিল। সাধারণতঃ সাদা রংএর ছাতাই তৎকালে নিম্মিত হইত। যে কয়েকটি উদাহরণ 
আছে, সবই সাদা রংএর | 
একশত (অসংখ্য অর্থেও শত সহম্রাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়) শলাকা দিয়া ছাতার 
কাঠামে! তৈয়ার করা হইত। কোন কোন স্থলে শলাকাগুলি দন্তনিম্মিত। সম্ভবতঃ এই 
প্রকার বাহুল্যও আভিজাত্যের অঙ্গরূপে সম্প্রদায়বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের 
ব্যবহার্য্য ছত্র সম্বন্ধে কোনও বর্ণন! পাওয়া যাঁয় না ।৩১ 
দ্ধক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, সকল বীরেব মাথার উপরেই” সাদা রংএর প্রশস্ত এক- 
একটি ছাতা । হাঁতী এবং রথের উপরেও শ্বেতচ্ছত্র শোভা পাইত ।৩২ 
তালবৃস্তের (হাতপাখা ) উল্লেখ নানাস্থানেই পাওয়া যাঁয়।৩৩ 
চামর ও পতাকা-_ রাজামহারাজাদিগকে চামরের দ্বারা ব্যজন করা হইত। 


সাদা, লাল, কাল প্রভৃতি নানাবর্ণেব চাঁমবের বর্ণনা পাঁওযা যাঁয়। সভামণ্ডপ রথ প্রভৃতিকে 
সুসজ্জিত করিতে নানাবর্ণের পতাকা ব্যবহার করা হইত। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে 
শোতাযাত্রাদিতেও চামর পতাকা প্রভৃতির আড়ম্বর কম ছিল না। পতাকাগুলি নানাবর্ণে 
রঞ্জিত এবং জীবজন্ত, বৃক্ষলতা প্রভৃতির চিত্র দ্বারা স্থশোভিত 1৩৪ 

কুশাসন__ মুনিখষিগণ সাধারণতঃ কুশীসনেই উপবেশন করিতেন। কুশনির্দিত 


২৯ দৃতেঃ পাদাদিবোদকম্‌ | উ ৩৩।৮১ 
৩০ শুভ্র! বিপ্রোত্তমার্থাণি রাঙ্কবাণাজিনানি চ। সভা ৫১1৯, ২৭ 
অজিনানাং সহম্্াণি চীনদেশোন্তবাঁনি চ ॥ উ ৮৬।১০ 
কদলীমুগমোকানি কৃষ্ণহ্ঠ।মারুণানি চ। 
কান্ছেজঃ প্রাহিণোত্বন্মৈ'*১॥ সভা! ৪৯১৯ । সা ৫১৩ 
৩১ পাতুরেণা তপত্রেণ ধিংয়মাণেন মূর্ধণি। ভী)১1১৪। অশ্ব ৬৪।৩। আঁশ্র ২৩৮ 
সমুচ্ছি তং দস্তশলাকমন্ত সুপাঁওুরং ছত্রমতীব ভাতি ॥ ভী ২২।৬। বন ২৫১৪৭ । অনু ৯৬।১৮ 
৩২ শ্বেতচ্ছত্রীণ্যশোভন্ত বারণেধু রথেষুচ। ভী ৫০1৫৮ 
৩৩ তালবৃস্তান্যুপাদায় পর্যাবীজন্ত সর্বশঃ। অনু ১৬৮১৫ | শা ৩৭৩৬ | শা ৬1৩২ 
৬৪ শ্বেতচ্ছব্রঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ হুপাতুরৈঃ | বন ২৫১৪৭ । সভা ৫২1৫ | সভা ৫৩১৩, ১৪। 
দ্রোণ ১*৩ তম অ। শা৩৭৩৬। শা ১৮ 


শিল্প ১৪৭ 


বুষী (আসন) দ্বারা অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হইত। কোন কোন স্থলে কুষ্ণসারচর্ে 
কুশীসনকে আচ্ছাদিত করা হইত 1৩৫ 

উশীরচ্ছদ-_ শীম্মকালে ব্যবহারেব জন্য চাদরের গ্ভায় একপ্রকার আচ্ছাদন 
বীরণমূল দ্বারা প্রস্তুত করা হইত। এই শিক্পটি যে কিরূপ আক্কৃতির ছিল, ঠিক বুঝা যায় 
না 1৩৬ 

শিবিকাঁ__ অভিজাত ঘরের মহিলাগণ দূবে কোথাও যাইতে হইলে শিবিকায় 
চডিয়া যাইতেন। শব প্রভৃতি বহনেও শিবিকা ব্যবহৃত হইত । কি কি উপাদানে শিবিকা 
প্রস্তুত করা হইত, তাহার কোনও উল্লেখ প।ওষা যাঁয় না। সম্ভবতঃ কাঠ এবং বাঁশই ছিল 
প্রধান উপকরণ। মানুষই শিবিকা বহন করিত, সুতরাং বেশী ভারী কোনও ধাতুদ্রব্য দ্বারা 
নিশ্চয়ই প্রস্তত হইত না, ইহা অনুমান করা যায় ।৩৭ 

রথ-- প্রায় সমস্ত রথের বর্ণনাতেই দেখিতে পাই, ঘোড়া রথ টানিত, আর একজন 
সারথি ঘোঁডাগুলিকে চালাইতেন। কোন কোন বথ বায়ুবেগে চালিত হইত। রথের 
নীচে চাকা থাকিত। নিন্ীণপ্রণালী সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন 
রথের বাহক চারিটি ঘোডা। রথগুলি বিচিত্র চিত্র, পতাকা, ধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা স্থশোভিত 
হইত।৮ কোঁন কোঁন রথের ধ্বজচিহ্ন দেখিয়া দৃব হইতেই আরোহী পুরুষের পরিচয় পাওয়া 
যাইত। অর্জুন, ভীম্ম, দ্রোণাচার্ধ্য, কৃপ, ছুর্যযোধন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বীরপুরুষদের রথে 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধ এক একটা! চিহ্ন ছিল ।৩৯ | 

উট, অশ্বতর (খচ্চর ) এবং গাধা দ্বারাও রথ চালান হইত ।৪* গরু দ্বারা গাড়ী চালান 

হইত। কিন্তু সেই গাড়ীর আকৃতি আধুনিক গরুর গাড়ীর মত ছিল কিনা বলিবা'র উপায় 
নাই। ঘুধিঠির প্রথম বলীবর্দ-বাছিত রথে নগরে প্রবেশ করেন।৪১ 

স্থাপত্য-শিল্প__ নূতন বাড়ীঘর প্রস্তুত করিবার পূর্বে বাস্ত মাপিবার নিয়ম ছিল। 
শাঙ্জীয় বিধান অন্ুসাঁবে বাস্তভিটা মাপিবার ব্যবস্থা করা হইত। কোনও বিশেষজ্ঞ স্ুপপ্ডতিত 
ব্যক্তি বাস্তর পরিমাপ করিতেন। নূতন কোন নগরের পত্তন করিতেও মাপের নিয়ম ছিল। 
প্রথমতঃ শান্তিপাঠ করিয়া কাজ আরম্ভ করা হইত 1৪২ , 


৩৫ কৌশ্থীং বৃষ্তামাস্ম্ব যথোপুষম্‌। ইত্যাদি । বন ১১১১৭ । বন ২৯৪1৪ । শা! ৩৪৩৪২ 
৩৬ ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদবাজনানি চ। শা ৬*।৩২ 
৩৭ ততঃ কম্ঠাসহশ্রেণ বৃতা শিবিকয়া তদ?1। আদি ৮০২১ | আদি ১২৭।৭| আদি ১৩৪। ১২। বন ৬৯২৩ 
৩৮ ফানৈর্াটকচিত্রৈশ্চ । আদি ২১৯।৫। সভা ২৪।২১ 
৩৯ বি€ধ৫শঅ। 
৪* উ্টবুরযুক্তীনি যাননি চ বহন্তি মাম্‌। অনু ১১৮১৪ । আদি ১৪৪1৭ 
৪১ শ্বদতাঞ্চ শুণোমোনং গোপুত্র।ণ।ং প্রতোগ্ভতীম্‌। অনু ১১৭।১১ 
যুক্তং যোড়শভিরগেঁ!ভি; পাওুরৈঃ শু গলক্ষণৈঃ | শা ৩৭।৩১ 
৪২ ততঃ পুণ্যে শিবে দেশে শাপ্তিং কৃত্বা মহীরখাঃ । 
নগরং মাপরামান্ঘ্বৈপাপ়নসুরোগম ॥ আদি ২*৭।২৯। আদি ১৩৪।৮। অঙ্খ ৮৪১২ 


১৪৮ মহাভারতের সমাজ 


যে কয়েকখানি প্রাসাদ এবং গৃহের নির্ধীণের বর্ণনা পাই, তাহার সবগুলিই রাজা- 
মৃহারাজাদের। সেইগুলির কারুকাধ্য ও চাকচক্য পাঠকদিগকে বিমুগ্ধ করে। গৃহপ্রস্তত- 
প্রণালী সেই যুগে বেশ উচ্চ ধরণের ছিল। 
আদিপর্কের ১৩৪ তম অধ্যায়ে হস্তিনাপুরীতে পরীক্ষা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিম্মিত 
প্রেক্ষাগারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মণি যুক্তা বৈদৃধ্য প্রভৃতি রত্বরাজিথচিত, দিব্য 
শাতকুস্তময় বিশাল গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। ১৪৪ তম অধ্যায়ে জতুগৃহের চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে। শণ, সর্জরস, দ্বৃত, জতু প্রভৃতি আগ্রেয় দ্রব্যসম্তারে গৃহখানি প্রস্তত। দ্বৃত, তৈল, 
বসা প্রভৃতির সঙ্গে মৃত্তিকা মিশাইয়া দেয়ালগুলিতে প্রলেপ দেওযা হইয়াছিল। গৃহখানি 
চতুঃশাল এবং অত্যন্ত মনোরম। শিল্পী পুরোচন দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় জতুগৃহ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। অশিব গৃহখানির নাম ছিল_-শিব 1৪৩ 
ঘুধিষ্টিরাদির মঙ্গলের নিমিত্ত বিছুবের প্রেরিত একজন খনক গৃহখানির মধ্যে কপাটঘুক্ত 
একটি অনত্ভিবুহৎ গর্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন ।88 
আঁদিপর্কের ১৮৪ তম অধ্যায়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা বণিত হুইয়াছে। নগরের 
ঈশানকোণে সমভূমির উপর চতুদ্দিকে প্রাসাদের দ্বারা পবিবেষ্টিত সভাগৃহ। প্রাকার এবং 
পরিখাধুক্ত, দ্বার তোরণ প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডিত, নানাবিধ মণিকুট্রিমভূষিত, স্থবর্ণজালসংবীত, 
অগ্দামসমবচ্ছন্ন, শতদ্বারবিশিষ্ট সভাগৃহখানি সুসজ্জিত, অগুরুধুপিত, চন্দনসিক্ত, বুধাতু- 
বিচ্ছুরিত হিমালযশৃঙ্গেব মত শোভিত হইতেছিল। দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাগুবগণ 
যখন ধৃতরাঁষ্টেব আহ্বানে হস্তিনাপুবীতে গেলেন, তখন পুনবাষ যাহাতে ছুষ্যোধনাদির সহিত 
বিবাদ না হয়, সেই শুভ উদ্দেশ্ঠে ধতরাষ্ট্র খাগুবপ্রস্থে নূতন নগর স্থাপন করিয়া বাস করিবার 
জগ্ঠ পাণ্ডবগণকে আদেশ করিয়াছিলেন । পাগুবগণ ধৃতরাষ্ট্রেব আদেশে কৃষ্ণ সহ খাওববনে 
উপস্থিত হইয়া বনকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিলেন 8৫ 
শুভলগ্নে পুণ্যপ্রদেশে শান্তিবাচনেব অনন্তর মহর্ষি দ্বৈপায়ন-গ্রমুখ পুরুষগণ নগরের 
পরিমাপকাধ্য সম্পন্ন করিলে প্রসিদ্ধ শিলীরা নির্াণকর্মে লিপ্ত হইলেন। চারিদিকে 
সাগরসদৃশ পরিখা এবং আকাশচুম্বী প্রাকার প্রস্তুত হইয়াছিল। সাদা বৃহৎ মেঘখণ্ডের মত, 
অথবা নির্ধল জ্যোত্শ্নার মত নগরের চিত্তবিমোহন শোভা । মন্দরোপম গোপুরের দ্বারা 
সুরক্ষিত সৌধমালার সৌন্দর্য যেন পাতালপুরীর “ভোগবতী” অপেক্ষাও অধিকতর । 
বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা স্থুসংবূত পাঁঞুর গৃহশ্রেণী স্বর্গপুরীর মত বিরাঁজিত ।৪৬ 
নগরের চারিদিকে বিবিধ বৃক্ষলতা-পরিশোভিত রম্য উদ্চান প্রভৃতির চিত্রও আমরা 
ইন্্রপ্রস্থের বর্ণনাতেই দেখিতে পাই। আত্ম, আমাতক, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুরাগ, ' 


৪৩ নিবেদয়ামাস গুহং শিবাথ্যমশিবং তদ1। আদি ১৪৬।১১ 
৪৪ কপাটযুক্তমজ্ঞাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত । আদি ১৪৭১৭ 
৪৫ ততন্ডে পাওবাস্তত্র গত্বা কষ্ণপুরোগমাঃ। 

মওয়াঞ্চক্রিরে তদ্‌্বৈ পরং সব্গবদচু।তাঃ ॥ আঁদি ২০৭২৮ 
৪৬ আর্দি ২৯৭ | ২৯-৩৬ 


শিল্প ১৪৯ 


নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, আমলক, লোধ, অস্কোল জঙম্ব, 
পাটলা, কুঞ্জক, অতিমুক্তক, করবীর, পারিজাত এবং আরও নানাপ্রকার বৃক্ষের ফলপুষ্প- 
গন্ধে নগরখানি ভরপুর ? যেন নিত্যই বসস্তোৎসব চলিতেছে। মত্ত কোকিলকুলের কৃজনে ও 
ময়ূরের কেকারবে সদা মুখরিত । লতাগৃহ, চিত্রগৃহ প্রভৃতির দ্বারা স্থশৌভিত মনোমুগ্ধকর 
উদ্যানগুলি পদ্মোৎ্পলম্থগন্ধি নির্দ্ল বারিপৃর্ণ জলাশয়, হুদ, বাগী প্রভৃতির দ্বারা সমধিক 
শোভিত হইতেছিল। অরণ্যের ভিতরে লতা প্রতানবেষ্টিত পুঙ্ষরিণীগুলি হংস, কারও, 
চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পাখীদের যেন লীলানিকেতন। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম লীলাপর্ববত- 
সমূহ নগরের সৌন্দর্যকে অধিকতব বৃদ্ধি করিয়াছিল ।৪৭ 
ুধিষ্ঠিরের সভামণ্ডপের বর্ণনা অতিশয় মনোমুগ্ধকর । সভাখানি শিললিকলার নৈপুণ্যের 

প্রকৃষ্ট নিদর্শন | অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ দানবশিল্পী ময় শ্রীকৃষ্ণের আদেশে হন্্রপ্রস্থে 
সভামণ্ডপ নিন্দ্মাণ করেন। মগ্ডপখানির আকৃতি ঠিক বিমানের মত। ইচ্ছা করিলে 
স্থানান্তরিত করা চলিত। সরাইতে হইলে আট হাজার শক্তিশালী পুকষের প্রয়োজন 
হইত ৪৮ 

পুণ্যদিবসে শুভলগ্নে ক্ুতকৌতুকমঙ্গল শিল্পিশ্রেষ্ঠ পায়সের দ্বারা সহ ্রাহ্মণকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ ধন দান করিয়া সভার স্থান মাপিতে আরম্ভ করেন। 
চতুর দশ হাজার হাত ভূমি জুড়িয়া, অর্থাৎ আধুনিক মাঁপে একশত পঁচিশ বিঘা জমির উপর 
মণ্ডপটি নিম্মিত হয ।৪৯ | 

কৈলাসপর্ধতে দাঁনবরাজ বৃষপর্বার যে মণিমঘ যজ্ঞণ্প ময়-দানব নির্মাণ 
করিয়াছিলেন, তাহার উপাদান বিন্দূসরোবর হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যুধিষিরের সভা 
নির্মাণের প্রারন্তেই শিল্পিবর অর্জুনের নিকট হইতে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বিচিত্র রত্তাবলী 
আহরণের নিষিত্ত বিন্দুসবোবরের তীরে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে বুষপর্বার 
সভামণ্ডপের স্ফাটিক উপকরণ, স্ুবর্ণবিন্দুচিত্রিত গদা (ভীমসেনের জন্য ) এবং দেবদত্ব- 
নামক বারণ শঙ্ আনয়ন করিলেন। উপকরণ আহরণান্তে দিব্যমণিময় সোনার 
স্ণাধুক্ত আকাঁশচুখ্ধী বিচিত্র মণ্ডপ প্রস্তুত হইল।** মণ্ডপের প্রাকার তোরণ প্রভৃতি সবই 
ছিল রত্রময়। সভার ভিতরেই শিল্পী ময় নানাবিধ মণিরত্ব দিয়া কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তত 
করিলেন। তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলির পাপংড়ি বৈদূ্যময় এবং নাল মণিময়। নানাজাতীয় 
পক্ষী, কৃন্ধ, মতস্ত প্রভৃতিও প্রস্তুত হইল ; সবই মণিমুক্তা এবং সোনা দিয়া নির্ষ্মিত। জলাশয়ে 
ক্ষটিকের সোপান । মধ্যে মধ্যে সত্য সত্যই ছুই চারিটি জলাশয় খনন করিয়া তাহাতেও পল্ন, 
উৎপল গ্রতৃতি স্থগন্ধি জলজ কুস্থমের চারা লাগান হইল। হংস, কারগুব, চক্রবাক 'প্রভৃতি 


৪৭ আদি ২০৭।১১-৪৮ 
৪৮ বিমানপ্রতিমাং চক্রে পাগুবন্ত শুভাং স্ভীম্‌। সভা ১১৩1 সভ ৩২৮ 
৪৯ পুণোহহনি মহাঁতেজা; কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ | ইত্যাদি | সভা ১১৮-২* | সভা ৩২৩ 
৫০ তত্র গত্বা স জগ্রাহ গ্াং শঙ্খঞ্ ভারত। 
স্কাঁটিকঞ্চ সভাত্রব্যং যদাসীছ্‌ ষপর্ববণঃ | ইতাদি | সভা ৩১৮-২৭ 


১৫৩ মহাভারতের সমাজ 


পাখীরও থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পীর নিপুণতায় আসল এবং নকল স্থির করিয়া 
উঠা অনেকের পর্ষেই কঠিন হইয়াছিল।« স্বয়ং কুরুপতি ছুূর্যোধন রত্রময় প্কটিকচ্ছাদ 
কৃত্রিম জলাশয়কে সত্য মনে করিয়া কাঁপড-চোপড় গোছাইতে ছিলেন, তখন ভীমের 
স্মিগহান্ত তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। অতঃপর একবার ঠকিয়! আসল জলাশয়কেও 
কৃত্রিম মনে করায় অঙ্জুন, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং অন্তাগ্ঘ মহ্লাগণের উচ্চহান্তের মধ্যে ভিজা 
কাপড়-চোপড় ত্যাগ করার সময় পূর্বব্যথা যেন শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছিল। 

নির্মল শিলা এবং স্ফষটিকের ভিত্তির স্বচ্ছতায় সেইগুলিকে বহিণির্মনের দ্বার মনে 
করিয়াও দুর্যোধন, সহদেব ও ভীমসেনের নিকট উপহসিত হইয়াছিলেন; নিজের 
মাথাতেও কম আঘাত পান নাই। স্বযং কুরুপতির যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণের যে 
্রান্তি ঘটিবে, তাহা খুবই সম্ভবপর ৫২ 

সেই সভা নিক্ধীণ করিতে চৌদ্দমাসেরও কিছু বেশী সময় লাগিয়াছিল।*ত স্তস্ত ছাড়াও 
প্রাসাদনিন্নাণের কৌশল শিল্লিসমাজে পরিজ্ঞাত ছিল।৫৪ ঘুধিঠিরের রাজন্যযযজ্জে 
সমাগত বাজন্যগণ যে-সকল প্রাসাদে স্থান পাইয়াছিলেন, সেই সকল প্রাসাদের শোভাঁও 
অতুলনীয় । অনুচ্চ শ্বেতপ্রীকাঁরের দ্বার প্রত্যেক তবন পরিবেষ্টিত, ভবনগুলি অগুকগন্ধী, 
মাল্যভূষিত এবং মহার্ধরদ্রখচিত, দেখিতে হিমালয়ের শিখরের মত |৫৫ 

যুধিষটিরের সভাগৃহের কারুকার্য দেখিযা ঈর্ঘ/ান্বিত ছুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের অন্ুমতিক্রমে 
হস্তিনাপুরীতে এক সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নান! দেশের স্থপ্রসিদ্ধ শিলিগণকে 
আব্বান করিয়! শতদ্বার, সহত্স্থৃণ, রত্রখচিত বিচিত্র সভামওপ নিন্মীণ করিবার জগ্য ধৃতরাষ্র 
আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার আদেশে এক ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রস্থ একটি স্থানে 
হাজার হাজার শিলীর দ্বারা নানাবিধ মহার্থ উপকরণে সভাগৃহ এবং উদ্ানাদি প্রস্তুত 
হইয়াছিল ।৫৬ 

দবারকাপুরীর যে চিত্র অস্কিত হইয়াছে, তাহাও অতি মনোরম | পুরীর চারিদিকে 
নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ভীয়মান, হিমালয়-শিখরোপম শ্বেতপ্রাসাদসমূহে পুবীখানি 
স্শৌোভিত। (অন্তাস্ঠ বর্ণন! ইন্দরপ্রস্থের মত। )৫৭ 
পাঁতালপুরীর একটিমাত্র বর্ণনাতেই অলোকপামান্ এশ্বধ্য এবং শিলবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। নানাবিধ প্রাসাদ, হন্ধ্য, বলভী, পষ্টশাল৷ প্রভৃতিতে পাতালপুরী স্থসজ্জিত ।৫৮ 


৫১ সভা! ৩য় অ। 

৫২ সভা ৫০1২৫-৩৬। সভা ৪৭1৩-১৩ 

&৩ ঈদৃশীং তাং সভাং কৃত্ব। মাসৈঃ পরিচতুর্দিশৈঃ।  সভাও।৩৭ 

৫৪ শুত্ৈন চ ধৃতী সাঁতু শাঙতী নচ সা ক্ষরা। | সভা ১১1১৪ 

৫৫ দছুত্তেষামীবসথান্‌ ধশ্মরাজহ্য শীসনাৎ। ইত্যার্দি। সভা ৩৪।১৮-২৪ 
৫৬ সম1 ৪৯৪৭-৪৯ | সমন্ভ। ৫৬।১৮-২২ 

৫৭ পুরী সমস্তাদ্বিছিতা সপতাক1 সতোরণা । ইত)াদি। বন ১৫।৫-১১ 
৫৮ আদি ৩১৩৩ 


শিল ১৫৬ 


কালকেয়-দৈত্যগণ হিরণ্যপুর নামে একটি পুরীতে বাস করিত। আকাশে অবস্থিত 
বলিয়া তাহার অপর নাম ছিল 'খপুর' । সম্ভবতঃ খুব উচ্চে কোনও পর্বতের উপর পুরীটি 
অবস্থিত ছিল। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, তিন কোটি দৈত্য সমুদ্রে ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
বাস করিত) তাহাদের নাম ছিল 'নিবাতকবচ+। অর্জুন সেই প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে 
বুদ্ধে বধ করেন।৯ সমুদ্রজাহাজকে হুর্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
তিনকোটি শবও সম্ভবতঃ কোন বড় সংখ্যার বোধক, বস্তৃতঃ তিন কোটির বোৌধক নহে । 

মত্ম্তরাজের সভার দৃণ্তও চমত্কার | মণিরত্রচিত্রিত বিচিত্র সভায় স্তুবর্ণথচিত বরাসন- 
সমূহ শোভা পাইতেছিল।৬০ 

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহের বর্ণনায় দেখা যায়, পাওুর-প্রাসাদশ্রেণীপরিবেষ্টিত বিচিত্র 
গৃহখানি বহু কক্ষ্যায় বিতক্ত। ধৃতরাষ্্ী চতুর্থ কক্ষ্যায় বাস করিতেন ।৬১ দুর্য্যোধন ছুঃশাসন 
প্রমুখ রাজপুত্রগণের গৃহোপকরণেও মণি, মুক্তা, সোনা প্রভৃতিই বেশী ছিল। প্রত্যেকখানি 
গৃহ যেন কুবেরভবনের সমান ।৬২ 

যুদ্ধের প্রারস্তে ছুর্যযোধন যে শিবির প্রস্তত করাইয়াছিলেন, তাহ! দেখিতে ঠিক হস্তিনা- 
পুরের মতই ছিল। শতশত হুূর্গ উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শনূপে শোভিত হইতেছিল। 
অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াও শিবিরের সহিত হস্তিনাপুরের পার্থক্য স্থির করা সম্ভবপর 
হইত না ।৬৩ 

পাগুবপক্ষেও কৃষ্ণের অধিনাযকতাযষ কুকক্ষেত্রে শিবির, পরিখা প্রভৃতি নির্মিত 
হইয়াছিল । শিবিরকে প্রভৃততর কাষ্ দ্বারা ছুরাধর্ষ কর! হইল। প্রত্যেকটি শিবিরকে মহার্হ 
এক-একথানি বিমানের মত দেখাইতেছিল। শত শত শিল্পী যথাযোগ্য বেতন পাইযা কাজ 
করিতেছিলেন ।৬৪ 

সন্তান্ত অভ্যাগতের আগমন উপলক্ষ্যে পথিমধ্যে সভাগৃহ নির্মাণ করা হইত। কৃষ্ণ 
যখন সন্ধির প্রস্তাব করিবার নিষিত্ত উপপ্নব্য হইতে হস্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ত্রের আদেশে 
পথিমধ্যে রমণীয় দেশে অনেকগুলি সভামণ্ডপ নিশ্মিত হয়। বিচিত্র মণিমুক্তীথচিত 
মণ্ডপসমূছে বিচিত্র আসন, বস্ত্র গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি বহু দ্রব্য স্থসঙ্জিত ভাবে বিগ্যস্ত 
হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'বৃকস্থল গ্রামের সভাখানি নানাবিধ রত্বদ্ধারা নিশ্মিত হওয়ায় 


৫৯ বন ১৭৩ তম অ। 
নিষাতকবচ। নাম দানব) দেবশত্রবঃ । 
সমুদ্নকুক্ষিমা শ্রিত্য ছুর্গে প্রতিবসন্ত।ত । বন ১৬৮৭২ 
৬০ সভা তু সা মংস্তপতেঃ সমৃদ্ধ! মণি প্রবেকোত্তমরত্রচিত্রা । ইতাদ্দি | উ ১1২ 
৬১ পাঁওুরং পুগুরী কাঁক্ষঃ প্রীসাদৈরুপশোভিতম্। ইত্যাদি । উ ৮৯1১১,১২ 
৬২ শা96 শঅ। 
৬৩ ন বিশেষং বিজশনন্তি পুরস্ত শিবিরস্ত বা। ইত্যাদি । উ ১৯৭।১৩,১৪ 
৬৪ খানয়ামাস পরিখাং কেশবন্তত্র ভারত । ইত্যাদি। উ ১৫১1৭৯-৮৩ 


১৫২ মহাভারতের সমাজ 


সকলেরই মন হরণ করিতেছিল। শল্যকে স্বপক্ষে পাইবার জন্য ছু্যোধনও পথিমধ্যে 
ঠিক সেইরূপ সভামগ্ডপ প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন 1৬৫ 

ুদ্ধাদিতে জয়লাত করিয়া বীরগণ যখন নগরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন খুব 
জাকজমকের সহিত নগরের সাজসজ্জা করা হইত। বিশিষ্ট অভ্যাগতের শুভাগমন 
উপলগ্ষ্যেও তাহার অভ্যর্থনাস্বরূপ নগব, রাজপথ প্রভৃতি স্থসজ্জিত হইত; পাঁতুর মাল্য ও 
পতাকাদ্বারা রাজপথকে অলম্কৃত করা হইত। সংস্কৃত রাজমার্গ ধূপের স্থুগন্ধে আমোদিত 
থাকিত। প্রাসাদগুলি স্বগন্ধিচর্ণ নানাবিধ পুষ্প, প্রিষঙ্কু ও মালাদাম দ্বাবা! ভূষিত হইত। 
নগরের দ্বারে চুর্ণাদি দ্বারা শুর্লীকৃত পুষ্পাদিবিভূষিত পূর্ণকুন্ত স্থাপিত হইত । চতুদ্দিকে 
ধ্বজপতাকা-সঙ্জিত নগর অভ্যাগতের স্বাগত অভ্যর্থনার সুচনা করিত। জলসেচন করিয়া 
পথকে স্বথগম্য করা হইত। কুরুকষেত্র-দুদ্ধের পর শ্রীক্কষ্ণের দ্বারকাপুরী প্রবেশের সময় 
রৈবতকপর্তে উৎসব চলিতেছিল। তদ্ুপলক্ষ্যে পর্বতের যে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া 
যাঁয়, তাহা উৎ্কুষ্ট শিল্পকচির নিদর্শন 1৬৬ 

নানাপ্রকার রত্ব দ্বারা স্বশোভিত গিরিকে যেন রত্ুমষ কোশের দ্বারা সংবৃত 
দেখাইতেছিল। স্ববর্ণমাল্য এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, বিচিত্রবন্ত্রশোভিত, দিকে দিকে 
সৌবর্ণদীপরৃক্ষম্সঙ্জিত গিরির গুছানির্ধর-প্রদেশসমৃহকেও ঠিক দিনের মত দেখাইতেছিল। 
ঘণ্টাযুক্ত পতাকাগুলি চতুদ্দিকে স্ত্রী এবং পুকষদের দবাবা সঞ্চালিত হুইয়৷ বিশেষ একটি 
গীতের সচনা করিতেছিল। হষ্ট পুকষ ও মহিলাগণের গানে, শব্দে, সুরা! মৈরেয় সন্দেশ প্রভৃতি 
তক্ষ্যপেয়ের প্রাচুর্যে, রৈবতক সেই দিন দেবলোকের অপরূপ এশ্বর্ষ্যে মহিমাস্থিত |৬৭ 

পটগৃহ ( তাবু )-- দুর্য্যোধন জলক্রীভা করিবার জন্য গঙ্গার ধারে পটগৃহ তৈয়ার 
করাইয়াছিলেন। একই তাবুব ভিতরে বন্থ প্রকোষ্ঠ নির্ীণ কর! হইযাঁছিল 1৬৮ 

উড়,প ( ভেল! )-_ অতি প্রাচীন ঘুগে দীর্ঘতমাখষিকে তাহার পুত্রগণ তাহাদের 
জনশীর আদেশে এক ভেলার সহিত বাঁধিয়া গঙ্গাতে ভাসাইয়া দেন। ন্ুতরাং ভেলার 
ব্যবহার খুব প্রাচীন কাল হইতেই ছিল। কি কি উপকরণে ভেলা প্রস্তত হইত, তাহার কোন 
প্রমাণ মহাভারতে পাই নাই।৬৯ 

মপ্তুষ! ( পেটিকা )__ কর্ণ জন্মিবামাত্র কুস্তীদেবী মোম্দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত 
একটি মঞ্জ.বার মধ্যে সগ্ঠোজাত শিশুকে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়! দেন।৭০ 


৬৫ ততো দেশেষু দেশেষু রমণীয়েু ভাগশ। 
সর্ব্বরত্বসমাকীর্ণাঃ সভাশ্চজুরনে কশঃ | উ ৮৫1১৩-১৭ | উ ৮1৯-১১ 
৬৬ অভিযানে তু পার্থস্ত নরৈন গরবাঁসিভিত। 
নগরং রাজমাগাশ্চ যথাবৎ সমলম্ৃতাত ॥ শা ৩৭।৪৫-৪৯ | উ ৮৬১৮ । বি ৬৮২৩-২৬ 
৬৭ অলঙ্কৃতস্ত সগিরিনণনারূপৈবিচিন্তিতৈঃ ॥ ইত্যাদি । অঙ ৫৯৫-১৫ 
৬৮ ততে। জল-বিহারার্থং কারয়ামাস ভারত। 
চৈলকম্বলবেশ্সননি বিচিত্রাণি মহান্তি চ ॥ ইত্যাদ্দি। আদি ১২৮/৩১,৩২ 
৬৯ বছোড়পে পরিক্ষিপা গল্গায়াং সমবাস্থজন্‌॥ আদি ১৪1৩৯ 
৭ মঞ্জ,যায়াং সমাধার স্বান্তীর্ণায়াং সমস্ততঃ ॥ ইতাদি। বন ৩*৭।৬,৭ 


শিল্প ১৫৩ 


নৌকা- নৌ-শিলের ছুই চারিটি উল্লেখ মহাভারতে আছে। সত্যবতী যমুনা- 
নদীতে খেয়ানীর কাজ করিতেন ।৭১ 

জতুগৃহে আগুন লাগার পর সমাতৃক পাওবগণ কৃত্রিম স্ুরঙ্গের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে 
উপস্থিত হইলেন। তারপর মহামতি বিছুরের প্রেরিত বিশাল নৌকায় চড়িয়! গঙ্গার অপর 
পারে উপস্থিত হন। সেই নৌকাখানি ছিল-_ বাতসহ, যন্ত্র এবং পতাকাযুক্ত, উর্দিক্ষম 
ও স্ব | প্রবল ঝড়ের মধ্যেও নৌকাখানি ডুবিবার আশঙ্কা ছিল না। যন্ত্র শবের দ্বারা 
কোন বন্তকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। টাকাকার নীলকণ্ঠ 
বলিয়াছেন, খুব ঝড়ের সময় নৌকাস্তম্তক লৌহলাঙ্গলময় সামুদ্রক প্রসিদ্ধ একপ্রকার বস্ত ৷ 
(নঙ্গব কি?) পতাকা বোধ করি বাদাম। টীকাকার বলিয়াছেন, পতাকাধুক্ত নৌকা 
বায়ুবেগে চলিলেও ঢেউ নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। মোটকথা, তখনকার 
সময়ে নৌকা নির্বাণ এবং চালনার সকল ব্যবস্থাই লোকের পরিজ্ঞাত ছিল।৭২ 

অর্জুন নিবাতকবচদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রে যাঁন; সেখানে তিনি 
পর্ববতোপম বিরাট উম্মিমালার মধ্যে অসংখ্য রত্বপূর্ণ নৌকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাতে 
অঙ্গুমিত হয়, সেই নৌকাগুলি ভীষণ বারিধিবক্ষে আপনার অস্তিত্ব বজীয় রাঁখিবার মত 
উপকরণে প্রস্তুত হইত, এবং সম্ভবতঃ সেইগুলিকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপোতের একই পর্য্যায়ে 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে 1৭৩ 

হরিবংশের বিষ্ুপর্ধে বুষ্িবংশীয়গণের নানাপ্রকার নৌকার বর্ণনা কর হইয়াছে। 
ক্রৌঞ্চেব ন্যায়, শুকের ্তায়, গজের গ্তাষ বিচিত্র রকমের নৌকা তাহাদের ছিল। নৌকার 
মধ্যেই প্রাসাদোপম গৃহ নিম্সিত হইত, নৌকাগুলির বর্ণ সোনার স্তায় উজ্জল ।- বুষ্ণিগণ 
সেইসকল নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে বিহাব করিতেন ।৭৪ 

পূর্তৃশিল্প-_ বাপী, কুপ, তড়াগ, জলাশয় প্রভৃতি খনন করা ধর্রুত্যের অঙ্গরূপে 
বিবেচিত হইত। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে প্রিয়জনের সদ্‌গতি কাঁমনায়ও এই সকল কাঁজ করা 
হইত। বিশেষতঃ এই সব কাজে বিশেষ লক্ষ্য রাখা ধনিসম্প্রদায়ের অবশ্ঠকর্তৃব্য বলিয়। 
কথিত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে বু উদ্দাহরণ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন 
জলাশয়াদির পুনঃসংস্কার বা পঙ্কোদ্ধার ধনিকসম্প্রদায়ের অগ্ঠতম কর্তৃব্যকর্থ্বের মধ্যে গণ্য 
ছিল।৭৫ 


৭১ শুশ্রাযার্থং পিতুন্ণাবং বাহয়ন্তীং জলে চ তাম্‌। আদি ৬৩৬৯ । আদি ১*৫।৮ 
৭২ ততো বাতসহাং নাবং যন্থযুক্তাং পতাকিনীম্‌। 
উম্মিক্ষমাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুত্তীমিদমুবাচ হ॥ আদি ১৪১।৫ | আদি ১৪৯।৫| সভা ৬৫।২১ 
৭৩ নাবঃ সহশ্রশস্তত্র রত্বপূর্ণাঃ সমস্ততঃ ৷ বন ১৬৯।৩ 
৭৪ ক্রৌঞ্চচ্ছন্দাঃ শুকচ্ছন্দ গঞ্জচ্ছন্দীস্তখাপরে । 
কর্ণধারৈগৃ'হীতান্তা নাবঃ কার্তন্বরোজ্ছলাঃ। ইত্য।দি। বিষ প ১৪৭ তম অ। 
«৫ কৃপারামদভাবাপ্যে ব্রাঙ্মণীবসথাত্তধা.। ইত্যাদি। আদি ১*৯।১২। আদি ১২৮৪১ 
উদ্চিষ্ট্যোদ্দিষ্ তেষাঝ চক্রে রাজৌত্্দেহিকস্‌। 
দভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধান্তটাকানি চ পাওবঃ ॥ শা ৪২।৭।শ। ৬৯1৪৬,৩৩ 


স্১৩ 


১৫৪ মহাভারতের সমাজ 


জলযন্ত্-_ হস্তিনাপুরে উদ্ানবনের বর্ণনায় একটি যন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 
টাকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, সেই যন্ত্রটি শতধার জলযন্ত্র;ঃ যাহা হইতে যুগপৎ অসংখ্য ধারা 
উৎসারিত হইয়া তুষারের মত সমস্ত গৃহখানিকে আর্দ্র করিয়া দেয়। সেই যন্ত্রকে ইচ্ছামত 
খোলা ও বন্ধ করা যাইত। তাই বল! হইয়াছে, যন্ত্রটি “লাঞ্চারিক”, অর্থাৎ সঞ্চারযোগ্য ।৭৬ 

কাণ্ঠশিল্প _ জতুগৃহনির্শীণে দাঁরুর উল্লেখ আছে।*৭ কাঠ, তৃণ প্রভৃতি উপকরণে 
গৃহনির্ধীণের ব্যবস্থা তখনও ছিল ।+৮ বসিবার নিমিত্ত কাষ্ঠাসনও ব্যবহার করা হইত ।৭৯ 

বস্ত্রশিল্প-_ বস্ত্রশিল্পের আলোচনায় দেখিতে পাই, তৎকাঁলে নানা রকমের 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তত হইত। দেশের কোন কোনস্থানে এ শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। যুধিষিরের রাজ্য়যজ্ঞে কান্বোজের (পূর্বোত্তর আফগানিস্থান ) রাজা যে বন্ত 
উপটৌকন দিয়াছিলেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। মেষের লোমে প্রস্তত 
(ও), মৃষিকাঁদির রোমদ্বারা প্রস্তুত (বৈল) এবং বিড়ালের লোমে প্রস্তুত (বার্ধদংশ ) 
বহুমূল্য অনেকগুলি বস্ত্র তিনি উপটৌকন দেন।৮' বস্ত্রের তন্তর মধ্যে মাঝে মাঝে সক্ষম স্বর্ণ 
তন্তও ছিল, অথবা স্থববর্ণবিন্দু দ্বাবা বস্ত্রগুলি চিত্রিত ছিল। বাহলী দেশে (সিদ্ধুনদ এবং শতদ্র 
প্রভৃতি নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই দেশের নাম ছিল বাহলীক। উ ৩৯1৮০ নীলকণ্ 
টাকা ।) এবং ভারতের বাহিরে চীনদেশে তৎকালে নানাপ্রকীর পশমী, রেশমী ও পট্রবন্ত্ 
উৎপন্ন হইত। মেষের লোম এবং হরিণের লোম দিয়া উৎকষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত । বিশেষতঃ 
সেইগুলিতে নানারূপ চিত্রগুচ্ছাদি চিত্রিত হইত। পাটের এবং কীটজ রেশমের পদ্মবর্ণ 
হাঁজার হাজার বস্ত্র যুধিষির উপহার পাইয়াছিলেন। বস্ত্রগুলি অত্যন্ত মন্থণ ছিল 1৮১ 

কান্বোজের কম্বলও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ।৮২ বৈরাম, পারদ, আভীর প্রমুখ 
অভ্যাগতগণও অন্তাগ্ উপহারের সহিত বিবিধ কম্বল উপচঢৌকন দিয়াছিলেন। সিংহলবাসী 
আগন্তকগণ যুধিষিরকে বু কুথ (করিকম্বল ) উপহার দিয়াছিলেন।৮৩ উল্লিখিত কয়েকটি 
উদ্বাহরশে যদিও কার্পাসবস্ত্ের উল্লেখ কর! হয় নাই, তথাপি তৎকালে তাহা ছিল না, এই 


৭৬ জালৈরযন্ত্ৈং সাঞ্চারিকৈরপি। আদি ১২৮৪০ 

৭৭ দীরূণি চৈব হি। আদি ১৪৪।১১ 

৭৮ তৃণচ্ছন্নানি বেশ্মানি পঙ্কেনাথ প্রলেপয়েৎ। শা ৬৯1৪৭ 

৭৯ রুচিরৈরাসনৈত্তীর্ণাং কাঞ্চনৈর্দীরবৈরপি । উ ৪৭1৫ 

৮* তর্ণান্‌ বৈলান্‌ বার্দংশান্‌ জাতরূপপরিক্ৃত।ন্‌। 
প্রাবারাজিনমুখ্যাংস্চ কাম্বোজঃ প্রদদৌ বহুন্‌। সভা! ৫১1৩ 

৮১ ***বাহলীচীনসমুদ্তবম্‌। 
ধর্ণঞণ রাঙ্কবকৈৰ পটজং কীটজং তথা । ইতাদি / সভা! ৫১।২৬১২৭ 
বাসে! রক্তমিবাবিকম্‌। শা ১৬৮।২১ 

৮২ কাম্বোজঃ প্রাহিপোগন্মৈ পরার্ধ্যানপি কম্বলান্‌। সম্ভা ৪৯1১৯ 

৮৩ শতশশ্চ কৃথাংস্তত্র সিংহল1ঃ সমূপাহরন্‌ । সভা ৫২৩৬ 
কম্বলান্‌ বিবিধাংশ্চৈব । সভা ৫১১৩ 


শিল্প ১৫৫ 


কথা বল! চলে না । মহারাজকে উপটৌকন দেওয়! হইতেছে, স্থুতরাং দাতৃগণ আপন আপন 
দেশের উৎকৃষ্ট বস্তই দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক স্থানে বলা হইয়াছে, “কার্পাসের 
কাপড় বাতীত'৮৪ নানা রকমের মস্যণ কাপড় দেওয়া হইয়াছিল । এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, 
কার্পাসের কাপড় ছিল নিত্য ব্যবহারের উপযোগী, এই কারণে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ 
করা হয় নাই। কুচিভেদে সাদা, লাল, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র ব্যবহার করা 
হইত। (“পরিচ্ছদ ও প্রসাধন” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ) যুধিষ্টিরের যজ্ঞে সিংহল হইতে ধাহারা 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল মণিযুক্ত 1৮৫ 

হাতীর দাত ও কাপড় দিয়া একরকম পুতুল (খেলনা ) তৈয়ার করা হইত, একস্থানে 
শুধু উল্লেখ পাওয়া যায়।৮৬ 

ভীমসেনের পূর্বদিক বিজয়ের বর্ণনায় দেখিতে পাই, তিনি বাঙলাদেশের পুণ, 
(উত্তর বঙ্গ), তাত্রলিপ্ত (তমনুক), কর্ট, স্ুহ্গ ( দক্ষিণরাঢ় ) প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া লৌহিত্যে 
(ব্রহ্মপুত্র নদ ) গমন করেন। সেখানে শ্রেচ্ছ রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে নানাপ্রকার কর আদায় করেন। পূর্ববদেশ হইতে তিনি চন্দন, অগুরু, বন্ত্ 
মণি, মুক্তা, কম্বল গ্রভৃতি অসংখ্য বস্ত প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। ইহাতে 
অনুমিত হয়, ধনসম্পদে এবং বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি শিল্লে পূর্বদেশও (বাঙলা ও আসাম ) কম 
ছিল না ।৮৭ 

উত্তরকুরু জয় করিয়া ধনঞ্জয় প্রভূত করপণ্য আদার করিয়াছিলেন। তাহাতেও দিব্য 
বন্্, দিব্য আভরণ, ক্ষৌম, অজিন প্রভৃতি ছিল ।৮৮ 

সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনিও পাণ্য, কেরল, অন্ধ,, কলিঙ্গ, 
উষ্লুকণিক প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উপঢৌকন স্বরূপ প্রচুর চন্দন, অগ্ুরুকা্ঠ, দিব্য আতরণ, 
মহার্থ বস্ত্র, মণি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মলয় ও দর্দ'র দেশবাসিগণ ম্বগন্ধি বহু 
উপায়নের সহিত নানা জাতীয় সুঙ্ষমবস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন।৮৯ 

নকুল পশ্চিমভারতে পঞ্চনদ, অমরপর্বত, উত্তরজ্যোতিষ, দিব্যকট প্রভৃতি স্থান জয় 
করিয়া বিস্তর ধনরত্ব সংগ্রহ করেন। নকুলের প্রাপ্ত বস্ত্র মধ্যে বস্ত্রের উল্লেখ নাই। 
কাম্বোজের বস্ত্র কম্বল প্রভৃতির প্রকর্ষতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

এইসকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ভারতের সকল প্রদেশেই নানাপ্রকার বস্ত্র গম্তত 


৮৪ শ্রক্ষং বন্তরমকীর্পাসম্‌। সভা ৫১২৭ 
৮৫ সংবৃত] মণিচীরৈজ্ত । ইতাদি | সভা ৫২৩৬ 
৮৬ পাঞ্চালিকা । বি ৩৭২৯ । দ্রষ্টব্য নীলকণঠ। 
৮৭ সভা ৩শ অ। 
৮৮ ততো দিব্যানি বস্ত্াণি দিব্যান্তাঁভরণাঁনিচ। 
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তন্ত তে প্রদদুং করম্‌ ॥ সভা ২৮১৬ 
৮৯ মলয়ানদর্দ,রাচৈর চননাগুরুসঞ্চয়ান্‌। 
মণিরতানি ভাম্বস্তি কাঞ্চনং নুল্ষবস্ত্রকম ॥ সত ৫২1৩৪ 


৯৫৬ মহাভারতের সমাজ 


হইভ। কোন কোন স্থান এই বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রাজহুয়ে সিংহল, 
চীন প্রভৃতি দেশের উপটৌকনের বাহুল্যে মনে হয়, প্রতেযক দেশেই আপনাদের প্রয়োজনীয় 
বন্ত্রাদি শিল্পদ্রব্য পর্ধ্যাপ্ত পরিযাণে উৎপন্ন হইত। 

ধর্্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে দেশজ বস্ত্রাদি__ পার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার 
পর তাঁহাকে ক্লান করাইয়া নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপুর্বক শুর্লবস্ত্রের দ্বারা সর্বাতোভাবে 
আচ্ছাদন করা হইয়াছিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বস্ত্রেরে আরও একটা বিশেষণশব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । শব্দটি দেশজ |”৯০ 

দেশজাত শুক্লুবস্ত্রের দ্বারা শবকে আচ্ছাদিত করা হয়। এখানে “দেশজ” শব্দটি 
প্রণিধানযোগ্য | যে-সব প্রদেশে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত, “দেশ” শব্দে সেই সব দেশকে 
বুঝাইতে পারে । কিন্তু শবের মুখ্য ক্ষমতা অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি হইতে সেই অর্থ পাওয়া যায় 
না। চীন সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতেও নানাজাতীয় পণাদ্রব্য ভারতে আসিত, যুধিষ্টিরের 
রাঁজশয়যজ্ঞে প্রাপ্ত উপটৌকনের আলোচনা কবিলে তাহা জানিতে পারা যায়। ভারতের 
মধ্যেও প্রত্যেক প্রদেশেই বস্ত্রাদি শিলেব প্রসার ছিল, তাঁহা আলোচিত হইয়াছে । ম্তরাং 
সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও বাজপবিবাবে সকল দেশের উৎ্কুষ্ট বন্ত্রই ব্যবহৃত 
হইত, এই অনুমান করা যাইতে পারে । কিন্ত পারলৌকিক কৃত্য প্রন্ৃতি ধর্মসংক্তান্ত অন্থুষ্ঠানে 
স্বদেশজাত বন্ত্রাদিকে পবিব্রতর মনে করা হইত কি না তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। 
“দেশজ এই বিশেষণ পদটির সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে সব্বাগ্রে সেই অর্থই আমাদের 
মনে জাগে । মশ্যণ, চি্ধণ এবং চিত্রবিচিত্রের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কান্বোজের 
বস্ত্র সেই সময়ে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তথাপি ইন্্প্রস্থ এবং তন্নিকটব্তা 
স্থানে প্রস্তত বন্ত্রকে বুঝাইতেই “দেশজ' শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে বোধ করি । 

শিকা__ শিকাশিলেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত নির্ধাণপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই 
জানা যায় লা।৯৯ 

মধু ( ফলজ, বৃক্ষজ ও পুষ্পজ )-_ বৈরাম, পারদ, আতীর, কিতৰ প্রভৃতি 
পার্বত্যজ তীয় অভ্যাগতগণ রাজস্ুয়যান্ঞে উপাষনস্বরূপ যে-সকল দ্রব্য আনিয়াছিলেন, 
সেইগুলির মধ্যে ফলজাত মধুই প্রধান ছিল। ফলের নাম এবং প্রস্ততপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই 
জানা যায় না। বৃক্ষের রস হইতে একপ্রকার মছ্য প্রস্তত করা হইত, তাহার নাঁম 
“মৈরেয়? | বৃক্ষের নাম ও প্রস্তত প্রণালীর উল্লেখ করা হয় নাই । হিমালয়ের পাদদেশ হইতে 
সমাগত পার্বত্যগণ স্বাছু পুষ্পমধু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। (আজকাল আসামের 
খাসিয়াপাহাঁড়ে উৎকৃষ্ট কমলামধু পাওয়া যায়। )৯২ 








৯* অথৈনং দেশজৈঃ শুক্রৈর্বাসোভিঃ সমযোজয়ন্‌। আদি ১২৭২০ 
৯১ শৈকাং কাঞ্চনভূষণম্। সভা ৫৩।৯ 

৯২ ফলজং মধু। সভা] ৫১।১৩ 

মৈরেরপানানি। বি ৭২২৮ 

ছিমবংপুষ্পজখৈণব স্বাদু ক্ষৌদ্ং তখা ব₹ু। সভ1 ৫২1৫ 


শিল্প ১৫৭ 


শিল্পরক্ষায় রাজাদের কর্তব্য-_স্পষ্টতঃ যে সব শিলের নাম পাওয়া যায়, 
সেইগুলির যথাযথ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যুদ্ধের ব্যবহার্ধ্য শক্তির বিষয় 
প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে । দেশে শিলের যাহাতে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, সেই 
দিকে রাজাদের দৃষ্টি ছিল। রাজধর্থ্ের বর্ণনায় বলা হইয়াছে, শিল্পিগণকে উপযুক্ত বৃত্তি 
দিয়! পোষণ করা রাজাদের অবশ্যকর্তব্য |৯৩ 

রাজসভায় শিল্পিগণের যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাহারা ধনাঢ্যদেব দ্বারা উৎসাহিত 
হইয়া আপন আপন কার্যের উৎকর্ষসাধনে যনোধষোগী হইতেন। দরিদ্র শিল্পিগণ যাহাতে 
অর্থাভাবে কষ্ট না পান, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাজাদেব ধর্শের মধ্যে গণ্য । ন্যুনকল্পে 
চারি মাস পারিবারিক খরচ চাঁলাইবার উপযোগী বৃত্তি এবং শিল্পোপকবণ রাঁজকোষ 
হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পিগণও রাজসন্ভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন এবং কেহ 
কেহ রাজধানীর ভিতরেই বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। সর্ববিধ শিল্পেব উন্নতি এবং 
প্রসারের নিমিত্ত রাজার! অবহিত থাকিতেন।৯৪ 

ধনী শিল্পসিগণ হইতে কর আদায়-_ শিল্পকার্যের দ্বার! ধাহারা বেশ ধনী হইয়া 
উঠিতেন, শিল্পের আয়ের একটা আন্থুপাতিক হিসাবে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বাজকর 
দিতে হইত। রাজা তাহাদের শিল্ের আয়, উন্নতি, প্রপার প্রসৃতি নিপুণভাবে লক্ষ্য 
করিতেন। বিশেষ অনুসন্ধানে ধাহাদের আয় বেশ মোটা রকমের মনে হইত, তাহাদের 
উপরেই শিল্পকর ধার্ধ্য করিতেন। কিন্তু কোথাও যাহাতে উৎপীড়ন না হয়, কর ধার্য 
করিতে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জগ্য রাজগণকে বিশেষভাবে সাবধান করা হ্ইয়াছে। 
অতিরিক্ত ধনতৃষ্ণায় যাহাতে মূলোচ্ছেদ না হয, সেই বিষয়ে রাজাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ 
সাবধানবাণী প্রধুক্ত হইযাছে। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ধনী শিল্পী ব্যতীত অগ্যদের নিকট 
হইতে কর গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।৯৫ 

শিল্পের সমাদর-_ দেশে শিল্পের যে বিশেষ সমাদর ছিল, তাহার প্রমাণ উল্লিখিত 
প্রত্যেক বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। শিল্প রক্ষা করিবার ভার ধনীদের উপর গ্চন্ত থাকিলেও 
সাধারণ জনগণ এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। সভাপর্কে যুধিষ্টিরের রীজস্থয়যজ্জে যে 
সকল শিল্পী আপন অ।পন শ্রেষ্ঠ শিল্প উপায়নরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তীহারা কাহারও 
প্রেরণায় এরূপ করিয়াছিলেন, তেমন কোন প্রমাণ নাই। স্ুতবাং বলা যাইতে পারে, সেই 
সকল বস্তর নির্্মীণে শিল্লিগণের স্বাভাবিক আগ্রহই ছিল। যুদ্ধের শস্ত্রীদি উপকরণ একমাত্র 


৯৩ শিল্পিনঃ শ্রিতান্। সভা ৫1৭১ 
৯৪ যন্ত্রৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা শিল্লিধনুদ্ধরৈঃ। সভা! ৫1৩৬ 

সর্ধব-শিল্পবিদন্তত্র বাসায়ভাগমংস্তদা । আদি ২*৭।৭* 

দ্রব্যোপকরণং কিঞ্িৎ সর্ব্বদা সর্ববশিল্লিনাম। ইত্যাদি । সভা! ৫1১১৮, ১১৯ 
৯৫ উৎপত্তিং দানবৃন্তিঞ্ণ শিল্পং দপ্প্রেক্ষা চাসকৃৎ। 

শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতিক রয়ে ॥ ইত]াদি। শ। ৮৭১৪-১৮ 


১৫৮ মহাভারতের সমাজ 


দেশশাসকদের আদেশে বা প্রয়োজনে এবং মণিমুক্তা প্রভৃতির অলঙ্কারাদি ধনীদের 
ব্যবহার্্যরূপে নির্দিত হইলেও গৃহাদি স্থাপত্যশিল্প, প্রয়োজনীয় লৌহ ও কাংস্তশিল্ল এবং 
বস্ত্রাদি ধনিদরিদ্রনিবিবশেষে আব্ঠক হইত। ম্বতরাং এইগুলির উন্নতির মূলে রাজতন্ত্রের 
সহানুভূতি থাকিলেও সাধারণ সমাঁজই এইগুলির অষ্টাঃ সাধারণের আগ্রহ, প্রয়োজন 
এবং উৎসাহেই এই গুলির হৃষ্টি, প্রসার এবং উন্নতি সাধিত হইত। 

পার্বত্য জাতির মধ্যেও বস্ত্র, ক্থল, অজিন, কুথ প্রভৃতি শিলের বিলক্ষণ উন্নতি 
চলিতেছিল। শিল্লিশ্রেষ্ঠ ময়কে "দানব বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা ঠিক বুঝা যায় 
না। তীহার নিবাস ছিল খাগুবপ্রস্থে, খুব জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ; দানবরাজ বৃষপর্বার সভামণ্ডপের 
সহিত তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। এই সব কারণেই কি তিনি দানববংশীয়? 
ময়ের শিল্ননিপুণ তায় মনে হয়, সম্ভবতঃ তৎ্কালে ভদ্রসমাজ অপেক্ষা সাধারণ সমাজে বা 
তথাকথিত দাঁনবাদি নীচ সমাজে শিল্পবিগ্ঠায় শক্তিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল, 
হয়ত তীহারাই স্থাপত্যাদি শিল্পে গুরুস্থানীয় ছিলেন। 

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশংসা__ অর্থের প্রশংসাচ্ছলে অজ্ঞুন বলিয়াছেন, 
ধর্ম এবং কাম, অর্থ ছাড়া টিকিতে পারে না। এই সংসার কর্ধভূমি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য 
ব্যতীত ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। স্থৃতবাং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিই সমস্ত 
উন্নতির মূল। সমাজের আধিক উন্নতির মূলে এই তিনটি ।৯৬ 


আহার ও আহাধ্য 


প্রত্যেক প্রাণীকেই শরীররক্ষার নিমিত্ত আহার করিতে হয়; মান্থষের আহার শুধু 
শরীররক্ষার জগ্ নহে। আহারের সহিত মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে, মনের উপরে খাগ্ের 
প্রভাব খুব বেশী । 
প্রকৃতিভেদে আহার্যভেদ-__ যে আহীার্্য আমু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি 
বর্ধন করে, যাহা রসাল, স্িপ্ধ, স্থির এবং হ্ৃ্ধ তাহাই সাল্িকপ্রক্ৃতি লোকের প্রিয় । কটু, 
অশ্্, লবণ, অত্যুঞ্চ, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষবীধধ্য, রসশূ্ঠ রূক্ষদ্রব্য এবং বিদাহী দ্রব্য রাজসপ্রকৃতির 
প্রিয়খাগ্ভ। এইজাতীয় আহার্ধ্য হইতে নানাবিধ রোগের আশঙ্কা । যাহা যাতযাম (এক 
প্রহরের বেশী সময় পূর্বে পাক করা ) রসশূ্, পৃতি, পধ্য.ষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অমেধ্য তাহাই 
তামসপ্রকৃতির লোকদের প্রিয় খাদ্য ।১ 
আরও এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, আহারে সংযম থ!কিলে পাপ নাশ হয়। পাপ 
পুণ্য যাহাই হউক, আহারের সংযমে শরীর সুস্থ থাকে এবং অনেক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা 


৯৬ কর্পুডৃমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্ত প্রশস্ততে। 
কৃষিবাপিজ্যগোরক্ষং শিল্পানি বিবিধানি চ॥ ইত্যাদি । শা ১৬৭১১,১২ 
১ আযুঃসন্ববলারোগ্য-থ গ্রীতিবিবদ্ধনাঃ ॥ 
রন্তাঃ দ্গিদ্ধাঃ স্থির! হন্ভা আহারাঃ সান্বিকপ্রিয়াঃ । ইত্যাদি । ভী ৪১1৮-১, 


আহার ও আহার্ষ্য ১৫৯ 


পাওয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য । শরীর ও মনের অনুকূল খান গ্রহণ করিবার উপদেশরূপে 
এই সকল উক্তি।২ 

আহারে ক্ষুধাই প্রধান উপকরণ-__ এই কথাটি বাউলা এবং ইংরেজী ভাষায়ও 
প্রবচনরূপে প্রচলিত আছে। মহাভারতে বলা হইয়াছে, ক্ষুধা থাকিলে অরুচি হয় না, 
খাগ্যকে হ্বাছু বলিয়া মনে হয় ।৩ 

ছইবারমাত্র ভোজনের বিধাঁন__ সাধারণতঃ দিনের বেলা একবার এবং 
রাত্রিতে একবার, এই ছুইবারমাত্র ভোজনের নিয়ম ছিল। কেহ কেহ অগ্য সময়ও 
খাইতেন। ধাহাঁর! মাত্র ছুইবাঁর আহার্্য গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকে 'সদৌপবাঁসী” বলা 
হইত।৪ ছুইবারমাত্র খাওয়ার অনেক প্রশংসা এবং ফলকীর্তনের বাহুল্যে মনে হয়, 
তখনও সাধারণসমাঁজে দুইবার খাওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। প্রচলিত হইলে এত 
প্রশংসা করার কি প্রয়োজন ? 

ব্রীহি ও যব প্রধান খাছ্-_খাছ্যের মধ্যে ধান্য ও যবই প্রধান। সর্ঝত্রই 
ভোজনে অন্নের আয়োজন দেখিতে পাই । যবের দ্বারা কি ভাবে কোন খাসি প্রস্তুত হইত, 
তাহা জানা যায় না।৫ 

অন্যান্য খাছ্য-- পিঠা, গুড়, দধি, দুগ্ধ, স্বত, তিল, মৎস্, মাংস, নানাজাতীয় 
শাক, তরকারী প্রভৃতি খাগ্যের নাম গৃহীত হইয়াছে । হবিবংশের এক স্থানে নানাবিধ 
খাগ্ভের উল্লেখ আছে; আচার, নানাজাতীয় টক এবং সরবৎ এব বর্ণনাও সেখানে দেখিতে 
পাই ।৬ 

মাংসভক্ষণে মতভেদ-_ মাংসভক্ষণের নিন্দা ও বিধান ছুইই কীন্তিত হইয়াছে । 
উদ্াহরণে দেখিতে পাই, প্রায় সকলেই মাংস খাইতেন। নিন্দাচ্ছলে বলা হইয়াছে, 
যিনি কোন প্রাণীর মাংস আহার করিয়া আপনার দেহের মাংস বৃদ্ধি করিতে চান, তিনি 
অতি ক্ষুদ্র ও নৃশংস। যাহারা মাংস খাওয়ার নিমিত্ত প্রাণিহত্যা করেন, তীহাঁরাও 
জন্মাস্তরে নিহত হন।৭ 


২ আহারনিয়মেনীস্ত পীঁপ্যা শাম্যতি রাজলঃ। শা ২১৭১৮ 
৩ ক্ষুৎ স্বাচৃতীং জনয়তি । উ ৩৪1৫০ 
৪ সায়ং প্রাতম্মনব্যাণামশনং দেবনিরন্মিতম্‌। 

নাস্তরা ভোজনং দৃষ্টমুপবাসী তথ! ভবেৎ ॥ শা ১৯৩১ | অনু ৯৩১*। অনু ১৬২৪, 
৫ ব্রীহিরসং যবাংশ্চ। অনু ৯৩।৩৩,৪৪ 

যৎ প্রথিব্যাং ত্রীহিষবম্। আদি ৮৫1১৩ 
৬ অপুপান্‌ বিবিধাকারান্‌ শাকানি বিবিধানি চ। ইত্যাদি । অন্বু ১:৬২ 
শালীক্ষুগোরনৈ | ইতাদি। অশ্ব ৮৫1২১ 
মাংসানি পন্কানি ফলায়িকানি। ইত্যাদি । হরি, বিষ প ১৪৮তম অ। 
স্বমাংসং পরমাংসেন যো' বর্ধাযিতুমিচ্ছতি | 
নাস্তি কদ্র তরত্ম্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ ॥ ইত্যাদি। অনু ১১৬।১১-৩৬ 


এটি 


১৬৩ মহাভারতের সমাজ 


পক্ষান্তরে মাংসব্যবহারের উদাহরণও মহাভারতে অল্প নহে। ব্রাঙ্গণও মাংল ব্যবহার 
করিতেন। যুধিষ্টির রাজস্ুয়ঘন্জে ব্রাহ্মণগণকে বরাহ এবং হরিণের মাংস দিয়াছিলেন।৮ 
বনবাসকালে পাগুবগণ ফলমূল এবং মাংস আহার করিতেন। মাংসই তাহাদের প্রধান 
অবলম্বন ছিল।* ধূতরাষ্ ঈর্ধ্যায় জর্জরিত দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা! করিতেছেন, “মাংসভাত 
( পোলাও ) খাও, তথাপি কেন তুমি দিন দিন এত কৃশ হইতেছ ?””১০ 

যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ্যজ্ঞে সংগৃহীত আহার্যের মধ্যে পশুপক্ষীও একটা বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে ।১১ মৌধলপর্কে উল্লিখিত আছে, অন্ধক ও বুষ্জিবংশীয় নরপতিগণ 
বড় মাংসপ্রিয় ছিলেন।১২ এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সমাজে 
মাংসের প্রচুর ব্যবহার ছিল এবং তাহ উৎকৃষ্ট খাগ্রূপে বিবেচিত হইত। 

নৈধমাংসেব ভক্ষণে দোষ নাই-_ পুর্বে মাংসতক্ষণের প্রতিকুলে যে-সকল 
উক্তি পাওয়1 গিয়াছে, মাংসের নিন্দা করা সেইগুলির উদ্দেশ্ত নহে, অবৈধ মাংস আহারের 
নিন্দা করাই আসল উদ্দেম্ত। মহাভারতে কতকগুলি মাংসকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা 
হইয়াছে। পিতবলোকের পাবলৌকিক তৃপ্তিব উদ্দেশ্তে পশুবধ নিষিদ্ধ নহে, ইহা বিহিত, 
স্থতরাং বৈধ 1১৩ বিহিত মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষিত মাংস এবং ব্রাঙ্গণের উদ্দেশ্তে হত পশ্ত- 
পক্ষীর মাংস আহার করা অবৈধ নহে ।১৪ 

মন্ত্রস্কত সমস্ত মাংসকেই হবিঃ বলা হয। শাস্তরাম্থসারে মাংস ভোঁজন কবা দূষণীয় 
নহে ।১৫ বেদবিহিত ফজ্ঞাদিতে পশুবধ নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং যজ্ঞাদিতে নিহত পশুর মাংস 
আহার করায দৌষ নাই।১৬ অন্ুুশাসনপর্কেে উক্ত হইযাছে, মুগয়ায় নিহত পশুর মাংস 
আহার করাও নিন্দিত নহে, বিশেষতঃ ক্গব্রিয়ের পক্ষে ; কারণ বগ্চ সমস্ত পশুকে খষি 
অগন্ত্য প্রোক্ষণ কবিয়াছিলেন ।১৭ 





৮ মাংসৈর্বারাহহারিণৈঃ । ইতাদি। সভা ৪।২ 
৯ আহরেঘ্রিমে যেহপি ফলমূলমুগাংস্তথ1। বন ২৮ 
আরণানাং মৃগানাঞ্চ মাংদৈনাপাবিবৈরপি । বন ২৬১৩ 
১* অশ্াস পিশিতৌদনম্। ইত্যাদি । সভ]1 ৪৯।৯ 
১১ স্থলজী জলজ যে চ পশবু। ইত্যাদি । অশ্ব ৮৫।৩২ 
১২ মাংসমনেকশঃ। মৌ ৩৮ 
১৩ ত্রীন্‌ মাসানাবিকেনাহুশ্ততুমণীনং শশেন হ। ইতাদি। অনু ৮৮.৫-১০ 
১৪ প্রোক্ষিতাতুাক্ষিতং মাংসং তথা ব্রাহ্মণকাম্যয়া। ইত্যাদি । অনু ১১৫৪৪ । অনু ১৬২৪৩ 
১৫ বেদোক্তেন প্রমাণেন পিতণীং প্রক্রিয়াহ্‌ চ। 
অতোইশ্যথ! বৃখামাংসমভ্তক্ষা' মন্ত্রব্রবীৎ ॥ ইতাদি। অনু ১১৫1৫২,' ৩ 
১৬ বিধিন! বেদদৃষ্টেন ততুক্ে হ ন দৃষ্তি। ইত্যাদি । অনু ১১৬।১৪ 
ওঁষধেয। বিরুধশ্চৈব পশবঃ মৃগপক্ষিণঃ। 
অন্নাগ্ঘভূতা লোকস্ত ইতাপি শ্ুয়তে শ্রুঠিঃ॥ বন ২০৭৬ 
১৭ আরণ্যাঃ সব্বদৈবত্যাঃ সর্বশঃ প্রোক্ষিত। সুগাঃ । অনু ১১৬1১৬ 


আহার ও আহাধ্য ১৬১ 


সুতরাং দেখা যায়, বৈধ নিয়মে মাংস ভোজন করা সেই যুগে নিষিদ্ধ ছিল না। কেবল 
আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্তে মাংসভোজন প্রতিষিদ্ধ ছিল।১৮ 
অভক্ষায মাংস-_ বণিত বৈধ মাংস ভিন্ন অগ্ত সকল প্রকার মাংসকে বৃথামাংস 
বল! হইত, অর্থাৎ দেবতা অতিথি অথবা পিতৃলোকের উদ্দেশে নিবেদিত না হইলে তাহাকেই 
বল৷ হইত বৃথামাংস।১৯ বৃথামাংস তক্ষণ করা তৎকালে বড় গঠিত বলিয়া বিবেচিত হইত, 
এমন কি, কোনও বিষয়ে শপথ করিতে বলা হইত, “ধিনি অমুক কাঁজ করিয়াছেন, তিনি 
বৃথামাংল আহার করুন|” অর্থাৎ বৃথামাংস আহার করিলেই তিনি ছুষ্কৃতির ফল ভোগ 
করিবেন।২* এই সকল আলোচনায় প্রতীতি হয়, বৃথামাংসের ভক্ষণই নিননীয় ছিল, 
শাস্ত্রীয় বৈধ মাংসের ব্যবহার নিন্দনীয় ছিল না। শাস্ত্রীয় নিয়মে মাংস ভোজন করিলে 
ভোক্তাকে 'অমাংসাশী' বলা হইত ।২১ 
বৃথামাংস ভোজন-_ ভোজনাদি বিষয়ে প্রাণীর প্রবৃত্তি স্বতাবজাত; উপদেশ 
দিয়া কাহাকেও প্রবৃত্ত করাইতে হয় না। নিবৃত্তির উদ্দেশ্তটে উপদেশের প্রয়োজন হয় । 
বুথামাংস তক্ষণের নিষেধ অনেক স্থানেই করা হইয়াছে, অথচ মিখিলানগরীর বাজারে 
ংসের দোকানে খরিদদারগণের যে ভিড় দেখা যাঁয়, তাহাতে মনে হয়, সমাজ সেই নিষেধ 
গ্রহণ করে নাই। গ্রহণ করিলে প্রকাশ্ঠ বাজারে মাংসের দোকাঁন থাকিতে পারিত না ।২২ 
মাংসবর্জনের প্রশংসা-- মাংসবর্জনকে পুণ্যের হেতুরূপে বলা হুইয়াছে। 
যাহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, তাহারা তপস্বী, তাহারাই মুনি-- এইরূপ বহু উক্তি 
অন্শাসনপর্ধের ১১৪তম এবং ১১৫তম অধ্যায়ে শুনিতে পাওয়া যায়। এমন 
কি, মাংসবজ্জনকে অশ্বমেধযজ্ঞের সহিত তুলনা করিয়া শতমুখে প্রশংসা করা! হইয়াছে ।২৩ 
এই সকল প্রশংসাবাদ হইতেও অনুমিত হয়, সমাজে মাংসের ব্যবহার খুব বেশী ছিল, তাহা 
না হইলে নিবৃত্তির জগ্ত এত উপদেশ দিতে হইত না। 
থাগ্য মাংস-_ অন্তরে ছুরভিসন্ধি লইয়! জয়দ্রথ বনে পাধ্ালীর কুটিরদ্বারে উপস্থিত 
হইলে দ্রৌপদী সমাগত অতিথিকে যথানিয়মে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, “আমার পতিগণ 
মূগয়ায় গিয়াছেন, তাহার! ফিরিয়া আসিলে আপনাকে এণেয়, পৃষত, গ্ঘ্ক, হরিণ, শরভ, 
শশ, খনক্ষ, রুরু, শঘ্বর, গবয়, মুগ, বরাহ্‌, মহিষ এবং অন্যান্ঠি পশু দেওয়া হইবে |২৪ 


১৮ আত্মনে পাচয়েন্্ীন্ং ন বৃথা ঘাতয়ে পশৃন্। ইত্যাদি । বন ২৫৮ 
১৯ দেবতানাং পিতণাঞ্চ ভূঙক্তে দন্বাপি যঃ সদদা। 
বথাবিধি যথাশ্রান্ধং ন প্রদৃগ্যাতি ভক্ষণাৎ ॥ বন ২০৭১৪ 
২* বৃথামাংসাশনশ্চান্ত । অনু ৯৩১২১ 
২১ অভক্ষয়ন্‌ বৃথামাংসমমীংসাশী ভবতাত। অনু ৯৩১২ 
২২ বন ২৬ তম অ। 
২৩ যো! যজেতাখমেধেন মাসি মাসি যতব্রত2। 
বর্জয্নেন্মধূমাংসঞ্চ দমমেতদ্‌ যুধিত্তির । অনু ১১৫১৯ 
২৪ এপেয়ান্‌ পৃষতান্নাঙ্ক ন্‌ হরিণান্‌ শরভাম্‌ শশীন্। ইতাদি। বন ২৬৩।১৪,১৫ 


২১ 


১৬২ মহাভারতের সমাজ 


পাখীর মাংসও ব্যবহার্ধ্য ছিল। ঘুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ে জরায়ুজ, অগ্জ প্রভৃতি 
কিছুই বাদ পড়ে নাই ।২ যে-সকল প্রাণীর পাচটি নখ, তাহাদের মধ্যেও শশক, শল্পকী, 
গোধা, গণ্ডার ও কৃর্্ খাগ্করপে গৃহীত হইত ।২৬ ব্যাপারাদিতে প্রচুর মাংসের আয়োজন 
করা হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজস্থয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞে ও অভিমন্যুর বিবাহে প্রচুর মাংস সংগ্রহ 
করা হইয়াছিল। হরিণ এবং বরাহের মাংসই বেশী প্রচলিত ছিল ।২৭ 

মাংসের বহুল বাবহার-_ আরও দেখিতে পাই, সমস্ত খাছ্যের মধ্যে মাংসেরই 
যেন আদর ছিল বেশী। কোনও ভোজের বর্ণনা করিতে মাংসের বর্ণনাই বিস্তৃত ভাবে করা 
হইয়াছে। এমন কি, বিরাটপুরীতে ভীমসেন যখন পাচকরূপে ছিলেন, তখন তিনিও 
অস্ পাওবদিগকে ছলপূর্বক মাংসই বেশী পরিমাণে দিতেন।২৮ ধনিপরিবারে আহার্যের 
মধ্যে মাংসের ব্যবহারই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক ।২৯ 

মাছ-_- মাছের ব্যবহার যেন কম ছিল, মাংস অপেক্ষা মাছের বর্ণনা অনেক কম। 
উল্লিখিত আছে, মান্ধাতা। ব্রাহ্গণগণকে রোহিত মত্ন্ত দান করিয়াছিলেন ।৩* পিতৃকৃত্যে 
মত্ম্ত ব্যবহারের কথা দেখিতে পাই, শ্রাদ্ধে মত্স্ত দান করিলে পিতৃগণ ছুইমাস পরিতৃপ্ব 
থাকেন বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে ।৩১ যে সকল মতস্তের শন্ক (আঁশ ) নাই, তাহা 
ব্রাহ্গণের অখাগ্য বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে । সুতরাং বুঝ! যায়, অন্য জাতিরা সমস্ত মৎস্তই 
আহার করিতেন, ব্রাহ্মণগণও শন্ধুক্ত মৎ্স্ত ব্যবহার করিতেন ।৩২ 

একাকী স্বাছু দ্রব্য খাইতে নাই-_ খাগ্ঠ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত 
হুইয়াছে। সাধারণ খাদ্য ব্যতীত কোন বিশেষ সুস্বাদু দ্রব্য অন্যকে পূর্ব না খাওয়াইয়া 
নিজে খাওয়া বড় নিন্দার বিষয় । এমন কি, ইহা পাঁপজনক বলিয়া মহধি নির্দেশ করিয়াছেন। 
পায়স, কসর ( খিচুড়ী ), মাংস, পিষ্ঠক প্রভৃতি উৎকুষ্ট খাগ্য কখনও একাকী খাইতে নাই ।৩৩ 

পরিবারের সকলের সমান খাছ্য-- অতিথি, পোষ্যবর্গ এবং ভৃত্যের সহিত 
পরিবারের কর্তীরও একই খাগ্ধ খাওয়ার নিয়ম, নিজের জগ্য কোনপ্রকার অতিরিক্ত 


২৫ জরাযৃজাগুজাতানি। ইতাদি। অশ্ব ৮৫৩৪ 
২৬ পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ]] ব্র্গক্ষত্রত্য বৈ বিশঃ। 
যথাশান্ত্রং প্রমাণন্তে মাইভক্ষ্যে মানসং কথাঃ ॥ শা ১৪১৭০ 
২৭ মাংপৈর্ববারাহহারিণৈ১| সভা ৪1২ 
২৮ ভীমসেনোহপি মাংসানি ভক্ষ)াণি বিবিধানি চ। ইতাদদি। বি ১৩৭ 
২৯ আটঢানাং মাংসপরমম্‌। উ ৩৪।৪৯ 
৩* অদদদ রোহিতান্‌ মংস্তান্‌ ব্রাঙ্দণেভ্যে! বিশাম্পতে | দ্রোণ ৬০।১২। শা ২৯৯১ 
৩১ হৌ মাদৌ তু ভবেতৃপ্ডিমর্থন্তৈঃ পিতৃগণত্ত হ। অন ৮৮৫ 
৩২ অভঙ্গা। ব্রাহ্মণৈর্তস্তাঃ শকর্ধে বৈ বিবজ্জিতাঃ। শা! ৩৬২২ 
৩৩ সংযাঁবং কৃসর়ং মাংসং শছুলীং পায়সং তথ। | 
আত্মার্থং ন প্রকর্থবাং দেবার্থস্ত প্রকল্পায়েৎ ॥ অনু ১*৪।৪১। শা ৩৬/৩৩-৩৫। শা ২২৮।৬৩ 
একা ম্বাছু সমাশ্নাতু । অনু ৯৩১৩১ । অনু ৯৪।৩৮,২১। উ ৩৩৪৫ 


আহার ও আহাধ্য ১৬৩ 


আয়োজন করা নিষিদ্ধ ।৩৪ দেবতা, পিতৃগণ এবং পোষ্যগণকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট 
ভোজন করিলে সেই পুণ্যবান্‌ ভোক্তাকে 'বিঘসাশী' বলা হয়।৩ এঁ অবশিষ্ট ভোজ্য 
'অমৃত' বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। শুধু আপনার খাওয়ার জন্য পাক করা নিষিদ্ধ 1৩৬ 
যোগিগণের খাগ্য-__- বিভিন্নশ্রেণীর লোকের বিভিন্ন খাস্ভের ব্যবস্থা । যোগি- 
গণের পক্ষে কণ, পিণ্যাক, যাবক, ফলমূল প্রভৃতি ভোজনের ব্যবস্থা, তাহারা শ্েহদ্রব্য বর্ধন 
করিবেন।*৭ খধ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে মুনিদের খাগ্রূপে কতকগুলি বগ্ত ফলের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। মহধি খম্যশৃঙ্গ সমাগতা বেশ্তাকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতেছেন, 
“তোমাকে পরিপক ভল্লাতক, আমলক, করষক, ঈশ্ছুদ, ধন্বন, পিগ্পল প্রভৃতি ফল দিতেছি, 
যথারুচি গ্রহণ কর 1৮৩৮ 
ব্য ফলমূল সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণেরই খাগ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইত। ধরিয়া লওয়া হইত 
যে, তাহা। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি । বন্য ফলমূল যাহাতে অপর কেহ নষ্ট না করে, রাজা সেই 
বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। তিলও যেন ব্রাহ্মণদের একটি প্রধান খাদ্য ছিল। বৈশাখ মাসের 
পৃণিমা তিথিতে ব্রাহ্মণকে তিল দান করা এবং তিল খাওয়ার নিয়ম ছিল ।৩৯ 
পার্বতাজাতির ভক্ষ্য-_ পার্বত্যজাতিরা তখনও পাকপ্রণালীর সহিত পরিচিত 
হয় নাই। তাহারাঁও ফলমূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিত।৪০ 
দধি হৃগ্ধ প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা__ দধি, দুগ্ধ এবং ঘ্বৃতের ব্যবহার তৎকাঁলে খুব বেশী 
ছিল। অন্থশাসনপর্ধের দীনধর্তব-প্রকরণে গোদানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় ক্ষীরকে অমুতের 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে । দধি, ছুগ্ধ এবং স্বৃতের প্রশংস! বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া! 
যায়।৪১ 
সোমরস পান-_- সোমরস পানের কোনও উদ্দাহরণ দেখা যায় না, কিন্তু একস্থানে 
সোম পানের অধিকারী নির্দেশ করিতে বলা হইয়াছে, ধাহার ঘরে তিন বৎসর চলিবার 
৩৪ অতিথীনাঞ্চ সর্যেষাং প্রেষ্যাণাং হবজনহ চ। 
সামান্তং ভোজনং ভূত্যৈঃ পুরুষন্ঠ গ্রশন্ততে ॥ শ ১৯৩৯ 
৩৫ দেবেভাশ্চ পিতৃভাশ্চ সংশ্রিতেভ্যত্তখৈব চ। 
অবশিষ্টানি যো ভূঙক্তে তমাহুবিঘসাশিনম্॥ অনু ৯৩1১৫ 
৩৬ অস্ৃতং কেবলং ভূঙক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষির। অনু ৯৩১৩ 
ভূঞ্জতে তে ত্বধং পাপা যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ। ভী ২৭১৩ 
৩৭ কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্ত চ ভারত। ইত্যাদি । শা ৩**।৪৩, ৪৪ 
৩৮ ফলানি পকানি দ্দানি তেহহং ভল্লাতকান্তামলকীনি চৈব। ইত্যাদি । বন ১১১1১৩ 
৩৯ বনষ্পতীন্‌ ভক্ষ্যফলান্ন ছিন্দ্যুব্বিষয়ে তব। 
ত্রাঙ্মণানাং মূলফলং ধর্শমাহপ্মনীধিণঃ ॥ শা ৮৯১ 
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমান্যান্ত তিলান্‌ দদ্ডান্দিজাতিযু। ইত্যাদি। অনু ৬৮।১৯ 


৪* ফলমুলীশন1 থে চ কিরাতাশ্চন্মবাঁসসঃ ।' সভা৷ ৫২1৯ 
৪১ অম্ৃতং বৈ গবাং ক্ষীর মিত্যাহ ব্রিদশাধিপঃ। অনু ৬৬1৪৫ 
গ্রবাং রসাৎ পরমং নান্তি কিঞিৎ। ইত্যার্দি। অনু ৭১৫১। অনু ৮৩ তদ অ। 


১৬৪ মহাভারতের সমাজ 


উপযোগী খাস্ত আছে, একমাত্র তিনিই সোমপানের অধিকারী । ইহাতে জান! যায়, বড় 
বড় ধনী ব্যতীত অগ্তদের পক্ষে সোমপানের সম্ভাবনা ছিল না।৪২ 
সুরাপান-_ শ্বরাপানের বড় বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। অভিমন্্যর বিবাহ- 
বাপরে প্রচুর হ্থরার আয়োজন ছিল।৪৩ আচার্য শুক্র স্থুরাপানে অত্যন্ত ছিলেন। অস্থরগণ 
তাহার শিষ্য কচকে ( বৃহস্পতির পুত্র) দগ্ধ করিয়া সেই ভনম্ম শুক্রাচার্যের স্বরার সহিত 
মিশাইয়া দিয়াছিল।৪৪ পরে সঞ্জীবশীবিদ্যার প্রভাবে কচকে পুনজ্জীবিত করিয়া আচার্য্য 
স্থরা সম্বন্ধে নিয়ম করিলেন, যে ব্রাহ্মণ স্বরাপান করিবেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে 
গহিতকর্ধী বলিয়া বিবেচিত হইবেন 1৪ বলরামের স্থুরাপানের কথা ত বহু স্থানেই বণিত 
হইয়াছে |৪৬ উদ্ঘোগপর্কে একটি দৃষ্তে কৃষ্ণ ও অর্জুন ছুইজনকেই স্রামত্ত অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যায়? তখন তাহারা যেন নেশায় অভিভূত। ধূৃতরাষ্টর সঞ্জয়কে দূতরূপে পাঠাইলে 
সঞ্জয়ের 'প্রতি উভয়ের কথাবার্তী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, উভয়েই যেন প্রচুর স্থুর৷ পান 
করিয়াছেন। কথাবার্তী কর্কশ এবং অহঙ্কারস্চক 1২৭ দ্রোণপর্ষে দেখিতে পাই, 
একদিন যুদ্ধে যাত্রাকালে ভীমসেন শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কৈরাতক মধু 
পান করিলেন, তারপর যেন দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্‌ হুইয়! যাত্রা করিলেন।৪৮ যুদ্ধধাত্রাকালে 
উৎসাহ বৃদ্ধির জগ্য মদ্যপান করা অনেকেরই যেন অভ্যাস ছিল। একদিন সাত্যকিকেও 
ভীমসেনের অবস্থায় দেখিতে পাওয়। যাঁয়।৪৯ কেহ কেহ সখ করিয়াও স্ুরাপান করিতেন। 
কামুক কীচক জ্ৌপদীকে বলিতেছেন_- “এস আমার সহিত মধুকপুষ্পজ মদিরা পান 
কর।”«* যছুবংশে সুরার ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। অত্যধিক ন্থুরাপানই যছ্ছুবংশের 
ংসের কারণ।১ বড় বড় ব্যাপারাদিতেও প্রচুর স্বরার আয়োজন কর! হইত। মহার[জ 
ুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে খাদ্য ও পানীয়ের তালিকাতে মাংস ও স্থুরারই প্রাচধ্য বণিত 
হইয়াছে ।৫২ অভিজাত ঘরের কুলবধূগণও স্বরাপানে অত্যন্ত ছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন 
৪২ যশ্ত ত্রেবাধিকং ভত্তং পধ্যাপ্তং ভূতাবুতয়ে। 
অধিকং চাপি বিদ্েত স লোমং পাতুমর্হতি ॥ শা ১৬৪।৫ 
৪৩ সুরামৈরেয়পানানি প্রসৃতান্যুপহারয়ন। বি ৭২২৮ 
৪8 অনুবৈঃ সুরায়াং ভবতোহম্মি দত) 
হত্বা দ] চুরণয়িত্ব। চ কীব্য॥ আদি ৭৬1৫৫ 
৪& যে! ব্রাহ্মণোহগ্ঠ গ্রভৃতীহ কশ্চিৎ। ইতাদি । আদি ৭৬৬৭ 
৪৬ ততো হলধরঃ ক্ষীবে৷ রেবতীসহিতঃ প্রভৃঃ॥ আদি ২১৯।৭। আদি ২২৯1২,।উ ১৫৩1১৯ 
৪৭. উভৌ মধ্বাসবক্ষীবাবুভৌ চন্দনরূষিতে। ৷ ইত্যাদি। উ ৫৯18 
৪৮ আলভ্য মঙগলান্তষ্টো গীত্ব। কৈরাতকং মধু। ইত্যাদি। দ্লোণ ১২৫।১৩,১৪ 
৪৭ ততঃ ম মধুপর্কীহঃ গীত্বা কৈলাতকং মধু । চরণ ১১০1৬১ 
৫ এহি তত্র মনা সার্ধং পিবন্থ মধুমীধবীং । বি ১৬৩ 
৫১ মগ্ভং মাংসমনেকশঃ। ইত্যাদি । মৌ ৩1৮-৩২ 
৫২ এবং বতৃব স যজ্ঞে। ধর্মরাজন্ত ধীমতঃ। 
বহুর্নধনরকৌঘঃ হুরাসৈরেষনাগরঃ | অন্ব ৮৯1৩৯ 


আহার ও আহাধ্য ১৬৫ 


জলকেলির উদ্দেশ্তে যমুনায় যাত্র! করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে দ্রৌপদী স্থৃভদ্রা! প্রমুখ কুলবধৃ- 
গণও আছেন। কেহ অ।নন্দে নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা হাসিতেছেন, কেহ কেহ উৎকুষ্ট 
আসব পান করিয়া মত্ত হইয়াছেন ।*৩ মত্ম্তরাঁজের মহিষী স্থদেষ্জা পিপাসাশাস্তির নিমিত্ত সুরা 
পান করিতেন। সুরা আনিবার জন্তই তিনি ভ্রৌপদীকে কীচকালয়ে পাঠাইয়াছিলেন ।৫৪ 
অভিমন্্ুর শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত শোকাঁকুল! উত্তরাকে দেখিয়৷ গান্ধারী বিলাপ 
করিয়া বলিতেছেন, “মাধ্বীকের মত্ততায় মৃচ্ছিত হইয়াও যে উত্তরা স্বামীকে আলিঙ্গন 
করিতে লজ্জিত হইত, আজ সেই উত্তর! সর্বসমক্ষে পতির অঙ্গ পরিমাজ্জন করিতেছে ।*৫ 
এই বিলাপোক্তি হইতেও জানা যায়, ধনিগণের অন্তঃপুরেও প্রায় সকলেই স্থুরার সহিত বেশ 
পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ বিলাসিতার অগ্ততম উপকরণরূপে সুরাও গৃহীত হইত। 
সাধারণ সমাজেও কোন কোন মহিলা মদ্যপান করিতেন ।৫৬ 

মগ্ভপানের নিন্দা_- সমাজে প্রচলিত থাকিলেও নানাস্থানে স্বরাপানের নিন্দা করা 


হইয়াছে ।৫৭ কর্ণ ও শল্যের মধ্যে যখন পরম্পর কলহ হয়, তখন কর্ণ মদ্রদেশের মহিলাদের 
স্থরাপাঁনের উল্লেখ করিয়া শল্যকে তিরস্কার করিয়াছেন।৭৮ নিন্দীকীর্তন দেখিলে মনে 
হয়, মগ্ধপান ও বৃথামাংসভোজন সামাজিক দুর্নীতির মধ্যেই গণ্য ছিল। 

গোমাংস অভক্ষ্য-- মহাভারতের সময়ে গোহত্যা পাপজনক বলিয়া নিষিদ্ধ 
হইয়াছে ।৫৯ 

অতি প্রাচীনকালে গোহত্যা_- অতি প্রাচীনকালে গোমাংস ভক্ষণের অনেক 
উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাভারতেও দুই তিনটি স্থানে প্রাচীন যুগের ব্যবহাররূপে 
গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াছে । রন্তিদেবের উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, তিনি 
প্রত্যহ ছুই হাজার গরু বধ করিতেন এবং সেই মাংস দাঁন করিতেন। এই দানের ফলেই 
রস্তিদেবের কীন্তি বিস্তৃত হইয়াছে ।৬* অতিথি এবং অভ্যাগতের সম্মানার্থে পাদ অর্ধ্য প্রভৃতি 
উপচারের সহিত গো উপটঢটৌকন দেওয়া হইত। কোথাও হত্যার উল্লেখ নাই, পরস্ত 


৫৩ কাঁশ্চিং প্রহষ্টা ননৃতুশ্চ,তু শুশ্চ তখাপরাঠ। 

জহন্ুশ্চাপর] নার্ধ্যঃ পপুশ্চান্তা বরাপবম্‌ ॥ আদি ২২২২৪ 
৫৪ অপ্রৈষীদ্রাজপুত্রী মাং সরাহীরীং তবাস্তিকম্‌। 

পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেতি চীব্রবীৎ | বি ১৬।৪ 
৫৫ লজ্জমানা পুর চৈনং মাঁধবীক মদমূচ্ছিতা। ইত্যাদি । স্ত্রী ২৭ 
৫৬ সা গীত্ব! মদদিরাং মত্ত! সপুত্র। মদ্বিহবলা!। আদি ১৪৮1৮ 
৪৭ ন্ুরীস্ত পীত্ব( পততীতি শব্ধ; | শা ১৪১।৯১। শা ১৬৫।৩৪ 1 উ ৩৫1৪৩। কর্ণ 8৫1২৯ 
৪৮ বাসাংন্যুৎস্থজয নৃত্াপ্তি সয়ে যা! মদ্যমোছিতাঃ। কর্ণ ৪1৩৪ 
৫» বাকপারস্যং গোবধে! রাত্রিচর্ঘযা। ইত্যাদি । কর্ণ ৪৫1২৯ 

ন চাঁসাং মাংসমস্ীরাদ্‌ গবাং পুষ্টিং তথাপ্র,য়াং। অনু ৭৮1১৭ 
৬০ উক্ষাগং পক্ত1 সহ-ওদনেন। ইত্যাদি। বন। ১৯৬২১ 

অহন্হানি বধ্যেতে স্বে নহত্রে গবাং তথা । বন ২০৭1৯ 


১৬৬ মহাভারতের সমাজ 


রক্ষা করার কথাই বলা হইয়াছে । জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত জানিয়া ব্যাসদেব তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মহধিকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে গকও দান করিয়াছিলেন, 
মহ্ষিও সমস্ত গ্রহণ করিয়া গরুটিকে রাখিয়া দেন।৬১ অতিথির উপঢৌকন-স্বরূপ গোদানের 
দৃষ্টান্ত সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অতিথি এবং অভ্যাগতকে সন্মান প্রদর্শন 
করিবার নিমিত্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল ।৬২ 

অথাছ্য-_ খা্যাখাগ্য সম্পর্কে মহাভারতে কতকগুলি বিধিনিষেধের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। তাহা হইতে সেই সময়ের রুচির কিছুটা পরিচয় পাওয়! যায়। গরু, ছোট 
পাখী, শ্লেম্মাতক, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জলজন্ত, মণ্ডঁক, ভাস, হংস, স্তৃপর্ণ, চক্রবাক, প্লব, বক, 
কাক, মদ্গু, গৃথ, শ্টেন, উলুক প্রতি অভক্ষ্য। মাংসাশী পণ্ড, দংস্রাযুক্ত পশু প্রভৃতি 
অতক্ষ্য। প্রসবের পর দশ দিনের মধ্যে সৃতিকা গাভীর ছুধ খাইতে নাই। মানুষের দুধ 
এবং মুগীর ভুধও অগ্রাহা ।৬৩ 

অন্নগ্রহণে বিধিনিষেধ_ অন্গ্রহণেও কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রেতশ্রাদ্ধের 

অর, স্থতিকান্ন ও অশৌচীর অন্ন অভোজ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্ঠের এবং শৃদ্রের 
অন্ন গ্রহণ করাও উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের অন্ন তেজ নাশ করে এবং শূ্রান্ন ব্রাঙ্গণত্বের 
ক্ষতি ঘটায়। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। দ্রৌপদী স্বহুস্তে পাক 
করিয়া ব্রাহ্ণগণকে খাওয়াইতেন। রাজা পৌষ্য ত্রাঙ্গগ উতস্ককে অন্ন দান 
করিয়াছিলেন ।৬৪ 

আরও কতকগুলি অন্ন বর্জনীয় বলিযা উক্ত হইয়াছে। স্থুবর্ণকার, পতিপুত্রহীনা 
নারী, সুদখোর, গণিকা, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ, অগ্িষোমীয় যাগে দীক্ষিত 
যজমান, কদর্ধ্য (অতি কূপণ ), অর্থের বিনিময়ে যজ্ঞকাঁরী, তক্ষী, চন্দ্বকার, রজক, চিকিৎসক, 
রক্ষী, রঙ্গজীবী, স্ত্রীজীবী, পরিবিত্তী, বন্দী, ছ্য'তবিৎ প্রভৃতির অন্ন অগ্রাহ্য । চিকিৎসকের 
অন্ন পুরীবতুল্য, পুংশ্চলীর অন্ন মৃত্রের সমান। কারুকের (শিল্পজীবী) অন্ন অতিশয় 
নিন্দিত। যিনি বিদ্যোপজীবী অর্থাৎ বিদ্াবিনিময়ে জীবিকা অর্জন করেন, তিনি শৃদ্রতুল্য ; 
তাহার অন্নও ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য নহে। নিন্দিত এবং খলের অন্ন গ্রহণ করিতে নাই। 
অসতকৃত এবং অবজ্ঞাত অন্ন কোনও অবস্থায় গ্রহণ করা উচিত নয়। গোত্র, ব্রহ্ধপন, 


৬১ পাছ্ধমাচমনীয়ঞ্চ অর্থ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ। 
পিতামহায় কৃফায় তদর্হায় হ্যবেদয়ৎ ॥ ইত্যাদি । আদি ৬০।১৩,১৪ 
৬২ সভা ২১৩১। উ৮২৬।উ ৩৫২৬। শা ৩২৬।৫ 
৬৩ অনডান্‌ মৃত্তিকা! চৈব তথ ক্ষুদ্রপিপীলিকাঃ। ইত্যাদি । শা ৩৬।২১-২৫ 
প্রেতান্নং হুতিকান্নঞ্চ ষচ্চ কিঞিদনির্দশম। ইত্যাদি । শা ৩৬1২৬.২৭ 
্রাঙ্মণ। ব্রাহ্মণন্তেহ ভোজয1 যে চৈব ক্ষত্রিয়াঃ। ইত্যাদি । অনু ১৩৫২৩ 
পতীংশ্চ দ্রৌপদী সর্ববান্‌ দ্বিজাতীংশ্চ যশম্বিনী । ইত্যাদি । বন ৫*।১* | বন ৩/৮৩। আদি ১৯২।৪ 
স তথেত্যুস্ত। যথোপপন্পেনান্নেনৈনং ভোজয়ামাস ৷ আদি ৩।১১৫ 


৬ 


০০ 


আহার ও আহার্ষ্য ১৬৭ 


নগরীরক্ষক প্রভৃতির অন্ন অতিশয় নিন্দিত। স্থরাপায়ী, গ্ভাসাপহারী, গুরুতল্লী এবং অগ্ 
প্রকারের পাতকীর অন্নও অগ্রাহ্য ।৬৫ বাম হস্তে প্রদত্ত অর, স্বরাসংস্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, শুক্ষমাংস, 
হস্তদত্ত লবণ প্রভৃতি খাইতে নাই। পধুষিত কোন দ্রব্য খাওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে 
দধি এবং ছাতু খাওয়া অনুচিত ।৬৬ 

আপংকালে ভোজ্যাভোজ্যের বিচার চলে না__ খাগ্ভাভাবে প্রাণহানির 
আশঙ্কা উপস্থিত হইলে মানুষ বিচার করিবার অবকাশ পায় না। তখন যে কোন বস্ত 
পাইলেই তাহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। আচার্য ধৌম্যের শিষ্য ক্ষুধার জালায় 
আকন্দপাতা খাইয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য ৯৭তম পৃষ্ঠা ।) শাস্তিপর্ধের ১৪১তম অধ্যায়ে 
বণিত আছে, একদা ছুভিক্ষের সময় মহ্ধি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার জালা সহা করিতে না পারিয়! 
এক শ্বপচের গৃহে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একখানি কুকুরের জঙ্ঘ! হরণ 
করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে সেই মাংস খাইতে হয় নাই। বিশ্বামিত্রের 
তপোঁবলে বর্ষণ হওয়ায় দুর্ভিক্ষের অবসান হয়। অন্থশাসনপর্বের ৯৩তম অধ্যায়েও বণিত 
আছে, শৈব্যের যজ্ঞে বৃত খত্বিকগণ ক্ষুধার জ্বালায় মাচ্ছগষের শবদেহ পাক করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। নৃপতি শব্যের বাধাদানে তাহারা বনে পলায়ন করেন। এই সকল 
উপাখ্যানের সত্যতা বিশ্বাস করা যায় না। বিপদের সময় ক্ষুধার জালায় মানুষ সবই 
করিতে পারে, ইহাই এই সকল উপাখ্যানের অস্তনিহিত সারমন্ধ্ব । আপতকাঁলে অখাদ্ 
খাইয়াও প্রাণ ধারণ করা উচিত, ইহা মহাভারতের উপদেশ 1৬৭ 

আথিক অবস্থার তারতম্যে খাছ্যের তারতম্য-_ ধাহার যেরূপ আধিক অবস্থা, 
তাহার খাগ্যও সেইরূপই হইযা থাকে । ধনীর খাচ্যের গ্ঘায় খাছ দরিদ্র কিরূপে সংগ্রহ 
করিবেন? সমাজে ধাহাঁরা ধনী ছিলেন; তীহাদেব প্রধান খাছ্য ছিল মাংস। মধ্যবিত্ত- 
পরিবারে দধি-ছুপ্ধকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। তরকারীর সহিত তৈল সংগ্রহ 
করিতে পারিলেই দরিদ্রের! কৃতার্থতা বৌধ করিতেন ।৬৮ 

ধনী ও দরিদ্রের ভোজনশক্তির গ্রভেদ-_- নানাবিধ ভোজ্য সংগ্রহ করিবার মত 
ধাহাদের সামর্থ্য আছে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা গ্রহণীরোৌগে ভোগিতেছেন , তাহাদের 
ভোজনের বা হজম করিবার শক্তি কম। ধাহাঁরা সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাহাদের 


৬৫ আঁযুঃ স্ববর্ণকারান্নমবীরায়াশ্চ যোৌধিতঃ। ইত্যা্দি। শী ৩৬1২৭-৩১ 
ভুঙক্তে চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নঞ্চ পুরীষবৎ। ইত্যাদি। অনু ১১৫।১৪-১৯ 
৬৬ শা ৩৬। ৩২, ৩৩। শা ২২৮৩৭ । অনু ১০৪1 ৯২-৯৪ 
৬৭ এবং বিদ্বানদীনাত্ম। বাসনস্ত্ো জিজীবিষুঃ | 
সর্ব্বোপার়ৈরপারজ্রে। দীনমাআ্মীনমুদ্ধরেৎ'॥ শা ১৪১1১, 
৬৮ আট্যানাং মাংসপরমং মধ্যানাং গোরসোত্বরম্‌। 
তৈলোত্তরং দরিজ্রাণাং ভোজনং ভরতর্ষভ ॥ উ ৩৪৪৯ 


১৬৮ মহাভারতের সমাজ 


জঠরাগ্রির শক্তি বড় বেশী, এই সত্যটি তখনকার দিনেও ঠিক একই ভাবে ছিল 1৬৯ দরিদ্রের 
উপকরণ ছাড়া কেবল ভাত পাইলেই সন্তষ্ট থাকেন, ক্ষুধাই তাহাদের প্রধান উপকরণ। 
কিন্তু ধনিগণের প্রচুর উপকরণ থাকিলেও প্রীয়ই ভোজনেব ক্ষমতা থাকে না।৭০ 
পাক-_ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের উপরই পাকের ভার ছিল; কোন কোন পুরুষও 
পাঁক করিতে জানিতেন। নৃপতি নল উতকষ্ট পাক করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ মাংস- 
রন্ধনে বোধ হয় তাহার একটু বিশেষত্ব ছিল। বণিত আছে, দময়ন্তী তাহার পাককরা 
মাংসের স্বাদেই তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই বর্ণনা হইতে মনে হয়, নল যেন 
সখ করিয়া প্রায়ই নিজে মাংস পাক করিতেন। তাহার প্রস্তত মাংসের স্বাদ যেন দময়স্তীর 
স্থপরিচিত ।৭১ 
ভীমসেনও পাককার্ধ্যে খুব পটু ছিলেন। বিরাটরাজার পুরীতে অজ্ঞাত বাসের সময় 
পাচকরূপেই তিনি আত্মপরিচয় দেন এবং একবৎসর কাল এ কর্মে অতিবাহিত করেন। 
প্রথম মত্স্তনগরে প্রবেশ করিবার কালে হাতে একটি কাটা আর একখানি হাতা লহয়া 
উপস্থিত হইলেন । 
নৃপতি বিরাটের প্রশ্নের উত্তরে নিজে পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন, “আমি পাচক, 
আপনার পরিচর্যা করিতে চাই, পাককাধ্যে আমি অভ্যস্ত, মহারাজ ঘুধিষ্টিরের পাঁচক 
ছিলাম ।” বিরাট তাহাকে সসম্মীনে কার্যে নিধুক্ত করিলেন। এই ঘটনা হইতে মনে 
হয়, বড়লোকের পরিবারে পুরুষ পাচক রাখিবার ব্যবস্থা যেন সেই যুগেও ছিল” মনে 
হয়, পরিবারের স্ত্রীলোকরাই নিজেদের পরিবারে পাক করিতেন। দ্রৌপদী বিবাহের দিনেই 
কুস্তীর আদেশে পাক এবং পরিবেষণ করিয়াছিলেন ।৭৩ 
বনবাসের সময়ও দ্রৌপদী নিজেই পাক ও পরিবেষণ করিতেন। ইন্ত্রপ্রস্থে যখন বাস 
করিতেন, তখনও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাহাকেই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত, 
সেই সময়েও নিজেই পাক করিতেন কি না ঠিক জানা যায় না।?8 ইহা ত রাজপরিবারের 
কথা। রাঁজপরিবারেও যখন স্বয়ং রাণীকেই পাক করিতে হইত, তখন অন্ত পরিবারেও 
৬৯ প্রার়েণ জমতাং লোকে ভোক্ত,ং শক্তিন' বিদ্যুতে | 
জীর্যান্ত)পি তু কাষ্ঠানি দরিদ্রাণাং মহীপতে ॥ উ ৩৪৫১ । শা ২৮২৯ 
যেষামপি চ ভোক্তবাং গ্রহশীদোষপীড়িতাঃ। 
ন শরুবস্তি তে ভোক্ত,ং পন্ঠ ধর্্মভূতাং বর ॥ বন ২*৮।১৬ 
৭* সম্পন্নতরমেবান্নং দরিজ্তা ভূঞ্তে সা । 
ক্ষৎ স্বাদু তাং জনয়তি স। চাঢে]বু হছুলনভা ॥ উ ৩৪।৫* 
৭১ পোচিতা নলসিদ্ধস্ত মাংসন্ঠ বহুশঃ পুরা । 
প্রান্ত মত্ব। নলং সৃতং প্রাক্তোশদ্‌ ভূশছুংথিত। ॥ বন ৭৫।২২, ২৩ 
৭২ নরেন্্র সুদ; পরিচারকো হস্মি তে জানামি সপান্‌ প্রথমং ন ফেবলান্‌। ইত্যাদি । বি ৮1৯ 
৭৩ ত্বমগ্রমাদার় কুরুঘ ভদ্রে বলিঞ্চ বিপ্রার় চ দেছি ভিক্ষাম্‌। ইত্যাদি। আদি ১৯২৪ 
৭৪ যুধিষ্টিরং ভোজরিত্বা! শেষমগ্সাতি পার্ধতী ॥ বন ৩.৮৪। বন ২৩৭৪৫ 
বন ২৬২ তম অ। ( ছুর্ববাসার উপাখ্যান ) 


আহার ও আহাধ্য ১৬৯ 


নিশ্চয়ই এই নিয়ম ছিল। আচার্য বেদের পত্থী পুণ্যকব্রত উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ 
করিতে সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন ।৭৫ 

পাকপাত্র- কিরূপ পাত্রে পাক করা হইত, তাঁহা জানা যায় না। বনবাঁস- 
কালে দ্রৌপদী একটি তামার হাঁড়িতে পাক করিতেন।৭৬ ভীমসেনের কাটা ও হাতা 
কোন ধাতুর নিম্মিত, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 

ভোঁজনপাত্র_ রাজপরিবারে সোনা ও রূপাব থালায় তোজনের বর্ণনা পাওয়া 
যায়। সাধারণ গৃহস্তের ঘরে কীসার ব্যবহারই বেশী ছিল।৭৭ 

পরিবেষণ__ বড বড ব্যাপারাদিতে পুকষেরাঁই খাদ্য পরিবেষণ করিতেন । আবশ্যক 
হইলে দাঁসদাসী এবং পাঁচকগণও পরিবেষণে যৌগ দিতেন ।৭৮ 

ভোজনের অন্যান্য নিয়ম-_- ভোজনের সময় কি ভাবে বসিতে হইবে, কি ভাবে 
ভোজন আরম্ত করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কথাই বলা হুইয়াছে। খাইতে 
বসিবার পূর্বে উত্তমরূপে মুখ, হাত ও পা! ধুইতে হইবে, বসিয়াই তিনবাঁব আচমন করিতে 
হইবে। বপসিবার আসন এবং ভোজনপাত্র পরিষ্কার ও পবিত্র থাকা চাই। ভোজনকালে 
গায়ে উত্তরীয় বা অন্য কিছু থাকিবে, একখানিমাত্র বস্ত্র পরিয়া খাইতে নাই। মস্তক 
উন্মুক্ত থাকিবে, ভোজনকালে উষ্ভীষের ব্যবহার নিষিদ্ধ। দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া খাইতে 
নাই। জুতা বা খডম পায়ে রাখিয়া কোন কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়মের 
ব্যতিক্রম করিলে আম্মুর ভোজন হ্ইয়া থাকে । একাকী বসিয়া একাগ্রচিত্তে যৌনতাবে 
ভোজন করিতে হয়। পানীয় জল, পায়স, ছাতু, দধি, ঘ্বত এবং মধুর তুক্তাবশিষ্ট অংশ 
পুত্রাদিকে দেওয়া যাইতে পারে। দধ্যস্ত আহার নিষিদ্ধ, দধির পরে আরও কিছু খাইতে 
হইবে। ভোজনের পরিসমাপ্তিতে তিন বার মুখে জল দিয় ছুই বার মাজ্জন করিতে হয়। 
অন্গশাসনপর্ধের ১০৪ তম অধ্যায়ে ভোজনের বিস্তৃত নিয়মাবলী উক্ত হইয়াছে।৭৯ 


৭৫ ব্রন্মণান্‌ পরিবেষ্টমিচ্ছামি। আদি ৩৯৭ 

৭৬ গৃহীঘ পিঠরং তীঅম্‌। বন ৩৭২ 

৭৭ ভুগ্রীতে রুত্ত্রপাত্রীভিযু ধিষ্টিরনিবেশনে । সভা! ৪৯১৮ । বন ২৩২৪২ 
উচ্চাবচং পাধিবভোজনীয়ং পাত্রীযু জান্ব,নদরাজতীযু। আদি ১৯৪।১৩ 
ভিন্নকাংস্যঞ্চ বর্জয়েৎ। অনু ১৪1৬৬ 

৭৮ দ্বিজানীং পরিবেষ্টারস্তম্মিন্‌ যন্জে চ তেইভবন্‌। সভ। ১২1১৪ । সভা! ৪৯1৩৫ 
দীসাশ্চ দাস্তশ্চ হুমৃষ্টবেশীঃ সম্তোঞজকাশ্চাপ্যুপজহুরম্বম। আদি ১৯৪।১৩ 

৭৬ পঞ্চার্ো ভোজনং তৃপ্রটাৎ । শা ১৯৩।৬। অনু ১০৪।৬১-৬৬ 
অশ্নং বুভুক্ষমাণন্ত ব্রিশ্ম,খেন স্পূশেদপঃ ৷ ইত্যাদি। অনু ১০৪।৫৫ 
নৈকবস্ত্রেণ ভৌক্তবাম্‌। অনু ১০৪৬৭ 
যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙক্তে যদ্তূঙক্তে দক্ষিণান্মুখঃ | 
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুউ ক্তে দর্বং বিদ্াতদাহরম্‌ ॥ অনু ৯,1১৯ 
বাগ্যতো। নৈকবন্ত্রশ্চ। ইত্যাদি । অনু ১*৪1৯৬-১০* 


২ 


১৭০ মহাভারতের সমাজ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন 


বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র জনসমাজে তখনও নানারকমের কাঁপড়-চোপড়ের ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল, রুচি অন্ুসাঁবে নানা রংএর কাঁপড ব্যবহৃত হইত । আণচার্ধ্য দ্রোণ এবং রুপ 
সাদ] রংএব ধুতি পরিতেন। কর্ণ পীতবর্ণের এবং অশ্বথাম! ও ছুর্য্যোধন নীল রংএর কাপড় 
ব্যবহার করিতেন। বিরাটপুরীতে যুদ্ধে অর্জুনের হাতে পরাস্ত হইয়া দ্রোণাচার্ধ্য-প্রমুখ 
বীরগণ যখন জ্ঞানশৃন্ত অবস্থায় স্ব-স্ব-বথে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অজ্জবন তাহাদের 
পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিবার জন্য উত্তরকে আদেশ করেন। তাহাতে প্রত্যেকের বঙ্পের বর্ণের 
উল্লেখ কর! হইযাছে।১ বলদেবের কাপড় নীল রংএব ছিল ।২ 

ব্রাহ্মণগণের সাদা কাপড় ও মুগচম্ম-_ ত্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ সাদা কাপড় এবং 
সাদা যক্ঞোপবীত ব্যবহার করিতেন। দ্রোণাচার্য্ের বর্ণনাতে তাহাই দেখিতে পাওয়া 
যায়। অগ্ত্র বণিত আছে__ ব্রাঙ্গগগণ মুগচন্্র পরিধান কবিতেন। কৃষ্ণ সহ ভীম ও অর্জুন 
জরাসন্ধপুরীতে প্রবেশ করিবাঁব সময় তাহাদের পরিধেষ বন্্র শুরুবর্ণের ছিল, জরাসন্ধ 
তাহাদের বেশভূষ! দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া সন্দেহ কবিষাঁছিলেন 1৩ 

শুর্ুবস্ত্রের শুচিতা-_- শুক্লবজ্্রকে অপেক্ষাকৃত শুচি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত ।৪ 

রাজাদের প্রাবার ব্যবহার__ বাজারা প্রাবার নামে 'একপ্রকাব বহুযূল্য বস্ত 
ব্যবহার করিতেন। র্ধ্যানলে দগ্ধ দুর্য্যোধনের শারীবিক দুরবস্থা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট তাহাকে 
প্রশ্ন করিতেছেন, “তুমি প্রাবার পরিধান করিতেছ, এবং পোলাও খাইতেছ, তবে কেন 
দিন দিন তোমাকে এত কৃশ দেখিতেছি” ?৫ 

কারধ্যবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের ব্যবহার-_ সকল সমঘ একই রকমের বস্ত্র 
ব্যবহার করিবার নিষম ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন কাঁজের সময় ভিন্ন ভিন্ন রকমের বস্ত্র ব্যবহৃত 
হইত। আর বস্ত্র পরিধান কবিয়া স্সীন করা হইত। অগ্ভের ব্যবহৃত এবং যাহাতে দশা 
নাই, তেমন বস্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। শয়নের সময়, চলাফেরার সময় এবং দেবতার 
পৃজা অর্চীয় বিভিন্ন রকমের কাপড ব্যবহারের বিধান দেখা যায়।৬ 





১ আচার্ধাশীরদ্বতয়োস্ত শুক্ে কর্ণন্ত পীতং কচিরঞ্চ বস্ম্‌। 
দ্রৌণেশ্চ রাঁজ্চ ওখৈব নীলে বন্ত্রে সমাদৎস্ব নরপ্রবীর | বি ৬৬১৩ 
২ কেশবস্যাগ্রজো বাপি নীলবাস1! মদোৌতকটঃ ৷ বন ১৮১৮ 
৩ ততঃ শুর্লান্বরধরঃ শুক্ুষজ্ঞোপবীতবান্‌ । আদি ১৩৪।১৯ 
ব্রাহ্মণৈস্ত প্রতিচ্ছন্দী রৌরব1জিনবাদিভিঃ ৷ আনি ১৯*1৪১ 
এবং বিরাগবসন। বহির্মাল্যানুলেপনাঃ ৷ 
সত্যং বর্দত কে যুঝ্পং সত্যং রাঁজন্ত শোভতে ॥ সভা ২১৪৪ 
৪ শুক্রবাসাঃ শুচিভূত্বা ব্রাঙ্মণান্‌ স্বস্তি বাচয়েৎ। অনু ১২৭)১৪ 
«€ আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্রীসি পিশিতৌদনম্‌। 
আজানেয়। বহুন্তি ত্বাং কেনাসি হরিণঃ কশঃ ॥ সভ1 ৪৯1৯ | বন ৩1৫১ 
৬ স্নাতন্ত বর্ণকং নিত্যমার্্রং দদ্যাদ্বিশাম্পতে। 
বিপধীয়ং ন কুববাতি বাসসো বুজিমানরঃ | ইত্যাদি । অনু ১০৪1৮৫-৮৭ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ১৭১ 


যুদ্ধে রক্তবন্ত্র__ যুদ্ধের সময় বীরগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করিতেন।" লাল রংএরও 
একটা উন্মাদনা আছে, এই কারণেই বোধ করি এই নিয়ম ছিল। 

দেশভেদে বন্ত্রভেদ-_ দেশভেদেও পোশাকপরিচ্ছদের পার্থক্য ছিল, রাজস্থয়- 
যজ্ঞে সিংহল হুইতে সমাগত ব্যক্তিদের পরিধানে মণিখচিত বস্ত্র ছিল।৮ পার্ধত্য কিরাতগণ 
পশুর চাঁমডা দিয়া লজ্জা নিবারণ করিত ।৯ 

রাক্ষপদের বন্ত্রপরিধান__- রাক্ষসগণও কাপড-চোঁপড় পরিত এবং গন্ধমাল্য 
গ্রভৃতির ব্যবহার জানিত।১০ 

উষ্ভীষ-_ ভারতেব সকল দেশেই উদ্ভ্ীষ ব্যবহারের প্রথ| ছিল কি না ঠিক বুঝা না 
গেলেও এই বিষয়ে ছুই চাঁবিটি উদাহবণ দেখিতে পাওযা যায । মনে হয়, সর্বত্রই উষ্কীষের 
ব্যবহার ছিল। কারণ প্রাগ্জ্যোতিষপুবাধিপতি ভগদত্তের মাঁথায়ও উষ্ভীষ দেখিতে 
পাই।১১ 

পুরুষদের অঙ্ঈদাদি অলঙ্কার ব্যবহাঁর-_- অঙ্গদ, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারের 
ব্যবহার পুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। সেই সময় দেশে সোনার অভাব ছিল না, সমস্ত 
অলঙ্কাবই ছিল সোনার। উদাহরণ হুইতে বুঝা যাঁয়, কেবল ধনীরাই যেন অলঙ্কার 
ব্যবহার করিতেন, সাধাবণ লোকেব বর্ণনায় অলঙ্কারেব কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।১২ 

রাজাদের মাথায় মণি, গলায় নিষ্ষনিল্মিত হাঁর__ নপতিগণ মাথায় মণি 
ব্যবহার কবিতেন, গলাম হাব পরিতেন, সেই হার তাৎকালিক স্বর্ণমুদ্রা (নিফ) দ্বারা 
প্রস্তুত হইত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় পাও তাহার অলঙ্কারগুলি ব্রাঙ্গগগণকে দান 
করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই আমর! উল্লিখিত অলঙ্কারসমূহের কথা জানিতে পারি ।১৩ 

সোনার শিরন্ত্রাণ প্রভৃতি__ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের বর্ণনা হইতেও এই সব 
অলঙ্কারের বিষয জানিতে পারা যায়। যোদ্ধগণ কাঞ্চনের শিরন্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন, 


৭ রক্তাম্বরধরাঃ সর্বে সর্ব্বে রক্তবিভূষণাঃ। দ্রোণ ৩৩।১৫ 
৮ শতশশ্চ কুথা-স্তত্র সিংহলাঃ সমূপাহরন্‌। 
সংবৃতা মরিচীরৈস্ত শ্ামাস্তাস্রান্তলোচনাঃ | সভা ৫২1৩৬ 
৯ ফলমূলাশন। যে চ কিরাতাশ্চন্মবাসসঃ। সভা] ৫২৯ 
১* সর্ববাভরণসংযুক্তং সুথগ্মান্বরবাঁসসম্। আদি ১৫৩।১৪ 
১১ শ্বেতোফীষং শ্বেতহয়ং শ্বেতবশ্মীণমচাতং । 
গ্মপশ্য'ম মহারাজ ভাম্মং চন্ত্রমিবোদ্িতম্‌॥ ভী ১৬২২। উ ১৫২।১৯ 
শিরসস্তস্ত বিভ্রষ্থুং পপাত চ বরাংশুকম্‌। 
নালতাড়নবিভ্রষ্টং পলাশং নলিনাদিব ॥ দ্রোণ ২৮৪৯ 
১২ বাহুন্‌ পরিঘসঙ্কীশান্‌ সংস্পৃশস্তঃ শনৈঃ শনৈহ । 
কাঞ্চনাঙ্গদদীত্তাংশ্চ চন্দনাগুরুভূষিতান্‌॥ উ ১৫২।১৮ 
১৩ ততশ্চড়ামণিং নিফষমঙ্গদে কুণ্ডলানি চ 
বসাংলি চ মহার্ঘাণি স্ত্রীণামাভরণ।নি চ॥ আদি ১১৯৩৮ 


১৭২ মহাভারতের সমাজ 


অঙ্গন এবং কুগুল তখনকার সময়ে অতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার ছিল, অলঙ্কারের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
অঙ্গদ ও কুণডলের কথাই প্রথমতঃ বলা হইয়াছে ।১৪ 
পুরুষদের মাথায় লম্বা চুল, বেণী প্রভভৃতি-_ পুরুষদের চুলের নানারকম চিত্র 
দেখিতে পাওয়া যায। কেছ কেহ লম্বা চুল ধারণ করিতেন, আবার কেহ কেহ বেণী 
পাকাইতেন। হূর্ষেযাধনের মাথায় লম্বা চুল ছিল।১৫ অর্জুনের মাথা বেণী ছিল।১৬ 
কোন কোন পার্বত্যজাতির মধ্যেও দীর্ঘ বেণী রাখার নিয়ম ছিল।১৭ 
সাধারণতঃ লম্বা! চুল রাখার ব্যবহারই বেশী ছিল। রণভূমিতে লুষ্টিত মন্তকের বর্ণনায় 
বুঝা যায় সেইকালে অনেকেই লঙ্থ! চুল রাঁখিতেন 1১৮ 
বিরাটপর্ধ্বে ভীমসেন ও কীচকের যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লিখিত আছে, ভীম কীচকের 
চুল আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একটু লম্বা না হইলে চুলে ধরা সম্ভবপর হইত না।১৯ 
জরাসন্ধের মাথায়ও লম্বা চুল ছিল।২০ 
শুঙ্গের ন্যায় কেশবিন্তাস--. কেহ কেহ শৃঙ্গের হ্ঠায় কেশবিষ্ঠাস করিতেন। 
সম্ভবতঃ তাহারা আর্ধ্য ছিলেন না, যেহেতু যজ্ঞমওপে প্রবেশের অধিকার পান নাই ।২১ 
কাকপক্ষ-_- কৃষ্ণের এবং অভিমন্থ্যর মাথায় কাকপক্ষ ছিল। প্রাচীনকালে কেহ 
কেহ মাথায় পাঁচটি শিখা রাখিতেন, তাহারই নাম ছিল কাকপক্ষ। কোন কোন আভিধানি- 
কের মতে কাকপক্ষ শবের অর্থ জুলফি।২২ জুলফি অর্থই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে হয়। 
ব্যাস ও দ্রোণাচাধ্যের শ্মশ্রু-_ বেদব্যাস ও দ্রোণাচাধ্য ব্যতীত অগ্য কোন 


গৃহীর শ্মশ্রর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ।২৩ 


১৪ অনুকর্ষেঃ পতাকাভিঃ শিরক্ত্লাণৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ| 
বাহভিশ্চন্দনািঞ্ধৈঃ সাঙ্গদৈশ্চ বিশাম্পতে। দ্রোণ ১১১।১৪ 
শশাঙ্কসন্িকাশৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ুলৈঃ | দ্রোণ ১১১1১৬ 
শুরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুগুলাঙ্গদধারিভিঃ | বি ৩১।৬ 
১৫ যময়ন্‌ মুদ্দঙ্ংস্তত্র বাক্ষা চৈব দিশো দশ । ইত্]াদি। শল্য ৬৪1৪, 
১৬ বিমুচয বেণীমপিনহা কুগ্ডলে। বি ১১।৫। বি ২২৭ 
১৭ খশ। একাসনা হার্াঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঠ॥ সভা ৫২৩ 
১৮ কৃত্তকেশমলস্কৃতম্‌। বি ৩২।১২ 
কেশপক্ষে পরামৃশৎ্খ । দ্রোণ ১৩1৫৯ 
তমাগজিতকেশাস্ত: দদৃণ্ঃ সর্ববপাঁণিবাঃ॥ দ্রোৌণ ১৩। ৬১ 
১৯ ততে। জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ। বি ২২৫২ 
২ কেশান্‌ সমনুগৃহা চ। সভা ২৩৬ 
২১ শকান্তযারাঁঃ কঙ্কাশ্চ রোমশাঃ শৃগিণো নর | ইত্যাদি । সভ1 ৫১1৩০ 
২২ পূর্ণচন্জাতবদনং কাকপক্ষবৃতাক্ষিকম। দ্রোণ ৪৮১৭ | হরি, বিঞুপ ৬৮তম অ। 
২৩ বজ্রণি চৈব গ্ুজণি দৃষ্ট 1 দেবী স্যমীলয়ৎ। আঁদি ১০৬1৫ 
গশুর্লকেশঃ সিতশ্শ্রঃ শুর্ুমাল্য।নুলেপনঃ ৷ আদি ১৩৪১৯ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ১৭৩ 


ব্রহ্মচারীর পোশাক- গৃহীদের পোশাকের সহিত ব্রহ্মচারী, বানগ্রস্থ এবং 
সন্যাসিগণের পোশাকের মিল ছিল না। ব্রহ্মচারিগণ সব সময় হাতে একটি দণ্ড রাখিতেন। 
দণ্ডটি পলাশ অথবা বিশ্বকান্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হইত। মুঞ্জ (তৃণ) নিল্সিত মেখলা, যক্ঞোপবীত 
এবং জট! ধারণ করাও তাহাদের কর্তব্যরূপে বিবেচিত হইত |২৪ 

বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাসিগণের পরিচ্ছদাদি__ বানপ্রস্থ ও সন্যাসিগণ চর্ম ও বন্ধল 
ধারণ করিতেন। অনেকেই কেশ ও শ্মশ্র রাখিতেন। ধৃত্রাষ্ট, গান্ধারী, কুস্তী এবং 
বিছ্বরও বানগ্রস্থাশ্রমে চর্ম ও বন্ধলই পরিধান করিষাছেন। মহাপ্রস্থানের সময় ঘুধিষ্ঠিরাদি 
পাঁচ ভাই এবং দ্রৌপদী বন্কলাজিন ব্যবহার করিয়াছেন। পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া 
অরণ্যযাত্রাকালেও তাহাদের একই রকমের পরিচ্ছদ দুষ্ট হয় ।২৫ 

যজ্কে যজমানের পরিচ্ছদ-_ যজ্ঞে জমাঁনের পোশাকও অনেকটা ব্রঙ্গচারীদের 
মত। অলঙ্কাঁর-ব্যবহারে যেন বাধা ছিল না, অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত যুধিষিরের পরিচ্ছদ 
দেখিয়া তাহাই বুঝিতে পারি। যুধিষ্টিরের গলায় সোনার মালা, পরিধানে ক্ষৌমবস্ত্র ও 
কষ্তাজিন, হাতে দণ্ড ।২৬ 

মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদ__ স্ত্রীলোকের পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে বর্ণনা 
অতি সংক্ষিপ্ত) অনেকম্থলেই শুধু “পরিচ্ছদ” এই বিশেষণ ব্যতীত আর কোন কিছু বলা 
হয় নাই ।২৭ 

বিবাহের বস্ত্র-_ বিবাহের সময় দ্রৌপদী ক্ষৌমবন্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ।২৮ 
স্থুভদ্রা রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন |২৯ 

সোনার মাল। প্রভৃতি অলঙ্কার-_স্থবর্ণমালা, কুগুল, মণিরত্ব, নিফ ( তাৎকাঁলিক 
প্রচলিত স্বব্ণমুদ্রা ), কদ্ধু ( শঙ্খ ), কেয়র ( বাহুভূষণ ) প্রততি তখনকার দিনে অলঙ্কাররূপে 
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৪ ধারয়ীত সদা দণ্ডং বৈন্বং পালাশমেব বা। অশ্ব ৪৬।৪ 
মেখল। চ ভবেৎ মৌগ্রী জটী নিত্যোদকস্তথ। । 
যজ্ঞোপবীতী স্বাধ্যায়ী অলুন্ধে। নিয়তব্রতঃ ॥ অশ্ব ৪৬1৬ 
২৫ চশ্মবন্ধলসংবাসী । অশ্ব ৪৬1৮ 
দান্তে। মৈত্রঃ ক্ষমাধুক্তঃ কেশান্‌ শ্শ্রু চ ধারয়ন। অশ্ব ৪৬।১৫ 
তথৈব দেবী গান্ধারী বক্ষলাজিনপারিণী। 
কুন্তযা। সহ মহারাজ সমানব্রতচারিণী | ইতাপি। আশ্র ১৯।১৫-১৮ 
উৎস্জ্যাভরণান্যঙ্গজ্ঞগৃহে বন্ধলাগ্ুত। ইতাদি। মহাপ্র ১২*। সড1 ৭৯1১০ 
২৬ হেমমালী রুঝ্স কঃ প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ। 
কৃষ্ণাজিনী দণ্ডপাণিঃ ক্ষৌমবাঁসাঃ স ধর্মজঃ | অশ্ব ৭৩1৫ 
২৭ স্ত্রিয়শ্চ রাজঃ সর্ববাস্তাঃ সপ্রেহ্তাঃ সপরিচ্ছদাঃ। আদি ১৩৪।১৫। ১৫৩১৪ | বি ৭২৩১ 
২৮ কৃষ্ণ চ ক্ষৌমসংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গল! । আদি ১১৯৩ 
২৯ নুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌশেযবাসিনীম্‌। আদি ২২১।১৯ 


১৭৪ মহাভারতের সমাজ 


ব্যবহৃত হইত। নিফ হারের মত কণ্ঠের অলঙ্করণে প্রযুক্ত হইত। শীখা সম্ভবতঃ হাতেরই 
শোভাবর্ধন করিত ।৩০ 

স্ত্রীপুরুষনির্র্বিশেষে কুণ্ডলের বাবহাঁব__ পুরুষেরাও কুগুল পরিতেন, সচরাচর 
সোনা দিযাই কুণ্ডল প্রন্তত হইত। রাজা সৌদাসের পত্রী মদয়স্তীর কুগডলটি রত্রনিম্মিত 
ছিল 1৩১ 

ভ্র-মধ্যে কৃত্রিম চিহ__ আ-যুগলের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম চিহ্ন করা হইত, 
তাহার নাম ছিল “পিপ্লু/। দমযস্তীর আঁ-মধ্যে এ চিহ্নটি ছিল সহজাত । এই চিহ্ৃকেও 
সৌন্দর্যের বর্ধক অলঙ্কারের মত মনে করা হইত |৩২ 

ছাতা ও জুতা__ ছাতা ও জুতার ব্যবহারও ব্যাপকভাবেই ছিল, শুধু অভিজাত 
পরিবাঁরেই তাহা সীমাবদ্ধ ছিল না। যেহেতু স্নাতক এবং ব্রাঙ্গণকে দান করিবার কথাও বলা 
হইয়াছে ।৩৩ 

চন্দন__ প্রসাধনরূপে যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, সেইগুলির মধ্যে চন্দনই 
সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। পুকম ও স্ত্রীলোক সকলেই শবীবে চন্দন লেপন করিতেন । 
চন্দনের সঙ্গে একটু অগুরও মিশাইয়া দেওযা হইত। ধনিপরিবারে দাসীরা চন্দন প্রস্তুত 
করিতেন। বিরাটরাজার অস্তঃপুবে দ্রৌপদী এই কাজেই নিধুক্ত হইয়াছিলেন ৩৪ 

চন্দন, মাল্য প্রভৃতি-_ বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বদ্ধনাষ চন্দন, মাল্য প্রভৃতি দিবার নিয়ম 
ছিল। বীরশয্যায় শয়িত বীর ভীম্মকে কুমাবীগণ চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন ।৩৫ 

তুঙ্গ ও কৃষ্ণতীগুরু-__ 'তুঙ্গ' নামে এক প্রকার গন্ধদ্রব্য ও কৃষ্ণাগুরু চন্দনের সঙ্গে 


৩০ শতং দাঁসীসহস্রীণি কৌন্ত্েয়ন্য মহাত্মনঃ | 
কণুকেমুরধাবিণে)। নিক্ষকণ্াঃ স্বলন্কৃতাঃ। ইত্যাদি । বন ২৩২।৪৬,৪৭ 
স্বর্ণমালাং বাঁদাংসি বৃগডলে পরিহাটকে। 
নানীপত্তনজে শুত্রে মণিরহে চ শোৌভনে ॥ ইতাদি। আদি ৭৩1২,৩ 
৩১ শ্রত্বা চ সা তদ! প্রাদাত্তত্তে মণিকুণগ্ডলে । ভা ৫৮৩ 
৩২ অন্ত। হেষ হ্ববোন্নধো সহজঃ পিপ্র.রুত্তমঃ । বন ৬৯।৫ 
চিহুভূতো! বিভৃত্যর্থময়ং ধাত্রা বিনিম্মিতঃ ॥ বন ৬৯1৭ 
৩৩ দহামানায় বিপ্রায় যঃ প্রমচ্ছতুাপানহৌ । 
স্(তকায় মহাবাহো সংশিতায় দ্বিজীতয়ে | অনু ৯৬1২০ 
ন কেবলং শ্রাদ্ধকৃত্যে পুণাকেঘপি দীয়তে । অনু ৯৫২ 
৩৪ শীলম্তস্তনিভান্তেষাং চন্দনাগুরুরষিতাঃ | 
অশোভভ্ত মহারাজ বাহবে। বাছশালিনাম্‌ 1 ইতাদি। সভা ২১।২৮। সভা ৫৮।৩৫ 
ন যাজাতু স্বয়ং পিংষে গান্রোদর্তনমাত্বনঃ | 
অন্যত্র কুন্তা! ভগ্রন্তে সা পিনম্মছ চন্দনম্‌ ॥ বি ২০২৩ 
৩৫ কন্যাশ্ন্দনচুণৈশ্চ লাজৈর্মাল্োশ্চ সর্ববশঃ। 
অবাকিরঞাস্তনবং তত্র গত্বা! সহম্রশঃ। ভী ১২১৩ 


পরিচ্ছদ ও প্রসাধন ১৭৫ 


মিশাইবার প্রথা ছিল। অন্থলেপনের কাজে শ্বেত চন্দনই ব্যবহার করা হইত। কেবল 
কৃষ্ণীগুক লেপন করার উদাহরণও দেখিতে পাওযা যায় ।৩৬ 
মহারাজ ঘুরিষ্টিরের রাঁজস্থয়ঘজ্ঞে সমাগত রাজগ্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূত গন্ধদ্রব্য 

উপটৌকন দিয়াছিলেন। তাহারা ভাবে ভারে চন্দন, কাঁলীযক (কৃষ্তাগুর ) এবং অস্থান্য 
গন্ধদ্রব্যেব আমদানি করিয়াছিলেন। মলয় ও দর্দর পর্বত হইতে প্রচুর চন্দন ও অগ্ডরু 
উপাঁয়নস্বরূপ আনীত হয়। চন্দনরসে পরিপূর্ণ অসংখ্য সোনার কলস ঘুধিষ্টিরকে দেওয়া 
হইয়াছিল ।৩৭ 

ঈচ্ুদ ও এবগু তৈল _ স্নানের পুর্বে শবীরে ঈঙ্গুদ ও এবগু তৈল মাখিবার কথাও 
পাওয়া যায়। গৃহীদের পক্ষে যেন এই নিষম ছিল না |৩৮ 

পিষ্ট রাইসরিষা__ গৃহস্থগণ স্নানেব পূর্বে শরীরে বাটা বাইসবিষা মাখিতেন। 

স্নানান্তে পুষ্পাদি ধারণ_- ন্নানেব পর চন্দন, বেলফুল, তগব, নাগকেসর, বকুল 
প্রভৃতি গন্ধ এবং পুশে সজ্জিত হইবাব নিযম ছিল 1৩৯ 

পুষ্পমাল্য__ মাথায এবং গলাষ মাল্য ধারণ কব। সর্ধত্র প্রচলিত ছিল। পুষ্প- 
মাল্যই সমধিক আদূত হইত । রক্তমাল্য গলে ধাবণ করা নিষিদ্ধ; শুরু মাল্যই প্রশস্ত। 
রক্তমাল্য মাথাঁষ ধারণ করা যাইতে পারে । পদ্ম বা কুবলয়ের ( কুমুদ ) মালা পরিতে নিষেধ 
করা হইযাঁছে।৪০ 

পুষ্পগ্রীতি-_ পুষ্পত্রীতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিযা আসিতেছে । প্রসাধনে 
পুষ্পই অনুপম উপকরণ । মনকে আনন্দিত কবে, শবীর ও মনে শ্রীসঞ্চার কবে, এই কারণে 
পুপ্পকে '্থুমনস্” বলা হয ।৪১ যে পুষ্প হৃদষে পুলক সঞ্চার করে, বিমর্দনে যাহা হইতে 
মধুর সৌবভ প্রশ্ছত হয, যাঁহাব রূপ মন হরণ কবে, তেমন পুষ্পই মন্থুষ্যসমাজে পরম আদরের 


৩৬ চন্দনেন চ শুরুেন সর্ববতঃ সমলেপয়ন্‌। 

কালাগুরুবিমিশ্রেণ তথ! তুঙ্গরসেন চ ॥ আদি ১২৭২০ 

রাজদিংহান্‌ মহাভাগ।ন, কৃষ্ণাগুরুবিভূষিতান। আদি ১৮৫।২৪ 
৩৭ চন্দনাগুককাষ্ঠীনাং ভারান, কালীয়কম্য চ। 

চন্দরতব হৃবর্ণানা' গন্ধানাঞ্ব রাশয়ঃ | সভা ৫২1১০ 

স্ুরভীংশ্চন্দনরসান, হেমকুস্তসমাস্থ্িতান,। ইত্যাদি । সভ। ৫২।৪৩, ৩৪ 
৩৮ ঈশ্ুদৈরগুতৈলানাং স্নেহার্থে চ নিষেবনম্‌। অনু ১৪২।৭ 
৩৯ প্রিয়নুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিজেন তগরেণ চ। 

পৃথগেবানুলিম্পেত কেসরেণ চ বুদ্ধিমান ॥ ইত্যাদি । অনু ১৪৮৭, ৮৮ 
৪* রক্তমালাং ন ধার্ধাং স্যাচ্ছুক্লং ধার্যযং তু পর্তিতৈঃ। 

বঙ্জয়িত্বা তু কমলং তথা কুবলয়ং প্রভো ॥ ইতার্দি। অনু ১০৪৮৩, ৮৪ 
৪১ মনে! হলাদয়তে স্মাচ্ছি,যং চাঁপি দধাতি চ। 

তন্মীৎ হুমনসঃ প্রৌক্ত। নরৈং হৃকৃতকম্্রতিঃ ॥ অনু ৯৮২৯ 


১৭৬ মহাভারতের লমাজ 


বস্ত।৪* সমস্ত শুভবর্শেই পুষ্পকে বিশেষ উপকরণরূপে ধরা৷ হইত, বিশেষতঃ বিবাহাদিতে 
পুষ্পের যথেষ্ট আদর ছিল 1৪৩ 

কেশবিম্তাস ও অগ্তনলেপন-_ দিনের প্রথম ভাগে কেশপ্রসাধন ও অঞ্জন- 
লেপন করিবার বিধাঁন।৪৪ 

বিধবাদের নিরাভরণত।-- বিধবাদের কোনও ভূষণ থাকিত না। শুর্লুবস্ 
এবং শুরু উত্তরীযমাত্র তাহারা পরিধান করিতেন। আশ্রমবাসিকপর্ধের বিধবাদের বর্ণনায় 
তাহাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়।৪৫ 


সদাচার 


সদাঁচার শব্দের অর্থ-_- আচরণের দ্বারাই সাধু পুরুষ স্মাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ হন। ধীহাদিগকে সাধু এবং ধার্ষ্িক বলিয়া সর্বসাধারণ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, 
তাহাদের আচারই “সদাচার” নামে অভিহিত হইয়াছে। সাধুগণ ধর্ধবুদ্ধিতে যে আচরণ 
করেন, সেই আচরণই “সদাঁচার'। তাহাদের সকল আচরণই যে সাধু হইবে, তাহা নহে। 
মান্ুষমাত্রেরই ভূলক্রট থাকে, সুতরাং সকল আচরণই সদাচাবরূপে গ্রাহ্ নছে। শাস্ত্র- 
বিহিত অনিন্দিত আচাঁরই সদাঁচার। শাস্ত্মরধ্যাদা উল্লজ্বন করিয়া যথারুচি ব্যবহার করিলে 
সেই ব্যবহারকে সদাচার বল! যায় না ।১ 

আচাঁর পালনের ফল- মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে, আচার পালনে মানুষ 
দীর্ঘজীবী হয়, আচারের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে শ্রী ও কীন্তি লাভ করে; দুরাচার 
পুরুষ দুঃখী ও অল্লায়ু হয়। স্থতরাং উন্নতিকাম পুরুষ সর্ধবদ] আচার পাঁলনে যত্ববান্‌ হইবেন। 
যে ব্যক্তি আর্ষ (খধিপ্রোক্ত ) বিধিনিষেধ অনুসারে চলেন না, অথচ শিষ্টাচারকেও উপেক্ষা 
করেন, ইহলোক ও পরলোক উভযতই তিনি ত্রষ্ট, কোথাও তাহার কল্যাণ নাই ।২ 


৪২ মনোহদয়নন্দিক্যো বিমর্ধে মবুরাশ্চ যাঃ। 
চারুরূপাঃ সথমনসে। মনুষ্যাণাং স্মুতা বিভো । অনু ৯৮।৩২ 
৪৩ সম্নয়েৎ পুষ্টিধুক্তেষু বিবাহেষু রহঃ চ॥ অনু ৯৮.৩৩ 
৪৪ প্রন্গাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং দস্তধাবনং ৷ 
পূর্বাহ্ন এব কার্যঢাণি দেবতান।ঞচ পুজনম্‌ ॥ অনু ১০৪1২৩ 
৪৫ এতান্ত সীমন্তুশিরো।রুহা যা: শুক্লোতরীয়া নররাজপতবাঃ | 
রাজ্জোহস্ত বৃদ্ধস্য পরং শতাথাঃ স্রষা নৃবীরা হতপুত্রনাথাঃ। আশ্র ২৫১৬ 
১ সাধুনাঞ্চ ষথাবুত্তমেতদাচারলক্ষণম্‌। অনু ১৪1৯ 
ছুরাচীরাশ্চ ছুদধর্ব দুম্মুখাশ্চাপাসাঁধবঃ | 
সাধব? শীলদম্পননঃ শিষ্টাচারসা লক্ষণম্‌॥ অনু ১৬২৩৪ 
প্রমাণমপ্রমাণং বৈ বঃ কুরধ্যাদবুধে জন 
নস প্রসাণতামহ্হেদ্‌ বিবাদজননে! হি সঃ॥ অনু ১৬২২৫ 
২ আচারালভতে হা।যুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্‌। 
আঁচারাৎ কীত্তিং লভতে পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ইত্যাদি । অনু ১০৪।৬-১৩। অনু ১০৪।১৫৫-১৫৭ 
যস্য নাং প্রমাণং স্যাচ্ছিষ্টচারশ্চ ভাবিনি । 
নৈব তস্য পরে। লোকে নায়মন্তীতি নিশ্চয়; ॥ বন ৩১২২ 
আচারে। হত্তালক্ষণম্‌। উ ৩৯৪৪ 


সদাচার ১৭৭ 


সকল কাজে সাধুপুকষদের অন্থুসরণ করিবার জগ্য মহাভারতে অসংখ্য উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে। কতকগুলি সদাচারের উল্লেখও কর] হইয়াছে। প্রত্যেক স্বৃস্থ ব্যক্তি ব্রাহ্গ- 
মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিবেন। তারপর যথাবিধি শৌচাদ্দি সমাপনাস্তে উপাসনা করিবেন। 
দস্তধাবন, প্রসাধন এবং অঞ্জন পূর্ববান্ছেই করা উচিত, দেবতাদের অর্চনাদিও পূর্ববাহ্নেই 
করিতে হইবে । ব্রাহ্মণ এবং অতিথির সেবা অবশ্কর্তব্য। এইরূপে আম্ুষ্ঠানিক প্রায় 
সমস্ত বিধিনিষেধই অস্ুশাসনপর্ধের ১০৪তম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বধিত হইয়াছে । 
বাস্ুদেবউগ্রসেন-সংবাদে অনেকগুলি সদাচারের উল্লেখ দেখা যায়। “কাম, ক্রোধ ও লোভ 
এই তিনটি মানুষের পরম শক্র, ইহাদিগকে সংষত রাখিবে। যথাযোগ্য শ্রম এবং অবধানতার 
সহিত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিবে, কাহারও এশ্বর্যে কাতর হইতে নাই। ছুঃখীর ছুঃখ 
দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবে-_- ইত্যাদি” ।৩ 
সদাচার-প্রকরণ-_ দ্বিজব্যাধ-সংবাদ ( বন ২০৫তম অ-_- ২০৮তম অ), যক্ষ- 
ঘুধিষ্টির-সংবাদ (বন ৩১২তম অ), শ্রীবাসব-সংবাদ ( শা ২২৮তম অ) এবং দুর্গীতি- 
তরণাধ্যায়ে (শ! ১১০ তম অ) সদাচার বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে । “চতুরা শ্রম” 
প্রবন্ধের "গৃহস্থ প্রকরণে যে সকল আচারের উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেইগুলি সদাচার নামে 
অভিহিত | 
যে আচারে মানুষ কল্যাণ লাভ করিতে পাবে, সেই আচারই প্রকৃতপক্ষে সদাচার । 
মহাভারতে বু উপাখ্যানের মধ্য দিয়াও সদাচাঁবই প্রদশিত হইয়াছে ।৪ 
অস্তঃশুদ্ধি__ সদাচার পাঁলন কবিতে বাহক শুচিতা রক্ষা করিতে হয়। বাহিরের 
শুচিতা অপেক্ষা অন্তরের শুচিতার মূল্য অনেক বেশী। মাঁনসতীর্থের স্নানই প্ররুত স্নান) 
চরিত্র বিশুদ্ধ শা হইলে শুধু বাহিরের আচার তগ্ডামিতে পধ্যবসিত হইযা! থাকে ।৫ 
আর্ধ। ও অনার্ধ্য-_ যাহারা বেদাঁদিশাস্্রবিহিত সাধু আচারের অনুসরণ করিতেন, 
তাহাদিগকে “আর্য” বলা হইত, আর ধাহারা বিপরীত আচরণ করিতেন, তাহাদের সংজ্ঞাই 
'অনাধ্ধ্য | সদাচার ও অসদাঁচারের দ্বাবা আর্ধ্য এবং অনার্ধ্য স্থির করা হইত ।৬ 
আজকাল আধ্্য ও অনাধ্য শব্দ সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় না। ইংরেজী “এরিষ়ান্, ও 
'েন্-এরিয়ান্‌, শব্দের অন্নবাদরূপে আর্য ও অনার্য শবের প্রয়োগ করা হয়। 


৩ শা২৩ তম অ। 

& যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েস্তত্রাত্বানং নিযৌজয়েৎ । শা ৯৪1১০ 

«& অগাধে বিমলে শুদ্ধে সতাতোয়ে ধৃতিহ্দে । 
স্নাতব্যং মানসে তীর্বে সম্বমালম্বা শাঙ্গতম্‌ | ইত্যাদি। অনু ১০৮।৩-৯ 

৬ বৃত্তেন হি ভবত্যার্ষো। ন ধনেন ন বিদ্যার] । উ ৯*1৫৩। বন ২৬০1১ 
অনার্ধাত্বমনাঁচীরঃ |. অনু ৪৮1৪১ | সভা! ৬৭৩৭) ৫০ ৷ সভা ৫81৬ 
যদার্যাজনবিদ্বিষ্টং কণ্ম তন্নাচরেদ্বুধঃ ৷ শা ৯৪1১৯) শ1 ৯৩১৩৬ 

২৩ 


১৭৮ মহাভারতের সমাজ 


পারিবারিক ব্যবহার 

প্রত্যেক গৃহস্থকেই মাতা পিতা স্ত্রী পত্র পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। 
সমস্ত প্রাণিজগতের সহিত প্রত্যেকের যোগ আছে এবং অপরের জীবনযাত্রার জগ্য 
প্রত্যেকের দায়িত্বও কম নয়, এই কথা সত্য হইলেও সকল মানব এই অনুভূতির সহিত 
পরিচিত হইবার সৌভাগ্য ছুই চারি জীবনে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক 
গৃহস্থই আপন পরিবারের মধ্যে আপনাকে অনেকটা দাঁন করিবার স্বযোগ পান। পরিবারের 
প্রত্যেকের প্রতি গৃহস্থের যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব রহিয়াছে, যথোচিতরূপে তাহা পালন 
করিতে পারিলে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ নিখিল বিশ্বের সহিত এক হইবার সুযোগ পায়। 
মহাভারতে আশ্রম বিভাগের উদ্দেশ্ঠ চিন্তা করিলেও এই সত্যই প্রথমতঃ আমাদের কাছে 
উপস্থিত হয়। মহাভারতের মতে গৃহস্থ্ের দায়িত্বই জগতে সর্বাপেক্ষা বেশী । অপরের 
ন্থখের জন্য আপনার মুখ বিসর্জন দিতে হয় বলিয়া স্মৃগৃহস্থই সকল আশ্রমীদের মধ্যে বড় 
সন্ন্যাসী । 

পিত। ও মাতা-_ গুরুজন সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।১ গুরুজনের মধ্যেও 
পিতামাতাকে মহাগুরু বলা হয। ম্ুতরাঁং সর্বাতোভাঁবে মহাগুরুর প্রীতি উত্পাদন 
করা মামুষমাত্রেরই অবশ্তকর্তব্য | যে পুত্র মাতাপিতাব আদেশপালনে তৎপর, তাহাকেই 
যথার্থ পুত্র বলা যাইতে পারে ২ | 

পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা । দশ মাস গভে ধারণ করিষা এবং অসহা যন্ত্রণা সহা 
করিয়াও মাতা সন্তানকে পালন কবেন। তপঙ্তা, দেবতাপুজা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্যের 
ফলে জনকজননী সন্তান লাভ কবেন। পুত্র ধাম্মিক, বিদ্বান এবং যশস্বী হইলেই পিতামাতা 
আনন্দিত হন। যাহাবা পিতামাতার আশা! পুর্ণ করে, তাহাদের এহিক এবং পারত্রিক 
অশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে । স্বুতবাং কারমনোবাক্যে পিতামাতার সেবা করা৷ অবশ্যকর্তব্য ।৩ 

পিতা ও মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে মতভেদ-- পিতামাতার মধ্যে সন্তানের 
নিকট কাহার গুরুত্ব বেশী, এই বিষষে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । কেহ কেহ বলেন, গর্ভধাঁবণ 
এবং প্রতিপালনে মাতারই সমধিক কষ্ট হইয়া থাকে, এই কাবণে পিতা অপেক্ষা মাতার 
গুরুত্বই বেশী। অগ্যপক্ষে বল! হয যে, পিতা তপস্তা, দেবপৃজা, তিতিক্ষা প্রভৃতির দ্বাবা 
সৎপুত্র লাভের আকাজ্ষা করিয়া থাকেন, পুত্রের সংস্কারাদি কর্ধও পিতারই অধীন। 
অতএব পিতার গুরুত্বই বেশী। মতভেদের আলোচনা বুঝা যায়, উভয়ের গুরুত্বই সম্তানের 
পক্ষে সমাঁন। সন্তানের নিকট উভয়ই তৃল্যরূপে মহাগুরু 1৪ 
৯. তীর্থানাং গুরবতীর্থস্‌। অনু ১৬৯1৪ 
২ মাতাপিত্রোর্বচনকৃদ্ধিতঃ পথাশ্চ মহ স্ৃতঃ। ইত্যাদি । আদি ৮৪।২৫-৩* 
৩ প্রতক্ষেণ হি দৃশ্ান্তে দেবা বিপ্রধিসত্তম ॥ ইত্যাদি । বন ২০৪।৩,৪ 
৪ গুবণাকৈব সব্বেষাং মাতা পরমকে। গুক2। আদি ১৯৬।১৬ 

নান্তি মাতৃসমে। ওক । অনু ১*৬।৬৫। অনু ৬২৯২। অনু ১1১৫ 


পিতা পরং দৈবতং মানবানাং মাতুবিবিশিষ্ঠং পিতরং বদপ্তি । শা ২৯৭।২ 
মাতৃ-ম্ব গৌরবাদন্যে পিতৃ,নস্তে তু মেনিরে। ইতাদি। বন ২*৪।১৫-১৯ 


পারিবারিক ব্যবহার ১৭৯ 


কল্যাণ গুরুজনের সেবার অধীন-_- পিতা গাহ্‌পত/ অগ্নির, মাতা দক্ষিণ 
অগ্নির এবং আচার্য্য আহবনীয অগ্নির সমান। অপ্রমত্তভাবে এই অগ্থিত্রয়ের পরিচর্য্যা 
করিলে ইহলোক, পরলোক ও ব্রদ্দলোককে জঘ করা যায়। মানবের যাবতীয় কল্যাণ 
গুরুসেবার অধীন, মঙ্গলেচ্ছু পুকষ সতত ইহাঁদেব তুষ্টি বিধানে অবহিত হইবেন।* পিতার 
তৃষ্টিতে প্রজাপতি তুষ্ট হন, মাতার তুষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী সন্থষ্ট হয় এবং আচার্যের তৃপ্তিতে 
বন্ষের তুষ্টিলাভ হয।৬ নারদ কৃষ্ণকে বলিতেছেন__ ধাহাবা মাতা পিত। এবং গুরুজনের 
প্রতি তোমার মত ব্যবহার করেন, তাহারা তোমারই মত সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হইয়া 
থাঁকেন।” ধাঁহাবা গুকজনেব যথোচিত পুজা করিবা থাকেন, তাহাদেব আয়ুঃ যশ এবং 
শ্রী বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।৮ 

আচার্ধাপূজা__ আচাধ্যস্ুশ্রাষা বহ্বন্ধে “শিক্ষা” প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইয়াছে । 
আচার্ধ্যপুজা বিষয়ে কচেব একটি স্থন্দব উক্তি আছে-_ “ষিনি আমার কর্ণে অমৃত ক্ষরণ 
করিয়াছেন, যিনি আমার মূর্খতা অপনোদন করিযাছেন, তাহাকে আমি পিতা ও মাতা 
বলিযাই মনে কবি। ঘে লন্ববিষ্ঠ পুকষ অমুল্য নিধিস্বরূপ খতেব (বেদ) দাতা আচার্্যকে 
পূজা না কবে, সে অপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং পাপলোকে গমন করে” 1৯ 

গুরুজনের 'গ্রীতি উৎপাদন শ্রেষ্ঠ ধর্্ম__ গন্ধমাদনপর্্তে মহর্ষি আষ্টিষেশের 
সহিত ধুধিঠিবেব সাক্ষাৎ হইলে মহধি কুশলপ্রশ্নস্বৰপ জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে পার্থ মাতা- 
পিতার আজ্ঞা যথোচিতভাবে পালন কর ত? গুকগণ এবং বৃদ্ধ পণ্ডিতগণকে যথাযোগ্য 
পূজা কর কি” ?১০ 

পিতা, মাতা, অগ্নি, গুক এবং আত্মা এই পাচজন ধাছাদের দাবা পৃজিত হন, তাহার 

ইহলোক এবং পবলোক জয় করিতে পাবেন।১১ একমাত্র পুত্রের হিতকামনায ধাহারা 
সর্বস্ব বিসঙ্জন দিতে পাবেন, সেই স্নেহময়ী জননী এবং লেহময় জনককে সম্থষ্ট রাখাই পুত্রের 
সর্ববপ্রধান কর্তব্য, ইহাই পুণ্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মহাপুরুষগণ নির্দেশ করিয়াছেন ।১২ 


৫ শ1১*৮ তম অ। 
৬ যেন গ্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রঞাপতিঃ। ইতাদি । শা ১০৮।২৫,২৬। অনু ৭২৫,২৬ 
৭ মাতাপিত্রে।গডকষুচ সমাগবর্তগ্ি যে সদ1। ইতাদি। অনু ৩১৩৫ 
৮ গুকমভ/চ্চ বদ্ধন্তে আব্ষা যশসা! শ্রিয়া। অনু ১৬২৪৫ 
৯ যঃ শ্রোত্রযোরমৃতং নিষিঞ্চেৎ। ইত্যাদি । আদি ৭৬।৬৩,৬৪ 
১* মাতীপিত্রোশ্চ তে বৃন্ধিঃ কচ্চিৎ পার্থ ন সীদতি। 
কচ্চিত্তে গুরবঃ সর্বের বুদ্ধা বৈগ্যাশ্চ পুজিতাঃ ॥ বন ১৫৯৬৭ 
১১ পিতা মাতা তথৈবাগ্রিগু করাজ্বা চ পঞ্চম2। 
যক্তৈতে পুজিতাঃ পার্থ তন্ত লোৌকাবুভৌ'জিতৌ ॥ বন ১৫৯১৪ 
১২ এতদ্বন্মফলং পুত্র নরাণীং ধর্ম নিশ্য়ে । 
যত্ত যন্তাস্য পিতরে। মাত] চাপ্যেকদশিনী ॥ উ ১৪৫1৭ 


১৮০ মহাভারতের সমাজ 


গুরুজনের সেবাতে স্বর্গ াপ__ ঘিনি শুদ্ধ সমাহিত এবং যিনি সত্যে রত থাকিয়া 
মাতৃপিতৃপূজনে আপনাকে নিযুক্ত করেন, তিনি তাহাদের খণ হইতে মুক্ত হন।১৩ যিনি 
পিতা, মাতা, আচার্য্য এবং জ্যেষ্ট ভ্রাতার সেবা করেন, কখনও তাহাদিগকে অসুয়া করেন না, 
তিনি ঈপ্সিত স্বর্গ লাভ করেন এবং গুকশুশ্রীধাবশতঃ তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না ।১৪ 
মাতাপিতা-প্রমুখ গুরুজনের আদেশ পালনে হিতাহিত চিন্তার অবকাশ নাই। তাহারা 
যে আদেশই করুন না কেন, নির্বিচারে পালন করাই পুত্রের কাজ।১৫ 

পিতৃমাতৃভক্ত ধর্মব্যাধ__আদর্শ পিতৃমাতৃসেবক ধর্দব্যাধের উপাখ্যান সকলেই 
জানেন। পিতৃমাতৃসেবীতেই ভূতভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়ে তাহার যোগজ প্রত্যক্ষ হইত। 
একমাত্র সেবার দ্বারাই তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী হইতে পারিয়াছিলেন |১৬ 

দেবব্রতের মৃত্যুঞ্জয়তা-_ সত্যবত ভীম্মের পিতৃতক্তিও সর্বজনবিদিত । সন্ত 
পিতার আশীর্বাদে তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিযাছিলেন।১৭ 

গুরুজনের ভরণপোষণ না করিলে পাপ-- যাহারা পিতামাতার ভরণপোষণ 
করে না, তাহারা মহাপাপী বলিযা কীন্তিত। যে ব্যক্তি অকারণে তীহাঁদিগকে ত্যাগ করে, 
সে শাস্ত্রান্সারে পতিত হয।১৮ পিতামাতা যাহাতে মনে কষ্ট পান, তেমন আচরণ কবা 
সৎপুত্রের পক্ষে একান্ত গছিত। যে পুত্র পিতামাতাকে অবমাননা করে, সে মৃত্যুর পর 
গর্দভাদি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অশেষ ক্রেশ পাইয়া থাকে ।১৯ 

প্রত্যুষে মহাগুরুপ্রণতি-__ শয্যা ত্যাগ করিষাই পিতামাতা ও গুরুজনকে পাদ- 
স্পর্শপূর্ববক প্রণাম করিবার বিধান ।২০ 

গুরুজনের আগমনে প্রতাথান ও অভিবাদন-_- গুরুজনের আগমনে তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন করিবার জগ্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ২১ 

সকল কার্যে অনুমতি গ্রহণ-__ পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কিছুই 


১৩ তপঃশোৌচবতা নিত্যং সতাধন্মরতেন চ। 
মাতাপিত্রোরহরহঃ পুজনং কাধ্যমর্তীসা | শা ১২৯১৭ 
১৪ মাত।পিত্রোঃ পূজনে যে ধর্মস্তমপি মে শৃণু। ইত]াদি। অনু ৭৫19০-৪২ 
১৫ মাতুঃ পিতুগ্ড রূণাঞ্চ কাধ্যমেবানুশাননম্‌। 
হিতং বাপ্যহিতং বাপি ন বিচার্ধ্যং নরর্ষভ | অনু ১৪।১৪৫ 
১৬ বন ২১৩ তম ও ২১৪ তম অ। 
ন তে মৃতু প্রভবিত। যাঁবজ্জীবিতুমিচ্ছদি। আদি ১**।১০৩ 
১৮ জীবতে বৈ গুরান্‌ ভূত্যান্‌ ভরম্তবহ্ত পরে জনাঃ। অনু ৯৩১২৮ 
ত্যজত্যকী রণে যশ্চ পিতিরং মাতরং গুরুম্‌। ইত্যাদি । শা! ১৬৫।৬২। শ। ১৫৩৮১ 
১৯ পিতরং মাতরকৈব যস্ত পুত্রোহবমন্যতে ৷ ইত্যাদি । অনু ১১১।৫৮-৬০ 
২০ মযাতাপিতরমুখায় পূর্ববমেবভিবাদয়েৎ। অনু ১০৪৪৩ 
২১ উ্ধং প্রাণ! হাৎক্রামস্তি যুনঃ স্থবির আয়তি। 
প্রতুাতানাভিব।দাভ্যাং পুনস্তান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥ উ ৩৮।১ 


১ 


স্পট 


ষ্ 


পারিবারিক ব্যবহার ১৮১ 


কর। উচিত নহে। পিতামাতার অনুমতি না লইয়৷ বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কৌশিক 
দেশীস্তরে গমন করেন, পরে তিনি পুর্বোল্লিখিত পিতৃমাতৃভক্ত ব্যাধের নিকট আপনার 
অন্যায় আচরণের জগ্য বিশেষ লজ্জিত হুইয়| তাহারই উপদেশে গৃহে ফিরিয়া পিতামাতার 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ২২ 

পিতামাতার দৌষ ধরিতে নাই__- কহোড়পুত্র মাতৃকুক্ষিতে (1) থাকিয়াই 
পিতার অধ্যাপনায় দৌষারোপ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাহার শরীরের আটটি স্থান বক্র 
হইয়া যায়। পিতামাতা! প্রমুখ গুরুজনের কাজে দোষ অন্বেষণ করা অকর্তব্য, এই উদ্দেশ্তেই 
বোধ করি উপাখাানটি বিবৃত হইয়াছে ।২৩ 

তাহাদিগকে কার্যে নিয়োগ করিলে পাপ হয়_- পিতামাতাকে কোনও 
কার্যে নিধুক্ত করা পুত্রের পক্ষে অত্যন্ত পাপজনক ।১৪ আরও বহু উপাখ্যানে পিতামাতার 
প্রতি সশ্রদ্ধ সাধু ব্যবহার করিবার উপদেশ পাওয়া যায়। 

মহাগুরুর তৃপ্তিতে বিশ্বের তৃপ্থি__ চিরকারিকোপাখ্যানে২ৎ পিতামাতার প্রতি 
পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইযাছে। এ উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, 
“পিতা নিখিল দেবতাব সমবা এবং মাতা দেবত| ও মর্ত্যবাসী সর্ববভূতের সমষ্টিন্বপ। 
স্থতরাং তাহাদের তুষ্টিতেই নিখিলের পরিত্ৃপ্তি।২৬ পিতাই ধর্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই 
পরম তপস্তা, পিতা পবিতৃপ্ত হইলে সকল দেবতাই পরিতৃপ্ত হন।২৭ 

পিতৃত্রয়-_ জনক, ভয় হইতে ত্রাণকর্তী এবং অন্নদাতা এই তিন জনকেই পিতা 
বলিয়া ভক্তি করিতে হইবে ।২৮ 

দীন পুত্রের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বেশী- জনকজননী যদিও সকল 
সম্তানকেই সমান চক্ষে দেখেন, তথাপি সম্ভতিদের মধ্যে যে দীন, তাহার প্রতি তাহাদের 
স্নেহের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে ।২৯ 

ভাতা ও ভগিনী-_ জ্যেভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিবাব নিয়ম। 
“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান, সর্বতোভাবে তাহার আম্ুগত্য স্বীকার কবা উচিত |” 


২২ সতুগত্ব দ্রিজঃ সদবাং শুআষাং কৃতবাংস্তদ]। বন ২১৫৩৩ 
২৩ উপালব্ধঃ শিষ্ুমধ্যে মহষিঃ নম তং কোপাছুদরস্থং শশাপ। বন ১৩২।১১ 
২৪ পুত্রণ্চ পিতরং মোহাৎ প্রেমরিষ্ততি কণ্ম্ | শা! ২২৭।১১৩ 
২৫ শ২৬৫ তম অ। 
২৬ দেব্তানাং মমবায়মেকস্থং পিতরং বিদুঠ | 

মত্ত্যানাং দেবতানাঞ্চ স্নেহাদভে]তি মাতরম্‌ 1 শা ২৬৫।৪৩ 
২৭ পিত৷ ধর্ম) পিতা হ্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তুপঃ। 

পিতরি গ্রীতিমাপন্নে সর্বাঃ গ্রীনপ্তি দেবতাঃ ॥ শা ২৬৫২১ 
২৮ যশ্চৈনমুৎ্পাদক্জতে যশ্চৈনং ত্রায়তে ভয়াৎ। 

যশ্চান্ত কুরুতে বৃত্তিং মর্বে তে পিতরন্তরয়; ॥ অনু ৬৯১৮ 
২৯ দীনম্ত তু নতঃ শক্র পুত্রহ্তাভাধিক] কৃপা । বন ৯১৬ 


১৮২ মহাভারতের সমাজ 


পাগুবগণ ও বিদুরের আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম__ ভীমসেনাদি চারি তাই ঘুধিষ্ঠিরকে 
যথেষ্ট ভক্তি করিতেন__ ইহা মহাভারতের সর্বত্র দেখিতে পাই। যদিও সময় সময় 
ভীমসেনকে ঘুধিষটিরের কাজের ভালমন্দ সমালোচনা করিতে দেখা যায়, তথাপি তাহাতে 
সাময়িক ওঁদ্ধত্য ছাড়া তীব্র অশ্রদ্ধা বা অভক্তি কখনও প্রকাশ পায় নাই। আদর্শ ক্ত্রিয়- 
চরিত সরলচে তা ভীমসেন সকল সময় আপনাকে প্ররুতিস্থ বাখিতে পারিতেন না, তাঁই সময় 
সময় কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা প্রকাঁশ পাইয়াছে।৩* কিন্তু জ্যেষ্ঠেব আদেশ ব্যতীত কখনও কিছু 
করেন নাই। পাণগডবদের এবং বিছুবেব আদর্শ ভ্রাতৃপ্রীতি মহাভারতে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ভীম অর্জুন প্রমুখ বীরগণ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং অমিতবলশাঁলী হইয়াও অগ্রজের 
আদেশ ব্যতীত কিছুই করেন নাই। তীহাবা যদি জ্যেষ্ঠের অনুবর্তন না করিতেন, তবে 
কপটভাবে শকুনির পাশীখেলার সময়েই কুকক্ষেত্রের মহাধুদ্ধ হযত আবন্ত হইত। ঘুথিষ্টির 
ভ্রাত্গণকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে বাস করাও শ্রেয়ঃ মনে করেন নাই ৩১ 

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের আচরণ-_অনুশাসনপর্বেরর ভীন্মবুধিষ্টির-সংবাদে একটি অধ্যাষের 
নাম “জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ-বৃত্তি । জ্যেষ্ঠ ল্বাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে একেব প্রতি অগ্যেব 
কিরূপ ব্যবহার হইবে, £ই অধ্যায়ে ভীম্ম ঘুধিষ্ঠিবকে সেই বিষষে উপদেশ দিযাছেন, 
“হে তাত, তুমি ভ্রাতগণেব মধ্যে জ্যেষ্ঠ, স্থৃতবাং আপনার জোগ্টত্ব স্মবণ কবিয়া এমনভাবে 
কনিষ্ঠদের সহিত ব্যবহাব কবিবে, তাহাবা যেন তোমাকে গুকব মত সম্মান কবিতে পাবে। 
অকুতপ্রন্ত গুককে শিষ্য সম্মান করিতে পারে না, গুকব দীর্ঘদশিতা থাকা প্রয়োজন, তাচা 
না থাকিলে শিষ্য কিরূপে দীর্ঘদশী হইবে? জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ হইলেও জ্ষ্ঠ ভ্রাত। সময়- 
বিশেষে কনিষ্ঠের দোষ দেখিযাও অন্ধের মত এবং জডের মত ব্যবহার করিবেন। সাধারণ 
বিষয়েও যদি তন্নতনন করিঘা সর্বদ| কণিষ্ঠেব দোষ উদ্ভাবন করা ভষ, তবে কনিষ্ঠেব মন 
বিদ্রোহী হইয়। উঠে। কনিষ্ঠের দো দেখিলে কৌশলে মংশোধন কবিতে চেষ্ট! করিবে । 
যদি সর্বসমক্ষে কনিষ্ঠকে দোষের জগ্য তিরস্কাব কর। হয, তবে ছিদ্রানেধী পরস্রীকাতর 
শত্রপক্ষ কনিষ্ঠকে কুমন্ত্রণ! দিয়া আপনার দলে ভত্তি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে । বংশের মধ্যে 
বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির স্ুব্যবহারে কুল সমুজ্জল হুইয়৷ থাকে, আবার তাহারই অসৎ আচরণে 
বংশের গৌরব নষ্ট হয়। যে জ্যোষ্ভ্রাতা কনিষ্ঠকে বঞ্চনা করিয়া থ।কেন, তিনি জ্যেষ্ঠ শব্দের 
বাচ্য নছেন এবং তিনি পতৃক সম্পত্তিব বিভাগে শ্রেষ্ট অংশের দাবী করিতে পারেন না) 
পরন্থ তিনি রাজার দণ্ডের পাত্র । কনিষ্ঠ সহোদরগণ যদি উন্মার্গগামী হয়, তবে তাহাদিগকে 
পৈতৃক ধন হইতে বঞ্চিত করাই উচিত। জোষ্টত্রাতা পিতার সমান, কনিষ্ঠগণ তাহার 
আজ্ঞাবহ হইবে এবং পিতার গ্তায় তাহাকে ভক্তি করিবে ।”৩২ 


৩০ মভ1 ৬৮ তম অ।বন ৩৩ শ ও ৩৪ শ অ। শ ১০ মঅ। 
৩১ গন্তমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র তে ভ্রাতরে। গতাঃ | মহাপ্র ৩৩৭ 
৩২ অন্গু ১০৭৫ তম অ। 

আতা! জোষ্ঠঃ সমঃ পিত্র। । শা ২৪২২, 


পারিবারিক ব্যবহার ১৮৩ 


জ্যে্ভরাতাকে অবমাঁনন! কর অনুচিত-_- পিতৃসম জোষ্ঠভ্রাতাকে যে ব্যক্তি 
অবমানন! করে, সে মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তারপর একবৎসর পরে 
পুনরায় মরিয়া চীরকরূপে জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর পাপ ক্ষয় হইলে মনুষ্যর্ূপে জন্মলাভ 
করে ।৩৩ 

নলরাজার আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেম-_ নলরাজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা পু্ষরকর্তৃক অত্যন্ত লাঞ্ছিত 
হইয়াও পরে পুঞ্করেব সমস্ত জয় করিয়া তাহাকে সম্পত্তি প্রত্যপ্রণপৃর্ব্বক ক্ষমা করিয়াছিলেন । 
সেই উপাখ্যানে নলের ত্রাতৃন্েহের দৃশ্ঠে বিস্মিত হইতে হয় 1৩৪ 

ভাঁইদের মধ্যে বন্ধুতা ও সৌহার্দা__পাণ্ডবদের মধ্যে কেবল যে ভক্তি ও শ্পেহের 
বন্ধনই ছিল, তাহ! নহে, পরম্পবের মধ্যে বন্ধুতাও অতিশয় গভীর । প্রায় সমস্ত কাজেই 
যুধিষ্ঠির ভাইদের পবামর্শ গ্রহণ করিতেন। সময় সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কনিষ্ঠেরাও তাহাকে 
পরামর্শ দিয়া কর্তব্য কাজে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ দেখা যাঁয়। অরণ্যবাসের সময়, 
বুদ্ধের সময এবং অশ্বমেধযজ্ঞের সময় ভীমসেনাদি পাঁগুবগণ ঘুধিষ্টিরের সহিত নাঁনা বিষয়ে 
পবামর্শ করিয়াছেন; অযাচিততাঁবে স্থৃহদের মত তীহার সহিত মন্ত্রণা করিয়াছেন । 
ুধিঠিরও তাহাদের অযাচিত পরামর্শের মর্ধ্যাদা কখনও ক্ষুণ হইতে দেন নাই, তিনিও 
তাঁহাদের সহিত পরামর্শ কবা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। বিছুর ধৃতবাষ্রের প্রধান 
মন্দী ছিলেন। অজিজ্ঞাসি ত হইযাও সকল সমযই ধতবাষ্ট্েব ছিতের নিমিত্ত পরামর্শ দিতে ক্রি 
করেন নাই। এই কারণে অবিমৃদ্যকাঁরী দুর্োধনপক্ষীয়গণ তাঁহাকে খুব স্তদৃষ্টিতে দেখিতেন 
না। কিন্তু তিনি তাহার কর্তব্যে সর্বদা জাগৰক ছিলেন। বিছুৰ ও ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে 
লাতৃপ্রেম যথেষ্টই ছিল। বুওবাষ্ঈ তালনপেই জানিতেন যে, বিছুবই তাহার সর্বাপেক্ষা 
হিতকারী বন্ধু । কিন্ত সমঘে সমযে অতাধিক পুত্রন্নেহরূপ ছুর্বলতার নিকট তাহার বিবেককে 
হার মানিতে হইত । 

পৃথক্‌ পরিবারে বাঁস করা ক্ষতিকব-- ভাইদের সহিত এক পবিবারে বাস 
করাই উচিত। পৈতৃক ধন বিভাগ কবিয়| পৃথকৃতাবে বাস করা ভাইদের পঙ্ষে ক্ষতিকর । 
এই বিষযে একটি উপাখ্যান বণিত হইযাছে। বিভাবস্থ নামে এক কোপনস্বভাব খষি 
ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁব নাঁম ছিল স্থ্প্রতীক। স্থপ্রতীক জ্যেষ্ ভ্রাতা হইতে পৃথক্‌ 
পরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত সর্ববদ| বিভাবস্থকে বলিতেন। বিভাবস্থ একদিন স্থপ্রতীককে 
বলিলেন, “দেখ, অনেক মূঢ় পৃথক পরিবারে বাস করা ভাইদের পক্ষে ভাল বলিয়া মনে করে, 
এবং পরে ধনমদে মত্ত হইয়া পরম্পরের মধ্যে কলহ করিতে থাকে ; তখন পয়োমুখ বিষকুন্ত 
শক্রগণ ন্থুযোগ বুঝিয়া ভাইদের কলহাগ্রির ইন্ধন যৌগায, ফলে উভয় পক্ষই বিনষ্ট হয়। 
স্থতরাং সাধু পুরুষগণ ভাইদের পৃথক পরিবারে বাস করা অন্থমোদন করেন না ।৩৫ 


৩৩ জোগ্ঠং পিতৃসমং চাপি ভ্রাতরং যোইবর্মন্যতে | ইত্যাদি । অনু ১১১।৮৭,৮৮ 
৩৪ পুষ্ষর ত্বং হি মেত্রাতা নংজীব শরদঃ শতম্‌। বন ৭৮।২৫ 
৩৫ বিভীগং বহবে! মোহীৎ কর্ত,মিচ্ছস্তি নিত্যশঃ | ইত্যাদি। আদি ২৯।১৮-২১ 


১৮৪ মহাভারতের সমাজ 


জ্যেষ্ঠ। ভগিনী__ জ্যোষ্ঠা ভগিনী মাতার সমান। যে-সকল পুরুষেরা মোৌহবশতঃ 
ভগিনীর সহিত শত্রর গ্যায় ব্যবহার করে, তাহারা যমলোক প্রাপ্ত হইয়া অশেষ যাতন৷ 
ভোগ করিয়া থাকে 1৩৬ 

কনিষ্ঠা ভগিনী-_ কনিষ্ঠ! ভগিনী ও জ্োষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে কিরূপ ব্যবহার চলিত, 
তাহার উদাহরণ স্ুতদ্রা ও শ্রীরুষ্ণ। শ্রীরুষ্ণ স্থতদ্রাকে খুব স্নেহ করিতেন। হস্তিনাপুরে 
গেলে ভগিনী ও পিসীঠাকুরানীকে (কুস্তী) দেখিবার জগ্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিতেন ।৩৭ 

অনপত্যা ভগিনীর ভরণপোষণ-__- অনপত্য। ভগিনীর ভরণপোষণ করা ভ্রাতার 
কর্তব্যের মধ্যেই গণ্য ছিল। তাহার সর্ধপ্রকীরের তরত্বাবধানের ভার ছিল ভ্রাতার 
উপর 1৩৮ 

আদর্শ সব্ধত্র অনুস্থত হয় নাই, গরুড় ও নাগগণ-_ ভ্রাতাভগিনীর এই 
মধুর সম্পর্কই ছিল আদর্শ । সর্ধত্র যথাবীতি আদর্শ অনুষ্থত হইত, তাহা ঠিক বলা যায় না। 
প্রাচীন যুগে বৈমাত্রেয় তাই গরুড় এবং নাগদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা অতি প্রসিদ্ধ ।৩৯ 

জোট্ঠভ্রাতাব পত্বী মাতার সমান-_ জ্যেষ্ঠ ভাতার পত্বীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা 
সেই সময়কাঁৰ আদর্শ । পাগুবগণ বনবাসে ধাত্রার সময় কুস্তীকে বিছুবের গৃহে রাখিয়া যান। 
বিছুর তাহাকে সসম্মীনে তের বৎসর ন্বগৃহে স্থান দিযাছালেন।৪০ 

সস্ত্রীক জ্যে্টভাতার শয়নগৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশ দূষণীয় নহে, বৈপরীত্যে 
দোষ__ জোষ্টল্রাতার পত্রী দেবরকে খুব শ্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। ঘুধিষ্টিরের উক্তি 
হইতে জানা যায়__সন্ত্রীক জ্োষ্ঠলাতাঁর শয়নগৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশে কোন দোষ নাই, কিন্ত 
সম্ত্রীক কনিষ্ঠের শষনগৃহে জ্যেষ্ঠের প্রবেশ বিহিত নছে।৪১ 

কনিষ্ঠের পত্বীর প্রতি ভাশুরের ব্যবহার-- আশ্রমবাসিকপর্কে দেখিতে পাই, 
ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুস্তী একসঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কুস্তীর প্রতি ধৃতরাষ্থের 
সন্ষেহ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় । 


৩৬ জ্যো মাতৃদম। চাঁপি ভগিনী তরতর্ষভ । অনু ১৮৫১৯ 
জোর্ঠাং শ্সারং পিতরং মাতপঞ্চ যথ! শত্রং মদমন্তাশ্চরন্তি । ইত্যাদি । অনু ১০২১৭ 
৩৭ দদর্শনন্তরং কুষ্ধো ভগিনীং হ্বাং মহাযশাত। সভা! ২1৪ 
৩৮ চত্বারি তে তাত গৃহে বসন্ত'**ভগ্রিনী চাঁনপত্যা। উ ৩৩।৭৪ 
৩৯ ত্সার্দি ৩৪ শ অ। 
৪০ জ্যোষ্ট। মাতম চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ । 
ভ্রাতুর্ভাধ্য। চ তদবৎ স্তাৎ**********০০১৯, ॥ অনু ১০৫।২৭ 
বিছুরশ্চাপি তামার্তীং কুস্তীমাস্বান্ত হেতৃভি; | 
প্রাবেশয়দ্‌ গৃহং ক্ষত্ত| স্বয়মার্ত ভর শনৈঃ ॥ সভা ৭৯৩১ 
৪১ গুরোরনুপ্রবেশো হি নৌপথাতো যবীয়দঃ| ইত্যাদি । আদি ২১৩।৩২ 


পারিবারিক ব্যবহার ১৮৫ 


দেবর বা ভাশুরের দ্বারা ক্েত্রজপুত্রের উত্পাদন তৎকালে দূষণীয় ছিল না এবং 
শুধু পুত্রোৎ্পাদনের সময় ব্যতীত অন্য সময় জ্যে্ট্রাতার পত্তীকে মাতৃবৎ এবং কনিষ্ঠের 
পত্তীকে পুত্রবধূর মত দেখিবার বিধান ছিল। (দ্রষ্টব্য ৩২শ পৃষ্ঠা) 

গুরুজনকে “তুমি” বলা তাহার মরণের সমান-_ একদিন কর্ণের বাণে 
জর্জরিত হইয়া ঘুরিষ্টির অর্জুনকে খুব ভব্খপনা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার গাণ্ডীব, কেতু 
রথ প্রভৃতিরও নিন্দা করিয়াছিলেন। অর্জুন পুর্ন প্রতিজ্ঞা অনুসারে গাণ্ীবের নিন্দাকারীর 
শিরশ্ছেদের জন্য অসি বাহিব কবিলেন। কৃষ্ণ উপস্থিত বিপদে অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, 
“সম্মানিত ব্যক্তি যতদিন সম্মান লাভ করেন, ততদিনই তিনি জীবিত, অবমাননাই তাহার 
মরণ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' সপ্থোধন করিলেই তাহার মরণ হইবে) গুরুজনকে “তুমি+ 
বলিলেই তাহার মৃত্যু হয়” 1৪২ 

অপমান করিবার উদ্দেশ্যে তুমি' বলা অত্যন্ত অন্যায়, অন্তথা নহে__ 
গুরুজনকে 'তুমি* বলার বহু উদাহরন মহাভারতে আছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নাম ধরিয়। ডাকার 
উদ্াহরণও আছে। অর্জুন ভীমকে নাম ধরিয়াই সম্বোধন কবিতেন। কিন্তু অপমান 
করিবার উদ্দেশ্তে সেইগুলি প্রযুক্ত হয় নাই। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, ধাহার সহিত সকল 
সময় সশ্রদ্ধ ব্যবহাব কবা হয়, কখনও অবজ্ঞাভরে তাহাকে কোনপ্রকার সম্বোধন করা অত্যন্ত 
অন্যায় ।৪৩ পত্বী, পুত্রবধূ, কণ্ঠ! প্রহৃতিব সহিত কিরূপ ব্যবহার সমাজের আদর্শ ছিল, তাহা 
“নারী” প্রবন্ধে আলোচিত হুইয়াছে। 

জামাতার আদর-_ শ্বশুর ও শীশুড়ীর কাছে জামাতার আদর তখনও যথেষ্টই 
ছিল।৪৪ 

জ্ঞকাতির দোষ- জ্ঞাতিবর্গের দোষ এবং গুণ উভয়ই বিশদরূপে বণিত হইয়াছে। 
ভীষ্ম যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন-__ "জ্ঞাতিগণকে মৃত্যুর গ্তায় ভীষণ বলিয়া জানিবে। জ্ঞাতির মত 
শ্রকাতর আর কেহই নাই। সমীপবস্তী সামন্তনৃপতি যেমন রাজার এশবধ্যবৃদ্ধি সা করিতে 
পারেন না, জ্ঞাতিও সেইবপ জ্ঞাতির এশ্বধ্য সা করিতে পারেন না। জ্ঞাতি ভিন্ন আর 
কেহ খজুম্বতাব শৃছু বদাগ্য স্থশীল সত্যবাদী পুরুষের বিনাশ কামনা করেন না ।৪৫ 

জ্ঞাতিব গুণ-_ জ্ঞাতির উপকারিতার কথাও বহু জায়গায় উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ভীম্মের উক্তি হইতে জানা যাষ, ধাহার জ্ঞাতি নাই, সেই পুরুষ স্থখী নহেন, 


৪২ যদ! মানং লভতে মাননা হস্ত! স বৈ জীবতি জীবলোকে | ইত্যাদি । কর্ণ ৬৯।৮১-৮৩ 
তৃঙ্কারো। বা নধে! বেতি বিহ্বংহ্ব ন বিশিষ্যতে । অনু ১২৬৫৩ 
তবঙ্কারমামধেয়ক জোষ্ঠানাং পরিবঞ্জয়েৎ। শা ১৯৩২৫ 

৪৩ গুবণামবমানে। হি বধ ইতাভিধীয়তে । কর্ণ ৭১1৫১, ২। আদি ১৫৪১৮ 

৪৪ অধিক কিল নারীনাং প্লীতিজামাতৃজা ভবেৎ। আদি ১১৬১২ 

৪৫ জ্ঞাতিভাশ্চৈর বুধোথ। মৃত্যোরিব ভয় ং সদা । 
উপরাজেব রাজদ্ধিং জ্ঞতির্ সহতে সদা ॥ ইত্যাদি। শা! ৮*৩২, ৩৩ 


১৬১ 


১৮৬ মহাভারতের সমাজ 


জ্ঞাঁতিবিহীন পুরুষ সকলের অবজ্ঞার পাত্র, তিনি অনায়াসেই শত্রদ্বারা পরাভূত হুন। 
কাহাকেও যখন অগ্ত সকলে পরিত্যাগ করেন, জ্ঞাতিই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল । 
স্তাতিকে অন্ত ব্যক্তি অপমান করিলে জ্ঞাতি তাহা সহ করিতে পারেন না ।৪৬ 

জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার-__ জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির অপমানকে নিজের অপমান 
বলিয়াই মনে করেন। জ্ঞাতিগণের দোষ এবং গুণ দুইই আছে। বাক্যে ও কার্ধ্ে 
সর্বতোভাবে জ্ঞাতিদের সন্মান ও যথাযোগ্য সমাদর করিবে, কখনও তাহাদের অপ্রিয় 
আচরণ করিতে নাই। অন্তরের সহিত বিশ্বাস না করিয়া বাহাঃ বিশ্বস্তের মত ব্যবহার 
করা উচিত। ধাঁহারা খুব বিবেচনাপূর্ব্ক জ্ঞাতিবর্গের মন বুঝিয়! ব্যবহার করিতে পারেন, 
তাহারা শক্রগণকেও মিত্র করিতে সমর্থ হন |8৭ জ্ঞাতিগণ বিপন্ন হইলে তাহাদের উদ্ধারের 
চেষ্ট/ করা জ্ঞাতির অবস্তকর্তব্য 1৪৮ 

বিপন্ন ছুর্যোধনের প্রতি পাগুবগণের ব্যবহাঁব- ঘোষযাত্রাকালে ছুর্যোধনাদি 
গন্ধবরবকর্তৃক পরাভূত এবং বন্দী হইলে ছুষ্যোধনের পরাজিত সৈনিকগণ বনবাসী পাওবগণের 
নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাধ্য ভিক্ষা করিলেন। অতিদপাঁ দুর্যোধনের এইপ্রকার বিপদের 
বার্তী শুনিয়। ভীমসেন আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “গন্ধর্ধেবা আমাদেব পরম বন্ধুর কাজ 
করিয়াছেন, আমাদের অবশ্ঠকর্তব্য যে-কা্ধ্য বহু আয়াসসাধ্য ছিল, গন্ধবর্গণের দ্বারা তাহাই 
সম্পাদিত হইল ।” 


ভীমের কথায় ধর্্মরাজ বিরক্ত হইযা বলিলেন, “এখন আনন্দেব সময় নয়; জ্ঞাতিদের 
যধ্যে পরম্পর কলহ হইয়াই থাকে, কিন্ত কোন অবস্থায়ই কুলের মর্ধ্যাদা নষ্ট করা উচিত নয়। 
অহ্য ব্যক্তি আমাদের জ্ঞাতিকে নির্যাতন কবিবে, আর আমবা চুপ করিয়া আনন্দ উপভোগ 
করিব, ইহা কি কখনও হইতে পারে ?” এইরূপ প্রবোধবাঁক্যে ভীমকে শীস্ত করিষা 
সপরিজন হুর্যোঁধনের মোচনের নিযিত্ত ঘুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ 
করিলেন। ভীম ও অর্জুনের বাহুবলে পাত্রমিত্র সহ দুর্য্যোধন মুক্তিলাভ করিলেন 18৪৯ 
মূল মহাভারতে না থাকিলেও টীকাকার নীলকণ্ঠ যুধিষ্টিরের উক্তিরূপে একটি শ্লোক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে-- “আমাদের পরস্পর বিরোধের বেলায় আমরা 
পাচ ভাই এবং ছুর্যোধনেরা একশত ভাই। কিন্তু অপর কাহারও সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হইলে আমরা মিলিতভাবে একশত পাঁচ ভাই” 1৫০ 
৪৬ অজ্ঞাতিনোহপি ন সুখা নাবজ্জেয়াস্ততং পরম্‌। 
অক্ঞাতিমন্তং পুরুষং পরে চ[ভিভবস্ত্যত ॥ ইত্যাদি । শা ৮০৩৪, ৩৫ 
৪৭ আঁস্মানমেব জানাতি নিকৃতং বান্ধবৈরপি। ইত্যাদি । শা ৮০।৩৬-৪১ 
৪৮ যেন কেনচিদার্তানাং জ্ঞাতীনাং হখমাবহেৎ। আদি ৮*২৪ 
৪৯ বদ] তু কশ্চিজ্জজ্ঞাতীনাং বাহাঃ প্রার্থরতে কুলম্‌। 
ন মর্ষয়তি তৎ সন্তে। বাহোনাভিপ্রধর্ণম্‌ | ইত্যাদি । বন ২৪২।৩-২২ 
€* পর্ম্পরবিরোধে হি বয়ং পঞ্ত চ তে শতম্‌। 
অন্ঠৈঃ সহ বিরোধে তু বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্‌ ॥ নীলক। শাস্তি ৮৪১ 


পারিবারিক ব্যবহার ১৮ 


জ্ঞাতিঞ্সীতি-_ বিছুর ধৃতরাষ্্রকে বলিতেছেন, “গুণহীন জ্ঞাতিগণকেও অনুগ্রহ 
করিতে হয়। পরম্পরের মধ্যে খাওয়াদাওয়া আলাপব্যবহার এবং প্রীতিস্থাপন অবশ্- 
কর্তব্য । সাধু জ্ঞাতি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, আর ছুর্ববস্ত জ্ঞাতি বিপদে নিমজ্জিত 
করে, যদি ধনী জ্ঞাতির আশ্রয়ে থাকিয়া কেহ কষ্টভোগ করেন, তবে তাহার কষ্টের জগ্য 
আশ্রয়দাতারই পাপ হুইয়া থাকে । অতএব মহারাজ, পাগুবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করুন”।৫১ 

বৃদ্ধ জ্বাতিকে আশ্রয়দীন-- সহায়বিহীন বৃদ্ধ জ্ঞাতিকে স্থান দেওয়া প্রত্যেক 
কল্যাণকাম পুরুষেরই অবশ্থকর্তব্য |৫২ 

পরস্পর বিবাদে শত্রবৃদ্ধি__ যে জ্ঞাতিগণ পরস্পর সর্ধদা বিবাদে লিপ্ত থাকেন, 
তাহারা অচিরেই শত্রুদের বশীভূত হুন। একত্র ভোজন, কথোপকথন, কার্ধযবিশেষে 
পরস্পব পরামর্শ গ্রহণ, একত্র বাস প্রভৃতি জ্ঞাতির কাঁজ। বিবাদ-বিসম্বাদে জ্ঞাতিদের শক্তি: 
ক্ষয় হইয়া থাকে । পরম্পরের সহাঙ্ৃভূতি এবং সদ্ব্যবহাবে জলাশয়স্থ উ্পলের মত জ্ঞাতিগণ 
বন্দি হইতে থাকেন ।৫৩ 

জ্ঞাঁতিহিংসায় শ্রীভংশ___ যে ব্যক্তি কল্যাণগুণসম্পন্ন জ্ঞাতিকে বৃথা হিংসা করে, 
সেই অজিতাত্মা অসংঘত পুরুষ শীন্রহ শ্রীন্রষ্ট হইয়া থাকে 1৫৪ ্ 

ধৃতরা7্টর প্রতি ব্যাসের উপদেশ-_ কুকক্ষেত্রবুদ্ধেব অব্যবহিত পূর্বে মহধি 
বেদব্যাস ধৃতবাষ্টরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, “মহারাজ, তোমার পুত্র সর্বক্ষয়কারী কালরূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । তুমি তাহাকে সাধু পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ, জুতরাং জ্ঞাতিবধ হইতে 
তাহাকে বারণ কব। জ্ঞাতিনিধন অতিশয় নীচ কর্ম, তুমি এইরূপ ত্বণ্য কাজে পিগু হহয়া 
আমার অপ্রিয়াচরণ করিও না । আপনাব দেহস্বরূপ কুলধর্মকে যে ন্ট করে, সে ধর্ম হইতেই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় 1৫৫ 

জ্ঞাতি বশীকরণের উপায়-_ রুষ্ণের প্রতি নারদের উক্তি হইতে জানা যায়__ 
সদ্ব্যবহার এবং মিষ্ট ভাঁষাই জ্ঞাতিগণকে আপন করিবার সর্বাপেক্ষা প্রধান উপায় । যথাশক্তি 
অননদান, তিতিক্ষা, আজ্জব, মৃদুতা, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন, এই কয়েকটি উপায়কে বলা 


*১ যে| জ্ঞ।তিমনুগৃহণতি দরিদ্রং দীনমাতুরম্‌। ইত]াদি। উ ৩৮।১৭-২৭। উ ৩৫1৪৩ 
৫২ বৃদ্ধে। জ্ঞাতিঃ। উ ৩৩1৭৪ । অনু ১০৪।১১৩ 
৫৩ এবং যে জ্ঞা তয়োইর্থেযু মিথে। গচ্ছন্তি বিগ্রহম্‌। 
তেহমিত্রবশমায়াস্তি শকুনীবিব বিগ্রহীৎ॥ ইতাদ্ি। উ ৬৪।১*, ১১ 
অন্যো ম্যলমুপস্টস্তাদন্যোম্তাপা শ্রয়েণ বা। 
জ্ঞাতয়ঃ সংপ্রবর্দান্তে সরসীবোৎপলান্্যত ॥ উ ৩৬৬৫ 
8৪ যঃ কল্যাণগুণান্‌ জ্বাতীন্‌ মোহাললোভা দি্ৃক্ষতে । 
সোহজিতাত। জিতক্রোধে! ন চিরং তিষ্ঠতি শ্রিষ্নম্‌ | উ ৯১1৩, 
৫৫ ধন্দ্যং দেশয় পন্থানং সমর্থে। হাদি বারণে । ইত্যাদি। ভী ৩1৫৩-৫৬ 


১৮৮ মহাভারতের সমাজ 


হইয়াছে--“অনায়স শঙ্প”। এইসকল শন্ত্র জ্ঞাতির প্রতি ব্যবহার করিলে তাহারা বশীভূত 
হইয়া থাকেন। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং ত্যাগের দ্বারা পুরুষ যশস্বী হইতে 
পারেন ।৫৬ 

জ্কাতিবিরোধে মধাস্থতা মিত্রকর্ম্ম-_ জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে 
যত সত্বর সেই বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে, সেই বিষষে চেষ্টা করা প্রত্যেক শ্রভাম্ুধ্যায়ী 
পুরুষের অবশ্তকর্তব্য। পুত্রশৌোকে উন্মত্তপ্রাষ গান্ধীরী কুকপাঁওবের জ্ঞাতিবিবোধ 
মীমাংসা না করার জন্য কৃষ্ণকে অভিসম্পীত কবিয়াছিলেন।৫৭ গান্ধারীর এই অভিসম্পাত 
করা উচিত হয় নাই। কারণ কষ্ণ মধ্যস্রূপে বিবাদের মীমাংসা করিতে কুরুসভাষ উপস্থিত 
হইয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ক্রটি কবেন নাই। কুকসভাষ মধ্যস্থর্ূপে উপস্থিত কষ্চেব 
উত্তিতেই জানা যায়, একমাত্র মীমাংসা উদ্দেশ্তেই তাহাব দৌত্যগ্রহণ। বিছুরকে 
বলিতেছেন, “হে ক্ষত্ত, আমি বিবাদ প্রশমের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা কবিব। মিত্রদের ব্যসনের 
সময় যিনি সাহায্য না কবেন, পণ্তিতগণ তাহাকে নৃশংস” আখ্যা দিষা থাকেন। বিশেষতঃ 
জ্ঞাতিকলহে ঘিনি মধ্যস্থস্ব্ূপ কলহ প্রশমের উপাষ না কবেন, তিনি মিত্র নামের অযোগ্য | 
আমি যদি মীমাংসাব চেষ্টা না কবি, তবে মু ব্যক্তিগণ বলিবে যে, কৃষ্ণ উভয় পঙ্গেব কলহ 
নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও চেষ্টা করেন নাই। লোকসমাঁজে যাহাতে কলঙ্কিত না 
হই, সেইজন্তই আমার আগমন ।৫৮ 

পারিবাবিক সাধু বাবচার__ সকলেব প্রতি যাঁথাযোগ্য ব্যবহার কবিয়া ষীহাঁবা 
গার্থস্থ্য পালন কবেন, তীহাবাই যথার্থ মুনি।"* পবিবাঁব-পবিজনের প্রতি ধাহাদের 
ব্যবহার নিষ্করুণ, তাহার! বিশুদ্ধ বৃত্তিব দ্বাবা জীনিক নির্বাহ করিলেও নিষ্পীপ হইতে পাঁবেন 
না, তাহাদের সকল তপশ্তাই নিশ্ষল।৬* সাধু গৃহস্থ পবিবাঁবেব পোষ্যবর্গেব ভবণপোষণে 
সতত যত্রশীল থাকেন, অভ্যাগত ও পোধ্যবর্গেব ভোজনেব পর তিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে 
বলা হয় 'অমৃতভোজন?। সকলকে খাওযানই গৃহস্থেব প্রধান ষক্ত, যজ্তাবশিষ্ট ভোজ্যের নাম 
“হবিঃ, অথবা অমৃত” । গৃহস্থ প্রত্যহ অমৃত ভোৌজন করেন বলিয়! তাহাকে 'অমৃতাশীও” বলা হয়। 
ভৃত্যবর্গের ভোজনের পর অবশিষ্ট যে ভোজ্য দ্রব্য থাকে, তাহার নাম “বিঘস” | যিনি তৃত্যশেষ 
ভোজন করেন, ত্বাহাকে বলা হয় 'বিঘশাসী”। প্রত্যেক গৃহাস্থেরই অমৃত এবং বিঘস ভোজন 
করা উচিত। খত্বিক্‌, পুরোহিত, আচার্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিতব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, আতুর, 
বিদ্বান, অবিদ্বান্‌, দরি্র, জ্ঞাতি, সন্বন্বী এবং অগ্াগ্ত আম্মীয়কুটুন্বে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থকে 


৫৬ শক্তযাহন্নদানং সহতং তিতিক্ষার্জবমার্দিবমূ। ইত্যাদি । শ। ৮১।২১-২৭ 
€৭ পাঁগুব৷ ধার্তরাষ্টরশ্চ দগ্ধীঃ কৃষ্ণ পরম্পরম্। ইতাদি। স্ত্রী ২৫।৩৯-৪৫ 
৫৮ সোহহং যতিয্ে প্রশমং ক্ষপ্তঃ কর্ত,মমারয়া। ইত্যাদি । উ ৯৩/৮-১৭ 
৫» তিষ্টন্‌ গৃহে চৈব মুনিনিত্যং শুচিরলন্কৃতঃ | 

যাঁবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ বন ১৯৯1১*১ 
৬০ নজ্ঞাতিভ্যো দয়া যশ) শুরুদেহে। বিকল্মষত । 

হিংসা সা তপসম্তন্ত নানাশিত্বং তপঃ শ্মতম ॥ বন ১৯৯১০ 


প্রকীণ ব্যবহার ১৮৯ 


থাকিতে হয়। কখনও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে নাই। মাতা, পিতা, সগোত্রা স্্ী- 
লোক, ভ্রাতা, পুত্র, ভাধ্যা, ছুহিতা এবং ভূত্যদের সহিত সাধু ব্যবহার করা উচিত। যে 
সাধুপুরুষ পরিবার-প্রতিপালনে সর্বদা অবহিত থাকেন, কখনও বিরক্তি অস্কুতব করেন না, 
তিনিই জগতে মহাপ্রাণ ; তাঁহাকে পুকমস্রেষ্ঠ আখ্য। দেওয়া যাইতে পারে, তিনি ব্রিলোক 
জয় করিতে সমর্থ হন। 

আচাধ্যের পূজাঁতে ব্রঙ্গলোক, মাতৃপিত্তক্তিতে প্রজাপতিলোক, অতিথিসৎ্কারে 
ইন্রলোক এবং খত্বিকের পৃজীয় দেবলোকে অধিকার জন্ম । সগোত্রা স্ত্রীলোকের সেবাতে 
অগ্পরা-লোক এবং জ্ঞাতিদের সেবা বৈশ্বদেবলোক জয় করিতে পারা যায়। সন্বন্ধী বান্ধবগণ 
দিকের অধিপতি, মাতা এবং মাতুল পৃথিবীর ? বুদ্ধ, বালক, আতুর এবং কশ ব্যক্তি আকাশের 
অধিপতি । ইহাদের সেবায সেই-সেই স্থানের আধিপত্য জন্মে। জ্ষ্ঠ ভ্রাতা পিতার 
সমান, ভার্ধ্যা ও পুত্র নিজেব অভিন্নদেহ, ভৃত্যবর্গ আপনাবই ছাঁয়! আর দুহিতা নিতান্ত করুণার 
পাত্রী। স্ুতবাং তাহারা কোঁন অন্তাষ আচবণ করিলেও সহা করিতে হয়। গাহ্স্থ্য ধর্ে 
নিয়োজিত ধর্প্রীণ পুরুষ অবিশ্রীন্ত পবিশ্রম কবিযা পবিবারের হিতকামনায় আত্মনিবেদন 
করিবেন, ইহাই তীহার তপন্তা। সাধু গৃহস্থ সব সময়েই আপন অভিলষিত স্থুখ ভোগ 
করিতে পারেন। পবিবাব-পরিজনের ভরণপৌষণের আনন্দের তুলনায় স্বর্গস্থখও তাহার 
নিকট তুচ্ছ ।৬১ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার 


পারিবারিক ব্যবহার ব্যতীত আরও নানাবিধ ব্যবহারের সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর 
পরিচয় আছে। মহাভারতের সময়ের অনেকগুলি লৌকিক ব্যবহার এখন পধ্যস্ত বাঁঙালী- 
সমাজে চলিতেছে, কতকগুলি এখন লুপ্ত এবং কতকগুলি অপরাপর সমাজে প্রচলিত। 
বিষযগুলি অকারাদি ক্রমে সম্কলিত হুইল 
অদৃশ্য বস্তু দর্শনেব উপায়__ অনৃশ্ত অতীব্দ্রিষ কোনও বস্ত দেখিবার জন্য 
মন্ত্রপৃত জলের দ্বারা চক্ষু প্রক্চালন কবিবাব নিয়ম ছিল। ইহাও সেইকালের বনুপ্রচলিত 
একপ্রকার লৌকিক সংস্কার। অন্তহিত জীবজন্তকে প্রত্যক্ষরপে দেখিবার জন্যও সেই 
মনত্রংস্কত বাবি ব্যবহৃত হইত । গুহাকাদি দেবযোনিগণ এই সকল বিষযে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 
মন্ত্রংস্কারে তাহাদের যথেষ্ট শক্তি ছিল।১ 
অন্তঃপুরে প্রবেশবিধি__ বিশেষ কার্য উপলক্ষ্যে কোনও সন্ত্াস্ত পুকষেব সহিত 
অন্তঃপুরে দেখা করিতে হইলে কৃতাঞ্জলি হইয়া পায়েব অন্ুলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া 
প্রবেশ করিবার বিধান। এমনভাবে প্রবেশ করিতে হইত, যাহাতে শুদ্ধ সংযত ভাঁবটি 
অব্যাহত থাকে, শিষ্টতা একটুও ক্ষু্র না হয়।২ 
৬১. না্তানগবন্‌ গৃহে বিপ্রো। বসেৎ কশ্চিদপুজিত:। ইতাদি। শা ২১২।৭-২৭ 
১ ইদমস্তঃ কুবেরস্তৈ মহারাজ প্রপচ্ছতি। ইতার্দি। বন ২৮৮১০ 
২ পাদাঙ্গুলীরভিপ্রেক্ষন্‌ প্রযতোহহং কৃতীগ্রলিঃ। ইতাদি। উ ৫ন৩ 


১৯০ মহাভারতের সমাজ 


অপমানিত করাব উপায়-_ শক্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর চুল মাঝে 
মাঝে কাটিযা মাথার মধ্যে পাঁচ জায়গায় চুল রাখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। 
বনবাসকালে দ্রৌপদীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওযার অপরাধে ভীমসেন জয়দ্রথের 
মাথায় পাচচুলা করিয়াছিলেন |৩ 

“আমি তোমার দাঁস”__ সর্বসমক্ষে বিজিত অপরাধী পুরুষ বিজেতাকে এই কথা 
বলিলে তাহাকে ক্ষমা কবা হইত। এই প্রকারের স্বীকারোক্তিও খুবই অপমানজনক 
বলিয়া বিবেচিত হইত ।8 

গলাধাক্কা দিয়া তাঁডাইযা দেওযার প্রথা তখনও বিচ্যমন ছিল। তাড়িত ব্যক্তি 
তাহাতে খুব অপমান বোধ কবিতেন। বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই এরূপ শাস্তি দিতে 
সাহস করিতেন ।৫ 

অপুত্রিকাদি নারীব মাঙ্গলিক কার্যে অনধিকাব-_- অপুত্রিকা, বজস্বলা এবং 
শ্রিত্ররোগগ্রস্তা নারীর মাঙ্গলিক কার্যে অধিকার ছিল না ।৬ 

অভিবাদন-_ গুকজনকে অভিবাদন করা প্রাত্যহিক নিত্যকর্দ্বের মধ্যে গণ্য ছিল। 
কল্যাণার্থী পুকষ প্রাতঃকালে শব্যাত্যাগ কবিধাই মাতা পিতা আচার্য প্রমুখ গুরুগণকে 
প্রণাম করিবেন।৭ কোথাও যাঁরা! কবিবাব সময গুকজানের পাদম্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করাব ব্যবহার তখনও ছিল, সর্ব্রই সেই বর্ণনা দেখিতে পাই । দেবতী, ব্রাহ্মণ এবং উপস্থিত 
প্রণম্য ব্যক্তিগণকে প্রণাম না করিয়া কেহই যাত্র। করিতেন ন1।৮ দূর হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াও গৃহে প্রবেশ কবিবাব পৃর্বেই দেবতা, ব্রাঙ্গণ এবং উপস্থিত গুরুজনকে প্রণাম 
করিবার নিয়ম ছিল ।৯ 

অভিবাদন কবিবাঁর সমষ আপনার নাম উল্লেখ কবিবাব বিধানও পাওষা যায় 1১, 
গুরুজনের পায়ে মাথা ঠেকাইয়। এবং হাত দিষাঁ পাঁদস্পর্শ কবিয়া «ই ছুইভাঁবেই প্রণাম 
করা হুইত। গুকজন প্রণত কল্যাণাম্পদকে শ্নেহালিঙ্গন করিথা তাহার মস্তকাপ্রাণ 
করিতেন। কুশল প্রশ্নেব সহিত জিজ্ঞাসা কবিতেন, “তোমাব ধর্ম এবং শান অক্ষ আছে 
কি? পুজার্হ গুকজনেব যথারীতি সম্মান কর ত?”৯* দূত বা বার্ভতীবহেব মুখেও 


এবমুস্ত | সটাস্তগ্ত পঞ্চ চক্রে বুকোদবঃ ৷ বন ২৭১৯ 

দাসোইল্পরীতি ত্বয়। বাচাং সংসৎস্ু চ সভাস্ু চ। বন ২৭১।১১ 

গলে গৃহীত্ব। ক্ষিত্তেহশ্মি বরুণেন মহানুনে । অনু ১৫৪২২ 

রজন্বল। চ য? নাবী শ্বিত্রিকাপুত্রিকাচ বা। ইত্যাদি । অনু ১২৭।১৩ 

মাতাপিতরমুখায় পূর্ববমেবাভিবাদয়েৎ। অনু ১০৪।৪৪ 

আদি ১৪৫।১-৪ | আদি ১১৩1২২। অশ্ব ৬৩২২ 

আর্দি ১১৩৪৩ । আদি ২০৭২১। সম্ভা৪৯৫৩। সভ।২।৩৪ 

১৪ অভ্যবাদয়ত প্রীত; শিরস! নাম কীর্তয়ন্। বন ১৫৯1১ 
কৃষোহহমন্মীতি নিপীডা পাদেৌ। আদি ১৯১।২, 

১১ স তয়! মুর্দা.পান্্াতঃ পরিধক্তশ্চ কেশবঃ। সম্ভা ২৩ 

অঙ্গি ধর্দেণ বরধ্বং শান্ত্রেণ চ পরভ্তপাঠ। ইত্যাদি । আদি ১৬৯৪ 


2 থা ৪ ০৩০০০ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ১৯১ 


গুরুজনকে প্রণাম নিবেদন করা হই5। প্রণম্য ব্যক্তিগণও অন্তের সহযোগে কল্যাণীয়কে 
আশীর্বাণী এবং কুশলবার্ত। পাঠাইতেন। এই ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ।১২ 
অভিষেক __ বাজ্যতাব গ্রহণের পুর্বে ভাবী রাজাকে অভিষিক্ত কবা হইত। 
অভিষেক এক প্রকাব শান্তর এবং লৌকিক উৎসব | প্রত্যেক রাজার পক্ষেই এই অনুষ্ঠানের 
নিত্যতা ছিল। কর্ণের অভিবেক১৩ এবং ঘুধিঠিবের অভিষেকেব১৪ বর্ণনা বিশদরূপে দেখিতে 
পাঁওযা যায়। একটি জণপূর্ণ স্বর্ণঘটে খই এবং পুষ্প প্রগেপ করিয়া কর্ণকে স্ুবর্ণপীঠে 
উপবেশন করাইযা সেই জলদ্বাবা মন্বন্ঞ ব্রাহ্মণগণ অভিষেক কবিষাছিলেন। অভিষেকের 
পর তীহাব মাথাব উপব ছব ধবা হয, বালব্জন দ্বাবা তীহাঁকে বীজন করা হয় এবং 
চতুর্দিকে তুমুল জযপ্বনি উ্থিত হয়। রাজপুত্র অর্জুনেব সহিত যুদ্ধেব যোগ্যতা লাভের 
জগ্য কর্ণকে পরীক্ষামঞ্চেই ছুর্ষেযাধন অঙ্গবাজ্যে অভিষিক্ত করেন, সুতরাং যথাসম্ভব সত্বর 
এবং সংক্ষেপে অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবিতে বাধ্য হন। কুকক্ষেত্রের মহাসমরের পব ধুধিষ্ঠিরের 
অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয । 
যুধিষ্টির শুভক্ষণে কাঞ্চনপীঠে উপধেশন করিলেন। কুন্তী, ধতবাষ্ট্, ধৌম্য প্রমুখ 
গুরজন আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিলে ঘুধিষ্টির প্রথমতঃ শ্বেত পুষ্প, স্বস্তিক 
( সর্ববতাতদ্রমগুলাদি অঞ্কিত দেবতা পীঠ ), অক্ষত, ভূমি, স্বর্ণ, বজত এবং মণি স্পর্শ 
করিলেন। প্রজাগণ পুবোহিতকে অগ্রবর্তী করিযা নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে লইযা 
ধন্ধ্রীজকে দর্শন কবিতেছিলেন। দুধিষ্টিবের সম্মুখে অভিষেকের যাবতীয় উপকরণ স্থাপিত 
হইল। স্বর্ণ” রজত, তাত্র এবং মৃত্তিকাব কলসগুলি জলপূর্ণ করিযা স্থাপন করা হইল। 
পুষ্প, খই, কুশ, ছুপ্ধ, মধু, ঘ্বত, শমী পিপ্লল ও পলাশ সমিধ, ক্রুব, ওছুম্বব ও শঙ্খ আনীত 
হইল | শ্রীরুষ্ণের আদেশে পুবোহিত ধৌম্য ঈশানকোণ কিঞ্চিৎ ঢালুভাবে থাকে এমন 
একটি বেদি প্রস্তুত করিলেন। সর্বতোভদ্র শুরু আসনের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্েব আসন স্থাপন 
কবিয়া তদ্বপরি বৃধিষ্টির ও দ্রৌপদীকে বসাইষা পুরোহিত পৌম্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক যথাশাস্তর 
আনৃতি প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকুষ্ণ পূজিত শঙ্ঘেব জলদ্বারা ঘুধিষ্ঠটিরের অভিষেক 
করিলে, ধৃতরা্, ভ্রাতুগণ এবং উপস্থিত প্রজী বৃন্দ ধর্মরাজকে অভিষিক্ত করিলেন । পাঞ্চজগ্ভ 
দ্রাবা অভিষিভ্ত হইযা মহারাজ সবিশেষ দীপ্তিমান্‌ হইয়াছিলেন। অতঃপব পণব, আনক ও 
ছুন্দুতির বাস্ধে এবং মুহুমুহুঃ জযশন্দে সভাস্থল মুখরিত হইতে লাগিল। মহারাজ ব্রাহ্মণগণেব 
দ্বারা স্বস্তিবাঁচন করাইয! তাহাদিগকে দর্ষিণা দান করিঘা পুজা করিলেন, উপস্থিত গুরু- 
জনকে প্রণামপুর্বক অপর সকলের সহি ত যথাযষোগা অভিবাদনাদি সমাপনান্তে বাজ্যভার 
গ্রহণ করিলেন । 
আমঙ্গলন্্চক শব্দ শ্রবণে স্বস্তি” শব্দ উচ্চারণ-_ অমঙ্গলস্থচক শৃগালাদির শব 


১২ বৃদ্ধাঃ স্ত্রিয়ো! যা গুণৌপপন্নাঃ। ইআদি । উ ৫1৩২ 
১৩ ততন্তশ্মিন্‌ ক্ষণে ধর্ণঃ সলাজকুহমৈর্ঘটেঃ। ইত্যাদি । আদি ১৩৬।৩৭,৩৮ 
১৪ শা ৪* শ অ। 


১৯২ মহাভারতের সমাজ 


শুনিলে বিজ্ঞগণ উচ্চস্ববে "বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ করিতেন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর 
উপর যখন হূর্ষে/াধনাদির নিলজ্জ অত্যাচার চলিতেছিল, তখন ধুতরাষ্্রভবনে গৃ্যাগ্নি- 
সমীপে অকন্মাৎ শুগাল বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, গাধা ও পেচকাদি ঘোর পক্ষিগণ 
সেই চীৎ্কারের প্রতিধ্বনি কবিল। তন্ত্র্শী বিদুব, গান্ধারী, ভীম্ম, দ্রোণ এবং কৃপাচার্ধয 
সেই দারুণ শব্দ শুনিযা ঘোর অমঙ্গলেব আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উচ্চস্বরে "স্বস্তি স্বস্তি, 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ।১৫ 

আত্মহত্যার উপায়__ বিষভক্ষণ, অগ্নিপ্রাবেশ, জলে-ডুবা এবং উদ্বন্ধন, এই কয়টি 
আত্মহত্যার উপায় লোকসমাজে জানা ছিল ।১৬ 

আঁত্ীয়ের গৃহ হইতে বিদাঘের দৃশ্য-_ আত্মীয়-কুটুত্বের বাড়ী হইতে বিদায় 
গ্রহণের সময সকলেব সহিত দেখাশোনা কবিষ! যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর অস্তঃপুরে 
যাইয়া মাসী, পিসী, ভগিনী প্রভৃতির সহিত দেখা কবিষা বি্দাষ গ্রহণ করিবার বীতি 
ছিল ।১৭ ৮ 

আনন্দ প্রকাশ-- আনন্দজনক কোন কিছু ঘটিলে স্ুদ্গণেব মধ্যে পবম্পর 
করমর্দন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইত। বন্ধুপ্ানীয ব্যক্তির আকশ্মিক সমাগমে 
আনন্দাতিশয্যে তাহার করমর্দন করা হইত ।১৮ 

আনন্দ প্রকাঁশ করিবার উদ্দেশ্তে কবতালি দেওযাঁও তখনকার সমাজে প্রচলিত 
ছিল। রঙ্গমঞ্চে এবং যুদ্ধভূমিতে দর্ঁকগণ করতালিদ্বারা অভিনেতার এবং যুদ্ধবীরের উৎসাহ 
বর্ধন করিতেন 1১৯ 

সভাসমিতিতে বস্ত্রাঞ্চল কম্পনের দ্বারাও আনন্দ প্রকাশ করা হইত। ধৃতরাষ্ট্রের 
বরে দ্রৌপদীর দাসীত্বযুক্তিতে সভাসদগণ বন্ত্রাঞ্চল কম্পনের দ্বারা হর্ষপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।২* ব্রাহ্গণবেশধাবী অজঙ্ছুন দ্রৌপদীর স্বয়ম্ববসভায় লক্ষ্যবেধে কৃতকার্ধ্য 
হইলে পর সমাগত অসংখ্য ব্রাঙ্গণ আনন্পাতিশয্যে সগৌববে আপন আপন চৈলখণ্ড 
বিজয়ধবজের মত উর্ধে তুলিযা ধরেন।২১ যুদ্ধের প্রারন্তে ছুর্যোধনের সৈশ্ভগণ উল্লাসে 
বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালন করিয়াছিলেন । যৃদ্ধাক্ষেত্রে উল্লসিত সৈগ্ভদের বস্ত্ীঞ্চল কম্পনের বর্ণনাও 
পাওয়া যায় ।২২ 


১৫ ভীম্মঘরোণৌ গৌতমশ্চাপি বিদ্বান্‌ স্বস্তি ্ন্তীত্যপি চৈবাহরুচ্চৈ: | সভ1৭১।২৩ 
১৬ বিষমগ্রিং জলং রজ্জমান্্রাপ্তে তব কারণাৎ। বন ৫৬৪ 
১৭ অভিগম্যাব্রবীৎ প্রীতঃ পৃথাং পৃথৃষশা হরিঃ। ইতাদি। সভা ৪৫1৫৭-৫৯ 
১৮ ততঃ প্রহসিতাঃ সর্ব্বে তেহন্যোন্যন্য তলান্‌ দছুঃ । বন ২৩৭২৪ 
করেণ চ করং গৃহ কর্ণন্ত মুদিতে। ভূশমূ । ইত্যাদি । বন ২৬১২৫ । উ ১৫৬।২২। শল্য ৩১1৪৩ 
১৯ হ্র্যয়ামান্থুরুচ্ৈদ্ব।ং সিংহনাদতলম্বনৈত | বন ২০২৭ 
তং মন্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ। ইত্যাদি । শল্য ৩৩1৬ 
২* চেলাবেধাংশ্চাপি চক্জুনদন্তঃ । সভা ৭1 
২১ চৈলানি বিবাধুস্তত্র ব্রাঙ্গণাশ্চ সহম্রশঃ ৷ আদি ১৮৮২৩ 
২২ হাষ্টাঃ জুমনসে! তৃত্বা চৈলানি ছুধুবৃশ্চ হু। ইত্যাদি । ভী ৪৩৩*। দ্রোণ ২০।১৩ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ১৯৩ 


“যোগ যোগ" শব্দটিও আনন্দের হৃচক। একই উদ্দেশ্তে অনেকের মিলনের সময় 
উল্লাসের সহিত “যোগ যোগ” বলা হইত ।২৩ 

আর্যগণ অপশব্দ উচ্চাবণ করিতিন না-- আধর্যগণ (দ্থশিক্ষিত এবং 
বৈদিকাচার-সম্পন্ন পুকষগণ ) অপশন্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাষায় যে-সকল বিশুদ্ধ শব্দের 
ব্যবহার ছিল, সেইগুলি ব্যতীত প্রাদেশিক অথবা অস্পষ্ট অর্থের বোধক অসঙ্গত শবকে 
শেনেচ্ছশন্দ বলা হইত। ধযীহারা অপশব্দ অর্থাৎ যথার্থ অর্থবোধনে সাঁমর্থাহীন শবের ব্যবহার 
করিতেন, তীহার্দিগকে সমাজে খুব ভাল দৃষ্টিতে দেখা হইত না।২৪ বিছুর যুধিষ্ঠির প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ শ্রেচ্ছভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। যাহাতে অগ্য কেহ তাহাদের সাঙ্কেতিক আলাপ 
বুঝিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্তে বারণাঁবতে ঘাত্রার সময় বিছুর যুধিষ্টিরকে শ্লেচ্ছভাষায় অনেক 
কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন।২৫ 

ইচ্ছাপূর্রবক আত্মীয়স্বজনকে বিদায় দেওয়া হইত না__ আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে 
আপিলে “তুমি যাও” অথবা “এখন তোমার যাওয়া উচিত" এইতাবে বলিয়! তাহাকে 
বিদায় দেওয়া হইত না। এমন কি, কর্তব্যের অনুরোধে তাহার যাওয়া একান্ত আবশ্যক 
ইহা বুঝিতে পারিলেও গৃহস্বামী আত্মীযকে স্বয়ং বলা উচিত মনে করিতেন না। 
দ্রৌপদীর বিবাহের পর দ্রপদপুবীতে অবস্থিত পাণডবগণকে হস্তিনাপুরে লইয়৷ যাইবার 
জন্য ধৃতরাষ্ট বিদুরকে পাঁঠাইযাছিলেন। রাঁজা দ্রপদ বিছবরকে বলিয়াছিলেন “ইহাদের 
যাওয়া একান্ত উচিত, কিন্তু আমার বলা ত উচিত নয়” ২৬ 

উত্তেজিত করা__- কাহাঁকেও উত্তেজিত করিতে তাহাব জন্ম সম্পর্কে দিব্য দেওয়! 
হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে ছুর্য্যোধন অর্জ্বনকে বলিতেছেন, “পার্থ, যদি তুমি পাঁওুর পুত্র হও, তবে 
যে যে দিব্য ও মীুষ-অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, সেইগুলির প্রয়োগ কর ৮২৭ 

উৎমব-_- উৎ্সবাদিতে নানা প্রকার আমোদ-আহলাদ করা হইত। হুূর্য্যেধনের 
পাপপরামর্শ অনুসারে সমাতৃক পাঙবগণকে যখন বারণাবতে পাঠান হয়, তখন বলা 
হইয়াছে__- সেগানে “পশুপতি-সমাজ” উপস্থিত। পশুপতি-সমাজ বলিতে বুঝা যায়, 
পশুপতির পুজা উপলক্ষ্যে মেলা । ইহাতে অন্মিত হয়, বিশেষ-বিশেষ পুজা- 
পার্বণার্দিতে উত্সবের উদ্দেশ্যে মেলা বসিত।২৮ 

সমাতৃক পাঁগুবগণের একচক্রা-নগরীতে অবস্থানকালে বিপন্ন ব্রাঙ্মণ-পরিবারকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত মাতার আদেশে ভীমসেন বকরাক্ষপকে বধ করেন। তারপর 


২৩ যোগে যোগ ইতি গ্রীতা। ততঃ শব্দে! মহানভূৎ । আশ্র ২৩২ 
২৪ নাধ্যা স্রেচ্ছস্তি ভাষাভির্মার়য়া ন চরন্তযত। সভ1 €৯।১১ 

২৫ প্রাজং প্রাজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞঃ প্রলাপজ্ঞং বচোইব্রবীং । সভা ১৪৫২, 
২৬ ন তু তাবম্মযা যুক্তমেতদ্বক্তং স্বয়ং গিরা। আদি ২৭1২ 

২৭ তদর্শয় মগ্নি ক্ষিপ্রুং বদি জাতোইসি পাতুনা । দ্রৌোণ ১**,৩৬ 
২৮ অয়ং সমাজঃ স্থমহান্‌ রমণীয়তমে৷ ভূবি । আদি ১৪৩1৩ 


৫ 


১৯৪ মহাভারতের সমাজ 


নগর এবং নিকটস্থ জনপদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূদ্রগণ মিলিত হইয়া 'ব্রহ্মমহের, 
অনুষ্ঠান করেন। একজন ব্রাঙ্গণ কর্তৃক রাক্ষদ হুত হইয়াছে-_: এই কথা শুনিয়া ব্রাক্মণ- 
পূজা উপলক্ষ্যে এই মহের (উত্সব ) আয়োজন করা হয় ২৯ 

বৃষ এবং অন্ধকবংশীয় স্ত্রী-পুরুষগণ মিলিত হইযা স্থসজ্জিত রৈবতকগিরিতে 
অনেকদিন ব্যাপিয়া রৈবতক-মহের অনুষ্ঠান করিযাছিলেন। উৎসবটি পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার পুজা মাত্র। সম্মিলিত বীরগণ উৎসবানন্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ 
দ্রব্য দান করিয়াছিলেন 1৩০ 

শরৎকালে নৃতন ধান্য পন্ক হইলে মত্শ্তানগরে বিরাট উৎসবের আয়োজন 
হইয়াছিল। সেই উৎসবের নাম ছিল 'ব্রন্ষোৎসব। নানাস্থান হইতে প্রসিদ্ধ মল্লগণ 
উত্সব উপলক্ষ্যে মত্ম্তনগরে উপস্থিত হন। সেই উৎসবেই জীমূতনামক মল্লের সহিত 
পাচকবেশধারী প্রচ্ছন্ন তীমের যুদ্ধ হয় ।৩১ 

যুদ্ধে জয়লাভ করিলে বিজয়ী বাঁজার পুবীতে উৎসব করা হইত। সেই সকল 
উৎসবে কুমারীগণ বসনভূষণে সজ্জিত হইমা পুবীর বাহিরে রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, 
নানাবিধ বাগ্ে পুরী মুখরিত হুইয়া উঠিত। বাঁবাঙ্গনাগণ খুব জাঁকজমকের সহিত 
অলস্কত হইয়া আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হইতেন 1৩২ 

যুদ্ধবিজষে রাজপথকে পতাকাদ্বারা স্থুশোভিত করা হইত। পুষ্পাদি উপহার 

দিয়া দেবতাদের অর্চনা করা হইত। ঘণ্ট] বাঁজাইয়া এক ব্যক্তি সুৃশ্ত হাতীতে চড়িয়া 
সমস্ত নগরীতে এবং বড় বড রাস্তায় জয ঘোষণা করিতেন। ন্বস্তিক ( দধি দুর্ববা প্রভৃতি ) 
হাতে লইয়া প্ররুতিপুঞ্জ রাজাব জযগাঁন করিয়া বেডাইতেন। অলঙ্কত কুমীরী এবং 
বারাঙ্গনাগণ বিজয়ী বীরকে পথ হইতে অভ্যর্থনা করিয়া নগরে লইয়া যাইতেন ।০৩ 
উৎসবাদিতে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও যাঁইতেন। টরবতকমহে দেখিতে পাই, রাজা 
উগ্রসেন অসংখ্য মহিলাকে সঙ্গে লইয়া উৎসবের মেলায় ভ্রমণ করিতেছেন। কুমারীদের 
ত কথাই নাই; বরৈবতকমহেই সখীপরিবৃতা স্দ্রা অর্জুন কর্তৃক হৃত হন।৩৪ 

উপহাস-_ কাহারও হান্তোদ্দীপক কোন আচরণ দেখিলে বা শুনিলে অট্রহাস্ত 
করিয়া তাহাকে উপহাস করা হইত। মহিলাগণও সশব্দে অষ্রহান্ত করিয়া পুরুষদিগকে 
অস্বাভাবিক আচরণের জন্য উপহাস করিতেন 1৩৫ 


২৯ তততন্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বের ক্ষত্রিয়াশ্চ স্থবিশ্মিতাঃ ৷ 
বৈষ্ঠাঃ শৃদ্বাশ্চ মুদ্দিতাশ্চত্ুত্র ্ধমহং তদা ॥ আদি ১৬৪1২, 
৩* ভোজবুষ্থান্ধকাঁশ্চৈব মহে তশ্ট গিরেম্তদা । আদি ২১৯।২ 
৩১ অথ মাসে চতুর্থে তু ক্ষণ স্থমহোৎসবঃ। বি ১৩1১৪ 
৩২ কুমার্যাঃ সমলম্ৃত্য পর্ধাগচ্ছত্ত মে পুরাৎ ॥ ইতাদি । বি ৩৪1১৭, ১৮ 
৩৩ বাঁজমার্গাঃ ক্রিয়ন্তাং মে পতাকাভিরলঙ্কৃতাত । ইতাদি। বি ৬৮।২৩-২৮ 
৩৪ তখৈব রাঁজ। বুফীনাষুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্‌ । 
অনুগীয়মানো গন্ধবৈরঃ স্ত্রীসহত্রসহায়বান ॥ আদি ২১৯।৮ 
৩৫ তত্র মাং প্রাহসৎ কৃষ্ঃ পার্থেন স্থ স্থম্বরমূ। 
দ্রৌপদী চ সহ্‌ স্ত্রীভির্ববাথয়ন্তী মনো মম ॥ সভা! ৫15০ 


গ্রকীর্ণ ব্যবহার ১৯৫ 


উদ্ক! ও উল্ল.ক-_ অন্ধকারে পথ চলিতে উদ্কা (মশাল) এবং উল্মুকের (জলৎকাষ্ঠ) 
সাহায্য গ্রহণ করার দৃশ্ঠ দেখিতে পাই ।৩৬ 

কনিষ্ঠ ভাতার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা__ মহারাজ ধৃতরাষ্্র অত্যধিক পুত্রশ্নেহে 
ভালমন্দ-বিচারে অক্ষম হইয়া স্ুপরামর্শদাতা বিছুরকে নানাবিধ কটুবাক্যে ভৎপন! 
করিয়াছিলেন। মহামতি বিছুর ধৃতরাষ্টরের ছুর্ধ্যবহারে ব্যথিত হইয়া! বনে পাগবদের 
সমীপে চলিয়া যান। ধৃতরাষ্্রী পরে আপনার অন্যায় বুঝিতে পারিয়া সপ্য়কে পাঠাইয়া 
বিছুরকে আনয়ন করেন। বিছুর আসিলে পর ধৃতরা্ব তাহাকে কোলে বসাইয়! তাহার 
মস্তক আত্্াণ করিলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন 1৩৭ 

ক্রীডা-কৌতুক-_ শিশুদের নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
শৈশবে পাণ্ডবগণ “বীটা” দ্বারা খেলা করিতেন; কাটা শবের অর্থ যবাকৃতি প্রাদেশপরিমিত 
কাষ্ঠখণ্ড। বোধ হয় এ কাষ্ঠখ্ডকে অপেক্ষাকৃত লম্বা অপর কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা দুরে 
ক্ষেপণ করা হইত। নীলকণ্ঠের কথায় মনে হয়, আধুনিক ডাগ্াগুলির সহিত তাহার সাদৃস্ 
ছিল। কেহ কেহ বীটা শব্দে লৌহ্‌গুলিকাকে বুঝিয়া থাকেন ।৩৮ 

শিশু কুরুপাগবগণ মিলিত হইয়া দৌডাদৌড়ি, লক্ষ্যাভিহরণ ( দৌডিয়া কোনও 
বস্ত আনয়ন), ভোজ্য (খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি), পাংস্তথৃবিকর্ষণ (ধূলি প্রক্ষেপ) প্রভৃতি 
খেলা করিতেন ।৩৯ 

কোন খেলাতেই ভীমকে কেহ হঠাইতে পারিতেন না। কৈশোরে পাগুবগণ 
জলবিহাঁরে (সাতাঁর কাটা ) আনন্দলাভ করিতেন ।৪০ 

একদা খুব শ্রীষ্মসময়ে নুহ পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনায় যাত্রী করিলেন। 
সেখানে পূর্বেই বিচিত্র গৃহাদি প্রস্তত করা হইয়াছিল। নানাবিধ বৃক্ষলতা-পরিশোভিত 
যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া সুহৃজ্জন সমভিব্যাহারে কৃষ্ণ ও অর্জুন স্বগন্ধিমাল্যধারণ-পূর্ব্বক 
রুত্রিম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর দ্রৌপদী সত্যভাম! প্রমুখ মহিলাগণও 
পুরুষদের সহিত ক্রীড়ীয় রত হইলেন। কেহ বনে, কেহ জলে, কেহ বা গৃহে থাকিয়াই 
কৃষ্ণার্জুনের সহিত খেলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী ও স্ৃতদ্রা বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করিতে 
লাগিলেন, তীহারা দুইজনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। নারীদের মধ্যে 
কেহ কেহ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ কেহ 
উৎকৃষ্ট আসবপানে মত্ত, কেহ কেহ পরস্পরের পথ রুদ্ধ করিয়া ঈীড়াইয়। রছিলেন, আবার 


৩৬ সহসৈব সমাজগ্,রাদায়োক্ষাঃ সহশ্রশঃ | বি ২২।৯১ 

উল কস্ত সমুদ্ধম্য তেযামগ্রে ধনঞ্জয়ঃ। আদি ১৭০1৪ 
৩৭ ক্ষমাতামিতি হোৌবাঁচ যছুক্তোহসি ময়ানঘ । বন ৬২১ 
৩৮ ত্রীড়ন্তো বীটয়। তত্র বীরাঃ পর্যাচরন্‌ মুর্দ! । আদি ১৩১।১৭ 
৩৯ জবে লক্ষ্যাভিহরণে ভোঙ্গো পাংস্থবিকর্ষণে । আদি ১২৯।১৬ 
ততে। জঙ্গবিহবারার্থং কারয়ামীস ভারত । আদি ১২৮৩১ 


১৯৬ মহাভারতের সমার্জ 


একদল পরস্পরের মধ্যে প্রহারাদিতে ব্যস্ত, কেহ কেহ বিশ্রস্তালাপে আনন্দ উপভোগ 
করিতেছিলেন। বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যমুনাঁপুলিন মুখরিত |৪১ 

ধনিসমাজে অক্ষক্রীডার খুব প্রচলন ছিল। মহাভারতের ঘুদ্ধের মূলই অক্ষক্রীড়া। 
অবসর সময়ে এবং উৎসবাদিতে অক্ষক্রীড়ায় কালক্ষেপ করা যেন সেই সময়ে ফ্যাশনের 
মধ্যে গণ্য ছিল। সমরবিজয়ী পুত্রের প্রত্যাগমনে বিরাটরাজ কক্ষের সহিত দূ্যুতে 
প্রবৃত্ত হন।৪২ দৃযৃতক্রীড়ায় বিশেষজ্ঞর্ূপেই যুধিষ্ঠির বিরাটপুরীতে প্রবেশ করেন। 
নলরাজা এবং তাহার ভ্রাতা পুষ্করের অক্ষক্রীড়ার পরিণতিও সর্বজনপ্রসিদ্ধ । কুরুসভায় 
অক্ষক্রীড়ার নিমিত্ত আহত হইয়া ঘুরিষ্টির শকুনিকে বলিয়াছেন-_- *ধূর্তদের সহিত অক্ষক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হওয়া মহাপাপ, ধর্ুদ্ধে জয়লাভ করাই প্রকৃত জয়, মুনিসত্তম অসিতের ইহাই 
অভিপ্রায় 1৮৪৩ 

অক্ষক্রীড়ায় বিশেব অভিজ্ঞতা স্ঞ্চয় করিতে “অক্ষহৃদয” নামে বিছা! শিক্ষা করিতে 
হইত । বনবাসী যুধিষ্টির বুহদশ্বমুনি হইতে সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ।8৪ নলরাজ। 
ধতুপর্ণ হইতে 'অক্ষহৃদয+-বিগ্কা লাভ করেন। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, পাশার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা আছেন, সেই দেবতাকে হৃদয়ের মত বশীভূত করিবার মন্ত্রের নাম অক্ষহৃদয। 
এ মন্ত্রের প্রয়োগে দ্যুতক্রীড়ায় পাশাতে অনুকূল দান পড়িয়া থাকে 1৪৫ 

নীতিজ্ঞদের মতে দ্যৃতক্রীডা নিন্দিতই ছিল। পাগুবগণের বনগমনের পব শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের সমীপে উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, “যদি আমি কুরুরাঁজের সভায় উপস্থিত থাকিতাম, 
তাহা হইলে পাশাখেলার দোষ প্রদর্শন করিয়া নিশ্চযই বারণ করিতাম। স্ত্রীতে অত্যাসক্তি, 
অক্ষক্রীড়া, মুগয়া এবং স্্ররাপান হইতে মানুষ শ্রীনরষ্ট হয়” ।৪৬ 

গৃহারস্ত ও গৃহ প্রবেশ-_ দেবতার অর্চনা, মাঙ্গল্য উত্সব, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা- 
প্রদান প্রভৃতি গৃহারস্ত ও গৃহপ্রবেশের অঙ্গ । বহুলোৌককে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঁষসাঁদি উৎকৃষ্ট 
ভোজ্যে আপ্যায়িত করা হইত । ব্রাঙ্গণগণও স্বস্তি ও পুণ্যাহবচনে গৃহস্বামীর কল্যাণ 
কামনা! করিতেন এবং আশীর্বাদ করিতেন।৪৭ 


৪১ ততঃ কতিপয়াহস্ত বীভৎ্স্ং কৃষ্ঃমব্রবীৎ ॥ ইত্যাদ। আদি ২২২১৪-২৬ 

৪২ অক্ষানাহর সৈরদ্ধি, ক্ক দূযতং প্রবন্ততাম্‌। ইত্যাদি । বি ৬৮৩০ । বন ৫* তম অ। 

৪৩ ইদ্ঈং বৈ দেবনং পাপং নিকৃতা। কিতবৈঃ সহ। 
ধর্মণ তু জয়ে যুদ্ধে তৎ পরং ন তু দেবনম্‌ ॥ সভ। ৫৯।১০ 

৪8৪ ততোহক্মহাদয়ং প্রাদাৎ পাগুবার় মহাত্বনে। বন ৭৯২১ 

৪৫ এবমুক্ত,1 দদৌ বিদ্যাম্তুপর্ণে। নলায় বৈ। বন ৭২২৯ 

৪৬ বারয়ের়মহং দু]তং বহুন দোষান্‌ গ্রর্শয়ন। বন ১৩।২ 
স্ত্রিয়োহক্ষ] মৃগয়। পানমেতৎ কামসমুখিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । বন ১৩।৭ 

৪৭ ততঃ পুণো শিবে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ| ইত্যাদি। আদি ২০৭২৯ । সভা ১1১৮ 
প্রবিশ্থাভান্তরং প্রীমান্‌ দৈবতাহ্য ভিগমা 5 | ইতাদি। শা ৩৮।১৪-২১ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ১৯৭ 


গো-দোহন-_ ব্রাহ্মণগণও নিজেরাই গো-দোহন করিতেন। বধিত আছে যে, 


জমদগ্নি শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং হোমধেনুকে দোহন করিয়াছিলেন ।৪* আজকাল কোন 
কোন স্থানে ব্রাহ্গণের দোহানো দুধ দৈব এবং পৈত্র্য কর্থে ব্যবহৃত হয় না। 

চিন্তার বহিঃপ্রকাশ-_ নখ দিয়! মাটা খুঁড়া এবং গম্ভীরদৃষ্টিতে নীচের দিকে 
চাহিয়া থাকা চিন্তার গ্যোতক|৪৯ বিষপ্রভাবে গালে হাত দিয়া কেহ চুপ করিয়া বসিয়া 
থাকিলেও বুঝা যায়, কোন কঠিন সমস্তাঁয় পড়িয়া চিন্তা করা হইতেছে ।৫০ 

নর্তকগণ অন্তঃপুরে পুরাণ কাপড় পাইতেন-__ অর্জুন বৃহন্নলাবেশে বিরাট- 
রাজার অস্তঃপুরে থাকিয়া কুমারীগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। কুমারীরাও সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে পুরাণ কাপড়-চোপড় দান করিতেন।৫১ 

নববধূকে সপিয়া দেওয়া__ নববিবাহিতা বধূকে তাহাব পিতৃপক্ষীয় পুরুষেরা 
পতিগৃহের প্রাচীনা কোনও রমণীর হাতে ঈপিষা দিতেন ।৫২ 

নিমন্ত্রণে দূত প্রেরণ-_ ব্যাপাবাদিতে ব্রাহ্মণ, রাজন্ঠ প্রমুখ পুরুষগণকে নিমন্ত্রণ 
কবিতে [তি পাঠান হইত |৫৩ 

পতির নামগ্রহণ-_ লাধবী রমণীগণেব মধ্যে কেহ কেহ পতির নাম মুখে 
আনিতেন না, তাহারা 'আধ্য' বলিষাই পরিচয় দিতেন) কেহ কেহ নামও উচ্চারণ 
করিতেন 1৫8 

পতির প্রতি আশঙ্কা__ খধি মন্দপালের উক্তি হইতে জান! যাঁয়__- অতি 
সাধবী রমণীও পতিকে সশশ্ক দৃষ্টিতেই দেখিয়। থাকেন। মহ্ধি বশিষ্ঠও স্ুত্রতা অরুন্ধতীর 
আশঙ্কার পাত্র ছিলেন। মন্দপাল বলিয়াছেন, এই মনোবৃত্তি নাবীদের স্বভাবজাত। 
সম্ভবতঃ সাময়িক ক্ষোভ হইতেই খষির এই উক্তি ।৫৫ 

পতিগৃহে এবং পিতৃগৃহে প্রসব-_ সাধারণতঃ পতিগৃহে থাকিয়াই নারীগণ 











৪৮ শ্রাদ্ধং সঙ্কল্পমামান জমদগ্রিঃ পুরা কিল। 
হোমধেনুন্তমাগাচ্চ স্বমেব ছুদোহ তাম্‌॥ অঙ্ব ৯২৪১ 
৪৯ দুর্ষয্যোধনঃ শ্মিতং কৃত্বা চরণেনোল্লিখন্‌ মহীম্‌। বন ১০২৯ 
৫০ দ্বধুাশ্চ সুচিরং কালং করাসক্তমুখাশুজাঃ। সভা! ৭৯।৩১ 
৫১ বাসা'সি পরিজীর্ণানি লন্ধান্তন্ত:পুরেইর্ঞুনঃ ॥ বি ১৩,৮ 
«২ ভ্রৌপদীং দান্তয়িত্বা চ সুতদ্রাং পরিদাঁয় চ। সভ। ২৮ 
৫৩ নিমন্ত্রণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীন্রগীন। বন ২৫৫।৬ 
সমাজ্প্তাম্ততে। দূতাঃ পাগুবেয়ন্ত শাসনাৎ। সভা ৩৩৪২ 
৫৪ ধিগ্ন, বলং ভীমসেনস্ত ধিক্‌ পার্থস্ত চ গাণ্তীবম্। ইত্যাদি। বন ১২1৬৭,৭৭,৭৮ 
নরবীরস্ত বৈ তশ্ক নলস্তানয়নে বত। বন ৬৯২৯ 
আর্যঃ সুর্য/রথং বোঢুং গতোইসৌ মাঁসচারিকঃ। শা ৩৫৭1৮ 
৫৫ নুত্রতা চাপি কল্যাণী সর্বভূতেষু বিশ্রুতা। 
অরুত্ধতী মহাত্সানং বশিষ্টং পর্য্যশঙ্কত ॥ আদি ২৩৩২৮ 


১৯৮ মহাভারতের সমাজ 


সন্তান প্রসব করিতেন, কোন কোন গর্ভবতী পতিকুলের অস্থমতিক্রমে পিতৃগৃহে চলিয়া 
যাইতেন এবং সেখানেই সন্তান প্রসব করিতেন ।৫৬ 

প্রথম দর্শনে কুশল-প্রশ্নাদি__ পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে যথাযোগ্য 
অভিবা'দনাদির পর কুশল প্রশ্নের ব্যবহার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় |৫৭ 

প্রিয় সংবাদ শ্রবণে ধনদান-_ যে বার্তীবহ কোন প্রিয় সংবাদ দিত, তাহাকে 
তখনই ধনরত্বাদি দিয়া পুরস্কৃত করা হইত 1৫৮ 

বরদান-- দেবতা, মানুষ, যক্ষ, রক্ষঃ সকলেই প্রসন্ন হইলে বর দান করিতে 
পারেন; এমন কি, তির্ধাক প্রাণিগণও বরদানে সমর্থ। সন্থষ্ট পুকষের সংহত ইচ্ছাশক্তি 
হইতে জাত প্রসাদ বা আশীর্বাদই বর হইয়া দাভায়। বরদান এবং বরগ্রহণেরও নিয়ম- 
প্রণালী ছিল। বৈশ্যবর্ণের ব্যক্তি কাহাবও নিকট হইতে একটির বেশী বর গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না, ক্ষত্রনারী ছুইটি এবং ক্ষত্রিয়পুকষ তিনটি বরের বেশী গ্রহণ করিতে পারেন 
না। ব্রাঙ্গণ অসংখ্য বর গ্রহণ করিতে পারেন। শুদ্রের বিষয়ে কিছু বলা হয় 
নাই।৫৯ 

বশীকরণ-__ মন্ত্র গঁষধ প্রভৃতির সাহায্যে একব্যক্তি অগ্ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে 
পারে এই ধারণা এবং বশীকরণের উপায় তখনকার সমাঁজেও প্রচলিত ছিল। স্থশিক্ষিতা 
মছিলা সত্যভামার মুখে বশীকরণের কথা শুনিতে পাই 1৬০ 

বালচাপল্য-- পতিবিরছে বিবর্ণা উন্মক্তপ্রাযা দয়মন্তী যখন চেদির!জপুরীতে 
প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একদল গ্রাম্যবালক কৌতুহলবশতঃ তাহার অন্ুগমন 
করিতেছিল। বালকদের এইপ্রকার চপলতা৷ চিরদিনই সমান ।৬১ 

বিরাগে “নমস্কীর শব্দের প্রয়োগ- নিবৃত্তি-অর্থে নমস্কার শবের প্রয়োগ 
পাওয়া যাঁয়। “বৈষয়িক চিস্তা করিবে না”, “বিষয়লিগ্মা হইতে নিবৃত্ত হইবে এই অর্থে 
বিষয়কে নমস্কার করিবে_-এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায | বাঙলা ভাষায়ও নিবৃত্তি অর্থে 
নমস্কার শকের প্রয়োগ করা হয়। কিন্ত তাহাতে প্রায়ই একটু বিজ্রপ বা অন্ুতীপের ভাব 
মিশ্রিত থাকে ।৬২ 

ভর্খসনা__ কাহাকে ও ভত্সনা করিতে শ্মেষপুর্ণ ভাষায় তাহার অনুষ্ঠিত অগ্ঠায় 


৫৬ তৃত্থ জাত ময় দৃষ্ট! দশার্ণেষু পিতৃগৃহে | বন ৬৯1১৫ 
৫৭ চক্রতুশ্চ যথা ন্যায়ং কুশলপ্র্নংবিদম্‌। আদি ২০৬১৭ 
৫৮ প্রিয়াখযাননিমিত্তং বৈ দদৌ বহধনং তদ।। ইত্যান্বি। অশ্ব ৮৭১৬। বি ৬৮২২ 
৫৯ একমানবৈশ্যবরং ঘো তু কষত্রস্ত্রিয়ে। বরৌ । 
্রয়ন্ত রাজ্ঞে। রাজেন্ত্র ব্রাঙ্গণন্ত শতং বরাঃ ॥ সভা ৭১1৩৫ 
৬* ব্রতচর্ধ্যা তপে। বাপি স্নানমন্্রৌবধানি বা। ইত্যাদি । বন ২৩২৭৮ 
৬১ জনুজগ্্তত্র বাল! গ্রামিপুত্রাঃ কুতৃহলাৎ ৷ বন ৬৫1৪৮ 
৬২ বিষয়েত্যো। নমস্কুর্্যাদ্‌ বিষয়ান্্ চ ভাবয়েৎ। শা ১৯৬।১৫ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ১৯৯ 


আচরণগুলির উল্লেখ করা হইত এবং তাহ'কে খুব বড় বড় বিশেষণযুক্ত করিয়া নিন্দা 
করা হইত। দ্রোণাচার্ধ্য ছুঃশাসনকে এই ভাবে যথেষ্ট'ভৎ পন! করিয়াছেন ।৬৩ 

ভাশুব অর্থে শ্বশুব-শব্দ_- তাশুর-অর্থে শ্বশুর-শন্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
লাতৃশ্বশুর শের ভ্রাত শব্দ লুপ্ত হইয়া! কেবল শ্বশুর শব ব্যবহৃত হইয়াছে ।৬৪ 

ভাশুর ভ্রাতৃজায়ার সহিত আলাপ করিতেন না__ ভাশুর ও ত্রাতৃজায়ার 
মধ্যে বোধ করি আলাপ-ব্যবহ!র ছিল না। কুত্তীর সেবায় সন্তোষ লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ 
গান্ধারীর মারফতে কুস্তীকে আপন সন্থষ্টির বিষষ জানাইয়াছেন ।৬৫ 

ভূতাবেশের প্রবাদ -_ ভূতের দ্বারা যদি কেহ অভিভূত হয়, তাহা হইলে যেমন 
তাহার কোন স্বাতন্থ্য থাকে না, ভূতের ইচ্ছায়ই সে চলিতে থাকে ; রণক্ষেত্রে যোদ্ধ গণও 
সেইরূপ ঘনিষ্ট আত্মীয়স্বজনের সহিত যেন অগ্পরিচলিত হইয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন ।৬* 
নলরাজার দেহে কলির অবস্থান সর্বজনবিদিত |৬৭ 

ভূমিতে পদাঘাত _- ক্রোধে অধীর হইয়া প্রতিপক্ষের মাথায় লাথি মারার 
উদ্দেশ্তে ভূমিতে পদাঘাঁত কবা হইত এবং মুখে বলা হইত যে, “আমি তোমার মাথায় 
লাখি মারিলাঁম” 1৬৮ 

মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয়-_ অর্থেব বিনিয়মে মানুষ ক্রয় করা সমাজে প্রচলিত ছিল। 
একচক্রার কোনও ব্রাহ্গণপরিবাবে যে-দিন বকবাক্ষসেব ভোজনের পালা, সেইদিন 
ব্রাহ্মণ বিলাপ করিয়া বলিতেছেন-__“আমাঁর এমন বিত্ত নাই, যাহাদ্বারা একজন মানুষ খরিদ 
কবিয়া বকের ভোজ্যরূপে পাঠাইতে পারি” 1৬৯ 

মনুষ্য বিক্রয় অবিহিত-_ মনুষ্য ক্রয়-বিক্রযেব কথা যদিও বল! হইয়াছে, তথাপি 
মনুষ্য বিক্রয় করা মহাভারতের অনুুশীসনে অবিহিত। সম্ভবতঃ সমাজে প্রচলিত 
থাকিলেও এ ব্যবহার বৈধ ছিল না, অথবা দেশবিশেষে কিম্বা বিভিন্ন কালে প্রচলিত 
ছিল ।৭০ 

মন্্রদ্ধার রাক্ষসী-মায়া নাশ-- মন্ত্র্ধারা রাক্ষসী মায়া নাশ করার উল্লেখ পাওয়া 
যাঁয়।৭১ 


৬৩ ফ্রোণ ১২* তম অ। 

৬৪ কুতশোচং ততো! বুদ্ধং শ্বশুরং কুস্তীভোৌজজা । আশ্র ১৯1৬ 

৬৫ গাক্ষারি পরিতুষ্টোহস্মি বর্ধবাঃ শুশ্রধণেন বৈ। আশ্র ১৮৮ 

৬৬ আবিষ্ট৷ ইব যুধ্যন্তে পাগুবাঃ কুরুভিঃ সহ । ভী ৪৬1৩ 

৬৭ বন ৭২ তম অ। 

৬৮ সর্বেষাং বলিনাং মৃদ্ধি ময়েদং নিহিতং পদম্‌। ইত্যাদি সন্তা ৩৯২ । সভা। 8৪1৪০ 
৬৯ ন চমে বিছ্যতে বিত্বং সংক্রেতুং পুরুষং কঁচিৎ। আদি ১৬০।১৫ 

৭, অন্যোহপাথ ন বিক্রেয়ো মনুয্বঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ। অনু ৪৫1২৩ 

৭১ অথ তাং রাক্ষপীং মায়ামুখিতাং ঘোরদর্শনীম্‌। ইত্যাঁদি। বন ১১1১৯ 


২০৩ মহাভারতের সমাজ 


মাঙ্গলিক দ্রব্য-- কতকগুলি দ্রব্কে মাঙ্গলিকরূপে ব্যবহার করা হইত। 
সেই সব দ্রব্যকে গৃহে রাখা! এবং উতৎসবাদিতে যথাবিধি ব্যবহার করা গৃহস্থদের পক্ষে প্রশস্ত 
বলিয়া বিবেচিত হইত। মেষ এবং গরুকে একত্রে রাখা খুব কল্যাণপ্রদ । চন্দন, বীণা, 
দর্পণ, মধু, ঘ্বৃত, লোহা, তাত্র, শঙ্খ, শালগ্রাম, বৌচনা প্রভৃতি দ্রব্য গৃহে স্কাপন করিলে 
গৃহস্থের মঙ্গল হয় ।'২ খই, চন্দনচূর্ণ প্রন্থৃতির বিকিরণ প্রত্যেক যাঙ্গলিক কৃত্যের অঙ্গীভূত 
ছিল।*৩ দধিপাত্র, ঘ্বত এবং অক্ষত ( আতপত গুল) কল্যাণপ্রদ দ্রব্যন্ূপে বিবেচিত 
হইত।+৪ শ্বেতপুষ্প, স্বস্তিক, ভূমি, স্থুবর্ণ, রজত, মণি প্রতি মাঙ্গলিক দ্রব্যের স্পর্শ 
কল্যাণজনক 1৫ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিযা গো, ঘ্বৃত, দধি, সর্ষপ এবং 
্রিয়ঙ্ু স্পর্শ করেন, তিনি সর্ধবিধ পাপ হইতে মুক্ত হন।৭৬ 

মৃগয়া_ রাজাদের মধ্যে মুগযার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই এইদেশে 
চলিতেছে । মহাভারত রচনার সময়ে যে সকল ঘটনা পুবাতন ইতিহাসরূপে প্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল, সেইগুলির মধ্যেও মুগয়াব উল্লেথ পাওয়া যাঁয়। শাস্তন্ধ, পাও তীহার পুত্রগণ 
এবং কৃষ্ণের মুগয়ার কথা বণিত হইয়াছে 1৭৭ 

রোদন-_ অতিশয় শোকে বোদনেব সময স্ত্রীলোকেবা ছুই হাতে বুকে আঘাত 
করিতেন। চুলগুলি আপনা হইতেই এলোমেলো হুইযা যাইত, অলঙ্কার মাল্য প্রভৃতি 
শরীর হইতে খসিয়া পড়িত। রোদনে সময় উত্তরীয়-বস্ত্র অথবা হাত দিয়া মুখ আবৃত 
করার দৃশ্তও দেখা যায় ।৭৮ 

শপথ-- শপথ কবিবার নানাবিধ নিম তৎকালে প্রচলিত ছিল। আজকাঁলও 
সেইগুলি অক্ষু্ণই আছে। অরণ্যে জটাস্থরবধের সময় ভীমসেন ঘুধিষ্ঠটিরকে বলিতেছেন, “হে 
বাজন্, আমি আত্মা, ভ্রাতগণ, ধর্ম, সুরত, এবং ইষ্টেব দ্বারা শপথ করিতেছি, নিশ্চয়ই আমি 
এই রাক্ষপকে বধ করিব 1” ভাবার্থ এই__ যদি আমি বধ করিতে না পারি, তবে আপন 
ব্যক্তিত্ব ভ্রাতৃসৌহার্দ্য, ধর, স্ুরূত এবং ইষ্ট হইতে যেন ভঙ্ট হই।"৯ শপথ এবং প্রতিজ্ঞা 


টি 
4 


অজোক্ষণ চন্দনং বীণ। আদর্শে। মধুলপিষী । ইতাদি। উ ৪*1১*.১১ 
৭৩ লাজৈশ্চন্দনচুর্ণৈশ্চ বিকীর্যা চ জনান্ততঃ। বন ২৫৬।২ 
ততশ্চনদনচুণৈশ্চ লাজৈশ্চাপি সমন্ততঃ ॥ হরি, বিঞুপ ১৭৯ অ। 
৭৭ বাচয়িত্ব! দ্বিজশ্রেষ্ঠ।ন্‌ দধিপাত্রঘৃতাক্ষতৈ2 । কর্ণ ১1১১ 
৭৫ তঞ্রোপবিষ্টে। ধশ্্ায্বা শ্বেতাঃ হামনসোইম্পৃশৎ | শা 2০1? 
৭৬ কল্য উথ্ায় যো মত্ত; স্পৃশেদ্‌ গং বৈ ঘৃতং দধি । ইত্যাদি । অনু ১২৬১৮ 
৭৭ স'“কদাচিদ্বনং পাঁজন্‌ মৃগয়াং নির্যষৌ পুরাৎ ॥ ইত্যাদি । আদি ১৭৬।২ | আদি ১১৮ তমআ।) '? 
আদি ৯৫৫৯ | আদি ৯৭২৫। আদি ২২১।৬৪ 
৭৮ প্রকীর্ণমুদ্ধজ2 সর্বব! বিমুক্তাীভরণম্রজঃ | 
উরাংসি পাণিতির্ঘন্তো। বালপন্‌ করুণং স্তর ॥ মৌ ৭১৭ 
বাম্পমাহারয়দ্দেবী বন্ত্রেণাবৃতা বৈ মুখম্‌। ইত্যাদি । স্ত্রী১৫।৩৩। আশ্র ১০৭ 
৭৯ আত্মনা ভরাতৃভিশ্চৈৰ ধর্সেণ স্ুকৃতেন চ। ইতাদি ' বন ১৫৭।৫৪ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ২৪১ 


প্রায় একই রকমের। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারিলে 'অমুক পাপ বা৷ অনিষ্ট যেন হয়ঃ 
এইগ্রকার উক্তি যে প্রতিজ্ঞার সহিত সম্বদ্ধ, তাহারই নাম শপথ। বীর পুরুষবা আমুধ স্পর্শ 
করিয়া শপথ করিতেন। উদ্দেশ্ত এই যে, যদি প্রতিজ্ঞা রগ করিতে না পারি, তবে আয়ুধ 
যেন আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ না! হয়। মাথায় হাত দিয়া শপথের উল্লেখও পাওয়া যায়। 
অন্বা শান্পতিকে বলিতেছেন__ “আমি মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতে পারি, তোমা-ভিন্ন 
অগ্য কাহাকেও পতিরূপে চিন্তা করি নাই” । সহন্রারে পরমশিবের অবস্থিতি, এই ধারণাতেই 
বোধ করি মাথায় হাত দেওয়া আনেকট! দেববিগ্রহ স্পর্ণ করার মত। দেবযৃত্তি স্পর্শ 
করিয়া নিশ্যযই মিথ্যা কথা বলিতেহি না ইহাই সম্ভবতঃ শপথের তাঁৎপর্ধ্য ।৮১ 

ভীমসেন কুরুসভায় দুর্ষ্যোধনের অশিষ্ট আচরণে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শপথ 
করিতেছেন, “যদি মহাযুদ্ধে তোমাৰ এই উরু ভাঙ্গিতে না পারি, তবে বেন আমি পিতৃগণের 
সালোক্য প্রাপ্ত না হই” 1৮২ 

“অব্রতী, ব্রহ্মঘাতী, মগ্যপ, গুরুদাররত, ব্রঙ্গস্বহারী প্রন্ৃতি পাপিগণ যে লোকে 
গমন করে, আজ ধনঞ্জয়কে বধ না করিয়া যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করি, তবে 
আমাদেরও সেই গতি হইবে ।” সংশগ্তকগণ এই প্কার শপথ করিয়াছিলেন ।৮৩ অভিমন্ধ্যু 
শপথ করিতেছেন_-যদি আজ শক্রপক্মীয় কেহ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া জীবিত 
থাকে, তবে আমি অর্জুনের পুত্র নহি, স্ভদ্রা আমার গর্ভধারিণী নহেন, ৮৪ পুত্রশোকে 
অধীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথবধেব নিমিত্ত নানাপ্রকার শপথ করিতেছেন__- “যদি আমি আগামী 
কল্য জয়দ্রথকে যুদ্ধে নিধন করিতে না পাবি, তবে শৃরসম্মত পুণ্যলোকে যেন আমার স্থান 
না হয়, আমি যেন পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী গুরুদারগ পিশুন প্রভৃতি পাপিদের সমান গতি 
প্রাপ্ত হই” 1৮৫ 

বিসস্তৈন্যোপাখ্যানে বহুবিধ শপথের উল্লেখ করা হইয়াছে । যে বিসস্তৈষ্ঘ করিয়ীছে 
সে পা দিয়! গরু ম্পশ করুক, সুর্যের দিকে পুরীযোৎ্সর্গ করুক, অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন করুক, 
শরণাগতকে হত্যা করুক, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করুক, জলে পুরীষোৎসর্গ করুক ইত্যাদি । 
তাৎপর্য এই যে, এই সকল কাজে যে যে পাপ উৎপন্ন হুয়া থাকে, বিসতন্ব-চোরেরও 
সেই সেই পাপ হইবে 1৮৬ 

শাপ-_মহাভারতের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার মূলেই একটা না৷ একটা অতি- 





৮* প্রতিজানাসি তে সত্যং রাজন্নাযুধমালতে | বন ২৫২২৩ 
৮১ ত্বামৃতে পুরুষব্যান্ত্র তথা মুর্ধীনমীলভে | উ ১৭৪।১৬ 
৮২ পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মাস্ম গচ্ছেস্বকোদর১। সভা ৭১1১৪ 
৮৩ যে বৈলোকাশ্চাত্রতিনাং যে চৈব ব্রহ্মঘাতিনাম্‌। ইত্যাদি । ভ্রোণ ১৬।২৯-৩৪ 
৮৪ নাহং পার্থেন জ।তঃ হতাম ন চ জাতঃ সুভ দ্রয়া ॥ দ্রোণ ৩৪।২৭ 
৮৫ যন্তেতদেবং সংগ্রামে ন কৃর্ধযাং পুরুষর্ষভাঃ। 
মানস পুণ্যকৃতালোকান্‌ প্রাপ্প,য়াং শুরসন্্বতান্‌ ॥ ইত্যাদি । ভ্রোগ ৭১।২৪-৩৯ 
৮৬ অনু ৯৩ তম অ। 


৬ 


২৩২ মহাভারতের সমাজ 


সম্পাত। জনমজয়ের সর্পসত্র পণ্ড হইল, তার মূলে একটি সারমেয়ীর অভিসম্পাত। ভীম্মের 
জন্ম, বিছ্ুরের জন্ম, পার মৃত্যু প্রহথৃতি ঘটনার মূলে এক একটি অতিসম্পাত। কুরুক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধের মূলেও ছুর্যোধনের প্রতি খষি মৈত্রেযের অভিসম্পাতকে অগ্যতম কারণরূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে। এমন কি, মহাভারতে ধিনি পৃ্ণব্রন্ষের স্বরূপ বলিয়া বণিত, সেই পার্থ- 
সারথিকেও গান্ধারীর অভিশাপে হীনভাবে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। সমস্ত 
মহাভারতের অভিশাপগুলি একত্র সংগ্রহ করিলে সম্ভবতঃ সংখ্যায় হাজারের কম 
হইবে না। একের সংহত ইচ্ছাশক্তি অপবের ভাগ্য পৌরুষ প্রভৃতি সমস্তকে পরাভূত 
করিতে পারে-_- এই ভাখটি প্রকাশ করাই হয়ত শাপবর্ণনার অগ্যতম উদ্দেশ্য । আরও 
একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কাহারও অভিসম্পাতের ব্যর্থতা কোথাও বণিত হয় 
নাই। শাপ দিলে তাহার ফল অবশ্তই ফলিবে। তপঃশক্তিসম্পন্ন পুকষদের মনের শক্তি 
বেশী, তাহাদের ইচ্ছাশক্তি অপবের পৌরুষেব প্রতিকুলে ক্রিয়া করিতে পারে-_ ইহা 
ঘোগিগণের অভিমত | কাহারও মনে কষ্ট দিলে ক্রি ব্যক্তির ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণের সংহত 
শক্তি কষ্টদাতার ভাগ্য ও পৌকষকে স্ত করিঘা ফেলে, শাপের বর্ণনার দ্বারা বোধ করি 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই প্রাচীন গ্রন্থকর্তীদ্ের অভিপ্রেত। কেহ কেহ হাতে জল লইয়া 
অভিসম্পাতবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেন ৮৭ 

শ্মশানসম্ভৃত পুম্পের অগ্রাহাতা_ শ্শান এবং দেবস্থানের পুষ্প বিবাহাদি 
পৌষ্টিক কর্মে অথবা প্রসাধনে ব্যবহার করিতে নাই 1৮৮ 

সন্ধ্যাকালে কর্মবিরতি সন্ধ্যাকালে সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার বিধাঁন। 
ন্নান, ভোজন, অধ্যয়ন প্রভৃতি সাঁয়ংকালে নিষিদ্ধ। তখন সংঘতচিত্তে তগবচ্চিন্তা করিবার 
নিয়ম 1৮৯ 

সপত্বীবিদ্বেষ-_ সপত্রীদের মধ্যে পরম্পর সৌহার্দ্য সকল যুগেই বিরল। 
যহাভারতেরও কয়েকটি সপত্বীবিদ্বেষের দৃশ্ত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । কশ্প- 
পত্বী কনর ও বিনতার ঈর্ধ্যা ও বিবাদ পৌরাণিক উপাখ্যানে অতি প্রসিদ্ধ । এই বিবাদও 
জনমেজয়ের সর্পসত্রের অন্যতম কাঁরণ। বিনতাকে দাসীরূপে পাইবার জগ্ঘ কদ্রর কি 
জঘন্য চেষ্টা ।৯* কুস্তী ও মাদ্রীর মধ্যেও বিশেষ সপ্তাব ছিল না। ছুই একটি উক্তির 
ভিতর দিয়া তীহাদের পরম্পর বিদ্বেষ বেশ প্রকট হইয়া! উঠিয়াছে। কুত্তীর তিনটি পুত্র 
জন্মিয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদিন নির্জনে পাকে বলিতেছেন, “মহারাজ, তোমার সন্তান 
উৎপাদনের অযোগ্যতা, কুস্তী-অপেক্ষা আমার নিজের কনিষ্ঠতা, এমন কি গান্ধারীর 
শত পুত্রের জন্মসংবাদও আমাকে দুঃখিত করিতে পারে নাই) কিন্তু মহারাজ, আমার সপত্বী 
৮৭ ততঃ সবাধুণপম্পৃন্ঠ কোপসংরক্তলোচনঃ। বন ১০৩২ 
৮৮ ন তু শ্বশানসম্তূতা দেবতায়তনোত্তবাঃ। 
সন্গয়েৎ পুষ্টিযুক্তেযু বিবাহেষু রহঃস্থ চ॥ অনু ৯৮1৩৩ 

৮৯ সন্ধ্যায়াঞ্চ ন ভুর্লীত ন ন্রায়েন্ন তথা পঠেৎ। ইত্যাদি। অনু ১*৪1১৪১ 
৯* এবং তে সমগং কৃত্ব। দাসীভাবায় বৈ মিথঃ। আদি ২।৫ 


প্রকীর্ণ ব্যবহার ২০৩ 


কুস্তীদেবী পুত্রবতী হইলেন, আর আমি অপুত্রা রহিলাম-- ইহা আমার পরম সন্তাপের 
কাঁরণ। কু্তী অনুগ্রহ করিলে (মন্ত্র শিখাইয়! দিলে ) আমার গর্ভেও তোমার ক্ষেত্রজ পুত্র 
উৎপন্ন হইতে পারে । আমি তাহার সপত্বী, কি করিয়া এই অভিলাষ তাহার নিকট ব্যক্ত 
করি, তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বল, তবে আমার অভিলাষ পুর্ণ হইতে 
পারে”।*১ কুস্তীর অন্থুগ্রহে মাদ্রী নকুল ও সহদেবের জননী হইয়াছিলেন। পুনরায় মা্্রীর 
যাহাতে সন্ততিসম্ভীবনা হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্তে পাও কুস্তীকে নির্জনে বলিলে পর 
কুন্তী উত্তর করিলেন__ “রাজন্‌, আমি পুনরায় মাদ্রীকে আহ্বানমন্ত্র বলিয়! দিতে পাবিব না, 
আমি অত্যন্ত স্থুলবুদ্ধি, মান্রী আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। এক মন্ত্রে অশ্বিনীকুম।রকে 
আহ্বান করিয়! ছুইটি পুত্র লাভ করিয়াছে । পুনরায় মন্ত্র শিখাইলে আম! অপেক্ষা মাডরীর 
পুত্রসংখ্য। বেশী হইবে, তাহাতে আমি আরও প্রতারিত হইব। সুতরাং আঘি প্রার্থনা 
করিতেছি, আমাকে আর এই অনুরোধ করিও না”।৯২ অর্জুন নবপরিণীতা স্থুভদ্রাকে 
লইয়! ইন্ত্রপ্রস্থে আসিয়াছেন। দেবতা, গুরুজন ও ব্রাহ্গণদিগকে প্রণাম করিয়া একাকী 
অন্তঃপুরে দ্রৌপদীর নিকটে যাইবামাত্র প্রণয়কোপিতা দ্রৌপদী বলিলেন “আর এখানে 
কেন? সাত্বতাত্মজ! স্ুভদ্রার নিকটে যাও, দৃঢতর অন্য বন্ধন থাকিলে পূর্বের বন্ধন শিথিল 
হইয়া যাঁয়”। এইভাবে দ্রৌপদী নানা সকোপ বিলাপ বাক্যে অঙ্ঞুনকে ভৎ্গ্রনা করিতে 
লাগিলেন। অর্জুন পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিযা অতি কষ্টে দ্রোপদীকে শাস্ত করিলেন 
এবং নববধূকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন ।৯৩ 

মন্দপালপত্বী জরিতা ও লপিতার মধ্যেও বড় ভাব ছিল না । খধি মন্দপাল ভার্ধ্যাদের 
কটুবাক্যে সময সময় ঝড় ছুঃখ বোধ করিতেন ।৯৪ 

বিছুরনীতিতে উক্ত হুইয়াছে-_ ধাহাদের ঘরে সপত্বী বর্তমান, সেই সকল মহিলা 
অতি ছুঃখে কালাতিপাত করেন ।৯৫ 

সপত্বী ছাড়াও সমান অবস্থার একজন যদি খুব সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন, তবে অগ্ভের পক্ষে 
তাহা সহ্য করা কঠিন হয়। পরশ্রীকাতরতা পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সকল ধুগেই সমান। 
দ্রৌপদী ইন্্রপ্রস্থ হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়াছেন, নানাবিধ উৎকুষ্ট ভূষণে তিনি অলন্কৃতা। 
তাহার খদ্ধি দেখিয়! ধৃতরাষ্টরের পুত্রবধূগণ বড় সন্তষ্ট হন নাই।৯৬ 

সভা-সমিতি-_ তখনকার সময়ে নিত্যই রাজাদের দরবার বসিত। বিশেষ 

বিশেষ উপলক্ষ্যে অনেকে সমবেত হইয়া পরামর্শ করা, আমোদ আহ্লাদ করা প্রভৃতি সমস্ত 


৯১ ন মেহন্তি ত্বপ্নি সম্তাপো বিগুণেহপি পরস্তপ। ইত্যার্দি। আদি ১২৪।২-৬ 
৯২ কুস্তীমথ পুনঃ পাতুর্মাদ্রার্থে সমচোদয়ৎ। ইত্যাদি। আদি ১২৪।২৫ ২৮ 
৯৩ তং স্রৌপদী প্রতুাবাঁচ প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্‌। 

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র স| সাত্বতাত্জ। ॥ ইত্যাদি। আদি ২২১1১৬-১৯ 
৯৪ আদি ২৩৩ তম অ। 
৯৫ যাংরাব্রিমধিবিত্না স্ত্রী। ইত্যার্দি। উ ৩৫1৩১ 
৯৬ যাজ্ঞসেম্থাঃ পরামদ্ধিং দৃ1 প্রজ্বলিতামিব সভা ৫৮1৩৩ 


২০৪ মহাভারতের সমাজ 


দেশ জুড়িয়াই ছিল। সভায় জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ উপস্থিত না থাকিলে তাহাকে সভাই বলা 
হইত না। সভ্যগণ ধর্মপথে থাকিয়া কথা বলিবেন, ধর্ম নষ্ট হইলে পরিষদের কোন অর্থই 
থাকে না। সভায় সত্য এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইলে সভাসদ্গণ অধর্মে লিপ্ত হন।৯৭ 
সমিতিতে উপস্থিত সভ্যদের অনেকেই কথা বলিতেন না । অনেকের বক্তব্য বিষয়ে 
যদি মতভেদ না থাকে, তবে সকলের মুখপাত্রস্বরূপ এক ব্যক্তিই সেই অভিমত ব্যক্ত 
করিতেন। সাধারণতঃ বয়স এবং বিদ্যায় ধাহাকে উপধুক্ত মনে করা হইত, তাহাকেই 
সভ্যগণ আপন প্রতিনিধিরূপে বলিবার ভার দিতেন ।৯৮ 
সভা-সমিতিতে বসিয়া কাহারও সহিত যদি গুরুত্বপূণণ গোপনীয় কোন বিষয়ে 
আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে সঙ্গে লইয়! সভাগৃহের বাহিরে যাইয়া 
পরামর্শ করিবার নিয়ম ছিল ।৯৯ 
সৌমপান-_ সোমপানে অধিকারিগণকে পুণ্যাম্মা বলিয়া! মনে করা হইত ।১০০ 
ক্ষোভে বস্ত্রাঞ্চলাদি কম্পন-- ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হুইলেও গাত্রাবরণ, 
উত্তরীয়, অজিন প্রভৃতি কাপাইয়! প্লোভ প্রকাশ করা হইত ।১০১ 


অতিথিসেবা! ও শরণাগতরক্ষণ 


অতিথিসেবা নিত্যকন্মের অন্তর্গত_: অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে 
অতিথিসেবা চলিয়া আসিতেছে । বৈদিক সাহিত্যেও এই বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায়। 
পঞ্চযজ্জের মধ্যে মনুষ্যষজ্ঞ বা অতিথিসেবা অন্যতম |১ (দ্রষ্টব্য ৮৭ তম পৃষ্ঠ1 |) 

অতিথির সেবা না করিলে পাপ-_ অতিথিকে গুরুজ্ঞানে পুজা করিবার নিয়ম 


ছিল। অতিথি ধাহার গৃহে যথাযোগ্য সম্মীন পান না, তিনি স্ত্রীহতযা, গোহত্যা। প্রভৃতির 


৯৭ নসাসভাযত্রনসন্থিবৃদ্ধাঃ। ইত্যাদি । উ ৩৫।৫৮। উ ৯৫1৪৮ 
ধ্বন্তে ধন্মে পরিষৎ সম্প্রদুয্তেৎ । সভা ৭১1৪৮ 

»৮. তেযামথ বৃদ্ধ তমঃ প্রত্যু্থায় জটাজিনী। 
খষীণ।ং মতমাজ্ঞায় মহযিরিদমব্রবীৎ ॥ আদি ১২৬২১ 
ততঃ সন্ধায় তে সর্বের্ব বাক্যান্তথ সমাসতঃ। 
একশ্সিন্‌ ব্রাহ্মণে রাজনিবেশ্বে চুর্নরাধিপম্॥ আশ্র ১০১, 

৯৯» তত উথায় ভগবান্‌ ব্যাসে। দ্বৈপায়নঃ প্রতুঃ। 

করে গৃহীত্বা রাজানং রাজবেশ্ সমাবিশৎ॥। আদি ১৯৬২১ 

পুণাকৃৎ সোমপো।হগ্রিমান্‌। বন ৬৪1৫০ 

উদক্রোশন্‌ বিপ্রমুখ্য| বিধুশবন্তোইজিনানিচ আদি ১৮৮২ 

১. পঞ্চযজ্ঞাংস্ত যো৷ মোহান্ন করে।তি গৃহাশ্রমী। ইত্যাদি। শ1১৪৬1৭। শা ১১০।৫। 
অনু ২।৬৯-৯৩। অনু ১২৭।৯ 


১৩ 


১৪ 


০ 


অতিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ ২১৪৫ 


সমান পাপে লিপ্ত হন। অতিথিকে বিমুখ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ সেই গৃহস্থকে ত্যাগ 
করেন। অতিথির আদেশ নিব্বিচারে পালন করিতে হয়, তাঁহাকে অদেয় কিছুই নাই ।২ 

অতিথি শব্দের অর্থ__ যিনি অনির্দিষ্ট কাল গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন, 
তিনিই অতিথি। অতিথি এক বেলার বেশী অবস্থান করেন না ।৩ 

অতিথিপৎকারে আড়ম্বর নিষিদ্বব_ অতিথিসৎ্কারে আড়ম্বর নিষিদ্ধ। 
নিজের প্রয়োজনে যে আহার্যের আয়োজন করা হয়, অতিথিকেও তাহাই নিবেদন করিবে। 
অতিথির জগ্য অতিরিক্ত কিছু করিতে যাঁওয়া উচিত নহে ৪ বস্তুতঃ অতিথিসেবা নিত্য- 
কর্ষের মধ্যে গণ্য ছিল বলিষ! প্রত্যহ অতিথির জগ্য বিশেষ বিশেষ আহার্যের ব্যবস্থা 
কর] গৃহস্তথের পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না। অধিক খরচের ভয়ে অতিথিতক্তি হাস হওয়ারও 
আশঙ্কা, তাই বোধ করি অতিথিসৎকাবে অনাবগ্তক আয়োজন নিষেধ কর] হইয়াছে । 

অতিথিপুজার পদ্ধতি__ অতিথি গৃহে আপিলে গৃহপতি দাড়াইয়! তাহার স্বাগত 
সম্বর্ধনা করিবেন, অতঃপর বসিবার আসন নিবেদন করিবেন। অতিথির পথক্লান্তি দুর 
হইলে তাহাকে পাস, অর্থ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা যথাবিহিত অর্চনা করিবেন। এই নিয়ম 
সকল গৃহস্থের পক্ষেই সমান ।৫ 

সমাজে বিশিষ্ট অভ্যাগতের সম্বদ্ধনা__ ধাহারা অভিজাত ঘরের লোক এবং 
ধনী তাহারা বিশিষ্ট অত্যাগতের আগমন উপলক্ষ্যে বাড়ীর পথঘাট পরিফার করাইতেন। 
পথকে চন্দনরসে সিক্ত করিয়া নানাবিধ স্থগন্ধি দ্রব্যে স্ববাসিত করিতেন। নানাবিধ 
উৎকষ্ট ফুল পথে ছড়ান হইত। গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া পথিমধ্যে 
অভ্যাগতকে স্বাগত আহ্বান করিবার নিয়ম ছিল। পুরীর বা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই 
একযোগে বিশেষ সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিতেন ৬ 

সম্মানিত অভ্যাগতকে বস্ত্রাদি উপটোৌকন দান-_ধনিগণ সম্মানিত অভ্যাগতকে 
নানাবিধ মূল্যবান্‌ বন্ত্রাদি উপঢৌকন দিতেন।৭ 


২ অতিথির্ধস্ত ভগ্নাশে গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে। ইতাদি। অনু ১২৬২৬,২৮। শ1১১০]৫। শা ১৯১।১২ 
৩ অনিতাং হি স্থিতো যম্মাত্ুম্মদতিথিরচাতে । অনু ৯৭1১৯ - 
৪ আপো মূলং ফলট্ঞব মমেদং প্রতিগৃহাতাম্‌ । 

যদর্থে৷। হি নরে। রাজংস্তদর্থোহস্তাতিথিঃ স্মৃতঃ ॥ আশ্র ২৬1৩৬ 
৫ অভ্যাগচ্ছতি দাশার্হে প্রজ্ঞাচক্ষুনরেশ্বরঃ | 

সহৈব দ্লোণভীম্মভ্যামুদতিষ্ঠন্মহাধশ।ঃ ॥ ইত্যাদি । উ ৯৪।৩৬-৩৮ | উ ৮৯১৩১১৪ 

তমাগতমৃষিং দুষ্ট নারদং সর্ব্বর্নুবিং । ইতাদি। সভা ধ1১৩-১৫ 

পাছ্যর্ধাভ্যাং যথান্ঠযায়মুপতহর্মনীষিণঃ & বন ১৮৩৪৮।অনু ৫২।১৩-১৮ 

সমীপতো! ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং পাঞ্ধমর্থ।ং তথাশ্মসৈ আদি ১৯৩২৯ 
৬ সংমৃষ্টদিক্তপন্থানং পু প্রকরশোভিতম্‌। ইতাদি। আদি ২২১৩৬, ৩৭ | উ ৪৭181উ ৮৪।২৫-২৪ 
৭ উ ৮৬ তম অ। 


২০৬ সহাভারতের সমাজ, 


রাজপুবীতে মুনি-খফিদের অভ্যর্থনা __ মুনি-খষি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজ- 
পুরীতে আপিলে রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। 
পুরোহিত অগ্রগামী হুইয়া অর্থ্যাদি উপচাঁর নিবেদন করিতেন ।৮ 

অতিথি শক্রু হইলে ৪ অভার্থনা কবিবে _ শক্রও যদি অতিথিরূপে উপস্থিত 
হন, তবে তাঁহারও যথারীতি অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম ছিল। শত্রুর প্রদত্ত পাস্ঠ প্রভৃতি 
সকলে গ্রহণ করিতেন না।৯ 

অতিথির প্রত্যাবর্তনে অনুগমন__- অভিথির প্রত্যাবর্তনের সময় গৃহস্বামী 
কিয়দ্দ,র পর্য্যন্ত তাহার অন্থগমন করিতেন ।১০ 

অতিথিসৎকারের খুবই উজ্জ্বল একটা আদর্শ সেই কালে প্রচলিত ছিল। কেবল 
পরিবার-পরিজন লইয়াই গৃহীর সংসার ছিল না। অনাত্মীয়কেও পরম আত্মীয়দূপে এমন 
কি, দেবতারূপে দেখিবার মত উদার চক্ষু উন্মীলিত করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে । দেবতা মানুষের কল্যাণ করিয়া থাকেন, অতিথিও গৃহের ক্ষুদ্র পরিসর হইতে 
গৃহীর দৃষ্টিকে উদার করিয়া থাকেন। 

অতিথির ০ভাঁজনাবশিষ্ট অন্নের পবিত্রতা অতিথিকে অন্নদান করার পর 
গৃহস্থের গৃহে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহার মত পৃত আর কিছু হইতে পারে না, এই উক্তি 
হইতেও বুঝিতে পারি গৃহীব অন্তঃকরণকে উদার ও প্রশস্ত করিবার জন্যই অতিথিসেবাকে 
নিত্যকর্ধ্বের ভিতরে স্থান দেওয়া হইয়াছে ।১১ আজকাল অতিথি প্রায় দেখাই যায না। 
পথশ্রমে ক্লান্ত হইলেও পথিক নিজের পয়সা খরচ করিয়াই খাওয়া দাওয়া করেন, কাহারও 
অতিথি হওয়া পছন্দ করেন না। গৃহস্থেরাও এখন প্রায়ই অতিধিকে দেবতীজ্ঞানে পুজা 
করেন না। 

শিবির আত্মত্াাগ-_ বিপন্ন শরণাগত প্রাণীকে আশ্রয় দিবার জগ্ঘ বহু উপদেশ 
কীন্তিত হইয়াছে । শুধু মানুষ নয, ইতর প্রাণী পর্যস্ত আধ্য খষিগণের সদয় দৃষ্টি হইতে 
বাদ পড়ে নাই ।১২ রাজা শিবির আত্মত্যাগের উপাখ্যান সর্বজনবিদিত । মহাভারতে 
একাধিক স্থানে এ উপাখ্যান কীর্তন করা হইয়াছে ।১৩ 


৮ তশ্মৈ পূজাং ততোহকার্ষঁৎ পুরোধা; পরমর্যয়ে। আদি ১৯৫২৯ 
ততঃ স রাজা জনকো মন্ত্রিভিঃ সহ ভাঁরত। 
পুরঃ পুরোহিত: কৃত্ব! সর্ববাণান্তঃপুরাণি চ॥ ইতাদ্দি । শা ৩২৬।১-৫ 
৯ শত্রতো নার্তণাং বয়ং প্রতিগৃহীম। সন ২১1৫৪ 
১* প্রত্যুখায়াভিগমনং কুর্ধান্লায়েন চার্চনাম্‌ । বন ২৫৬ 
তেইনুত্রত ভদ্রং বে। বিষয়ান্তং নৃপোন্তমান্‌। ইতাদি। সভা ৪৫18৫,৪৬ 
১১ অতে। মতরং নান্তৎ পৃতং কিঞ্চিচ্ছতক্রতো! | 
দত্ব বন্ততিথিভ্যোহম্ং বৈ তুঙ্ক্তে তেনৈব নিত্যশঃ ॥ বন ১৯৩/৩২ 
১২ আগতন্ত গৃহং ত্যাগন্তথৈব শরণাধিনঃ ইত্যাদি । আদি ১৬১।১, 
৯৩ বন ১৩৭ তম ও ১৩১ তম অ।বন ১৯৪ তম অ।বন ১৯৬ তম অ।অনু ৩২শ অ। 


অভিথিসেবা ও শরণাগতরক্ষণ ২০৭ 


কপোতলুব্ধক-সংবাঁদ _ শান্তিপর্ষের কপোতলুন্ধক-সংবাদে শরণাগত পালনের 
ষে চমৎকার উপাখ্যান বণিত হইয়াছে, তাহা অতীব শিক্ষাপ্রদ। যুধিঠিরের প্রশ্নের উত্তরে 
ভীম্ম বলিয়াছেন, “মহারাঁজ, শরণাগ ত পালনেব ফল অতি মহৎ | শিবি-প্রযুখ সৎপুরুষগণ 
শরণাগত পালনের ফলে সিদ্ধিলাভ করিষাছেন। মহাত্মা! ভার্গব মৃচুকুন্দ রাজার নিকট 
কপোত ও লুব্কের যে উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ 
করিতেছি। তাহাঁতেই বুঝিতে পাবিবে, একটি কপোত গৃহাগত শক্র ব্যাধকে অর্চন৷ 
করিয়া কিরূপে আত্মমাংস প্রদান করিয়াছিল «বং তাহার ফলে তাহার কি উৎকৃষ্ট গতি লাভ 
হইয়াছিল 1৮১৪ 

স্বর্গারোহণে যুধিচিরের সঙ্গী কুকুব-_ ঘুধিঠিরের স্বর্গারোহণকালে কুকুররূপী 
ধর্ম তাহার অনুগমন কবেন। ইন্দ্র সেই কুকুরকে পরিত্যাগ করিবার জগ্য যুধিষ্টিরকে 
পুনঃ পুনঃ অন্ধরোধ করা সত্ত্বেও বুধিঠ্িব তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। ইন্দ্রের অনুরোধের 
উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “ভক্তকে ত্যাগ করা ব্রঙ্গহত্যার সমান, সুতরাং কেবল 
আত্মন্থখের জন্য আমি এই অন্থগত কুকুরকে কিছুতেই ত্যাগ কবিতে পারিৰ না” ভীত, 
ভক্ত, আর্ত বা প্রাণলিগ্সকে আপন প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করিতে হয়। শরণাগতের 
পরিত্যাগ, স্ত্রীবধ, মিত্রদ্রোহ এবং ব্রাঙ্গণের বিস্তীপহবণ এই চারিটি কুকর্ম ভক্তত্যাগের 
তুল্য 1১৫ 

কুস্তীর দয়1__ জতুগৃহ দাহের পর সমাতৃক পাগুবগণ যখন একচক্রা-গ্রামে এক 
ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বকরাক্ষসেব বলিরূপে সেই পরিবার হইতে 
একজনকে যাইতে হইবে বলিষা ক্রন্দনেব রোল উঠিল। কুত্তীদেবী ব্রাহ্মণ-পরিবারকে 
এই বলিয়া সাস্বনা দিলেন যে, তাহার একটি অমিতবল পুত্র রাক্ষসেব বলি লইয়া যাইবে; 
রাক্ষস তাহাকে কিছুতেই গ্রাস করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর অনেক বাধা সত্ত্বেও 
কুম্তী ভীমসেনকে রাক্ষসের নিকট পাঠাইলেন। ভীম রাক্ষসকে অবলীলাক্রমে যমালয়ে 
প্রেরণ করিলেন। যদিও ব্রাক্মণ-পরিবার কুস্তীর শরণাপন্ন হন নাই, তথাপি তাহাদের 
অসহায় করুণ অবস্থা দেখিয়া কুস্তীর হৃদয় গলিয়! গিয়াছিল। ইহাও প্রায় শরণাগতরক্ষণের 
সমান ।১৬ 


১৪ শা1১৪৩ তম--- ১৪৯ তম অ। 
১৫ ভক্তত্যাগং প্রাহুরত্যন্তপাপম্‌। ইত্যার্দি। আশ্র ৩1১১-১৬ 
ভক্তঞ্চ ভজমানঞ্চ তবাম্মীতি চ বাঁদিনম্‌। 
্রীণেতা্করণপ্রাপ্তান্‌ বিষমেহপি ন সংতাজেৎ ॥ উ ৩৩৭২ 
১৬ আদি ১৬১তম -- ১৬৩ তম অ। 


২৩৮" মহাভারতের সমাজ 


ক্ষমা] ও শ্রদ্ধা 


যুধিষ্িরের চবিত্রে ক্ষমাগুণ__ প্রধান প্রধান চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে বলা 
যাইতে পারে, যুধিষ্টিরের চরিত্রে ক্ষমাগুণ সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পাইয়াছে। আদি হইতে 
অস্ত পর্য্যন্ত যত জায়গায় ঘুধিষ্টিরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, প্রায় সর্বত্র ত।হার একই রূপ। 
মাত্র একদিন কর্ণের সহিত যুদ্ধে বিব্রত হইযা কিঞ্চিৎ অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন।১ 

শমীক খধির অনুপম ক্ষমা আরও একজন খধির চবিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
ধাহাকে সাক্ষাৎ ক্ষমার মৃত্তি বলা যাইতে পাবে। খধির নাম ছিল শমীক। মৌনব্রত 
ধ্যাননিমগ্ন খধির স্কন্ধে রাজা পরীশিৎ মরা সাঁপ ঝুলাইযা দিলেন। মুনি একটুও বিচলিত 
হইলেন না। তীহার পুত্র শৃঙ্গী সমবয়স্ক ধষিপুত্র কৃশ হইতে এই সংবাদ জানিলেন এবং 
কশ এই বিষয়ে তাহাকে ভতৎ্পনা করায় অতিশয উত্তেজিত হইযা অভিসম্পাত করিলেন, 
“যে পাপাত্মা আমার পিতার স্বন্ধে মরা সাপ ঝুলাইঘা দিযাছে, সে আজ হইতে সপ্তম দিবসে 
তক্ষকদংশনে পঞ্চ প্রাপ্ত হইবে |” শমীক পুক্রেব অভিসম্প।তের বিষ অবগত হইয়া 
বলিলেন, “বৎস, তাল কব নাই। আমরা সেই রাজাব অধীনে বাঁস করি, তাহাকে শাপ 
দেওয়া উচিত হুষ নাই। ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ধর্ম অরক্ষিত হইলে মমুষকে নাশ করিষা থাকে । 
পুত্র বযঃপ্রাপ্ত হইলেও পিতা তাহাকে উপদেশ দেন, স্থতরাং বলিতেছি__ তোমার পক্ষে 
শীপ দেওয়া উচিত হয নাই। ক্রোধ যতিগণেব ছুঃখসঞ্চিত ধশ্মাকে হরণ করিযা থাকে, 
ধর্মবিহীন পুরুষ ইষ্টগতি প্রাপ্ত হন না। ক্ষমাসম্পন্ন ধতিগণের পক্ষে একমাত্র শমই সিদ্ধির 
হেতু । ইহলোক ও পরলোক ক্ষমাদ্ধাবা বশ করা যায়। তুশি সতত ক্ষমাব সেবা 
করিবে। এখন আমাব যতটুকু সাধ্য, ততটুকু চেষ্টা করিয়া দেখিব, মহাবাজেব কিঞ্চিৎ 
উপকার কবিতে পারি কি না|” পুত্রকে এইমাত্র বলিয়! খষি একজন শিষ্যকে মহারাজের 
নিকট পাঠাইয়া বলিলেন-_ “তীহাকে বলিও, আমার স্কন্ধে মরা সাপ দেখিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমার 
পুত্র অধী” হইয়া পড়ে, সে তীহাকে এই প্রকার অভিসম্পাত করিয়াছে । আমি এই ব্যাপারে 
অত্যন্ত দুঃখিত হুইয়াছি। কি করিব, এখন আমার কোন হাত নাই, তিনি যেন আত্ম- 
রক্ষার চেষ্টা করেন।৮২ খধির শ্গমা এবং অপকারীর উপচিকীর্ধা আমাদিগকে বিশ্মিত 
করে। মহাভারতে অস্কিত চরিত্রে ক্ষমার এপ উদাহরণ আর নাই। 

ক্ষমার প্রশংসা, যযাতির উপদেশ-__ যঘাতি স্বর্গগমন কালে পুরুকে উপদেশ 
দেন, অক্রোধন পুরুষ ক্রোধী হইতে উত্কুণ্ট এবং তিতিক্ষ অতিতিক্ষ হইতে মহান্‌। তোমাকে 
কেহ মন্দ কথা বলিলেও তাঁহার প্রতি আক্রোশ করিও না, ক্ষমাশীল ব্যক্তির অস্তণিছিত 


১৬৪ ৩ম জ। 

২ নমে প্রিক্রং কৃতং তাত নৈব ধর্শন্তপন্ষিনাম। ইত্যাদি । আদি ৪১।২০-২২ 
পিত্র! পুত্র! বয়স্থোহপি সততং বাচা এব তু । ইত্যাদি । আদি ৪২৪-" 
শ এব বতীনাং ছি ক্ষমিনাং সিদ্ধিকারক2। 
ক্ষমাবতামরং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম ॥ ইত্যাদি । আদি ৪২৯-২১ 


ক্ষমা ও শ্রদ্ধা ২৪৪৯ 


ক্রোধ আক্রোশকারীকে দগ্ধ করিয়া থাকে । কাহারও অন্তরে কষ্ট দিও না, নৃশংসের মত 
আচরণ করিতে নাই, থে বাক্যে অপর ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়, তেমন বাক্য কাহাকেও বলিবে 
না! মৈত্রী, দয়া এবং দানের দ্বারা সকলকেই আপন করিতে পারা যাঁয় 1৮৩ 

বিছুবনীতি__ বিছুর বলিয়াছেন, চরিত্রের মৃদৃতা, সর্বভূতে অনহুয়া, ক্ষমা, ধৃতি 
এবং মৈত্রী মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে।৪ অপকারীর অপকার করিতে সমর্থ হইয়াও যে 
পুরুষ ক্ষমা দ্বার তাহাকে জয় করেন, তিনিই মহাত্সা। ক্ষমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ আর 
কিছুই নাই। অশক্ত পুরুষ ত সান্ধ্য নাই বলিয়াই নিরন্ত থকিতে বাধ্য) তাহার ক্ষমাকে 
ক্ষমা বলা যায় না, শক্তিশালী পুকষ ক্ষমা করিলে তীহাকেই যথার্থ ধান্সিক বলা যাইতে 
পারে। তাহার দ্ষমাই প্ররুত ক্ষমা ।৫ 

যুধিষ্টিরদ্রৌপদী-দংবাদ-_ বনবাসক্রিষ্টট অভিমানিনী দ্রৌপদীর সান্বনাচ্ছলে 
যুধি্টির বলিয়াছেন-_ “ক্রুদ্ধ পুকবেব হিত!হিত বিচার লুপ্ত হইয়া যায়, সে যাহা অভিরুচি 
তাহাই করিতে থাকে । জগৎ ঘদি কেবল ক্রোধেরই বশীভূত হইন, তবে লোকস্থিতি 
সম্ভব হইত না, কাটাকাটি মাবামাবিব অন্ত থাকিত না। পৃথিবীলম সর্ববংসহ পুকষগণ 
আছেন বলিয়াই লোকস্থ্িতি সম্ভবপব হইচ্তেছে ' ঘিনি সামর্থ্য সন্বেও অপরের দ্বারা আকু্ট 
বা! তাড়িত হুইযা কোন প্রত্যপকাবেব চিন্তা কবেন না, তিনিই পুরুষোত্তম ; তিনিই যথার্থ 
বিদ্বান। ক্রোধন পুকষ অল্পন্ঞ, সে এহিক ও পারত্রিক সর্রবিধ কল্যাণ হইতে দুরে। 
মহাত্ম!। কাশ্ঠপ ক্ষমাবান্‌ পুকষ সম্বন্ধে যে গাথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে 
বলিতেছি-_- ক্ষমাহীন পুকষেন ধর্মীচবণ নিরর্থক, শমাই ধশ্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষম] শ্রেষ্ঠ তপস্তা | 
শ্বমাশীল পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞবিদেব গতি প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলোক তীছাদের পক্ষে সুখলভ্য | 
ক্ষমা]! তেজন্বী পুকষের তেজ, ক্ষমা তুপস্বাব ব্রহ্ম, ক্ষমা সত্যবাদীর সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ এবং 
ক্ষমাই শম | য'হছাতে সত্য, ব্রহ্ম, যক্ষ এবং লোকত্রয প্রতিষ্ঠিত, সেই ক্ষমাকে কি ত্যাগ 
করা যায় ? ক্ষমা এবং অনুশংসতাই সনাতন ধর্ম ।৮৬ 

শক্তানাং ভূষণং ক্ষমী__ মহামতি বিছুর বলিয়াছেন__ ক্ষমী। পরম বল, ক্ষমা 
অশক্তের গুণ এবং শক্তের ভূষণ | সংসারে ক্ষমা উত্তম বশীকরণ, ক্ষমা ধারা সকলই সাধিত 
হয়। শাস্তিবপ খগ্গ হাতে থাকিলে হুর্জন ব্যক্তি কি কবিতে পাবে? ক্ষমাশীল পুরুষের 
প্রতি যদি কেহ ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহার ক্রোধ অতৃণে পতিত বহ্ির মত আপনা হইতেই 
প্রশমিত হইয়া থাকে, ক্ষমাই পরম শাস্তি ।৭ 








৩ আদি ৮৭ তম অ। 
৪ মার্দবং সর্ধবড় ভানামনহৃয়া। ক্ষমা ধৃতিঃ | 

আহুক্কাণি বুধাঃ প্রাহুমিত্রাণাধাপি মাননা ॥ উ ৩৯৪৫৩ 
৫ নাতং মতয়ং কিঞ্িদহ্যৎ পথ্যাতমং মতম্‌। 

প্রভবিষ্কৌোর্ধণ। তাত ক্ষম। সর্বত্র সর্বদ| ॥ ইত্যাদি । উ ৩৯।৫৭-৬০ 
৬ যদি ন হ্থার্সানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃরিবীসমাঃ | 

ন ্াৎ সন্ধির্শনুস্তাণাং ক্রোধমুলো। হি বিগ্রহ ॥ বন২৯।২৫-৫২ 
৭ ক্ষমা গুণে! হাশক্তা নাং শক্তানাং ভূষণং কমা । ইত্যাদি । উ ৯৩/৫৩-৫৬ | উ ৩৪1৭৫ 
ল্লাঘনীয়। বশশ্য। চ লোকে প্রস্তবতাং ক্ষমা । শ1 ১১৬৮ 


৭ 


২১৬ মহাভারতের সমাজ 


ক্রোধশাস্তিতে ক্ষমার শক্তি__ ক্রোধীর ক্রোধ শাস্ত করিতে ক্ষমার মত 


উৎকৃষ্ট সাধন আর কিছু নাই । অক্োধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা, 
কদর্ধ্যকে দানের দ্বারা এবং অনুতকে সত্যের দ্বার জয় করিবে ।৮ 

শম-দমের প্রশংসাচ্ছলে ক্ষমার উল্লেখ-_ বহু জায়গায় নানা প্রসঙ্গে শম ও 
দমের প্রশংসা করা হইয়াছে । বিশেষতঃ শান্তিপর্বেে এই বিষয়ে এত বেশী বর্ণনা পাওয়া 
যায় ষে, তাহার সঙ্কলনে প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া দ্রাডায়। মোক্ষধর্দ্বের প্রায় 'প্রত্যেক 
অধ্যায়েই ইত্জ্িয়নিগ্রহেব অনবিস্তর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । দম তপঃ সত্য প্রভৃতির 
প্রশংসাপর এক একটি অধ্যাফ আপদ্বন্্-প্রকবণেও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণ মনুয্যত্ 
বিকাশের পক্ষে যে সকল মানস সদবুত্তির অনুশীলন অপবিহাধ্য, সেই সকল বিষযের সকল 
উপদেশে শান্তিপর্ব পরিপূর্ণ । দম-প্রশংসাধ্যাযে বলা হইযাছে, “দমেব সমান ধর্ম জগতে 
কিছুই নাই। অদান্ত পুকষকে নানাবিধ ক্লেশ সহা করিতে হয। আশ্রম-চতুষ্টয়ে দমই উত্তম 
ব্রত। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত, আর্জব, জিতেশ্দ্রিয়তা, দাক্ষ্য, মার্দীব, 
হী, অচাপলা, অকার্পণ্য, অসংবস্ত, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অবিহিংসা ও অনহুয়া 
এই কয়েকটি একত্র হইলেই তাহাকে দম বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, স্তম্ভ, 
অহঙ্কার, রোষ, নর্ধ্যা, পরাবমাননা প্রতি দাস্ত পুকষে কখনও দেখা যায় না। 
সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে যে কোনও একটি যদি চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয, তবে অপবগুলি আপনা- 
আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয, তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয না। মৈত্রী, শীলতা, প্রসন্নতা 
ও তিতিক্গা পুরুষকে দেবত্বে উন্নীত কবিতে পাবে। ক্ষমার গুণ অসংখোষ, ক্ষমা দ্বারা 
সমস্ত লোক বশ করা যাঁষ। দাস্ত পুকুষব অরণ্য কি প্রয়োজন ৪ ভিনি যেখানে বাস 
করেন, সেই স্থানই পবির 'মাশ্রম | জ্ঞানাবাম দাস্ত পুবনেব কাহাকও সহিত বিরোধ নাই, 
তিনি সত্যসঙ্কল্প, সত্যকাম, সমস্ত লোকে তিনি ইচ্ছামত বিচলণ কবিতে পাবেন, তাহার 
পুনর্ন্মের ভয় নাই । শুচি সত্যাত্বা পুকষ ক্ষমার দ্বারা সত্যসংস্কার!দিগুণের অধিকারী 
হইয়া উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন |৯ 

ক্ষমাশীল বাক্তির পরাভব-_ ক্ষমার গুণ যদিও অসংখ্য, তথাপি তাহার একটি 
গ্লোষের উল্লেখ কর! হইয়াছে । 'অবিতিচক পুকবেকা ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে প্রত্যপকারে অশক্ত 
মনে করিয়া তাহার প্রতি পুনঃ পুনঃ অপদবাবহাব করিতে থাকে। 'অনার্ধ্য পাপাস্মা 
সাধু পুরুষকে সর্বদা অবমাননা কবিযা থাকে, স্থতবাং ক্ষমা যদিও উৎকৃষ্ট মানস বৃত্তি, 
তথাপি সেইরূপ ছুষ্ট লোককে ক্ষমা করা অনুচিত । নিতান্ত নীচমন] ছুষ্ট লোক ক্ষমার মাহাত্ময 
বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যে, ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার নিকট পরাজিত ।১০ 


৮ হৃপ্তি নিত্যং ক্ষম| ক্রোধম্‌। ইতাদি। উ ৩৯৪৪ । বন ১৯৪।৬ 
অক্রোধেন জয়েৎ রোধমসাধুং সাধুন। জয়েখ। 
জয়েৎ কদর্যযং দানেন জয়ে সতোন চানৃঙ্ম | উ ৩৯1৭৩ 

৯ শ১৬০ তেমঅ। 

১* এক এব দমে দোষে! দ্বিতীয়ে! নোপপদ্যতে | 
বদেনং ক্ষময়! বু মশক্তং মুতে জনঃ 7 শা ১৬০।৩৪ 
এক ক্ষমাবতাং দোষে! দ্িতীয়ো নোপপদ্যতে | ইত্যাদি । উ ৩৪৫২ 
ক্ষমাবন্তং হি পাঁপাঝ্। জিতোহয়মিতি যন্যাতে । জোন ১৯৬২৬ 


ক্ষমা ও শ্রন্ধ। ২১১ 


সর্ব্বদ] ক্ষমা কর! উচিত নহে-_ ক্ষমা এবং তেজস্থিতা প্রদর্শনের মধ্যে কোনটি 
ভাল, এই বিষয়ে বলি তাহার পিতামহ প্রহাদকে প্রশ্ন করিলে প্রহাদ উত্তর দিয়াছিলেন-_: 
“বৎস, সর্বদ| তেজঃপ্রদর্শন বা সর্বদা ক্ষমা করা এই ছুইটির কোনটিই সঙ্গত নহে । ধিনি 
সতত ক্ষমা করিয়া থাকেন, 'ত্যগণ তাহাকে অনন্ঞর! করিষা চলে, শক্র এবং মধ্যস্থ 
পুরুষেরা ও তাঁহাকে বিশেষ গ্রাহা করে না। সাধারণ অক্ঞ লোকও তাহাকে ঠকাইতে 
চেষ্টা করে। তাহার ধনসম্পত্তিঃত যেন সকলেব সমাঁন অধিকার ; ঘাঁহার যেমন খুশি খরচ 
করিতে থাকে । তাহাকে কটুকথা বলিতে কেহ ইতস্ততঃ করে না। প্রেম, পুত্র, ভূত্য, পর্থী 
প্রভৃতি পরিবার-পরিজনের নিকটেও তিনি নিতান্তই অবজ্ঞা এবং অনুগ্রহের পাত্র। 
সর্বসাধারণ তাহার মহিমা বুঝিতে পারে না, সুতরাং সংসাবে থাকা তাহার পক্ষে একপ্রকার 
বিড়ম্বন! মাত্র ।১১ 

সতত উগ্রতা বর্জনীয় ধাহাবা গমা কাহাকে বলে জানেন না, সব সময় 
উগ্রভাবে ব্যবহার করেন, তীহারাও সুখী হইতে পারেন না। মিত্রবিরোধ, স্বজনদ্বেষ 
প্রভৃতি তাহাদের ভাগ্যে অপবিস্বার্যয। অপমান, অর্থহানি, উপালম্ত, অনাদব, সন্তভাপ, দ্বেষ, 
ঈর্ধ্য, মোহ প্রন্থতি হইতে নিলিপ্তভাবে থাকা ভাহাদেক পক্ষে অসস্তব | শীঘ্রই তাহাদের 
এশতযন্রংশ হয়, এমন কি, প্রাণনাশ ঘ্টবারও আশঙ্কী থাকে । যিনি উপকারী এবং অপকাবী 
উভয়ে প্রতিই উগ্র ব্)বহার করেন, তাহাকে দেখিলেই মানুষ সাঁপেব মত তয় করে । লোক 
যাহাকে সংশযেব চক্ষে দেখে, যাহাতে দেখিছলই সাধারণ লৌকের আতঙ্ক বা উদ্বেগ উপস্থিত 
হয়, তাহার জীবন অশান্তিময়, কল্যাণেব কল্পনা তাহাব সুদূব পবাহত।১২ 

সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিতে হয় তত উগ্রতা বা সতত ক্ষমা প্রদর্শন, 
কোনটিই ভাল নহে। সমষ বুঝিযা মুছ আ১বন কবিবে, আবার সময মত তীক্ষভাব 
অবলম্বন করিবে । যিনি সময় বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবহার কবিতে পারেন, তিনিই প্ররুত- 
পক্ষে স্থখে সংসার করিতে পারেন |১৩ 

ক্ষমার পাত্রাপাত্র ও কালের বিবেচনা__- ক্ষমার উপযুক্ত কাল সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে_- যিনি পুর্ব্বে কোনও উপকাঁব কবিয়াছেন, তিনি গহিত ভাবে কোন অপকার 
করিলেও তাহাকে ক্ষমা করা উচিত | মানুষ সব সময বিশেষ চিন্তা করিয়া কাজ করে না, 
যদি নিতান্ত খেয়ালের বশে অবুদ্ধিপূর্বক কেহ অন্যায় আচরণ করে, তবে তাহাকে ক্ষমা 
করিবে। স্বেচ্ছায় অন্ঠায় ব্যবহাব করিয়া যদি পবে মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে সেই 
শঠ পাপবুদ্ধিকে ক্ষমা কবিতে নাই। প্রথমকৃত অপরাধে জগ্য প্রত্যেককেই ক্ষমা করা 
উচিত; দ্বিতীয় বার সমান জাতীয় অপরাধ করিলে কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। 
কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে যদি জানা যায়, অপরাধটি অজ্ঞানকূত, তাহা হইলে শাস্তি দেওয়া 


১১ নশ্রেরঃঠ সততং তেজে। ন নিতাং শ্রেয়পী ক্ষমা। ইত্যাদি। বন ২৮1৬-১৫ 
১২ অথ বৈরচনে দৌষানিমান্‌বিদ্ধ্াক্ষম।বতাম্‌। ইত]াপি। বন ২৮১৬-২২ 
১৩ তন্মার্লাতাংহুজেতেঞ্জে। ন চ নিতাং মুছর্তবেৎ । ইত্যা্ি। বন ২৮।২৩,২৪ 


সখ. মহভীরস্তের সমাজ 


নিতীস্তই অস্ায়। বিবেচক অপরাধীকে ক্ষমা করিলে সে কঠোর শাসন অপেক্ষাও তীব্র 
অনুতাপ ভোগ করে ।১৪ 

লোকনিন্দার মনুরোধে ক্ষমা দেশ কাল এবং আপনার শক্তিলামর্থয 
বুঝিয়া ক্ষমা করিতে হয়। অনেক সময় লোকনিন্দার অনুরোধে ও অপরাধীকে ক্ষমা 
করিতে হয়।১৫ 

শ্রদ্ধা ভিন্ন কিছুই নিষ্পন্ন হয় না__ যে কোনও কাজ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে 
স্ুসম্পন হয় না। আতন্তরিক নিষ্ঠাকেই শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত যাহা অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাই পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ । দান, প্রতিগ্রহ প্রহ্থতি সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত 
করিতে হয়। অশ্রদ্ধা পরম পাপ, আর শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচিনী। শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষ সমস্ত 
প্রতিকূল অবস্থাতেও পবিত্রই থাকেন।  শ্রদ্ধাহীনেক কোনও কাজ সফল হইতে 
পারে না।১৬ 

শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ তামস _- সশ্রদ্ধ অনুষ্গান পুকষকে অনস্ত ফল প্রদান করে। 
শ্রন্দধান পুরুষের সত্কর্শজনিত ধর্ম অধয়ত্ব লাভ করে। শ্রদ্ধাবিরছিত যজ্রকে “তামস 
যজ্ঞ, বলা হইয়াছে ।১৭ 

সাত্বিকাদিভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার-- জন্মীন্তবীষ সংস্কারে বলে মানুষ 
সাত্তবিক, রাজস এবং তামস শ্রদ্ধার অধিকাবী হইযা থাকেন । যে ব্যক্তি থে প্রকার শ্রদ্ধা পোষণ 
করেন, তাহার সেই প্রকৃতি প্রবল হুইযা উঠে । সান্তিকশ্রদ্ধীসম্পন্ন ব্যক্তি সান্ত্বিক, রাজস 
শরদ্ধাসম্পন্ধ রাজন এবং তামস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি তামস প্রকৃতির হন। তীহাদের কার্যকলাপ 
সম্পূর্ণ পৃথক ।১৮ 

অশ্রদ্ধার অনুষ্ঠান নিপ্ষল__ শ্ররুষ্জ অর্জনকে বলিয়াছেন__ “হে পার্থ, 
অশ্রদ্ধার সহিত হোম কবা, কাহাকেও কিছু দান করা, তপস্তা, অথবা অস্ত যে কোনও অনুষ্ঠান 
করা হয় না কেন, তাহাই অনৎকর্্থ। সেই কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও 
কল্যাণপ্রস্থ হয় না ।”১৯ 


১৪ ন্মমাকালাংস্থ বক্ষ্যামি শণুমে বিস্তরেণ ভান। ইতাদি। ৰন ২৮।২৫-৩১ 
১৫ দেশকালৌ তু সংপ্রেক্ষ্য বলাবলমপান্ুনঃ | ইত্য।দি। বন ২৮।৩২,৩৩ 
১৬ অশ্রদ্ধা পরনং প(পং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচিনী। 
জহাতি পাপং শ্রদ্ধাবাল সাপো জীর্ণামিব তম ॥ ইত্যাদি। শা ২২৩।১৫-১৭ 
১৭ অপিক্রতুশতঠৈরি?। ক্ষয়ং গচ্ছতি তদ্ধবিঃ| 
ন তুক্ষীয়ন্দি তে ধন্্াঃ শ্রদ্দধানৈ: প্রযোজিতাঃ॥ অনু ১২৭।১১ 
প্রদ্ধাবিরহতং ষজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে | ভী ৪১1১৩ 
দৈবতং হি মহচ্ছদ্ক| পবিত্রং যজতাঞ যৎ। ইতি | শা ৬০1৪১-৪৫ 
১৮ তভ্রিবিধ] ভবতি শ্রন্ধ1 দেহিনাং সা স্বভাবজা। ইত্যাদি। ভী ৪১1২-২৭ 
১৯ অশ্রদ্ধয়। হতং দতং তপস্তথং কৃতঞ্চ য। 
অসদিত্যুচ/তে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥ সতী ৪১1২৮ 


অহঙ্কার ও কৃতত্বতা 


অহঙ্কারী ছুধ্যোধনের পরিণতি-_- অত্যধিক অহঙ্কারের ভীষণ পরিণতি 
মহাতীরতে চিত্রিত হইয়াছে । অহঙ্কারী দুর্য্যোধনের শেষ পরিণতি বড়ই করুণ। তাহার 
সমস্ত হূর্ভাগ্যের মূলে অহঙ্কার, গুরুজনের অবমাননা, অতি লোভ এবং জ্ঞাতিহিংসা । 
বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্র নান! দিক্‌ দিয়া উজ্জল হইলেও হুর্যোধনের অহংবৃদ্ধিতে তিনিই 
প্রধান সহায়ক ছিলেন। 

অহঙ্কার ত্যা,গর উপদেশ-_ অহঙ্কারের দোষ প্রদর্শন করিয়া হাজার হাজার 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়ছে। শান্তিপর্লের প্রাঘ প্রত্যেক অধ্যাযেই ছুই চারিটি শ্লোক পাওয়া 
যায়, যাহাতে শম দম প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীরন্তিত হইযাছে । 

অহঙ্কার পতনের হেতৃ-_ মহাপ্রস্থানিকপর্বে বণিত হইয়াছে, সহদেব পথিমধ্যে 
পড়িয়া গেলে ভীমেব প্রশ্নের উত্তরে ঘুধিষ্ির বলিলেন, “সহাদেৰ কাহাকেও আপনার সমান 
প্রাজ্ঞ মনে কবিতেন না, অত্যধিক অহঙ্কাবই তাহাব পতনের কারণ।” নকুলের রূপের 
খুব অহঙ্কার ছিল। এই কারণে ভাহারও পতন ঘটে । ভীমূসন এবং অঞ্জুনও অহঙ্কারের 
জন্ভই পথিমধ্যে পতিত হন ।১ 

যযাতির অধুপতন-_ দেববাজ ইন্দ্র স্বর্গত যযাতিকে প্রশ্ন করিলেন, “রাজন, 
তুমি জীবনে অনেক পুণ্য অস্থুান কবিয়াছ, তাই জিজ্ঞাস কবিতেছি, তপঃশক্তিতে 
তুমি কাছার তুল্য ?” উত্তবে যতি বলিযাছিচুলন, “দেববাভ, আমি ত্রিভ্তকনে আমার সমান 
তপন্বী পুরুষ দেখিতেছি না, এরূপ কঠোর তপস্তা অন্ত কেহ কবিতে পাবেন না|” দেবরাজ 
যযাতির এই প্রকার সদস্ত উক্তি শুনিষা বলিলেন, “তোমার অতিশয় গর্কেই সমস্ত পুণ্য 
ক্ষয় হইয়াছে, এখন তুমি স্বর্গে বাস করিবাব উপঘুক্ত নও, শীঘ্ই মত্ত্যে তোমাব পতন 
হইবে ।”২ 

নহুষের সপত্বপ্রাপ্তি-_ নহুষ পুণ্যফলে ইন্তরত্ব প্রাপ্ত হইযা স্বর্গালাকে ভীষণ 
অত্যাচার আরম্ত করেন। তীহার অত্যাচারের মাত্রা এতই বুদ্ধি পাইল যে,তিনি শচী- 
দেবীকে পত্রীরূপে পাইবার জদগ্ত ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। দেবতাগণ তাহা অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হইনা উঠিলেন। পরে বুহস্পতিব পবাঁমশে শচীদেবী নহুষকে বলিলেন, প্ষদি 
মহধষিগণকে রাখব বাহন নিধুক্ত কবিষা আমার মন্দিরে যাইতে পারেন, তবে অবশ্তই 
আপনাকে পতিত্বে বরণ কবিব।” নহুষ বলদর্পে হিতাহিত বিবেচনা না করিযা অগস্ত্যাদি- 
খধিগণকে রথে যোজনা কবিলেন, পথে কথাপ্রসঙ্গে খধিদের সঙ্গে কলহ আরম্ত হইল। 
রুদ্ধ দপিত নহুষ অগস্ত্যের মাথায় লাখি মাবিলেন। এতদিনে তাহার অত্যাচারের কুফল 
ফলিল। মহষির শপে সর্পরপ ধারণ কিয়! ভূতলে পতিত হইলেন 1৩ 





১ মহাগ্রতর অ। 
২ নাং দেবমনু্েষু গন্ধর্রেধু মহযিধু। 

আত্মপস্তপন। তুলাং ক্চিৎ গন্ঠামি বাসব ॥ ইতাদি। আছি ৮৮২৩ 
৩ উ১৭শজঅ। বন১৭৯ তম অ। অনু ১৭ তম জঅ। 


২১৪ মহাভারতের সমাজ 


আত্মগুণ খ্যাপন আত্মহত্যার সমান__ নিজের মুখে নিজের গুণাবলী প্রচার 
করা আত্মহত্যার সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যিনি 
গাণ্ডীবের শিন্দা কবিবেন, তাহাকেই ধধ করিবেন। একদিন কর্ণশরে জর্জরিত যুধিষ্ঠিরের 
ধৈর্্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি অর্জুনকে কটুবাক্যে তিরস্কার করিলেন, প্রসঙ্গ তঃ গাণ্তীবেরও নিন্দা 
করিলেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শান্ত করেন এবং 
বলেন যে, গুরুজনের অবমাননাই তাহার মৃত্যুর সমান। স্বপ্তরাং যুধিষ্টিরকে অপমানস্থচক 
ভত্পনা কবিলেই অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে। অজ্ঞুন কৃষ্ণের কথামত বুধিষ্ঠিরকে 
তত্পনা করিলেন। তাহা প্রতিজ্ঞা রঙ্গ! হইল বটে, কিন্ত জোট ভ্রাতার অপমান করায় 
অর্জুনের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হইল, তিনি আত্মহত্যাব নিমিত্ত অসি নিষ্ধাশন করিবামাত্র 
রুষ্ণ তীহার উদ্দেশ্য বুঝিহত প!রিযা বলিলেন, “অজ্জুন, আত্মহত্যা মহাপাপ; তোমার মত 
বীর পুরুষ সামাগ্য কাবণে এত বিচলিত হইলে চলিবে কেন? স্থির হও, বাকা দ্বারা যেমন 
অপরকে হত] করা যায়, তেমন নাপুক্যব দ্বাবা আম্মহতাও কৰা যাইতে পারে। নিজের 
মুখে নিজেব স্ত্বতি কর, তাহাতেই আত্মহত্যা কবা *ইবে।” অর্জুন কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে 
আত্মহত্যা করিলেন। আত্মগ্ণ খ্যাপন অতিশঘ গঠিত, এই কথা প্রকাশ করিবার ভচ্যই 
বোঁধ করি এই উপাখ্যান কীন্তেত হইযাছে।৪ 

কৃতদ্বতার দোষ-_ উপকাবীর প্রতি চিবদিন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাহার 
অনিষ্টাচরণ কবিয়! কৃতদ্বতা প্রকাশ কবা অত্যন্ত গহিত। ব্রঙ্গত্র, স্থবাপাধী, চোর, ভগ্রব্রত 
প্রভৃতি পাপী পুকষ প্রাষশ্চিন্ত কবিলে নিঙ্ষতি লাভ কবি পাবে, কিন্ধ কৃতত্র ব্যক্তির পক্ষে 
কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই । আমরণ তাহাকে মিব্রদ্রাছেব ফল ভোগ কবিতে হয।৫ 


দানপ্র করণ 


ইহলোকে ৪ পরলোকে দানের ফলচ্ভাগ-- দানেব ফল এ্হিক এবং 
পারত্রিক | দীন কবিলে দাতান আন্মপ্রসাদ লাভ হখ, পরলোকেও তিনি পুণ্যকল লাভ 
করেন। যথাসাধ্য দান কবিবাব ভগ্য সকলেই উপন্দশ দেওয়া হইয়াছে । দানের ফলে 
অনেকের স্বর্গপ্রাপ্তিব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া ধাব। অনুশাসনপর্রে দানের মাহাত্ম্য নানা- 
ভাবে কীন্তিত হইয়াছে, এই কাবশে অনুশাসনপর্বকে দানধন্ও বলা হয়।১ 


& ব্রবীহি বাচা গুণাশিহাম্মনন্তথ। হতাস্তা ভবিভালি পার্থ। কর্ণ ৭1২৯ 

কামং নৈতৎ প্রশংসপ্ভি সন্তঃ স্ববলসংস্নম্‌। আদি 58২ 
৫ ক্রন্দন চ হুরাপে চ চৌরে ভগ্রব্রতে তখা।। 

নিষ্কতিবিছিতা রাজন কৃতয়ে নাগ্গি শিক্ুতি॥ তানি | শা ১৭২২৫ ই৬। শা ১৭৩১৭ 
১ দানং দঙৎ পবিত্রী হ্য।ৎ | অনু ৯১১২। অনু ১৬৩১২ 

অনু ৬ তম ও ১৩৭ তম স। 


দানপ্রকরণ ২১৫ 


যুধিষির ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, দান এবং তপস্তার মধ্যে কোনটি 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। তাহার উত্তরে মহমি বলিলেন, “তাত, দান অপেক্ষা দুর আর 
কিছুই নাই। মা্থুন অর্থোপার্জনের নিমিত্ত ঘত কষ্ট সহা করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই 
নহে। ধনের জন্য সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করা, পর্রতচুড়ায় আরোহণ করা প্রন্থৃতি কিছুই 
অসম্ভব নহে। মানুষ অর্থের জন্য দাসত্ব স্বীকাব করি? হও কুন্ঠিত হয় না । এরূপ ছুঃখাজ্জিত 
অর্থ অন্যকে দিয়া দেওয়া খুবই মহৎ অন্তঃকরণেব কাজ। সংপাত্রে দান অপেক্ষা 
চ্ভাযোপাজ্জিত ধনের উত্তম ব্যবস্থা কিছুই হইতে পাবে না।২ 

সান্বিকাদিভেদে তিবিধ দান_-দান তিন প্রকার, সান্তিক, রাজস ও তামস। 
যে ব্যক্তি কখনও দাতার কোন উপকাব কন্ুরন নাই, সেই ব্যক্তির পাত্রত্ব বিবেচনা 
করিয়া পুণ্য স্থানে পুণ্য কালে তাহাকে দান করাব নাম 'দান্তিক দান'। প্রত্যুপকার 
অথবা অন্ত কোন ফলের আশায় দান কবিঘা পবে প্রদত্ত বস্তর ভন্য যদি অনুশোচনা 
করিতে হয, তবে সেই দানই 'বাজস দাঁন' | স্থান, কাল ও পাত্রব বিচার না 
করিয়া অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাল সহিত দান কবিলে সেই দানই “তামস' সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়া থাকে ।৩ দান কধিয়া বিনি অন্থশোচনা কবেন, তাহাকে নৃশংস” আখ্যা 
দেওয়৷ হইয়াছে ।৪ 

মতান্তরে পঞ্চবিধ দান-_অগ্ত্র দানকে পাঁচ ভাগে বিতক্ত করা হইযাছে। ধর্ম, 
অর্থ, তয়, কাম এবং ককণা «ই পাঁচ কারণে দান করা হয়। 

অসুয়া পরিত্যাগ পৃর্দক ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয, ধর্মবুদ্ধি হইতে সেই দানের 
ইচ্ছা হইয়া থাকে । অমুক ব্যক্তি আমাকে কিছু দ্যাছে, দিতেছে বা দিবে এই 
কথা বলিয়া যদি কাহাক্কেও দান কবা হয, তখন বুঝা হইবে, দানের পশ্চাতে 
প্রতিদান পাওযার ইচ্ছা আছে। এইনপ দাঁনেব নাম অর্থদান| ছুষ্টপ্রক্কতি পুরুষ 
পাছে অনিষ্ট ঘটায, এই আশক্কাঘ তাহাতুক সন্ধষ্ট বাখিবার নিমিত্ত সুধী ব্যক্তিকেও 
দান করিতে হয়, এই প্রকাব দানের হেতু ভয়। প্রিয় বয়ন্তের গ্লীতি উত্পাদনের 
নিমিত্ত যে দান করা হয, তাহার নাম কাম-দাঁন। দীন, ভিক্ষুক, অনাথ প্রভৃতিকে 
যে দান করা হয়, তাহার হেতু করুণা , স্ুতবাং সেই দানের নামও কারণ্য-দান।৫ 

অশ্রদন্ধার দান অতি নিন্দিত__ উল্লিখিত পাঁচ প্রকাবের দ্রানের মধ্যে ধর্মদান 


২ বন ২৫৮ তম অ। 
৩ দাতব্ামিতি যদ্দানং দীয়তেইনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাজ্জে চ তন্দানং সান্বিকং শ্মতম॥ ইত্যাঙ্গি। ভী ৪১1২*-২২ 
৪ দতানুতাপী। উ ৪৩১৯ 
৫ অনু ১৩৮ তম অ। 
জয়েৎ কদর্য), দানেন। উ ৩৯৭৪ । হন ১৯৪৬ 


২১৩৬ মহাভারতের সমাজ 


ও ফ্কারণ্যপ্ানকে সান্তিক বলা যাইতে পারে। সাত্তবিক দানে দাতার অহঙ্কার জন্মিতে 
পারে না । অশ্রদ্ধা পূর্বক দান করা নিতান্ত গঠিত ।৬ 

নিক্ষধামদানের প্রশস্ততা_ কোন কিছু কামনা না করিয়া দান করাই প্রশস্ত । 
শিবিচরিতে মহারাজ শিবি নিষ্কাম দানের প্রশস্ত তা কীর্তন করিয়াছেন ।৭ 

দানের উপযুক্ত পাত্র অক্রোধন, সত্যবাদী, অহিংস, দাস্ত, সরলপ্রকুতি, 
শীস্ত, আচারবান্‌ পুকষই দ্ানেব উপবুক্ত পাত্র। যে ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাকে দান করা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত |৮ 

অপাত্রে দানে দাতার অক্ল্যাণ-- উৎকৃষ্ট পাত্রে দান করিবার যেমন বিধান 
আছে, সেইরূপ অপাত্রে দানের বহু নিন্দাও করা হইয়াছে । যাহারা স্বধন্ত্ত্যাগী, 
তাহাদিগকে দান করিলে দাতাব অকল্যাণ হ্য।৯ পতিত, চোর, মিথ্যাবাদী, কৃতত্, 
বেদবিক্রয়ী, পবিচারক প্রহ্তি্কি দান কবিতে নাই। এইন্ূপ ষোডশ প্রকাব দাঁনকে 
বৃথাঁদান বলা হইযাছে ।১০ 

প্রার্থীকে বিমুধ কবিতে নাই__ অস্থুশীসনপর্কে অন্নদান-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 
গ্রারীকে অবমাননা করিতে নাই, শ্বপাকই হউক, আব কুকুবাদি ইতব প্রাণীই হউক, 
কাহাকেও দান করিলে দান ব্যর্থ হয না।৯১ 

দানে জাতি বিচাধ্য নহে, পাত্র বিচর্ষয__ দানে পাত্রবিচার অনাবশ্তক এই 
রূপ অর্থ আমবা উল্লিখিত উক্তি হইতে গ্রহণ কবিতে পাবি না। পরন্থ বুহৃক্ষিত প্রাণীকে 
খাইতে দ্রিতে হয, ইহাই £ই বাক্যের তাৎপর্য । অবশ্য মান্ুষেব বেলাষ তীহাব চবিত্র 
বিচার কবিতে হইবে, জাতি বিচার্ধ্য নহে; এইনপ অর্থ না করিলে পূর্ব্কী ত্তিত বুথা- 
দানের সঙ্গে সামগ্তন্ত ব্িত হয না। 

নানাবিধ দানেব প্রশংসা-_ প্রাণদান, ভূমিদান, গোদান, অন্নদান প্রশ্থৃতি নানাবিধ 
দানেল উল্লেখ পুর্নিক শংসা কীত্তিত হইবাছে | সমস্ত অনুশীসনপর্দ দানমাহাক্মো তবপূব | 
'গোসেবা+গুবন্ধে গোদানের বিষয়ে বলা হইয়াছে। যে বস্ত অগ্ভায়ভাবে উপাজ্জিত 
হইয়াছে, সেই বস্থ কখনও দান করিতে নাই ।১২ 


৬ কালে চ শক্তা! মৎসরং নর্জয়িহ। শন্ধাস্্রানঃ শ্রদ্ধিনঃ পুণাশীলাঃ। সনু ৭১।৪৮। টি 8818 
অবজ্ঞা! দীয়তে ফাতুপৈবাশ্রদ্ধ়াপি বা। 
তদাহরধমং দ্ালং মুনয়ঃ সহ)বাদিনঃ | শ1 ২৯৩।১৯ 
৭ নৈবাহমেতদ্‌ বশসে দদানি । ইতাদি। বন ১৯৭২৬, ২৭ 
৮ খক্রোধঃ সতাবচনমহিংস। দম আার্দবম। ইহাদি। অন ৩৭1৮,৯। শা ২৯৩1১৭-১৯ 
অন্থ ২২ শ অ। 
৯». যে ম্বধশ্মাদপেতেন্যত গ্রষচ্ছন্থাল্বু দ্ধয়ঃ | 
শতং বর্ধাণি তে প্রেতা পুরীবং ভুপ্ততে জনাঃ | ইত্যাদি । শা ২৬।২৯-৩১ | উ ৩৩1৬৩ 
১০ ব্যর্থস্ত পতিতে দানং ব্রাহ্ষণে তক্করে তপা। ইতাদি । বন ১৯৯।৩-৯ 
১১ নাবমন্তেদতিগ চং ন প্রণুত্তাৎ কদাচন । 
অপি শ্বপাকে শুনি বা ন দানং বিপ্রনগ্থতি ॥ অনু ৬৩1১৩ 
১২ নোদাতবা! যাশ্চ হুলোরদতৈ। ইত্যাদি । অনু ৭৭।৭ 


দানপ্র করণ ২১৩ 


বাপী কৃপ প্রভৃতি খনন-_ বাপী, কৃপ, তড়াগ প্রন্থতি খনন করাইয়া সর্ব- 
সাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার জন্য গৃহীকে বনু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, 
এই সকল কাজের পুণ্যকল ও নানাস্থানে কীন্তিত হইয়াছে ।১৩ 

কালবিশেষে দানে পুন্যাধিকা__ মাস, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির পুণ্যকালে দান 
করিলে বেশী পুণ্য লাত হয়, এক্লপ অসংখ্য বচন কীন্তিত হইয়াছে ।১৪ 

অতি দান নিন্দিত__ নিজের পরিবার-পরিজনের সংস্থীনের বিবেচনা না করিয়া 


যথেস্ছ পে দান করা মহাভারত অন্থমোদন করেন নাই। আপন সামর্থ্য না বুঝিয়া দান 
করিলে লক্ষ্মী সেই ব্যক্তির নিকটে আসিতেও ভয় পান ।১৫ 


১৩ পানীয়ং পরমং দন" ছানানাং মনুরত্রবীৎ। ইতাদি। অনু ৬৫।৩-৩। অনু ৩৮1২০-২২ 
১৪. পর্বহ্থ স্বিগুণং দানস্থৃতৌ দশগুণং ভবে । ইতাদি। বন ১৯৯/১২৪-১২৭ 
জন ৬৪ ওম অ। 
১৫ অত্যাধ্যমতিঝাতাগং * * ক উর্ভয়ান্োপসর্পতি । উ ৩৯৩৪ 
ক 


মহাভারতের সমাজ 
দ্বিতীয় থণ্ড 


ধর্ম 


চতুর্র্ধর্গে ধর্মের স্থান __ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে বলা হয় চতুর্বর্গ। 
সমস্ত পুকষের আকাক্ি ত বলিষা এই গুলিকে পুকঘার্থও বলা হয়। পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে 
মোক্ষই পরম পুরুধার্থ, ইহা সকল শান্ত্রকাবেবই অভিমত | মানুষের রচিভেদে ধর্ম, অর্ধ এবং 
কামের মধ্যে প্রত্যেকের প্রাধান্ত থাকিলেও ধশুই প্রধান__ ইহা মহাভাবতের সিদ্ধাস্ত |১ 
এই তিনটির মধ্যে কোনও বিরোধ নাই | ধর্ষের আচরণে অর্থ এবং কাম আনুষঙ্গিকভাবে 
উপস্থিত হয়, তজ্জ্ পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নাই । গৃহীদেরও ধর্মাচরণের দ্বারা যোক্ষ- 
প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। 

একসঙ্গে ধন্ম অর্থ ও কামের উপভোগ বিরুদ্ধ নাহ_ যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে 
যুধিষ্ঠির বলিযাছেন, ধাছাব ভার্ধ্যা ধর্্াচবণের অনুকুল, সেই গৃহস্থ ধর্ম, অর্থ ও কাম একসঙ্গে 
ভোগ করিতে পাবেন। ধন্থ হইতে অর্থ লাভ হব, অর্থ কামনা পৃবল কবিতে সমর্থ । স্থতরাং 
এই তিনটির মধ্যে কোন বিলোধ নাই |২ 

ধন্মের প্রয়োজন ধন্ধ কাহালক বলে এহ প্রশ্বেব নানাভাবে উত্তর দেওয়া 
হইয়াছে । একটিমারর বাক্যে যদি সেই স্ব উত্তবেব সার সঙ্কলন কারিতে হয, তাহা! হইলে 
বলিতে হইবে, ইহলোক ও পবুলাকে খ্বিতির অন্থকুল যে আচরণ তাহাই ধর্ম ।৩ ধর্ছের 
প্রয়োঙ্গন__ আত্মতুষ্টি, চিত্তস্ুদ্ধি, লোকস্থিতি এবং মোত্গপ্রাপ্তি। মহাভাবতে এই ব্ষিয়ে 
উপদিষ্ট অংশগুলি নিয়ে সঙ্কলি* হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে ষে, ধর্মের সংজ্ঞা একটিমাত্র 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ কবা সম্ভবপব নহে । ধঙ্ নানা শাখায বিভক্ত ; যেষন সমাজধশ্ম, বর্ণাশ্রম- 
ধর্শ, রাজধন্্, লৌকিকধর্পু, কুলধর্্ ইত্যাদি । ধর্শের বৃদ্ধিতে সমাজের কল্যাণ, ধর্মের 
নাশে সমাজের অকল্যাণ | 

ধন্মশন্দের দ্বিবিধ বুযুংপত্তি__ মহাভাবতে ধর্বশবের ব্যুৎপত্তিগত দুইটি অর্থের 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(ক) “ধন” পূর্বক "খ' ধাতুর উত্তর 'মক্‌' প্রত্যয় যোগ করিলে ধর্ধু শব্দটি সিদ্ধ হয়। 
তাহার অর্ণ__ যাহা হইতে ধন প্রাপ্তি ঘটে। ধনশবে পাধিৰ এবং অপাধিব সকল প্রকারের 
ধনকেই বুঝিতে হইবে । 

(খ) দ্বিতীয় ধর শব্দটি ধারণার্থক 'ধৃঞ্+ ধাতুর সহিত “মন্ঠ প্রত্যয় যোগ করায় 
নিষ্পন্ন ইইয়াছে। তাহাব অর্থ__ যাহা সকলকে ধাবণ করে? অর্থাৎ লোকস্থিতি যাহার উপর 
নির্ভরশীল। উল্লিখিত ছুইটি অর্থের যে কোন একটিকে অথবা উতয়টিকেই আমরা ধর্শবের 


১ শা১৬৭ তম আ। শা ২৭০।২৪-২৭ 
২ যদ ধশূশ্চ ভাধা চ পরম্পরবশামগৌ। 
তদ] বন্মাথকামান।ং ত্রয়াণামপি সঙ্গরমঃ ৪ বন ৩১২১*২ 
৩ ফেোকযাআামিটৈকে তু ধর্মং প্রাহশ্নীফিপঃ | উত]াদি। শা ১৪২১৯ 


২২ মহাভারতের সমাজ 


বুৎপত্তিগত অর্থরূপে গ্রহণ করিতে পারি। যাহাদ্বারা ব্যষ্টি এবং সমষ্কিভাবে লোকস্থিতি 
বিধৃত, অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়! প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা চলিতেছে, অথবা যে বস্তব 
সাধু উপায়ে অর্থ-কামাদির প্রাপক, তাহার নাম ধর্ম ।৪ 

অনিন্দ্য আচবণই ধণ্ম-_ ধশ্মশিব্দের ধাতুপ্রত্যযলত্য অর্থ যাহাই হউক, শব্দটি 
শুনিলেই কতকগুলি অনিন্দ্য আঁচবণের বিষয় আমাদের মনে উপস্থিত হয়। নানাভাবে 
প্রযুক্ত ধর্ম শব্দেব প্রতিশন্দ-স্বরূপ অনিন্দ্য আঁচবণ কথাটি বোধ করি ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। আচরণ যে কেবল বাছিরেব অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা নহে) মনের সাধু চিন্তাও 
ধঙ্ধাচরণের মধ্যে গণ্য । 

ধন্ম উভয় লো কল্যাণ প্রদ-_- একমাত্র ইহলৌকিক স্থিতিকে ধর্বের চরম 
উদ্েশ্তন্ূপে প্রকাশ কব। মহাভাবন্তুর অভিপ্রায় ন'হ। অধিকাংশ ধন্ধানুষ্ঠানই কষ্টসাধ্য) 
স্বভাবতঃ কষ্টবিমুখ মাঁনৰ পবচুলাতকব কল্যাণ কামনায এছিক ছুঃখকেও ধন্ের নিমিত্ত বরণ 
করিতে রাজী হয। আন্ুদ্ানিক ধরব কহকগুলি এহিক কল্যাণের কারণ, আবার 
কতকগুলি একমাত্র পাবলৌকিক কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। হিষ্টিরেব প্রশ্নের উত্তরে 


ভীম বলিবাছেন, “অনেকেই ধন্দবিষিমে সন্দিহান, ধন্দধেব বিধিপ্রণালী, লৌকিক ব্যবহারের 
উপর অনেক1ংশে নির্ভব করে। আপতকালে অধন্মকেও ধন্ম বণিয়া স্বাকার করিতে হয়, 
ধর্ম নির্ণঘ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য । কিন্তু এই কথ। নিঃসংশয়ে বলা ঘায যে, ধর্ম হহলোকে ও 
পরুলোকে কল্যাণ বহন ক্যা আনে । লোকন্থিতি এবং আম্মস্ুদ্ধির ভম্যই সকল ধর্মের 
উপদেশ, অনুষ্ঠানের দ্বাবা চিন্তস্ুদ্ধি হয়, চিন্তশুদ্ধি চরম পুকমর্থেব অন্ুকূল। হ্বতরাং 
ধিনি উভয় লোকের কল্যাণ আকাত্ষা করবেন, তিনি বন্মাচরণে নিশ্মহ আত্মনিয়োগ 
করিবেন |” ধর্শাবহ্ণব চবম ল্গ্য মুক্তি, একমাত্র লোকণাত্রা নহে ।৫ 

আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রধান লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি__ ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ 
ব্রাহ্ষণকে বলিতিছেন_ শান্তজ্ঞানী অনেক ধাম্মিক পুরুষ আছেন, ধাহা'রা ধর্রকেই জীবনের 
সার বলিয়া মনে করেন । শিষ্ট পুকষেব আচার অনুসবণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য । ধর্থ 
হইতে যে অর্থ লংভ হব, তাছাতুহই সন্ধ্ট থাকা উচিত। ঘাহাতে কণামাত্র গুণও দেখা 
যায়ঃ ধার্মিক পুরুষ তাছাতেভ অন্ুবাগ প্রদর্ণন কবিষা থাকেন। দান্মিক ব্যক্তি সকল 
অবস্থাতেই তৃপ্তি অনুভব কবে, এহিক ও পারুলীকিক "অনন্ত স্থবখের একমাত্র তিনিই 
অধিকারী, তাহার চিন্তগ্রসাদ অতুলনীয়। 

ধর্মই মোক্ষেব প্রাপক ধাশ্সিক ব্যক্তি শন্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি 
বহিব্বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। ধন্দ্ীচরণে যখন চিন্তশুদ্ধি জন্মে, 


ধনাৎ শ্ববতি ধন্েোহি ধারণাঃহ্বতি নিশ্চয় । শা ৯১১৭ 

ধারণাদ্ধপ্মমিতাহ শ্রো ধারয়তে প্রজা । 

যৎঙ্গাদ্ধারণসংযুক্তং স ধন্ম ইতি নিশ্চয় ॥ ইতাদি। কর্ণ ৬৯1৫৯। শা ১৭৯১১ 
অপি হ্ৃক্তানি ধন্মাণি ব্যবস্ন্তাত্ুরবরে। 

লোকযাত্র/থমেবেহ ধর্ম নিয়মঃ কৃতঃ ৪ ইত্যাদি । . শা ২৫৮1৪-৬ 


ধন ২২৩ 


তখন তিনি কেবল অন্ুান লইয়াই সম্থপ্ট থাকিতে পারেন না, পেই অত্প্তিই তাহার 
অস্তরে নির্ধেদের বীজ বপন করে এবং সেই উপ্ত বীজ মহামহীরুছে পরিণত হইতে থাকে। 
কালক্রমে সেই পুরুষ সংসারের স্বয়িঞ্ুতা উপলব্ধি করিয়। বিষয়ে বীতন্পৃহ হুইয়া উঠেন, 
সেই বৈরাগ্যই তাহাকে নিঃশ্রেষসের পথে অগ্রসব করে 1৬ 

ধর্্মবিষয়ে বেদের প্রাথমিক প্রামাণা__ ধর্শ এবং অধর্ম নির্ণয় করিতে বেদই 
শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ যে-আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই ধর্দ্শব্দের 
প্রাথমিক অর্থ। যেযে আচারের সাধুতা বেদে কীন্তিত হুইযাছে, সেই সেই আচারই 
মুখ্য ধর্ম |৭ 

তারপব ধর্শীন্সের প্রামাণা__ বেদের পরেই ধর্মীধপ্্ববিগার-বিষয়ে ধর্ধশাক্ত্রের 
স্থান। মন্ুসংহিতাদি ধর্শশান্ত্রে যাহাকে ধর বলিষা স্থিব করা হইয়াছে, তাহছাও ধর্শ। 
মহাভারতকাব মন্ত্রকে ধন্দ্শান্ত্রকীবন্তপ অত্যন্ত সম্মান প্রদর্ণন কবিবাছেন, বহুস্থানে মসুর 
বচন দ্বারা আপনার মতকে স্প্রতি্ন কবিযাচছেন। যদিও ধর্মনির্ধযে কোন ধর্পশাস্ত্রকে 
প্রমাণ ধবিতে হইবে তাহার নামঃ উল্ল্লথ নাই, তথাপি বলা যাহা ত পাবে, মন্বা দি- 
সংহিতা, ধর্ণস্থত্র, রামায়ণ (রামায়ণ প্রধানতঃ কাব্য হইলেও ধর্মনিবন্ধগণ তীহাঁকে 
ধর্মশান্ত্রের মধোও স্থবন দিযাছেন) এবং পুবাণগুলিককে ধর্শান্ত্রৰ্পে গ্রহণ করা 
মহাভারতেব তাৎপর্য । ধর্ধপ্রতিপাদক শৌন্ত্রাদি শ্রুতিব অন্তর্ঘতি বলিষা ধর্ধশান্্র বা 
স্মতিশাম্ত্দাপে সেইগুলিকে গ্রহণ কৰা সম্ভবপব নহে। শ্তিশান্ত্র বর্ণাশ্রমধন্ূত্ূপ 'আচার- 
পদ্ধতির পথপ্রদর্শক এবং বেদাম্থুযোদিত, স্ই জন্য ধশ্মনির্ণযে তাহার স্থান দ্বিতীষ 1৮ 

ধর্মনির্ণয়ে শিষ্টাচারেব প্রামাণা-_ শিষ্টব্াক্তির আচাবকেও ধর বলিযা স্বীকার 
করিতে হয়। ধাহাদেব আচবণ সৎপুকষেব অনুমোদিত, তাহাবাই সাধু বা শিষ্টপুকষ। 
ধর্ণবিষষে শিষ্টাচারের প্রীমাণা মহাভাবতে স্বীকৃত হইয়াছে । (ডষ্টব্য ১৭৬ তম পৃষ্ঠা) 
কিন্ত তাহার স্থান শ্রুতি ও স্মৃতির পরে । ম্থতবাং শিষ্টাচারকে তৃতীয় প্রমাণ বলা যাইতে 
পায়ে।৯ 

প্রমাণের বলাবলত্ব-_ উপরি-উক্ত সঙ্কলন হইতে বুঝা যাইতেছে, ধর্মবিষয়ে কোর 
প্রশ্নী জাগিলেই প্রথমতঃ শ্রুতির অভিপ্রায় কি তাহা জানিতে হুইবে। শ্রতিতে বঙ্গি 


৬ ভুতের শাঙ্বতে। ধর্পং সচ সত্যে গ্রতিষ্টিতঃ। বন ২*৪।৪, 
সঙহাং ধন্মেণ বর্থেত ক্রিয়াং শিইবহীৎরেৎ। ইতাদি। বন ২৮1৪৪-৫৩ 
৭ শ্রুতিপ্রমাণে! ধর্দুঃ শযাদিতি বৃদ্ধামুশীসনষ্‌। ইতাদি। বন ২৫1৪১ 1 বন ২০৮২ 
অনু ১৬২ তম অ। 
৮. যেদোক্ঃ পরমে! ধর্পে। ধর্মশান্ত্রেধু চাপরঃ | ইতাঙ্গি। বন ২০৬৮৩। অনু ১৪১৩৫ 
সঙ্গাচারং শ্তির্বেদান্থ্িবধং ধর্শুলক্ষণমূ। শা ২৫৮৩ 
৯». শিষ্টাচারশ্চ শিক্গান]ং ভিবিধং ধর্মলক্ষণম্। ইতাদি। বন ২*৬।৮৩,৭৫। শা ১৩২১৫ 
সঙগাচাঃ শ্চির্বেধদাস্িবিধং ধর্মলক্ষণম । ইতাঙগি। শা ২৫৮৩ । শা ২৫৯৫ 
শিষ্টাচীোহপরঃ প্রোজক্্রয়ে! ধ্মাঃ সনাতনাঠি। ইত্যানি। অনু ১৪১।৬৫। অনু ৪৫1৫ অনু ১০৪1৯ 


২২৪ মহাভারতের সমাজ 


কোন অনুশাসন না পাওয়া যাষ, তাহা হইলে ধর্মৃশাস্ত্রের অভিমত জানিতে হইবে । ধর্ন- 
শান্সও যদি সন্দিপ্ধ বিষয়ের মীমাংসায় নীরব থাকেন, তাহা হইলেই শিষ্ট বা সৎপুরুষের 
আচারের অন্নুসন্ধান করিতে হইবে এবং শিষ্টান্ু্ত পথকেই অমুলরণ করিতে হইবে । 
স্থৃতরাং বুঝা যাইতেছে, শ্রুতির সহিত ধর্ধশান্ত্েব অন্ুশাসনের যদি কোথাও বিরোধ উপস্থিত 
হয়, তাহ] হইলে শ্রোত প্রমাণকেই গ্রহণ কবিতে হইবে, আর ধর্মশাস্ত্র ও শিষ্টাচারের 
মধ্যে বিরোধ হইলে ধর্মশান্্কেই প্রাধাগ্য দিতে হইবে । শ্রুতি এবং ধর্মুশান্ত্রের মধ্যে 
আপাতবিরোধী উক্তিব মীমাংসা কবিংত শিষ্টাচারেব প্রতিও লক্গা রাখিতে হয়। কারণ 
শিষ্টাচারসমূহ প্রায়ই অমূলক নহে। শিষ্টাচার এবং স্মতির সাহায্যে বিলুপূ শির অন্থমান 
করা চলে, ইহা শান্ত্রীয সিদ্ধান্ত। মহাভারতেও এই ভাহবর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহাজনেো। যেন গত স পন্াঃ_'কঃ পহাঃ-যগের এই প্রশ্নেব উত্তরে ঘধিটির 
বলিয়াছেন, কেবল লৌকিক বুদ্দিবলে বিচার কবিযা কোনও সিদ্ধান্তে পৌছান শক্ত, যেহেতু 
তর্ক অগ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ ধাহাব প্রতিভা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ, তিনি অপরেব দুক্তিন্কে প্রতিষ্ঠিত 
সিদ্ধান্তকে অনাযাসেই খণ্ডন কবিতে পাবেন। শ্রতিকেও আপাতদষ্টিতি বিভিন্ন অর্থের 
প্রতিপাদক বলিষা মনে হয । খষিত্দর মধ্যও মতভেদ আল্ছ, একজন খনিব অন্থশ[সন মানিয়া 
চলিব, এমন কোন খধষিব নাম কবিতে পানা যায কিগ ধশ্ম্বি তন্ত্র 'অতিশয ছুবধিগম্য; 
বিশেষন্ধপে বিচাব ব্যতীত স্থিব কবা শন্ত । 'অত:£ব মহাজন অর্থাৎ শিষ্টপুকষগণ যে পথে 
গিয়াছেন, তাহাই প্রকুত পথ, তাঠাদেব 'অনুস্থত আদর্ণহ আমাদের আদর্শ । ধর্শ বিষয়ে 
শান্ত্রনিরপেক্ষ তর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত কবা চলে না। আর্ধবাকা «বং পূর্পুব ষগণের 
আচবিত ব্যবহারের প্রামাণ্যে আশঙ্কা করা নিতান্তই অশে!তন | অন্ধবিশ্বাসে শুধু মহাজনমার্গ 
অনুসরণ কবাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ।১০ 

শ্রুতিম্ম্রতিব ভাঁৎপর্যা নির্ণয় করিতে শিষ্টাচাঠবর সহায়ত1__ বেদ এবং স্মতি- 
পুরাণ'দি আর্যশান্ত্রকে উল্লজ্বঘন কবিয়া গঞ্ব্য পথ স্থির করিতে হইবে, এই তাৎপর্য 
উল্লি্তি বাক্য প্রবুক্ত হয় নাই, যদি তাহাই হইত, তবে বেদ এবং শ্বত্যাদির প্রামাণ্যব্ষিয়ক 
পূর্ব সঙ্কলিত বচনগুলির কোন সার্থকতাই থাকে না। 'আপাতবিরোধী অর্থের সামস্রস্ত করা 
যথেই্ট প'গ্ডিত্যের প্রয়োজন, সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে; সুতরাং সাধারণের পক্ষে 
মহাজনগণের পদাক্ক অনুসরণ করাই শেয়ঃ। কাহাকে মহাজন বলিব? ঘিনি বিদ্যা অর্থ 
প্রতৃতির প্রাচুর্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সাধারণতঃ আমবা তাহাকে 'মহাজন? বলিয়া 
মনে করি; কিন্ক মহাতারতকারের উদ্দেশ্য অগ্যন্সপ। তিনি সাধু, সৎ, শিষ্ট প্রভৃতি শবের 
যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, মহাজন শব্দও সেই অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। অগ্ঠথা 
শিষ্টজনের পদাস্থুসরণ করিবার উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হয়। ম্থতরাং বলিতে হইবে, 


১০ তর্কোহগ্রঠিতং শ্রহয়ো। বিভিন্ন! নৈকে] ঘবিধস্ত মতং প্রমাণম্‌। 
ধন্স্ত তন্ধং নিহিত গুহাথাষ্‌ মহাগনো! যেন গতঃ স পন্থাত॥ বন ৩১২1১১৭ 
অন্ধে! জড় ইবাশক্কী যদ্ব্রবী/ম তদচর। ইত্যাদি । অনু ১৬২1২২-২৪ 


ধর্ম ২২৫ 


যিনি বেদাদিশাস্ত্রের অবিরোধী আচার পালনে তৎপর, তিনিই মহাভারতে 'মহাজন!- 
পদবাচ্য। বস্ততঃ বাহিক আচারে সামাগ্ঠ খুঁটিনাটি লইয়া মতের বৈষম্য থাকিলেও 
মহাজনদের মধ্যে আসলে কোন দ্বৈধ নাই। মহাজনগণ শ্রুতি-ম্বৃতির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে 
সমর্থ এবং তাহারা তদসুসারে আপনার জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন, এইজস্ই 
শরত-স্বতির আপাতবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্ত করিতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক 
হয়। স্ৃতবাং যে ধর্ম অতিশয় ছুব্বিজ্ঞেষ, যাহার তন্ত্র 'নিহিতং গুহায়াং,, তাহাকে নির্ণয় 
করিতে আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে শিষ্টাচারই প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। 
ইহাই বোধ করি মহাভারতেব উপদেশ |১১ 
জাতিধন্ম ও কুলধর্ম্ম__জাতিধর্্ম এবং কুলধর্শেব আচবণও মহাজনের পদাক্কাস্থসরণেব 
মধ্যে গণ্য। পিত্পিতামহেব অনুষ্ঠিত আচবণই কুলধর্খধ । কুলধর্ধ্ব অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে 
জাতিধরন্্ শব্দের প্রয়োগ করা হয় | ব্রাঙ্গণের জাতিগত অধিকার অমুক অমুক বিষয়ে, 
ক্ষত্রিয়ের অমুক অযুক বিষয়ে ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন জাতির আ'চবণীয় কর্ম হিসাবে যে-সকল 
ধঙ্ধের নির্দেশ করা হইযাছে, সেইগুলি জাতিধন্। জাতিধর্ম্বের অপর নাম স্বধর্ম এবং 
সহজ কর্ম। (দ্রষ্টব্য ১২০ তম পৃষ্ঠা ) পিহৃপিতামহের আচবিত কুলধন্্ব কোন অবস্থাযই 
পরিত্যাজ্য নহে । মহাভারতকাব বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন কুলধর্ধ অবশ্তই পালন 
করিবেন ।১২ 
দেশধন্ম__ দেশবিশেষে ধর্মীচরণের পার্থক্য হয। ষেদেশে যেপ শিষ্টাচার 
প্রচলিত, সেই দেশবাসীর পক্ষে তাহাই পালন করা উচিত ।১৩ 
যুধিষ্টিরকে উপদেশ দিবার জছ্য কৃষ্ণকর্তৃক অন্কদ্ধ হইয়া ভীম্ম বলিয়াছিলেন, “হে 
জনার্দন, আমি দেশধন্দ, জাতিধর্্ধ এবং কুলধন্ত্মও সম্যক অবগত আছি ।১৪ এই উক্তিতে 
মনে হয়-_ ততৎকাঁলে পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়েও অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিতেন। দেশভেদে 
আচার-আচরণের পার্থক্য মহাভাবতে বহুবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায । আচার-অনুষ্ঠানরূপ 
ধর্ঘঘ শুধু চিত্তশুদ্ধির সহায়ক । 
ধশ্মলীভের উপায়-_ যাঁগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দাঁন, তপন্তা, সত্যবচন, ক্ষমা, দয়া এবং 
নিষ্পৃহা__ এই আটটিকে ধর্মলাভের পথস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে 


১১ শিষ্টীচারশ্চ শিষ্টশ্চ ধশ্বো ধশ্মভৃতীং বর। 
সেবিতবো। নরবাত্ত্র প্রেতোহ চ হুথেন্স.না ॥ শা ৩৫৪৮ 
শিষ্টেশ্চ ধর্ম বং প্রোক্তঃ সচমেহদিবর্ততে। শা ৫81২, 
১২ জাতিশ্রেণ)ধিবাসানাং কুলধর্ম্নাশ্চ সর্ববতঃ | 
বজ্জয়ন্ি চ যে ধর্্ঘং তেবাং ধন্মো ন বিদ্যতে ॥ শা ৩৬1১৯ 
্রাহ্মণেধু চ ঘা বৃত্বিঃ পিতৃপৈতামহোচিতা। ইতাদি। অনু ১৬২২৪ 
১৩ দেশধন্মীংশ্চ কৌন কুলধর্দাংত্তপৈব চ। শা ৬৬1২৯ 
দেশাচীরান্‌ সময়ান্‌ জাতিধশ্মান্‌। ইত্যার্দি। উ ৩৩১১৮ 
১৪ দেশজাতিকুলানাঞ্চ ধর্মজোহস্মি জনার্দন | শা ৫81২৭ 
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লোৌকসমাজে খ্যাির নিমিত্তও অনেকে যজ্ঞাদি চারিটির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; আন্তরিকতা 
না থাকিলেও নামের অন্থুবোধে কোনরূপে শুষ্ক আচরণমাত্র করিয়াই কৃতার্থ ভা বোধ করেন। 
কিন্তু সত্য, ক্ষমা, দয়া এবং নিষ্পৃহা একমাত্র মহাত্মাবই ধর, লৌকদেখানের জগ্ঠ এইগুলির 
অনুশীলন করা যায় না। এইগুলি ভিতরের প্রেরণা হইতে জন্মে।১৫ 

সর্বজনীন ধন্ম-_ অদত্ত পরকীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, সত্য, 
শৌচ, অক্রোধ, যাগ প্রভৃতিকে ধর্ম বলা হয । আক্রোধ, সত্যবচন, সগ্থিভাগ, ক্ষমা, শ্বদাররতি, 
অদ্রোহ, আর্জব ও ভূন্যভরণ এই কটি সর্বজনীন ধর্ম বলিষা খ্যাত। অনৃশংসতা, 
অহিংসা, অপ্রমাদ, সংবিভাগিতা, শ্রাদ্ধকর্, আতিথেয়, সতা, অতুক্রাধ, শ্বদাররতি, শৌচ, 
অনস্য়া, আত্মঙ্ঞান ও তিতিক্ষা, এইগুলিকে সাধাবণ ধর্্ নামে বলা হইযাঁছে ।১৬ 

ধশ্বেব সার্ববভীমিকতা-_- অনুষ্ঠানিক ধর্মুসমূহ জাতিবর্ণবিশেষে পৃথক পৃথক 
হইলেও ধর্শের আন্তব স্বরূপ এবং লক্ষ্য সকলেবই সমান। চিত্তপ্রসাদ, লোকবিধৃতি 
এবং এহিক ও পারত্রিক কল্যাণই ধর্েব লক্ষ্য । সমস্ত জগতেব ন্বুখছুঃখেব সঙ্গে 
আপনার স্ুখছুঃখেব অনুভূতিকে মিশীইয়া দেওয়াই মহাঁভাবতেব মতে পরম ধর্ম 

ধর্ধ মানস বস্ত্র, বাহিবেব অনুষ্ঠান সহাঁযক মাজ, তাহা উল্পয নহে । উপাষ ও 
উপেয়ের মধ্যে যাহাতে একববোধ না ভ্য, সেইজন্য বলা হইযাছে_- ধর্শ মানস বস্ত, 
সুতরাং সর্বভূতের কল্যাণচিন্তাই ধর্শেবি শ্রেষ্ঠ আচবণ। নিখিল জগতে কল্যাণ চিন্তা এবং 
সর্ধভূতে অড্রোহভাব ধরন্দেব সাব বস্তু, ইহা সকল মনীষী একবানক্য স্বীকাব কবিষা 
থাকেন। অদ্রোহ, সত্যবচন, দয়া, দম প্রহৃতিকে প্রধান ধর্ম বলিয়া স্বাযন্ুব মন্থুও 
বলিয়াছেন।১৭ 

অহিংসা ও মৈত্রী_- তুলাধাবজাজলি-সংবাদে দেখিতে পাই, শ্রেষ্ঠ তপস্বী 
তুলাধাব জাজলিকে ধর্ম বিষে উপদেশ দিতে যাইযা প্রথমেই বলিঘাছেন, “হে জাজলি, 
আমি সবহস্য সনাতন ধর্ম বিশেষদপে অবগত আছি। সর্দভূতের হিন্চিস্তা এবং মৈত্রীহ 
শাশ্বত ধন্ম। কাহারও অপকাবর না হঘ, একপভাবে জীবিকা নির্লাহ কবা উৎকৃষ্ট ধর্ম 
বলিষ! গণ্য । ঘিনি নিখিল বিশ্বে সুজ, বিশ্বকল্যাণে নিবত, যিনি কাষমনোবাক্যে 
আপনাকে বিশ্বহিতে নিয়োগ করেন, তিনিই ধন্খের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন।১৮ 


১ ইজ্যাধায়নদানানি তপঃ সতাং ক্ষম1 ঘুণা। ইত্যাদি । উ ৩৪।৫৬, €৭| বম ২1৭৫ 
১৬ অদতশ্তান্রপাদানং দালমধায়নং তপঃ। 
অভিংস। সতামক্রোধ ইজযা ধর লক্ষণম্‌ | ইত্যাদি । শা ৩৩1১৯ । শা ২৯৬২৩, ২৪ |অন্ু ১৪১1২৬) ২৭ 
অক্রোধঃ সতাবচনং সন্থি ্কাগঃ ক্ষমা তথা । 
প্রজনঃ স্বেবু দারেধু শৌচমদোহ এব চ॥ ইত্যাদি । শা ৬০1৭, ৮ 
১৭ মানসং সর্ববভূতানং ধর্শ্বমাহৃর্ম নীষিণঃ | 
তন্মাৎ সর্বেষু ভৃতেষু মনসা শিবমাচরেৎ ॥ শা ১৯৩৩১ 
অদ্রোন্ধেপৈব ভূতানাং যঃ স ধর্মং সতাং মত: | ইত্যা্দি। শা ২১১১, ১২ 
১৮ বেদাহ্ং জাজলে ধণন্মং সরহুসাং সনাতনম্‌। 
সর্ভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং বং জন] বিছুঃ ॥ ইত্যাদি । শা ২৬১1৫-৯ 
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অহিংসাই ধর্মের সার; অহিংসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বভূতে মৈত্রী ও 
নিখিল বিশ্বের শুভকামনা অপেক্ষা সার্বভৌম ধর্ম আর কিছুই হইতে পারে না। 
একমাত্র অহিংসার প্রতিষ্ঠীতেই ধর্দ্ের প্রতিষ্ঠ।। জগতে অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ: কিছু 
থাকিতে পারে না। বনপর্বে ঘক্ষবুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায়, ষক্ষরূপী ধন্ম 
আত্মপ্রকাশ করিয়৷ যুধিষ্টিরকে বলিতেছেন_- “যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, 
অচাপল্য, দান, তপন্তা এবং ব্রহ্মচধ্য এই কয়টি আমার শরীর। অহিংসা, সমতা, 
শান্তি, তপস্তা, শৌচ ও অমাৎসর্ধ্য এই কট আমাকে লাভ করিবার উপায় ।১৯ 

ধন্মের সনাতনতা-_ ব্রহ্মচর্ধ্য, সত্য, দয়া, ধৃতি ও ক্ষমা সনাতনধর্খ্বের সনাতন 
মূল্বরূপ।* এইখানে দেখিতেছি, ধর্ধ্কে বলা হইয়াছে সনাতন এবং তাহার মৃলকেও। 
তাত্পর্ধ্য এই যে, স্থান কালের বিভিন্নতায় বাহিক আন্তু্ানিক ধর্মের পার্থক্য থাকিলেও 
এই সব ধর্মের মূল স্থান বা কালের দ্বাবা পরিচ্ছিন্ন হয় না। উহারা অবিনশ্বর এবং 
সর্বদেশে সমান | 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম_ ভোগ্য বিষষসমূহ হইতে ইন্দ্রিরকে সংযত রাখার 
নাম শম। শম শ্রেষ্ঠ ধর্মসমূহ্ের মধ্যে অন্যতম । যদিও গৃহস্থাদের প্রপৃত্তিমূলক নানাবিধ 
ধ্ানুষ্ঠানেব উপদেশ দেওয়! হইযাছে, তথাপি তাহাদের লক্ষ্য চিত্তশ্ুদ্ধি। চিত্তের প্রসন্নতা 
জন্মিলে অসুষ্ঠাতা সার্দভৌম ধর্মেব অধিকারী হইয়া থাকেন। শম-দমাদি নিবৃত্তিমূলক 
ধর্মগুলি সাক্ষাৎভাবেই মুক্তির হেতু । বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুদের পক্ষে সেইগুলির অনুষ্ঠান 
সমধিক কল্যাণপ্রদ ।২১ 

ধন্মের পথ সত্য ও সরল-__ ধর্ধব ও অধর্্ম সন্বন্ধেবিচাব কবিতে গেলে প্রথমেই 
গ্যায় ও অগ্ঠায়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য বাখিতে হইবে । যে আচরণে অন্তায়কে প্রশ্রয় 


১৯ অহিংসা পরমো! ধর্ম সচ সতো প্রতিতিতঃ | ইতাদি। বন ২*৬।৭৪ 
ন ভূতানামঠিংসার] জায়ান্‌ ধশ্মোইস্তি কশ্চন । ইত্যার্দি। শা ২৬১।৩০। অঙ্ব ৪৩1২১। অস্ব ৫০৩ 
প্রতবার্ধায় ভ্বচানাং ধন্ম প্রবচনং কৃতম্‌। 
যৎ ল্যাদহিংসাসংবুক্তং স ধন হতি নিশ্চয়ঃ ॥ কর্ণ ৬৯1৪৭ অনু ১১৬।২১ 
অনু ১৬২।২৩। শা১*১।১২ 
বশত সঙ্যং দমঃ শৌচমার্জবং হ্রীরচাপলম্। ইতাদি। বন ৩১৩।৭,৮ 
২* ত্রক্ষচর্ধাং তখা সত'মনুক্রোশে। ধৃতিঃ ক্ষমা! | 
সনাতনশ্য ধশ্মস্ত মূলমেতত দনাতনম্‌॥ ইত্যাদি । অঙ্ব ৯১।৩৩। অনু ২২১৯ 
২১ শমন্তূপরমো ধর্ম প্রবৃত্ত: সংস্থ নিতাশঃ। 
গৃহস্থানাং বিশুদ্ধানাং ধর্মহ্য নিচয়ে। মহান্॥ ইতাদি। অনু ১৪১1৭ অনু ২২২৪ 
প্রবৃত্তিলক্ষণে! ধর্মে! গৃহস্থেতু বিধীয়তে। 
তমহং বর্তরিষ্যামি সর্বভূতছিতং শুভম্॥ অনু ১৪১। ৭৬ 
নিবৃত্তিলক্ষণত্বন্তে! ধন্মো মোক্ষার় তিষ্ঠতি। 
তন্ত বুদিং প্রবক্গযামি পু মে দেবি তত্বতঃ ॥ অনু ১৪১1৮, 
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দিতে হয়, তাহা কখনও ধর্ম হইতে পারে না। ধর্দে অগ্ঠায় বা পাপের গন্ধ-মাত্র 
থাকিতে পারে না । নিষ্লুষ অকপট ব্যবহারকে আমুষ্ঠানিক এবং মনের প্রশস্ত সদ্বৃত্তির 
অন্ুশীলনকে মানস বা! সার্ববতৌম ধর্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ধর্মের মধ্যে 
কুটিলতার স্থান নাই; তাই সর্ধত্রই সরলতাকে অগ্ততম শ্রেষ্ঠ পর্ধরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে ।২২ 

ধর্মে ছল বা কুটিলতার স্থান নাই-_ বিশেষ কর্তাব্যের অনুরোধে একদিন 
রাত্রিতে অঙ্জুন দ্রৌপদী ও ঘুরিষ্টিরের শযনকক্ষে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। তারপর পূর্বব- 
প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি বন-গমনেব উদ্দেশ্তে ঘুধিষ্ঠিরেব অনুমতি চাহিলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 
“তোমার ত কোন অগ্যায় হয় নাই। কারণ সন্ত্রীক জ্যোষ্টব্রাতার শয়নগৃহে কনিষ্ঠের 
প্রবেশে দোষ কি? কনিষ্টের শয়নকক্ষে জ্যোষ্ঠেব প্রবেশই ত দোবের, তুমি ধন্মলোপের 
আশঙ্কা করিও না।” অজ্জন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “ছলপূর্ববক ধর্ম রশ্ণী করিতে নাই-__ হহা 
ত আপনারই উপদেশ। সুতরাং হে রাজন্, আমি কিছুতেই ধশ্ম হইতে ভষ্ট হইব না; 
আমাকে বনে যাইতে অনুমতি করুন ।”২৩ 

ফলে অনাসাক্তর প্রশস্ততা-__ ধন্মানুষ্ঠানেব ফলে অনাসক্ত হুইয়৷ ধাহাবা ধর্শের 
আচরণ করিয়া, থাকেন, তীহাবাই প্রকৃত ধান্সিক। বাহা অনুষ্ঠানেও অনাসক্তি খুবই 
প্রশস্ত 1২৪ 

ধন্মসংশয়ে জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রাহ্যা-_ ধর্মবিষষে সংশয় উপস্থিত হইলে 
জ্ঞানী পুরুষদের উপদেশ মত কাজ করিতে হ্য। দশজন বেদজ্ঞ পুরুষ অথব! তিনজন 
ধর্মপাঠক যে-আচরণকে ধর্ম বলিয়া স্বীকাব কবেন, সন্দিগ্ধি পুরুষ তাহাই ধম্মরূপে গ্রহণ 
করিবেন, আপত-কালে অহুনক অধম্মেও পরন্মনূপে গ্রহণ কবিতি হয়।২৫ 

সন্দিগ্ধ ঘে কোনও বিষয়েব মীমাংসার জঙ্ত জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষদের উপদেশ গ্রহণ করা 
উচিত ২৬ 

ধন্মের পরম্পর অবিরোধ-- এক ধন্মের সহিত অপর কোনও ধশ্মের বিরোধ 
হইতে পারে না| ধশ্ৰের চরম লক্ষ্য এক হওযায় যে সকল মানস সদম্ুশীলনকে ধশ্মনামে 
অভিহিত করা হয়, তাহাদের পরস্পরেব মধ্যে একটুও বিরোধ বা অসামঞ্জন্ত থাকিতে 





২২ আরন্তে। ন্ায়যুক্তো ঘঃস হি ধশ্ম হতিম্মতঃ। ইত্যাদি । বন ২০৬]৭৭। শা ১০৯১০ 
আর্ভবং ধন্মমিতাহরধর্মে। জিন্ম উচাতে। অনু ১৪২1৩, 
সবৈধশ্মো যত্র নপাপমস্তি। শা ১৪১৭৬ 

২৩ নব্যাজেন চরেস্ছন্মমিতি মে ভবতঃ শত । আদি ২১৩৩৪ 

২৪ দদামি দেয়মিত্যোব হজে যষ্টব।মিতুাত। বন ৩১1২ 


২৫ দশ বা বেদশা্্ুজ্ঞান্ত্রয়ো ব1 ধর্্মপাঠকা2। 
যদ্জযুঃ কার্ধ উৎপন্নে স ধর্ে। ধর্ধসংশয়ে ॥ শা ৩৬২, 
তম্মাদ[পণ্ধশ্মোহপি শ্রুয়তে ধশ্মলক্ষপঃ | শা ১৩০১৬ 

২৬ নহি ধর্মমবিজ্ঞার় বৃদ্ধানমুপলেব্য চ। 
ধর্দাথে বেদিতুং শক্যো বুহস্পতিসমৈরপি ॥ বন ১৫।২৬ 





ধর্ম ২২৯ 


পারে না। প্রত্যেকের সহিত প্রতোকের সুসমঞ্জস মিলন হইলেই বুঝিতে হইবে সেইগুলি 
সত্য সত্যই ধশ্ম। দয়ার সহিত ক্ষমার কোন বিরোধ নাই; অহিংসার সহিত তিতিকঞ্চার 
কিছুমাত্র অসামঞ্রম্ত নাই। স্থতরাং বুঝিতে হইবে, যে কোনও সদ্বৃত্তির সহিত যাহার কোন 
বিরোধ নাই, তাহাই ধর্ম) আর দি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে যুক্তি- 
তর্কের সাহায্যে পরস্পরের বলাবল বিচার করিতে হইবে । যে পক্ষ গ্রহণ করিলে অগ্ভ 
প্রবল কোনও ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইবে, সেই পক্ষ অগ্রাহা |২৭ 

ধন্মবণিক্‌ অতিশয় নিন্দিত ধন্দ্রকে যাহারা বাণিজ্যের উপকরণরূপে মনে 
করেন, তাহারা অতিশয় নিন্দিত। ধন্মের ভাণ করিয়া ভগামি করা এবং ধর্শের ভাণ 
করিয়া বক্তৃতা দ্রিয়া অর্থোপার্জন করা-_ এই সকল কাজের নাম ধর্মবাণিজ্য |২৮ 

ধন্বিষয়ে বলবানের অত্যাচার__ সেই ধুগেও সমাজে ধনিগণ অনেক সময় 
জোর কবিয়া অধর্বকে ধর্বের নামে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। অবিবেকী প্রতিপত্তি- 
শ'লীর অত্যাচার সকল যুগেই সমান ।২৯ 

ধন্মে গরুর সহায়তা ধন্শীচবণে একজন শিষ্ট আদর্শ পুক্ুষকে গুরুর্ূপে 
মানিযা লইতে হয। তাহার উপদেশ মত চলিলে গ্থলনেব আশঙ্কা থাকে না। 
যিনি গুরুর উপদেশ ব্যতীত আপনাব খামখেয়ালির বশে ধন্শ নির্য় করেন, তিনি 
অনেক সময়ে অধন্ধ্কে ধর্ম বলিষা ভূল করিতে পারেন। সুতরাং কল্যাণকামী 
পুরুষ আদর্শ গুকর অন্থুপবণ কবিবেন। যছিও রাঁজধর্্ব-প্রকরণে এই কথা বলা হইয়াছে, 
তথাপি যাবতীয ধর্ধ সম্বন্ধেই এই উপদেশশের সার্থকতা আছে বুঝিতে হইবে । কারণ 
সেখানে বিশেষভাবে কোন নিদ্দেশ করা হয নাই। ধাহার ধন্থানুষ্টান গুরুর অধীন, তিনি 
কখনও বিপন্ন হন না। উপদেষ্টা তাহাকে ঠিক পথে পবিচালিত করিষা থাকেন ।৩০ 

একাকী ধন্মাচরণের বিধান__ আমুষ্ঠানিক ধর্ম খুব গোপনে একাকী অনুষ্ঠান 
করিবে, ধঙ্ীচবণে সঙ্ঘবদ্ধতা উচিত নহে-__ ইহা মহাভারতে অভিপ্রায় । মিলিতভাবে 
ধর্ধানুষ্ঠানে বা উপাসনা অনেকটা লোকদেখান-ভাব আসিতে পারে, তাহাতে 
নামের লোভে অন্ুষ্ঠাতার অধঃপতনের আশঙ্কা আ্ছ। সুতরাং আহ্ুষ্ঠানিক উপাসনাদি 
যথাসম্ভব গোপন রাখিবার জগ্চ উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে। যাহারা লোকদেখান 


২৭ ধণ্মং যো! বাধতে ধশ্মো ন স ধর্ঃ কুবজ্ তৎ। 
অধিরোধান্ত, যে! ধন্মঃ স ধশ্পঃ সত্যবিক্রম | ইত্যাদি । বন ১৩১।১১-১৩ 
২৮ ধন্দবাণিজ্যকে| হীনে। জঘগ্গো ব্র্মবাদিনাম্‌। বন ৩১1৫ 
ধর্মবাণিজকা1 হোতে যে ধর্মমমুপতুগ্ততে । অনু ১৬১৬২ 
২৯ সর্বং বলবতাং ধর্শং সর্ববং বলবতাং স্বকম্‌। আশ্র ৩১২৪ 
বলবাংশ্চ থ! ধণ্মং লৌকে পণ্ঠতি পুরুষঃ। সা ৬৯।১৫ 
৩০ হন্ত নাস্তি গুরুধর্শে ন চান্তানপি পচ্ছতি। 
নুখতস্ত্রোহর্থল।তেযু ন চিরং সুখমগ্রতে ॥ ইতাদি। শা ৯২১৮,১৯ 


২৩৩ মহাভারতের সমাজ 


আচরণ করেন এবং তাহার ফলে কিঞ্চিৎ নাম-যশের আশাও করিয়া থাকেন, 
তাহাদিগকে বলা হয ধন্দধ্বজিক। ধর্দের পতাকা উড়াইয়া লেকসমাজে ধাম্মিকরূপে 
খ্যাতিলাত করা এবং আম্ুবঞ্গিকতাবে ধর্মকেই জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করা 
অতিশয় জঘন্ত। প্রকাশ্তভাবে ধর্ধীনু্ঠান করিলে সাধারণ লোক অন্থষ্ঠাতাকে ধাম্মিকরূপে 
খাতির করিতে আরম্ভ করে, তখন অনুষ্ঠাতারও একটু অহমিকার ভাব জাগা 
নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। সম্মানের বিড়ম্বনা হইতে আপনাকে রক্ষা করা ছুর্বলচেতা 
মান্ষের পক্ষে সহজ নহে । এইজগ্তই বোধ হয় সঙ্ঘবদ্ধরূপে ধর্থ্বের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
স্তধু ওচিত্যবোধেই আচরণ করিবে, অভিমান পোষণ করিবে না ।৩১ 

দেশকাল-বিবেচনায় অনুষ্ঠানের পরিবর্তন__-দেশকাল-ভেদে আম্ুষ্ঠানিক ধর্শের 
পরিবর্তন চলিতে পারে। অহিংসাদি মানস ধর্ম শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল, দেশ- 
কালের দ্বারা তাহার সমঙ্কোচ কবা চলে না; শান্তিপর্ধের আপদ্ধন্মপ্রকরণে দেখিতে 
পাই, বহু ধন্্কৃত্যের অবস্থা-বিশেষে পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । অবশ্ঠ 
ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরাচার ধর্মের পরিবর্তন সাধন কবিতে পাবে, এমন কথা কোথাও 
বলা হয় নাই। আপতকালে সংশষ উপস্থিত হইলে বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অভিন্ঞ 
স্থধীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বাবা ধন্ধ্ স্থির করা যাইতে পাবে । 

ধশ্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে- মানুষ কিছুতেই ধর্ম হইতে ত্রষ্ট হইবে না, 
ইহা1 মহাভারতের উপদেশ। যত বিপদহই আন্মক না কেন, ধর্্্কে ত্যাগ কৰা 
কিছুতেই সঙ্গত নহে। কাম, লোভ, ভষ প্রন্তি যেন ধন্্নাশেব হেতু না হয়, 
সেইজগ্য নিখিল বিশ্বকে সাবধান কব] হইয়াছে, এমন কি, বাচিবার জগ্যও যদি ধর্্কে ত্যাগ 
করিতে হয়, তবে সেই বাচাও মবণেবই সমান ।৩২ 

ধন্মই রক্ষক-_ ধন্মই মানুষকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করে, ধর্ম সমস্ত 
পাপ-তাপ দূর করিয়া মানুষকে শান্তির আস্বাদ দিতে পারে ।৩৩ 

ধন্ম পালনের নিমিত্ত অসংখ্য উপদেশ-__ ধর্শপালনের অসংখ্য উপদ্দেশ 
মহাভারতে প্রদত্ত হইয়াছে । সঙ্কলন করিলে হাজারেরও অধিক হইবে বোধ করি। 
ধর্ম হইতে শ্রেঠ লভ্য জগতে কিছুই নাই। ধর্্াচরণই মানুষের সকল বাসনা পূর্ণ 
করিতে পারে 1৩৪ ধশ্মপালন করিলে ধশ্মই মানুষকে রক্ষা করে, আর অরক্ষিত ধর্ম 

হল ব্যক্তির বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, স্থতরাং কল্যাণেচ্ছু পুরুষ সর্বতোভাবে 


৩১ এক এব চরেদ্ধশ্নং নান্তি ধন্মে সহাপত1। ইতাদি। শা ১৯৩৩২ । শা ২৪৪৪ 
এক এব চরেদ্ধন্নং ন ধন্মধ্বজিকো শবেৎ। অনু ১৬২৬২ 
কর্তবমিতি যৎ কার্ধাং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ। বন ২৭৬ 

৩২ নজাতু কামান্নয়ান্ন লোভ দ্ধন্নং জহাজ্জী বহ্তাশি ছেতোঃ। ইতাদি। উ ৪৯1১২ । স্বর্গ! ৫1৩৪ 
ধণ্বং বৈ শাস্বতং লোকে ন জহাদ্ধনকাজ্ষয়!। শ1 ২৯২১৯ 

৩৩ ধর্দেপ পাপ প্রপু্গতীহ বিদ্বান ধশ্মো! বলীগানিতি তশ্ত সিদ্ধি: । উ ৪২1২৫ 

ও৪ ন ধর্দাৎ পরমে! লাতঃ। অনু ১০৬।৬৫ 


ধর্ম ২৩১ 


ধর্মা আচরণে মনোনিবেশ করিবেন ।৩* মানুষ পরলোকে গমন করিয়। একমাত্র ধর্খাহুষ্ঠানের 
সঞ্চিত পুণ্যফলেই শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। পাধিব কোনও বন্ত সঙ্গে না গেলেও 
ধর্মের ফল কেবলমাত্র এহিক ভোগের জগ্য নহে, ধর্মই লোকান্তরে একমাত্র বন্ধু 1৩৬ 
ধর্দের আচরণে বিত্তের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেবল ধর্মের জগ্যই যিনি অর্থ 
কামনা করেন, তাহার নিষ্পৃহতাই শ্রেয়ঃ 15৭ কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই কোন 
না কোন প্রকারের ধর্্ান্ুষ্ঠান করিতে হইবে, ধর্ম ব্যতীত মানুষ টিকিয়া থাকিতে পারে 
না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের ধর্ধব বিভিন্ন হইলেও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
স্থতরাং মান্ুষমাত্রই ধন্ধীচরণে বাধ্য ।৩৮ 

যতো ধর্মস্ততো। জয়ঃ-_ যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয় ।৩৯ এই বাক্যটিকে 
মহাভারতের মূলহ্থত্র বলা যাইতে পাবে। এই বাকাটিকে কেন্দ্র করিয়াই যেন সমস্ত 
মহাভারত রচিত হইয়াছে । পর্বের মাহাক্স্য দেখান এবং ধর্মের জয় আর অধর্শের ক্ষয়__ এই 
সত্যের মহিম! প্রচার করাই যেন সমস্ত মহাভারতের উদ্দেশ্য | 

ভাবতদসাবিত্রীতে ধন্মমহিম! কার্তন__ মহাভাবতেব উপসংহারে যে ভারত- 
সাবিত্রী কান্তিত হইয়াছে, তাহাও ধর্েব মাহায্ম্য বর্ণনেই ভরপূব। ব্যাসদেব প্রথমত: 
যে চারিটি শ্লোক বচনা করিযা শুকদেবকে পডাইযাছিলেন, তাহার মধ্যে একটি শ্রোকে বলা 
হইযাছে যে, “আমি উদ্ধবাহু হইযা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছি, ধর্ম হইতেই অর্থ 
এবং কামেব উদ্ভব, কিন্তু কেহই আমার চীতৎকাবে কর্পাত করিল না।”৪* ম্থুখ- 
দুঃখ অনিত্য বস্ত, কিন্ধ ধর্ম নিত্য। স্ুতবাং অনিত্যেব নিমিত্ত নিত্য চিরস্ৃহৃৎকে ত্যাগ 
করা বুদ্ধিমীনের কাজ নহে ।৪১ 

ধর্ম যেমন অর্থ ও কামের জনক, সেইরূপে মোক্ষেরও হেতু, ইহা পূর্বেই 
প্রদশিত হইযাছে।  শুভানুষ্ঠটাতা পুরুষ কল্যাণেব মধ্য দিয়া আপনার শাস্তিবিধান করিতে 
সমর্থ হন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা তাহার প্রজ্ঞা ধর্মীভিমুখী হয, অশুভ চিন্তা 
তাহার অন্তবে স্থান পাষ না। রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ €ভৃতি বাহিক উপভোগ্য 
সামগ্রী ধাম্মিকের আযত্তে আসে। তিনি যথেচ্ছ্পে ভোগ করিতে পারেন। 
তোগে মানুষের চরম শান্তি হইতে পারে না, স্থতবাং ভোগের পর তাহাকে ত্যাগের 
পথ খু'ঁজিতে হয়। অবশেষে তিনি বীতস্পৃহ হইয়! নির্কেদ প্রাপ্ত হন, বিষয়বৈরাগ্য 
তাহার জীবনের গতি বদ্লাইযা দেয়। তিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়া তখন ধর্মের 


৩৫ ধন্ম এব হতো হস্তি ধণ্ে। রক্ষতি রক্ষিতঃ। বন ৩১২।১২৮ 

৩৬ ধন্্ন একে! মনুস্তাণাং সহঃ পারলৌকিকঃ। ইত্যার্দি। অনু ১১১/১৬। শা ২৭২২৪ 
৩৭ ধর্মার্থং ষস্ত বিশ্বে! বরং তস্ত নিযীহত। । বন ২।৪৯ 

৩৮ বন ২য় অ। 

৩৯ ভী২১১১। উ৩৯৯। স্ত্রী ১৩1৪ 


৪৯. উত্ধবাহবিরৌমোষ ন চ কশ্চিচ্ছ.ণোতি মে। 
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেবাতে ॥ স্বর্গ ৫৬৩ 
৪১ নিত্যে। ধর্ঃ হখহুংখে ত্বনিত্যে । ইত্যাদি । ন্বর্গ| ৫1৯৪ । উ ৪০1১২ 


২৩২ মহাভারতের সমাজ 


আচরণ করিতে থাকেন, জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাহার হদয়ে সুদৃঢ় ধারণা জন্মে 
এবং তিনি মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সেই ব্যাকুলতাই তাহাকে সর্ধপ্রকারের 
বদ্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তিনি শাশ্বত মুক্তির আনন্দে পুর্ণকাম হইয়া স্ব-স্বরূপে 
অবস্থিত হন।৪২ 

সমাজভেদে ধন্মভৈদ_- সমাজবিশেষে আহ্ুষ্ঠঠনিক ধর্মের স্ব্ূপ বিভিন্ন | 
মান্থুষ যে-সমাজে যে-অবস্থার মধ্যেই থাকুক না কেন, কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম তাহাকে 
অন্থুসবণ করিতেই হইবে । মহাভারতে কিবাতাদি পার্বত্য জাতি দস্থ্য প্রভৃতিব ধন্মও 
কীত্তিত হইযাছে। সভ্য-সমাজেব ধর্থের সহিত সেই সকল ধর্মের অনেক বিষয়েই 
মিল দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 

দন্্য প্রভৃতির ধশ্ম__ মান্ধাতা দেববাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ “ভগবন্‌, 
আমার রাজত্বে অনেক যবন, কিন্ত, গান্ধাব, চীন, শবব, শক, তুষার, কঙ্ক, পহলব, 
আব্বা, মদ্রক, পৌগু, পুলিন্দ, বমঠ, কান্বোজ প্রন্ৃতি প্রক্তা আছেন। তাহাদের 
মধ্যে ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র সকল জাতিব লৌকই আছেন। অনেক দস্গ্যও আমার 
রাজত্বে বাস করে, আমি তাহাদের কিবপ ধর্ধ স্থিব কবিযা দিব, দয! করিয়া 
বনু. 

ইন্দ্র উত্তর করিলেন__ “পিতৃমাত-শুশ্রষা দস্গ্যুগণেব পক্ষেও অবশ্থ-কর্তব্য। 
পিতৃযঙ্ছের অনুষ্ঠান, কৃপ প্রপা প্রহ্নতিব উৎসর্গ, অহিংসা, সত্যবচন, পুত্রদাঁরাদির ভবণ- 
পোষণ এইগুলিকে সামাগ্যতঃ মানবধন্ম বলা হয। অতএব দম্গ্যুরাও এই সব ধর্ম অবশ্যই 
পাঁলন করিবে 1৮8৩ 

'আপদ্শ্বপ্রকবণে বলা হইযাছে, দশ্ত্যগণও সাধুভাবে জীবন যাপন কবিতে পারে । 
অবুধ্যমান পুরুষকে হনন কবিতে নাই, ক্্ীলোকধর্ষণ, কৃতন্্রতা প্রভৃতি সর্বাহাোভাবে 
বঙ্জনীয়। ব্রহ্ষবিত্র-হরণ অপবা কাভাবও সর্বস্ব-হরণ উচিত নহে । কোনও জনপদকে 
আক্রমণ করিয়া সর্বাস্বলুষ্ঠন অতিশয় অনুচিত 18৪ 

দন্্যধর্ম্বেবও উদ্দেশ্য মহৎ__ উক্ত হইয়াছে যে, কায়বা-নামে এক দন্থ্যসর্দীর 
দস্থযধন্ধ্ের দ্বারাই সিদ্ধ হইযাছিলেন। একদিন তভীহার দলের দন্থ্যগণ তীহার নিকট 
দন্থ্যধন্থ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “স্ত্রীলোক, শিশু, তপস্থী, অধুধ্যমান পুরুষ এবং 
ভীরুকে বধ করিতে নাই । স্ত্রীলোকের গায়ে কখনও হাত দিও না, ধন্মরক্ষার নিমিত্ত দস্থ্যতা 
করিবে । সর্বতোভাবে ব্রাহ্মণের ও তপন্বীদের কল্যাণ চিন্তা করিতে হুইবে। পিতৃগণ, 


৪২ কুশলেনৈব ধন্মেণ গতিমিষ্টাং প্রপগ্ভতে । 
হ এতান্‌ প্রজ্ঞয়া দৌষান্‌ পূর্ববমেবানুপস্ঠতি ॥ ইত্যার্দি। শা ২৭২।১৩-২৩ 
ধর্নে স্থিতানা ংকৌন্তেয় সিদ্ধি9্ভবতি শাঙ্বতী। শা ২৭২২৪ 

৪৩ শা ঙং তম অ। 

৪৪ অবুধামানহ্ত বধে] দারামর্ষঃ কৃতত্বতা। 
ব্র্মবিতন্ত চাদানং নিঃশেবকরণং তথ। ॥ ইত্যাঙগি। শ। ১৩৩।১৫-১৮ 


ধন্ম ২৩৩ 


দেবগণ ও অতিথির পুজায় নিত/; অবহিত থাকিবে । যাহারা সাধু পুরুষগণকে ৰষ্ট দিয়া 
থাকে, কেবল তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াই দশ্থযধর্ম। যাহাদের ধন সংকাজে ব্যয়িত 
হয় না, তাহার্দের ধন হরণ করিলে কিছুমাত্র পাপ নাই। অসাধু হইতে ধন হরণ 
করিয়! সাধু পুরুষের পোষণ করা ধর্মকর্মের অন্তর্গত 1৪৫ 

সাধু উদ্দেশ্যে যাহ! করা যায়, তাহাই ধর্ম এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায়_- লোকস্থিতির উদ্দেশ্তে সাধু সঙ্কল্পে ষাহাই করা যায় না কেন, 
তাহাই ধর্শ। ধন্ম সম্বন্ধে বীধাধরা নিয়ম করা চলে না। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে 
ধর্মের স্বরূপ বিভিন্ন । তবে উদ্দেশ্ঠ সর্বত্রই সাধু হওয়! উচিত। যে কাজের উদ্দে 
সাধু, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হইলেও অধর্দ নছে। 

যুগধশ্__ বনপর্কের হমুম্রীম-সংবাদ এবং মার্কগেয়যুধিষ্ঠির-সংবাদ হইতে জানা 
যায়__সত্যঘুগে ধর্মই ছিল মানুষের প্রধান অবলম্বন। ঈশ্বরের সহিত মানুষের যষে যোগ, 
তাহাই সত্যধুগের স্থচক। যখনই যে পুরুষের সেই যোগ দৃঢ় হইবে, তাহার পক্ষে তখনই 
সত্যঘুগ | ব্রেতাধুগে ধন্মের এক চবণ হ্বাস প্রাপ্ত হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল, ভ্রেতাবুগেও 
নরগণ স্বধন্মজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানবত থাকেন। দ্বাপরধুগে অর্ধেক ধম ক্ষীণ হইয়। যায়; মানুষ 
প্রায়ই সত্যন্রষ্ট হয়। কলিবুগে মাত্র একপাদ ধর্ম অবশিষ্ট থাকে । মাম্থষের প্রকৃতি 
প্রায়ই কলুষিত হইযা উঠে; নানাবিধ আধিব্যাধি দেখা দেয় এবং মাম্থৃষের জীবন তীব্র 
অশাস্তিতে অতিষ্ঠভাব ধারণ কবে ।৪৬ 

যুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কগেমুনি বলিতেছেন__ “কলিষুগে অনেকেই ধর্ষ্বের 
ভান করিযা সবল লোকদিগকে বঞ্চনা কবিবে। সাধারণতঃ অল্প একটু বিদ্যা শিখিলেই 
অতিশয় অহঙ্কারী হইয়া ধবাঁকে শবারূপে জ্ঞান করিবে, যাগফজ্ঞ বিলুপ্ত হইবে । স্বেচ্ছাচারীর 
দল আপনার প্রয়োজনাহ্ুসারে যে কোনও আচরণকে ধন্মের নামে চালাইবে__ 
ইত্যাদি ।৪৭ 

ধন্মের আদর্শ ও উপেয়_- বাহিরের আচবণে সব যুগেই পার্থক্য থাকিবে, 
এমন কি, দেশভেদেও আনুষ্ঠানিক ধর্ম একরূপ নহে । কিন্তু ধন্ম্বের লক্ষ্য এবং মনের প্রশস্ততা 
দেশ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । সমস্ত মানস সদ্বৃত্তিকেই 
ষদি ধন্বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, মহাভারতবিত ধন্অবিনশ্বর, 
নিম্মল, সর্বজনীন এবং সার্বভৌম । যে ধন্মের লক্ষ্য বিশ্বকল্যাণ, তাহাতে সন্কীর্ণতার স্থান 


৪৫ সম বধীম্তং স্তিযং ভীরং ম। শিশুং ম| তপম্থিনম্‌। ইত্যাদি । শা ১৩৫।১৩-২৪ 
জসাধুভ্যোইর্থমাদায় সীধুভ্যে। বঃ প্রবচ্ছতি | 
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৎল্রধর্্মবিদেব সং ॥. শা ১৬৩1৭ 

৪৬ বন ১৪৯ অ। বন ১৯।৯-১২ 

৪৭ বন ১৮৮ তম অও১৯* তম অ। 


৩৩ 


২৩৪ মহাভারতের সমাজ 


থাকিতে পারে না। আমুষ্ঠানিক ধন্মপমৃহ প্রধানতঃ চিত্শুদ্ধির উপায়, অনুষ্ঠাতার উপেয় 
নছে। চিত্তশুদ্ধিই মানুষকে মহথ্খ হইতে মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এবং অনুষ্ঠাতা 
পরিশেষে চরম উপেয়কে প্রাপ্ত হন। এই কারণেই বলা হইয়াছে “নিত্যো ধর্ঃ সুখছুঃখে 
ত্বনিত্যে ।” 


সত্য 


সত্য বাজ্ময় তপস্তা__ মহাভারত বলেন, সত্য একপ্রকার তপস্তা ৷ অন্ধদ্ধেগকর, 
সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য এবং বেদাভ্যাসকে বলা হইয়াছে বাত্ময় তপস্তা ।১ তপস্তার 
ফল আত্মতৃপ্তি এবং ভগবদ্দর্শন। বাজ্ময তপস্তাতেও এ ফল অব্যাহত। সত্যনিষ্ঠায় 
আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, এই বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রের সমান অভিমত ২ 

সভ্াযাই সকল ধন্মের মূল-_- সত্য কি, কি উপায়ে তাহা লাভ করা যাঁয় এবং 
কিভাবে সত্য রক্ষিত হয়, যুধিষ্ঠির এই বিষয়ে ভীম্মকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন, 
“সত্য সাঁধুদের পরম ধর্ম, সত্য সনাতনস্বরূপ, সতত সত্যের সেবা করিবে । সত্যই ধর্শা, 
সত্যই যোগ, সত্যই ব্রদ্ম। সত্যের উপাসনাই যাঁগজ্ঞ |” 

তের প্রকার সত্য--. সত্য তের প্রকাঁব, যথা-- 

(ক) সত্য-_ সত্য অব্যয়, অবিকারী এবং নিত্য, কোনও ধর্মে সহিত তাহার বিরোধ 
নাই, যোগাম্ুশীলনে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাঁধ। সমস্ত ধর্শের অবিরুদ্ধ আচরণের নাম 
সত্য, ইহাই সত্যের আসল স্বরূপ । প্রকৃত সত্য চিরকালই সমান, স্থান বা কালের দ্বারা 
তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা যাঁয় না। তাই বলা হইয়াছে, ধর্ম যেখানে, সত্যও সেখানে । 
সমস্ত বস্ত সত্যের দ্বারা শ্বীয় রূপ লাঁভ করে ।৩ 

(খ) সমতা-_ ইষ্ট, অনিষ্ট, শক্র, যিত্র সকলের প্রতি সমান ব্যবহার এবং সমান মানস 
বৃত্তির নাম সমতা । ইহাও একপ্রকার সত্য । 

(গ) দম-_ ইচ্ছাও নাই দ্বেষও নাই, এরূপ যে অবস্থা, ইহাও একপ্রকার সত্য, এই 
সত্যকে বল! হয় “দম” । কাম-ক্রোধাদি রিপু ধাহার কিছুই করিতে পারে না, যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, 
গম্ভীর এবং মহিমবাঁন্, তিনিই এইপ্রকাঁর সত্যের উপাসক। 

(ঘ) অমাৎসর্ধ্-_ দানে এবং ধর্মকাধ্যে সংযম আর মুছুতাঁকে বলা হয়--অমাঁৎসর্ধ্য, 
ইহাও একপ্রকার সত্য | | 


অনুষ্থেগকরং বাকাং সতাং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 

শ্বাধায়াভ্যসনকঞেব বাঞ্ারং তপ উচ্যতে ॥ ভী ৪১1১৫ 

সত্যষেকাক্ষরং ব্রঙ্গ সতামেকাক্ষরং তপ: ৷ ইতাদি। শা ১৯৯।৬৪-৭৭ 
নাস্তি সতযাসমং তপঃ) শা ৩২৯৬ 

যতো ধন্মগতং সত্যং সব্বং সতোন বর্ধতে । শা ১৯৯৭০ 


সত্য ২৩৫ 


(ও ক্ষমা-_ ক্ষমার গুণ অসংখ্য । সাধু ক্ষমাশীল পুরুষ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, 
স্থতরাং ক্ষমা একপ্রকার সত্য । 

(5) হ্রী__ কল্যাণকর অস্ুষ্ঠানে নিরত পুরুষ কখনও বিপন্ন হন না, তিনি নিত্য 
্রশান্তবাক ও প্রশস্তমনা। তাহার ধর্দ্য অসুষ্ঠান হইতে হীর ( সমুচিত লজ্জা ) উৎপভি। 
ভ্রীসেবক পুরুষ সত্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। 

(ছ) তিতিক্ষা-_ তিতিক্ষা-শব্দের অর্থ সহিষুতা, স্ুখ-ছুঃখে সমভাব। তিতিক্ষাদ্বারা 
সত্যকাম পুরুষ লোকসংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, সকলই তাহার প্রতি আকুষ্ট হয়। 

(জ) অনস্থয়তা__ সর্ধবভূতের কল্যাণচিন্তাই অনস্ুয়তা। সুতরাং তাহাও সত্যের 
অন্তর্গীত। 

(ব) ত্যাগান্থুন্ধান__ ভোগ্য বিষয়ে অতিশয় আকর্ষণকে ছিন্ন করিবার চেষ্টাই 
ত্যাগান্ুন্ধীন। যিনি বিষয়ত্যাগে অনেকটা অগ্রসর, তিনিই ত্যাগরূপ সত্যের স্বাদে 
আনন্দ অনুভব করেন । 

(ঞ) আর্ধ্যতা-_ আর্ধ্যতা-শব্দের অর্থ সর্বভূতের হিতকামনা এবং সাধু অনুষ্ঠান। 
যে বীতরাগ পুরুষ আর্ধ্যতার উপাসক, তাহাকেও সত্যের উপাসক বলা যাইতে পারে। 

(ট) ধতি-- স্থখদুঃখে অবিরূতির নাম ধূতি। ধৃতিমান্‌ পুরুষ ধৃতির প্রতিষ্ঠাতেই 
সত্যে অবিচলিত। 

($) দয়া__- দয়াও একপ্রকার সত্য | 

(ড) অহিংসা_ কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ আচরণ এবং বিশ্বের কল্যাণ 
ধ্যানের নাম অহিংসাঁ। ইহাও স্ত্যবিশেষ। এই তের প্রকার সত্য এক মহান্‌ আদর্শকে 
পরিপুষ্ট করে, সেই আদর্শই যথার্থ সত্যপদবাচ্য। আর উল্লিখিত তেরটি সদ্গুণ তাহারই 
অবান্তর প্রকাশ বা ব্যষ্টি আদর্শ। সমষ্টিরূপ সত্যই মহাসত্য | 

সত্য সকল সদ গুণের অধিষ্ঠান-_ সত্যের ফল কীর্তন করা অসস্তব। সত্য 
হইতে বড় কোন ধম্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে বড় পাতক নাই, সত্যেই ধন্মেরি স্থিতি, 
কখনও সত্যের অপলাপ করিতে নাই। উল্লিখিত ভীম্মবাক্যে সত্য-শব্দটিকে অত্যন্ত 
ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সকল সদ্গুণের মূলেই সত্যনিষ্টা । 

সত্য-শব্দের সাধারণ অর্থ_যথার্থ বচন__ যদিও ব্যাপক অর্থে সত্যশব্ের 
ব্যবহার পাওয়া যায়, তথাপি সতাশবদের প্রকৃত অর্থ_যধার্থবাক্য। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, গীতার মতে সত্য বাত্ময় তপংস্বূপ। অগ্ঠত্র বলা হইয়াছে__ ধাহারা কেবল সত্য 
বলিবার জগ্যই কথা বলেন, তীহারা কখনও বিপদে পতিত হুন না।৬ 

সত্য-উপাসনার উপদেশ-_ শ্রীকুক্সিনী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে, বীহারা সতত 


৪ সত্যং আয়ৌদশবিধং সর্ববলৌকেষু ভারত । ইত্যাদি । শা ১৬২।৭-২৩ 
₹  নীন্তি সত্যাৎ পরে। ধন্মে1 নানৃতীং পাতকং পরম্‌। ইত্যাদি। শা ১৬২।২৪ 
৬ বাক্‌ সতাবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরস্তি তে । শা ১১*।২৩ 


২৩৬ মহাভারতের সমাজ 


সত্যকথা বলেন, শ্রীদেবী তাহাদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হন।* লোকযাত্রাকথনাধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে যে, কল্যাণকাম পুরুষ অসত্গ্রলাপ, নিষ্টরতাষণ, পি শুনতা এবং অনৃত এই চারি 
গ্রকার বাক্যদৌষ পরিত্যাগ করিবেন |৮ 

প্রাণিহিতকর বাক্যই সত্য-_- সত্যশব 'ষথার্থবচন'-অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। 
যাহা প্রাণিগণের হিতকর বাক্য, যে বাক্যে কাহারও অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই, তাহাই সত্য । 
প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত যদি অধথার্থ কিছু বলা হয়, মহাভারতের মতে তাহাও সত্য- 
শবের বাচ্য ।৯ 

অধযথার্থ বচনকেও সত্য বল! যায় মোক্ষধর্মে ভীম্ম বলিয়াছেন, “আত্ম- 
জ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। সত্যবচন অপেক্ষাও হিতবাক্য শ্রেষ্ঠ । 
যাহা ভূতগণের অত্যন্ত হিতকর তাহাই সত্য, ইহাই আমার অভিমত ।৮১০ 

সত্যানৃত-বিবেচনা-_ সময়-বিশেষে প্রাণিহিতের জগ্ অযথার্থ বাক্য বলিলে 
দোষ নাই। কোন কোন সময়ে অযথার্থ বচনকেও সত্য বলা যাইতে পারে, ইহা মহাভারতে 
বহস্থানে কীন্তিত হইয়াছে । পরিহাস-বাক্য অনৃত হইলেও দোষ নাই, কামুকী স্ত্রীগমনের 
ব্যাপার গোপন করিলে দোষ নাই, বিবাহের বিষযে অর্থাৎ ঘটকতায় অনৃতবচন দূষণীষ 
নহে, যদি সত্য বলিলে কাহারও প্রাণহাণির আশঙ্কা! থাকে, তবে সেই স্থলে মিথ্যা বলা 
দুষণীয় নহে । যেস্থলে যথার্থবাক্য দ্বারা কাহারও সর্বস্ব নাশের আশঙ্কা, সেখানেও মিথ্যা- 
বচনে দোষ নাই। গো, ব্রাঙ্গণ, স্ত্রী, দীন অথবা আতুরের উপকাবেব নিমিত্ত মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াও অগ্ঠায় নহে । গুরুর উপকারের নিমিত্ত অথবা আপনার জীবন বিপন্ন হইলে অধধার্থ 
বাক্য বলায় দোষ নাই।৯১ 

সময়বিশেষে যথার্থবচনে পাপ হয়, অনৃতভাষণই তখন প্রশস্ত । আপনার বা অপরের 
প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অনুতবাক্য বলিলে কোনও পাপ হয় না।১২ 

অন্টের অনিষ্টজনক যথার্থবচন-_অনুত-_ সব সময় যথার্থ বাকা বল! উচিত 
নহে। সত্য এবং অসত্যের তত্ব দুর্ব্িজ্ঞেয়, খুব চিন্তা করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে 
হয়। প্রাণাত্যয়ে, বিবাহে, সর্বস্বের অপহাবে, রতিসংপ্রয়োগে এবং বিপ্রের প্রাণরক্ষার 
জন্য আবশ্যক হইলে অধধার্থ বাক্য বলাই সমুচিত। যিনি এই সকল সময়ে যথার্থবাক্যের 


৭. সত্যন্থভাবাক্জবসংযুতাহ। ইত্যাদি । আমু ১১১১ 
৮ অসংপ্রলাপং পারুয্যং পৈশুস্যমনৃতং তথা । ইতাদি। অনু ১৩৪ 
». যড্ভ়ুতহিতমতান্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা । ইত্যাদি । বন ২*৮1৪। বন ২১২৩১ 
১* আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ি্যতে পরম্‌। 

যন্তৃতহিতমত্ান্তমেতৎ সতাং মতং মম ॥ ইত্যাদি । শা ৩২৯১৩ শা ২৮৭২, 
১১ ন নর্শযুক্তং বচনং হিনত্তি। ইত্যার্দি। আদি ৮২।১৬,১৭। বন ২৯৮৩ 

ন গুর্বর্থং নাজুনো জীবিতার্ধে। ইত্যাদি । শা ১৬৫।৩*। শ1১,৯ তম অ। 
১২ সত্যাজ্জায়োহনুতং বচঃ| ইতাদি। দ্রোণ ১৮৯৪৭ 


সত্য ২৩৭ 


পক্ষপাতী, তাঁহাকে সত্যবাদী বলা যাইতে পারে না। সত্যান্ৃতের নিশ্চয় করা খুবই 
বিবেচনাসাপেক্ষ 1১৩ 

কৌশিকোপাখ্যান-_ যে যথার্থ বচন অগ্ভের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা বলা অনুচিত । 
এই বিষয়ে শ্রীরুষ্ অর্জুনের নিকট নিশ্নবণিত প্রাচীন উপাখ্যানটি বিবৃত করেন। কৌশিক 
নামে এক ব্রাহ্গণ গ্রামের নিকটে নদীতীরে আশ্রম নিন্মীণ করিয়া বাম করিতেছিলেন। 
তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল, সর্বদী সত্যবাক্য বলা! । একদা কয়েকজন পথিক দস্থ্যভয়ে আশ্রমের 
নিকটস্থ এক বনে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত লুকাইয়া থাকেন। দস্থ্যগণ পলায়িত পথিকদের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৌশিককে পথিকদের খবর জিজ্ঞাসা করিল। 
কৌশিক পথিকদের আত্মরক্ষার স্থান দস্যদিগকে দেখাইয়া দিলেন। দক্্যগণ কৌশিকের 
নিকট পথিকদেব সন্ধান পাইষা তাহাদিগকে হনন কবিয়া সর্বস্ব লইযা যায়। বথার্থ বলার 
পাপে কৌশিক মৃত্যুর পব অনন্ত নবকে নিমজ্জিত হইলেন। সুতরাং যথার্থভাষণই সত/ 
নহে, প্রাণিহিতের নিমিত্ত যাহী বলা যায়, তাহাই সত্য ।১৪ 

সত্য ও ধন্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক__সত্য এবং ধর্ম উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; 
একের অভাবে অপরের সত্তা খু'জিয়া পাওষ! ঘায নাঁ। যে আচরণের মধ্যে সত্য নাই, 
তাহাকে ধর্শ বলা যাইতে পাবে না। যাহাতে সর্বপ্রকারের অভ্যুদয় ঘটে, তাহাই ধর্ধ্ম। 
অহিংসা, অগীডন প্রভৃতির অনুরোধে যদি সমযধবিশেষে অগত্যা অনৃতকে আশ্রয করিতে 
হয়, তাহা হইলে সেই অনৃত আচবণকেই ধর্ধরূপে স্বীকার করা হয়। একমাত্র সর্বভূতের 
কল্যাণ যাহাতে নিহিত, তাহাই সত্য, আর সত্য ষে আচরণের অঙ্গীভূত, সেই আচরণই 
ধন্ধ। বন্ধ ও সত্যকে পুথক করিয়া ব্যষ্টিরূপে দেখিবার উপায় নাই; পরস্পর নিবিড়ভাবে 
সন্বদ্ধ ।১৫ 

শঙ্খলিখিতোপাখ্যান__ শঙ্ছ ও লিখিতের উপাখান সকলের নিকটই 

স্পরিচিত। সত্যের মর্যাদা রক্ষার জঙ্য সামাগ্ত কারণে শঙ্খ সহোদর ভাইকে কঠোর 
শাস্তি দ্বারা শোধন কবিয়া লইয়াছিলেন।১৬ 

সত্য বাক্যের গ্রশংসা-_ সত্যেব প্রশংসায় মহাভারত পঞ্চমুখ । বহুস্থানে সত্যের 
প্রশংসাপব বাক্য কীন্তিত হইয়াছে । উমামহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে__ ধাহাবা স্তযাধর্থে 
বত, তাঁং।দের স্থান স্বর্গলোকে। ধাহারা আপনার বা পরের জঙ্য নর্্হাসচ্ছলেও মিথ্যা 
কথা বলেন না, ধীহার! জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত বা অন্য কোন কারণে অনৃত উচ্চারণ 


পা শিপ শি ১ -- ০ স্ল 


১৩ সত্যস্ত বচনং সাধু ন সত্যান্বিগ্তে পরম 
তন্বেনৈব হহুজ্ঞেয়ং পণ্য সতামনুষ্টিতম্‌ ॥ ইত্যার্দি। কর্ণ ৬৯।৩১-৩৬ 
১৪ কর্ণ ৬৯ তম অ। 
১৫ নাসৌ ধর্শো ষত্ত্র ন সতামত্তি। উ ৩৫1২৮ 
প্রভবার্ধায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম । শ] ১*৯।১৯ 
১৬ শা২৩শ অ। 


২৩৮ মহাভারতের সমাজ 


করেন না, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ধাহারা কখনও কুটিল আলোচনায় যোগ দেন 
না, নিষ্ঠুর পরুষ বা কটুকথা মুখে আনেন নী, ধাহাঁরা খত এবং মৈত্র ভাষণকেই জীবনের ব্রত- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তীহাদের স্বর্গে বাস হয় ।৯৭ 

বাচিক ও মানস সত্য-_ যাহারা মানস সত্যরূপ ব্রত পালনে তৎপর, তীহারাঁও 
স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অরণ্যে বা বিজনে পরস্ব দেখিয়াও ধাহারা কিছুমাত্র 
বিচলিত হন না, যাহারা অবৈব এবং মৈত্রচিস্তারত, ধাহার! শ্রদ্ধাশীল, পবিত্র এবং সত্যনিষ্ঠ, 
সেই সকল মহাপুরুষই স্বর্গভোগের অধিকারী । তাহারা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া নানা 
কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্যাপূত থাকেন । তাহাদের নিকট শক্র-মিত্র সকলই সমান 1১৮ 

অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষাও সত্যের ফল বেশী-_ সহজ অশ্বমেধযজ্ঞ হইতেও 
সত্যের মূল্য বেশী। অনৃতের সমান পাতক আর কিছুই নাই। সত্যের যহিমাতেই স্কর্্য 
আলোক প্রদান করেন, অগ্নি প্রদীপ্ত হন, বায়ু প্রবাহিত হন, সমস্ত বিশ্ব সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত। সত্যের উপাসনায় দেবগণ ও পিতৃগণ সন্তোষ লাভ করেন; সত্য সমস্ত 
ধর্শের সার। মুনিগণ সত্যবিক্রম ও সত্যরত। সত্যব্রত সংশিতচিত্ত মহাঁপুরুষগণ 
স্বর্গলোকে অনন্ত সখের অধিকারী হন। সত্যত্রষ্ট পুরুষের সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্ঠান 
ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হুয়। চিত্তশুদ্ধি, সত্যপ্রীতি এবং যঘাগযজ্ঞের শেষ ফল সমান।১৯ 

সত্য ব্রন্মপ্রাপ্তির উপায়__- সত্যই ব্র্গপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। প্রজ্ঞাহীন 
পুরুষ ব্রাঙ্গী শ্রী লাভ করিতে পারেন না। প্রজ্ঞা সত্যেব উপর প্রতিষ্টিত, অতএব 
সত্যই উপায়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সনৎকুমার ধৃতরাষ্্নকে বলিষাছেন, “মহারাজ, সত্যে 
অমৃত প্রতিষ্ঠিত, সতাই সমস্ত সদ্গুণের মূল, সত্যেই ত্রিলোক বিধৃত আছে, আপনি 
সত্যচেতা হউন 1৮২০ 

সত্যদ্বার। মিথ্যাবাদীকে জয় করা _ মিথ্যাবাদী পুরুষও সত্যের নিকট মাথা 
নত করিতে বাধ্য হয়। মিথ্যাকে জয় করার ন্যায় মিথ্যাবাদীকে জয় করিবারও প্রধান 
শত্ব-_সত্যবচন |২১ 


১৭ সতাধর্মর5াঃ সন্তঃ সর্বলিঙ্গবিবঞ্জিতাত | ইতভাদি। অনু ১৪৪1৫__২৭ 
১৮ অরণো বিজনে হ্যন্তং পরশ্বং দুহাতে যদি । 
মনসাঁপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ ্র্গগামিনঃ॥ ইভাদি। অনু ১৪৪1৩১-৫২ 
১৯ অস্বমেধসহস্র্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্‌। 
অশ্বমেধসহশ্রাদ্ধি সতামেন বিশিষ্কতে ॥ ইত্যাদি । আদি ৭৪।১*৩-১৯৬। অন্য ৭৫1৩*-৩৫ 
তুলাং যজ্ঞশ্চ সতাক্ হাদয়ন্য চ শুদ্ধতা। অনু ১১৭১৮ 
২* সত্যার্জবে হীর্দমশৌচবিদ্ভাঃ॥ ইত্যাদ্দি। উ ৪২1৪৬ 
সত্যাত্ব। ভব রাজেন্দ্র সত্যে লৌকাঃ গ্রতিষ্ঠিতাঠ 
তাংস্ক সত্যমুখানাহুঃ সত্যে হম্ৃতমাহছিতম্‌ ॥ উ ৪৩1৩৭ 
২১ জয়েৎ কদর্ধাং দানেন সতোনানৃতবাদদিনম্‌ । 
ক্ষময়! ত্র রকম্মীপমসাধুং সাঁধুনা জয়েৎ ॥ বন ১৯৪1৬ 


দেবত। [২৩৯ 


ভীল্মদেবের শেষ উক্তি, সত্যবিষয়ে--পিতামহ ভীম্ম যুধিষ্টিরকে লৌকিক অলৌকিক 

সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। ঘুধিষ্টির যেন নিখিল মানবসমাজের প্রতিনিধি, 
আর তীম্ম সর্বববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাগুার | মানুষের মনে যত প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে 
পারে, ঘুধিষ্টিরের মুখ দিয়া মহাঁভারতকার সকল প্রশ্নই করাইয়াছেন, কিছুই বাকী রাখেন 
নাই । ভীম্মদেব উত্তরের পর উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। শরীর ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে হুহন্মগুলীকে 
শেষ উপদেশ দিলেন__ “তোমরা সত্যকেই আশ্রয় করিবে, সত্যই পরম বল” ২২ 

কপট সতা অতিশয় ঘ্বণ্য-_ সত্যের মধ্যে কোন কপটতা থাকিতে পারে না, 
সত্য সব সময়েই সত্য। একটু পিশ্তনতা থাকিলেই তাহার মহন্ত নষ্ট হইয়া যায় ।২৩ 

হতো। গজ ইতি-_ কুকক্ষেত্র-ঘুদ্ধে আত্মপক্ষ বাচাইবার জগ্য যুধিষ্ঠির সত্যসন্ধ 
হইয়াও কপট সত্যের দ্বারা দ্রোণাচাধ্যবধের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার জীবনে 
কলঙ্কসমুহের মধ্যে তাহা অন্যতম । মিথ্যাকে সত্যের আবরণে গোপন করিতে 
গেলে যে আত্মগ্রানি উপস্থিত হয়, তাহা নরকঘন্ত্রণার সমান। ঘুধিষ্টিরও এই গ্রানি 
বহন করিয়াছেন। তাহার কপট সত্যেব ফল স্বর্সারোহণপর্বেব বিশদভাবে কীন্তিত 
হইয়াছে । সমস্ত স্ুুখসম্পদের অধিকারী হইয়াও পরলোকে নরকদর্শন হইতে অব্যাহতি 
পান নাই |২৪ 


দেবতা 


দেবতার স্বরূপ-_ দেবতাগণ যেন একপ্রকার উন্নত শ্রেণীর জীব। তাহাদের 
সামর্থ্য মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী, তীহাব! পরমেশ্ববের সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ । শ্রীমন্তগবদ্‌- 
গীতার বিভূতিযোগে শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, “আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষণ, জ্যোতিষ্কদের 
মধ্যে রবি, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে শশী।” অধ্যায়ের সমাপ্তিতে 
বলিয়াছেন, “জগতে যে যে বস্ত বিভৃতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন এবং তেজস্বী, সেই সকল বস্ত 
আমার তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত বলি জাঁনিবে |”১ 

তাহারা ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্‌__ এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, ইন্দ্র চন্দ্র 
বরুণ প্রমুখ দেবতাগণ তাহারই বলে বলীয়ান্। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতাও পরমেশ্বরের 
ক্ষমতা হইতে পৃথক নহে । 


পট 


২ সতোধু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্‌। অন ১৬৭৪৯ 

২৩ ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনাভাপেতম্‌। উ ৩৫৫৮ 

২৪ প্রোণ ১৮৯ তম অ। 
ব্যাজেনৈব ততো রাপন্‌ দশিতে। নরকম্তব । স্বর্গা ৩১৫ 

১ আদিত্যানামহং বিষ্ুসৈ্যোতিষাং রবিরংগ্তমান্। ইত্যাদি । ভী ৩৪২১-২৩ 
যদ্‌ ষদ্‌ বিভৃতিমৎ সন্তবং প্রীমদুর্জিতমেব বা 
তত্জদেবাবগ্রচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ভী ৩৪৪১ 


২৪০ মহাভারতের সমাজ 


উপাসকের নিকট তাহার দেবঠাই পরমেশ্বর__ অন্যদিকে লক্ষ্য করিলে 
মহাভারতেই দেখিতে পাই-__ উপাপক তাহার দেবতাকে পরমেশ্বরবুদ্ধিতেই উপাসনা 
করিতেছেন। পরমেশ্বর ও উপাসকের দেবতার মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে, তাহা 
বুঝা যায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন ইঠ্টদেবতাঁকে পরিপূর্ণ ব্রহ্গস্বরূপ মনে করেন। 
গীতাতে তগবান্ও বলিয়াছেন__ “যে ভক্ত যে যুত্তিরই পূজা করিতে চান না কেন, 
আমি সেই মুক্তিতেই তীহার অচল শ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকি” |২ 

উপাসকের নিকট তীহার উপাশ্ত দেবতাই ভগবাঁন। উপাসক তাহার ইষ্টদেবতা 
ও ভগবানের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাঁন না । 

সুতরাং স্বীকার করিতে হুইবে যে, ভক্তের নিকট ভগবদ্রূপেই দেবতাদের স্বরূপ 

কল্পিত হয়। কিন্তু ভগবান্‌ স্বয়ং এ কল্পনা করিষা থাকেন, অথবা ভক্ত কল্পনা করেন, 
এই বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে; উভয় পক্ষের সমর্থক শান্ত্রবচনই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভগবান, স্বয়ং কল্পনা করিয়াছেন, এই পক্ষেরই জোর বেশী। এখানে এই বিষয়ে 
আলোচনা করা অনাবশ্তক। মহাভারতে যে যে দেবতার নাম ও স্বরূপাদির উল্লেখ 
পাওয়া যায়, সেই সকল দেবতার বিষয়ই আমাদের মুখ্যতঃ আলোচ্য । 

মূল দেবতা তেত্রিশ জন-_ তেত্রিশ জন দেবতাকে খুব প্রাচীন ও আদিম 
বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে এই তেত্রিশ জনের নামতঃ উল্লেখ 
নাই।৩ তাগ্যব্রাহ্মণে (৬]২।৫) ও বৃহদাঁরণ্যক উপনিষদে (৩1৯) উল্লিখিত হইয়াছে__ 
অষ্ট বস্্, একাদশ কদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং ইন্ত্র এই তেত্রিশ জনই দেবতা । 
নীলকঠের টীকাতেও এ তেত্রিশজনের নান উল্লিখিত হইযাছে ৪ রামাযণে (৩1১৪।১৪ ) 
ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্থানে অশ্বিনীকুমারদ্রষকে গ্রহণ করা হইয়াছে । এই তেত্রিশ জন আদি 
দেবতা হইতেই ক্রমশঃ দেবতাদের সংখ্যা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তেত্রিশ কোটিতে দীড়াইয়াছে। 
নীলক দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তেত্রিশ কোটি শব্দটি 
বোধ করি একটা বৃহৎ সংখ্যা বুঝাইবার জগ্ প্রযুক্ত হইয়াছে। এ শ্লোকের টীকাতেই 
নীলক বলিয়াছেন, “সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে" অর্থাৎ, দেবতার সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব । 
পৃথিবী, অগ্নি, অস্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, ছ্যলোক, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ অষ্টবস্থ-শবের বাচ্য । 

জড়বস্ত্রর অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেবতার কল্পনা__ চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, জিহ্বা, ত্বক, 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন-- এই একাদশ হন্ট্রিয়হই একাদশ রুদ্র। বৈশাখ- 
জ্যেষ্ঠাদি দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র শব্দের অর্থ পর্জন্য এবং প্রজাপতি শবের' 


২ যে! যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি | 
তন্ত তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ভী ৩১1২১ 

৩ ব্রয়ন্ত্রিশত ইতোতে দেবাঃ। ইত্যাদি । আদি ৬৬৩৭ । আদি ১1৪১। বন ২১৩।১৯। 
বন ২৬-।২৫। বি৫৬1৮। অনু ১৫০২৪ 

৪ নীলক্--আদি ১৪১ । আদি ৬৬।৩৭ 

৫ ত্রয়ন্ত্ংশৎকোটর ইত্যর্থঃ|। নীলক। আদি ১1৪১ 


দেবতা ২৪১ 


অর্থ যজ্জ। এই সকল বস্বর অধিষ্ঠাত্রী চেতনাকেই দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
অচেতন বস্তগুলির অধিষ্ঠাত্রী বা অভিমানিনী এক-একজন দেবতার কথা ব্রাঙ্গণাঁদি 
গ্রন্থেও উল্লেখ করা হইয়াছে । টীকাকার নীলকঠ প্রাগুক্ত শ্লোকের টীকাতে সেই প্রাচীন 
সিদ্ধাস্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। অত্যাবশ্ঠক নিত্য ব্যবহার্ধ্য জড় বস্তগুলির অধিষ্ঠাত্রী 
চেতনার উপলব্ধি করিয়াই খধিগণ এই সকল দেবতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ 
যে কয়েকটি বস্তব অধিষ্ঠাত্রী সম্বন্ধে তাহারা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই কয়টিতেই 
দেবতার উপলব্ধি করিয়া দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ_- এই দিদ্ধান্তে পৌছিলেন। পরে 
অন্যাগ্য বস্ত্র শক্তি সম্বন্ধে তাহারা যতই অন্নুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই দেবতার 
সংখ্য। বুদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ক্রমবিকাশের পর্যযালোচনা করিলে মনে হয়, জড় 
বস্তর মধ্যেও যে মহাশক্তির লীলা চলিতেছে, সেই শক্তিকেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
তির ভিন্ন দেবতারূপে পুজা করা হইয়াছে । 

দেবতাদের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ-_- অলৌকিক যোগবলে এশ্বর্ধাশীলী খষিগণ 
দেবতাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ কবিতেন, মহাভারতে এরূপ ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে । যোগৈশ্বর্য্যের 
শক্তি স্বীকার করিলে যোগিগণের প্রত্যক্ষকেও অন্বীকার কবিবার উপায় নাই । এঁশী শক্তির 
বিশেষ বিশেষ প্রকাশকেই যদি দেবতারূপপে স্বীকার করা যায়, তবে সাকার উপাসকের 
ভক্তির টানে বিশেষ বিশেষ বিভূতিরূপে রূপ পরিগ্রহ করা সর্বশক্তিশীলী ঈশ্বরের পক্ষে 
মোটেই অসম্ভব নহে। উপাঁসকের নিকট তাহার দেবতা কেবল জড়বস্ত্রবিশেষের চেতনা- 
রূপে কল্পিত হন না, তীহার নিকট তিনিই সর্বস্ব, তিনিই বিশ্বের পরিচালিকা মহাঁশক্তি, 
তিনিই ভগবান্‌। শ্রীকৃষ্ণ, বিষুর, শিব প্রমুখ দেবতাগণকে পূর্ণ ব্রহ্মবূপেই মহাভারত স্বীকার 
করেন। মহাভারতের দেবতাতত্ত্ব অত্যন্ত ছুরহ। ঈশ্বররূপে এবং বিশেষ বিশেষ জড়বস্তর 
অধিষ্ঠাত্রীরূপে, এই উভয়রূপেই দেবতাকে বর্ণন| করা হইযাছে। কিন্ত সমস্ত আলোচনা 
করিলে মনে হয়, উপান্ত দেবতাগণ উপাপকেব নিকট ঈশ্বররূপেই পৃজিত। একই ঈশ্বরের 
বিশেষ বিশেষ জড়-প্রকাশক অবস্থাকে অথবা বিশেষ বিশেষ বিভূতিকে বিশেষ 2 
দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বস্ততঃ সবই এক । 

অগ্নি-_ অগ্নির প্রতাপ সুবিদিত। দেবতাদের মধ্যে তিনি খুব তেজস্বী। তিনি 
সকল দেবতার প্রতীক ৬ | 

আহুতি প্রদান ও উপাসনা মন্ত্রংস্কত অগ্নিতে আহৃতি প্রদান করিলেই 
দেবগণ প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া যজমানের কল্যাণ করিয়া থাকেন। ব্রন্ধা, পশুপতি, রুদ্র, 
হিরণ্যরেতাঃ, জাতবেদাঃ প্রভৃতি অগ্নিরই নামান্তর । অগ্নিহোত্রিগণ অগ্রিরও উপাসনা 
করিতেন এবং অগ্নিতেই অন্তা্ দেবতার উদ্দেশে হবিঃ নিবেদন করিতেন ।৭ 


৬ অগ্নিহি দেবতাঃ সর্ববাঃ | ইত্যাদি । অনু ৮৪1৫৬। অনু ৮৫১৫১ 

৭ অগ্রিত্র্গা পশুপতিঃ শর্ববে! রুদ্রঃ প্রজাপতি | অনু ৮৫১৪৭ 
দ্বাত্বা প্রাহুশ্চকারাগ্রিম্‌ । ইত্যার্দি। অনু ১৯৩০। উ ৮৩৯ 
৩৬ - 


২৪২ মহাভারতের সমাজ 


সহদেবকৃত অগ্নিন্ততি__- দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে সহদেব মাহিম্মতী নগরীতে উপস্থিত 
হইলে নগররক্ষক অগ্নিদেব তাহার সৈগ্ভগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। সহদেব তখন 
অনষ্ঠোপায় হইয়া অগ্নির শরণাপন্ন হন। সহদেবের স্তবে প্রসন্ন হইয়া! অগ্লিদেব তাহাকে বর 
দিয়াছিলেন। সেই স্ততিতেও অগ্রিই পরমেশ্বর-_ এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।৮ 
মন্দপালকৃত স্ত্বতি__ খাগুবপ্রস্থদাহের সময় পুত্রদারাদির কল্য!ণকামনায় খবি 
মন্দপাল অগ্নিদেবতার স্্রতি করিয়াছিলেন। সেই স্ততিতে বলা হইয়াছে, “হে অশ্সে, তুমিই 
সর্বভূতের মুখস্ব্প। তোমার স্বরূপ অতিশয় গুঢ। খধিগণ তোমাকে দিব্য, তৌম এবং 
গদর্ধ্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করিয়। থাকেন। পঞ্চতৃত, হু্ধ্য, চক্র ও যজমানরূপে তুমিই 
যজ্জনির্বাহক। তোমাতেই হ্ছষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।” স্ততির শবগুলির 
প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায়, খবি অগ্রিকে পরমেশ্বরবুদ্ধিতেই স্্তি করিয়াছেন।৯ 
সারিশ্যক্কাদিকৃত স্তরতি__ মন্দপালের পুত্র সারিশ্যক্ক জরিতারি প্রমুখ খাষিগণ 
অশ্নিদ্ধারা অনিষ্টের আশঙ্কায় যে স্ততি করিয়াছিলেন, তাহাতেও প্রত্যেকটি শব্দই পরমেশ্বরের 
বাচক | খবিকুমারগণ সর্ধশক্তির আকররূপে অগ্রিকে প্রণতি নিবেদন করিয়াছেন ।১০ 
অগ্নির সপ্ত জিহ্বা__ কালী, মনোজবা, ধূত্র!, করালী, লোহিতা, স্ফুলিঙ্গিনী ও 
বিশ্বরুচি এই সাতটি অগ্নির জিহ্বা । দার্শনিক ব্যাখ্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে 
অগ্নির জিহ্বারূপে কল্পন| করা হয় ।১১ 
ইন্দ্র-_ দেবতাদের মধ্যে যিনি রাজা, তাহাকে ইন্দ্র, বাসব, শতক্রতু, পুরন্দর 
প্রভৃতি নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । তিনি অষ্ঠাগ্ভ দেবতাদের শাসনকর্তা । স্বর্গলোক 
তাহার বাসস্থান। তাহার পত্তীর নাম শচী। 
ইন্দের সভার বর্ণনা__ দেবধি নারদ ঘুধিষিরের নিকট ইন্ত্রের সভার বিস্তৃত বর্ণনা 
করিয়াছেন। ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বস্তু। তাহার মন্ত্রী বৃহস্পতি । ইন্দ্র বৃত্রান্থরকে বধ 
করিয়াছিলেন। তীহার সভায় বহু দেবতা ও দেব্ষগণের সমাগম হইয়া থাকে । উর্বশী 
রম্ত। প্রমুখ অগ্মরাগণ নৃত্যগীতের দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন।১২ 
নহুষের ইন্দ্রত্প্রাপ্তি-_ ছুশ্র তপস্যা দ্বারা মর্ত্যবাসী পুরুষও ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে 
পারেন। বণিত হইয়াছে যে, রাজ! নহুষ দীর্ঘকাল ইন্দ্রপদে অধিঠিত ছিলেন।১৩ 
৮ সম্ভা ৩১1৪০-৫৯ 
৯ সোইভিতুষ্টাব ব্রহ্ষধিব্রক্ষণো। জাতবেদলম্‌। ইতাদি। আদি ২২৯।২২-৩* 
১* আত্মাদি বাক্োজ্দ্বলন শরীরমসি বীরুধাম্‌। ইত্যাদি । আদি ২৩২।৭-১৯ 
১১ কালী মনৌজবা ধুতরা করালী লোহিত তথা! | ইত্যাদ্দি। আদি ২৩২৭ । দ্রষ্টবা নীলকণ্ঠ। 
১২ ইন্সো হি রাজ! দেবানাস্‌। ইত্যাদি । আদি ১২৩২২। আদি ২২৭।২৯। সভা ৬।১৭। বি ২৩ 
ইন্দ্রের সভাবর্ণন-_ সভা! ৭ম অ। 
বৃত্রবধোপাথ্যান_বন ১*১ তম অ। উঠ১*ম অ। বন ১৭৪ তম অ।বন২২৩ তম অ।বন ২২৬ তম 
অ। শা১২২।২৭। শা ২৮* তম অ। 
১৩ বন ১৭৯ তষ অ। উ১১শ--১৭শআঅ। শা৩৪২ তম অ। অনু ১ তম জ। 


দেব! ২৪৩ 


ইন্দ্র একটি উপাধি-_- 'ইন্ত্র একটি উপাধিমাত্র। যিনি দেবতাদের রাজা, 
তাহাকেই ইন্দ্র" নামে অভিহিত করা হয়।১৪ 

ইন্দ্রের কর্তব্য-_ অমিতশক্তি স্কন্দের অভ্যুদয়ে দেবরাজ শচীপতি ঈর্ষান্বিত হইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হন। পরে ইন্দ্র 
ও মহ্ধিগণ মিলিতভাবে স্কন্দের নিকট গমন করিয়া ইন্্ত্ব গ্রহণের জচ্ঠ তাহাকে অস্থরোধ 
করেন। স্কন্দ মহ্রিগণকে প্রশ্ন করিলেন: “ইন্দ্রের কর্ধব্য কি কি? মহষ্ষিগণ উত্তর 
করিলেন-_- “ইন্ত্র ত্রিলোকের রক্ষক, তিনি প্রাণিগণের বল, তেজ, প্রজা ও সুখ এইগুলির 
কারণ, তিনি ত্রিলোকের কল্যাণকর্তা, তিনি হুর্বত্তের শান্তা এবং সঙ্জনের পুরস্র্তী | 
ক্ধ্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু পৃথিবী প্রভৃতি সকলকে স্ব স্ব মর্যাদায় স্থাপন করা ইন্দ্রেই কাজ। ইন্্র 
বিপুল বলবান্‌? তাহার কর্তব্নিষ্ঠার উপরই সকলের কল্যাণ নির্ভর করে ।”১৫ 

খিত মহধিবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যিনি দেবতাদের রক্ষার ভার গ্রহণ 

করিবেন, তীহারই নাম (উপাধি ) হইবে “ইন্দ্র । 

ইন্দ্র পজ্জরন্তের অধিপতি-_ দ্বিজগণ বেদমন্ত্রের দ্বারা যক্্র সম্পাদন করিলে ষজ্ঞে 
পূজিত দেবতাগণ ইন্দ্রের নিকট আপন আপন তৃপ্তির কথা জানাইয়া থাকেন। দেবরাজ 
তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কালোপযোগী বর্ষণে পৃথিবীকে শশ্তসম্পদে সম্পর করিয়া থাকেন, 
তাহাতে নিখিল প্রাণিজগণ্খ উপরূত হয় ।১৬ 

ইন্দ্রধবাজের পুজা-__ রাজ! উপরিচরবন্থ প্রথমে ইন্্রধ্বজ পৃজার প্রচলন করেন। 
মাটিতে একটি বেণুষষ্টি প্রোথিত করিয়! তাহাতেই ইন্দ্রের পৃজার ব্যবস্থা করা হইত, বৎসরের 
মধ্যে মার একদিন এইরূপ পুজার বিধান ছিল। ইন্দ্রধবজ পূজার পরেব দিন বস্ত্র গন্ধ মাল্য 
প্রভৃতি উপচারে হংসরূপী ইন্দ্রের পূজার নিয়ম ছিল। টাকাকার নীলকণ লিখিয়াছেন, 
মহারাষ্ট্রীদি দেশে অগ্যাপি ইন্দ্রধবজ প্রোথিত করা হয।১৭ 

খতৃগণ--খভুনামে একশ্রেণীর দেবগণ স্বর্গলোকে বাস করেন। তাহারা দেবতাদেরও 
দেবতা 1১৮ অন্তর তীহাদিগকেও দেবতাদের পধ্যায়েই গ্রহণ কবা হইয়াছে ।১৯ 

কালী কোত্যায়নী, চণ্ডী )__ সৌপ্তিকপর্কে বণিত আছে, ক্রুদ্ধ অশ্বখামা রাত্রিতে 
পাঁগবশিবিরে প্রবেশ করিয়া স্প্ত বীরগণকে যখন হত্যা করিতেছিলেন, তখন হম্ভমান 


১৪ বহুনীন্রসহম্বীণি সমভীতীনি বাসব। শা ২২৪।৫৫ 
১৫ ইন্থে৷ দধাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ হথম্‌। ইত্যাদি। বন ২২৮।৯-১২ 
১৬ বডৃব যজ্ে| দেবেভ্যে। বজ্ঞঃ গ্রীণাতি দেবতাঃ। ইত]াদি। শা! ১২১/৩৭-৩৯ 
বজ্ঞাদ্ভবতি পর্জজস্তঃ। ভী ২৭1১৪ 
১৭ ততঃ প্রভৃতি চান্ভাপি ফষ্টেঃ ক্ষিতিপসম্ভবৈঃ ৷ 
প্রবেশই ক্রিয়তে রাজন্‌ বধ! তেন প্রবর্তিত; ॥ ইত্যাদি । আদি ৬৩1১৮-২১ 
১৮ খভবে! নাম তত্রান্তে দেবানীমপি দেবতাঃ | বন ২৬০১৯ 
১৯ খন্তবে। মরুতশ্চৈব দেবানাং চোদিতে। গণঃ। শ।২০৮।২২ 


২৪৪ মহাভারতের সমার্জ 


গুরুষগণ বক্তমুখী, রক্তনয়না, কৃষ্ণবর্ণা, রক্তমাল্যান্থলেপনা, পাঁশহস্তা এক ত্যঙ্করী মৃত্তিকে 
দেখিতে পাহয়াছিলেন। সেই দেবী কালরাত্রিস্বরূপা, তিনি পশবদ্ধ প্রেতগণকে আকর্ষণ 
করিতেছিলেন।২০ 

কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক-_- কালরাব্রিস্ব্মপিনী কালীকে সংহারের 
বিগ্রহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষুপর্বে প্রছ্যন্নের কাত্যায়নীপুজা ও অনিরুদ্ধের চণ্তী- 
স্ততি বিশদরূপে বণিত হইয়াছে ।২১ 

কুবের-_ ধনের অধিপতি দেবতার নাম কুবের। তিনি গন্ধর্ব রাক্ষস প্রমুখ 
জাতিদেরও অধিনায়ক ।২২ 

তিনি কৈলাসবাসী-__ তিনি কৈলাসপর্ধতে বাস করেন। মণিভদ্র প্রভৃতি 
যক্ষ বীরগণ তাহার পার্শচর |২৩ অগ্ত্র বল। হইয়াছে: তীহাঁর বাসস্থান “গন্ধমাদন” |২৪ 

গঙ্গা__ গঙ্গা যদিও নদীরূপে প্রবাহিতা, তথাপি মহাভারত এ নদীকে দেবতা বলিয়া 
কীর্তন করিয়াছেন। মহধি কপিলের অভিসম্পাতে সগরের পুত্রগণ তন্মীভূত হইয়াছিলেন। 
সেই বংশের অধস্তন পুরুষ তগীরথ কঠার তপস্তা দ্বারা গঙ্গাদেবীকে সন্ধ করিয়া 
তাহার প্রসারে অভিশপ্ত পিতৃকৃলকে উদ্ধার করেন। গঙ্গাকে মহাভারতে শৈলরাজসুতা- 
রূপে স্থির করা হইয়াছে। ্বর্চাত গঙ্গাধারাকে প্রথমতঃ মহাদেব মাথায় ধারণ করেন, 
তারপর সেই ধারা ভগীরথ-প্রদশিত পথে সমুদ্রে পৌছিযাছিল। রাজা ভগীরথ গঙ্গা- 
দেবীকে কন্তাবপে কল্পনা করিয়াছিলেন, এইজগ্য তাহার অপব নাম ভাগীরথী। 
জহ,মুণির ফজ্ঞভূমি প্লাবিত করায় মুণি তাহাকে পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ 
করেন। এই কারণে তাহার অপর নাম জাহ্নবী । মহাভারতে ভাগ্নরথীকে শান্তনুরাজার 
পত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ভাগীরথীই দেবব্রত ভীম্মের জননী |২৫ 

গঙ্গামাহাত্ম-_ গঙ্গ'জলের মাহাত্ম্য মহাভারতে বনু স্থানে কীন্তিত হইয়াছে ।২৬ 

দুর্গ। ( যুধিষ্টিরকৃত স্তুতি )-_ অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাগুবগণ দ্রৌপদীসহ যখন 
মত্ম্তনগরে প্রবেশ করেন, তখন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির মনে মনে ব্রিভুবনেশ্বরী ছুর্গার স্ততি 
করিয়াছিলেন। এ স্ততিতে বণিত হইয়াছে__ ছুর্গাদেবী যশোদাগর্ভসম্তৃতা এবং 
নন্দগোপকুলে জীতা। তিনি কংসকর্তক শিলাতলে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে অন্তহিতা 


২* কালীং রক্তান্তনয়নাং রক্তমালানুলেপনাম্‌। ইত্যাদি । সৌ ৮1৬৫-৬৮ 
২১ কালী স্ত্রী পাওুরৈর্দন্তৈঃ প্রবিশ্ঠ হসাতী নিশি । ইত্যাদি। মৌ ৩1১ 
নমন্্িলোক্যময়ার়ৈ কাত্যায়ন্তৈ নমো। নমঃ। ইত্যাদি । হরি, বিষুপ ১৬৬ তম ও ১৭৮ তম অ। 
২২ ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্‌। শা ১২২২৮ 
২৩ অনু ১৯শ। বন ১৬১ তম ও ১৬২ তম অ। 
২৪ পন্ধমানমাজগ্ম,ঃ প্রকর্ষন্ত ইথাম্বরম । ইত্যাদি। বন ১৬১।২৯, ৩ 
২৫ বন১৮ তম অও৩১৯৭ তন অ। 
২৬ আদি *৭ তম অ। অনু ২৬শ জ। 


দেবতা ২৪৫ 


হইয়াছিলৈন। দেবী দিব্যমাল্যবিভূষিতা দিব্যান্বরধরা ও খঞ্জীথেটকধারিণী। তাহার 
বর্ণ বালার্কসদৃশ, তাহার আনন পুর্ণচন্দ্রনিভ এবং তিনি চতুভূ্জা ও চতুর্ববক্ঞ]। 

আবার তিনি কুষ্ণবর্ণা এবং অষ্টভূজারূপেও পৃজিতা হন। তীহার অষ্টভুজে 
বর, অভয়, পাত্র, পঙ্কজ, ঘণ্টা, পাশ, ধন্থ ও মহাচক্র ধৃত হইয়াছে। দিব্য কুগ্ুল, 
মাথায় উৎকৃষ্ট কেশবন্ধ এবং তছুপরি দিব্য মুকুট বিরাজিত। বেণী কটিহ্থত্র পর্য্যস্ত 
লদ্বিত। দেবী মহিষাস্ুরমর্গিনী এবং বিন্ধ্যবাসিনী | 

যুধিষ্টিরের স্তবে পরিতুষ্টা ভগবতী তাহাকে নিব্বিত্নে অজ্ঞাতবাসের বর দান করিয়া 
অস্তহিতা হন।২৭ 

দুর্গ-নামের অর্থ__ সকল প্রকার দুর্গতি হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া! উপাসকগণ 
ভগবতীকে দুর্গা নামে উপাসনা করিয়া থাকেন ২৮ 

অর্জনকৃত স্তরতি__- কুরুক্ষেত্র-ঘুদ্ধের প্রারস্তে শ্রীরুষ্ণ দুর্গার স্তুতি করিবার জন্ত 
অঞজ্ভুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অজ্জন রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক 
কৃতাঞ্জলি হইয়।৷ ভগবতীর স্তরতিগান করেন। সেই স্ততিতেও বণিত হুইয়াছে__ “ভগবতী 
যোগিগণের পরম সিদ্ধিদাত্রী, ব্রস্বরূপিনী, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, জরামৃত্যুবিহীনা, 
ভদ্রকালী, বিজয়া, কল্যাণপ্রস্থ, মুক্তিস্বরূপা, সাবিত্রী, কালরূপিণী, মোহিনী, কাস্তিমতী, 
পরম! সম্পৎ, শ্রী, হী ও জননী । 

স্ততিতে কীন্তিত অনেক শবই পরমত্র্দের বাচক। জগতের আদি মহাশক্তিনপে 
ভগবতীকে স্ততি করা হইয়াছে । অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দুর্গাদেবী অস্তরীক্ষ হইতে 
তাহাকে শত্রজয়ের বর প্রদান করেন ।২৯ 

মহাদেবের পত্বী-_ ভগবতীকে মহাদেবের পত্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । 
অস্ুশাসনপর্তবের উমামহেশ্বর-সংবাদাদিতে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় 1৩০ 

শৈলপুত্রী-_ তিণি হিমালয়ের কণ্তাবূপে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহাকে 'শৈলপুত্রী” বলা হয় ।৩১ 

বরুণ__- বরুণ জলের অধিপতি দেবতা । পুরাকালে তিনি দেবগণের সেনাপতি 
ছিলেন। মহাদেব তাহাকে জলের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেন ।৩২ 


২৭ বি৬্টঅ। 

২৮ ছুর্গাত্তারয়মে ছুর্গে তত্বং ছুর্গা স্বতা জনৈঃ। বি ৬২, 

২৯» ভী২৩শঅ। 

৩০ দেব] প্রণোদিতো দেবঃ কারুণ্যাপ্রকৃতেক্ষণঃ | ইত্যাদি । শা। ১৫৩1১১১ 
উমামহেশ্বর-সংবাদ--অনু ১৪০ তম অ--১৪৫ তম অ। অশ্বঙ্ম অ। 

৩১ শৈলপুত্রা। সহীসীনম্‌। শল্য ৪৪1২৩ 

৩২ পুর! ঘা মহারাজে! বরুণং বৈ জলেম্বরম। শল্য ৪৫1২২ 
অপাং রাজ্য স্থরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভূম। শা ১২২২৯ 


২৪৬ মহাভারতের সমাজ 


বিশ্বকশ্মা__ দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাহার নাম “বিশ্বকর্মা” । দেবগণের 
দিব্য বিমান, অস্ত্রশস্ত্র ও তুষণাদি তীহারই প্রস্তত। তিনি মনুষ্যসমাজেও শিল্প- 
ব্যবসায়িদ্বারা বিশেষভাবে পুঁজিত, তাহার উপাসনাতে সিদ্ধ শিলীরাই আপন আপন 
কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন ।৩৩ 

বিষু-_ এক দল উপাঁসক ভগবান্‌কে বিষুরূপে উপাসনা করেন।৩৪ 

বিষু-উপাসনার ফলশ্রুতি-__ বিষুরূপে অব্যয় অনস্ত পুরুষের ধ্যান করিয়া 
তাহার পৃজাঅর্চাদ্বারা উপাসক যাবতীয় পুকুযার্থ লাভ করিয়া থাকেন। পুণুরীকাক্ষ 
ভগবান্‌ বিষ্ণুর উপাসনায় পীধক সকল দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, 
বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি জনার্দন হইতেই উদ্ভুত। তিনি এক হইর়াও ত্রিলোক ব্যাপিয়া 
অবস্থিত। তাহার মহিমা কীর্তন করা বাক্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে। তিনি সর্বাতিগ, 
সর্বব্যাপী । তিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি অজ ৩৫ 

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, পরমেশ্বর-বুদ্ধিতেই এক-একটি বিশেষ বিশেষ 
সম্প্রদায়ে এক-একজন দেবতা পৃজিত হইত্েন। সাকার উপাসনায় এক-একরূপে এক- 
এক সম্প্রদায় পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেন। দেবতা ও পরমেশ্বরে তেদবুদ্ধি সাধকদের 
মধ্যে ছিল না। | 

কাম্য বিষুপৃজী__ কাম্য বিষুপুজীর বিশেষ বিশেষ বিধানের উল্লেখ করা 
হইয়াছে। মার্গশীর্ষমাসের দ্বাদশী তিথিতে অহোরাত্র ব্যাপিয়া “কেশবের' অর্চনা করিলে 
অশ্বমেধ-যজ্জঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সমস্ত দুঙ্কৃত নাশ হয়। পৌবমাসে উক্ত 
তিথিতে নারায়ণ” নামে পুজা করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয়। মাঘমালে “মাধব, ফাস্তনে 
“গোবিন্দ, চৈত্রে “বিধুছ। বৈশাখে অধুস্ছদন+, জ্ষ্ঠে 'ত্রিবিক্রমণ, আষাট়ে বামন”, শ্রাবণে 
'্রীধর, ভাদ্রে 'হ্বধীকেশ', আশ্বিনে 'পদ্মনাভ”, এবং কান্তিকে "দামোদর নামে অর্চনা 
করিলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় 1৩৬ 

বিঞুর সহস্র-নাম-_ ভীম্ঘ ঘুধিষ্টিরের নিকট বিছুর সহত্র-নাম কীর্তন করিয়াছেন। 
তাহাতে জানা যায়, বিষণুুকে পরম ব্রদ্গরূপে জগতের হুষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু বলিয়া 
স্থির করা হুইয়াছে। বিষণুই নিখিলের পরায়ণ, তিনি পবিত্র হইতে পবিভ্রতর, কল্যাণ 
হইতে কল্যাণতর, দেবতাঁদেরও পরম দেবতা এবং সর্বভূতের পিতা । (ক্রীমচ্ছস্করা চার্ধ্য 
বিষুুর সহত্র-নামের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন । )৩৭ 

বিষুর মৃন্তি-_ ধুন্ধুমারোপাখ্যানে বিষুর স্বরূপ বণিত হইয়াছে, ভগবান্‌ বিষুর 


৩৩ বিশ্বকশ্ম। মহাীভাগো৷ জজ শিল্পপ্রজাপতি; | ইত্যাদি । আদ্গি ৬৬1২৮-৩০ 
৩৪ বিকুঃ সনাতনঃ| ইত্াযাদি। বন ১১১০ । বন ১১৪।১৫ 
৩৪ তমেব চার্চরস্রিত্যং ভক্ত! পুরুষমব্যয়ম্‌। ইত্যাদি । অনু ১৪৯1৫, ও 
যোগ্নে। জ্ঞানং তথ। সাংখ্যং বিস্তাঃ শিল্পা্দি কম্ম চ। ইত্যার্দি। অনু ১৪৯।১৩৯-১৪২ 
৩৬ অনু ১০৯ তম অ। 
৩৭ অনু ১৪৯ তম অ। 


দেবতা ২৪৭ 


অনস্ত-শষ্যায় শয়ান। তাহার নাভি হইতে স্ুধ্য প্রত পন্ম উদগত হইয়াছে এবং পিতামহ 
ব্রহ্মা সেই পন্প হইতে উৎপন্ন । বিষণ কিরীটা এবং কৌন্ততধারী, মহাছ্যাতিসম্প্ন। তাহার 
পরিধানে পীতকোৌশেয় বস্ত্র, সহত্র র্ধ্যতাম্বর দীপ্যযান তাহার দেহ, তেজ এবং খশ্বর্যে তিনি 
পরিপূর্ণ ।৩৮ 

নারায়ণ-প্রণতি-_ মহাভারতে প্রত্যেক পর্ধের প্রারন্ভতেই গ্রন্থাকার নারায়ণকে 
প্রণাম করিয়াছেন ।৩৯ 

ব্রক্মা- শেষশয্যায় শয়ান তগবান্‌ বিষ্ণুর নাভিকনল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি 
চতুন্ম খ, চতুর্বরেদ ও চতুর্তিস্বন্ূপ। ব্রহ্ধ। পন্মযোনি ও জগত্তষ্টা, ত্রঙ্গরূপে তিনি সৃষ্টি 
করিয়। থাকেন। তিনি পিতামহ, দেবঠাদের মধ্যে যেন অধিকাংশ হইতেই বায়াজোন্ঠ 18০ 

ব্রহ্মাই মহাভারত-রচনার মুন্স প্রবর্তক-_ জগতের কল্যাণ-কামনায় মহাভারত 
প্রকাশের নিমিত্ত ব্রঙ্ধা মহষি দ্বৈপায়ন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং গণেশের দ্বারা গ্রন্থ 
লিখাইবার জগ্য মহষিকে বলিলেন ।৪১ 

যম-__ যম মৃত্যুর অধিপতি । সাবিত্রয,পাখ্যানে তাহার স্বরূপ বণিত হইয়াছে। 
তিনি রক্তবাঁস, বদ্ধমৌলি, তেজস্বী, কুষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং পাশহস্ত। তাহার আকৃতি ভয়ানক । 
ঘমকে পিতৃলোকের অধিপতিরূপেও বর্ণনা কর! হইয়াছে ।৪২ 

শিব__ শিব, মহাদেব, শঙ্কর, রুদ্র প্রভৃতি শব দ্বারা যে দেবতাকে অভিহিত করা 
হইয়াছে, তাহার উপাসনা তৎ্কীলে খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 
বন্ধু সাধক শিবের উপাসনার দ্বারা অভিলধিত ফল লাভ করিয়াছেন। শিবের বাসস্থান 
কৈলাস-পর্বত 1৪৩ 

সহত্রনাম-স্তোত্র__ শিবের সহত্র-নাম শ্তোত্র কীত্তিত হইয়াছে । তৎসহ সহশ্র- 
নাম স্তোত্র পাঠের নানাবিধ ফলশ্রুতিও বগণিত হইয়াছে ।৪৪ 

দক্ষযজ্্-নীশ-_ অতি প্রাচীন কালে বোধ হয় মহাদেব যাগযজ্ঞে পূজিত হুইতেন 
না। প্রজাপতি দক্ষ শিব ব্যতীত সমস্ত দেবতাকে যজ্জে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে শিব 
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতির ষজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেন । অতঃপর যাজ্ভিকগণ রুদ্রকেও যজ্ঞের একটা 


৩৮ লোককর্ত! মহাভাগ ভগবানচুাতে। হরি১। 
নাগভোগেন মহত! পরিরভা মহীমিমাম্‌ ॥ ইত্যাদি । বন ২*২।১২-১৮ 
৩৯ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোতমম্‌ | 
৪* বুগাদৌ তব বাষ্প নাভিপন্মদজারত । ইত্যাদি । বন ১২।৩৮। বন ২০২১৩, ১৪ বন ২৯৪।১৭ 
৪১ তত্রীজগাম ভগবান্‌ ব্রহ্মা লোকগুরছ হয়ম্‌। 
গ্রীতার্থং তন্ত চৈবর্ষেলেকা নাং হিতকামার়া ॥ ইতাদি। আদি ১।৫৭-৭৪ 
8২ বদ্ধমৌলিং যপুন্মন্তমার্দিতাসমতেজদমূ। ইত্যাদি। বন ২৯৬1৮, ৯ 
বমং বৈবন্বতঞ্শাপি পিতৃ,ণামকরোৎ প্রভুম্‌। শা ১২২২৭ 
৪৩ কৈলানং পর্বতং গন্বা তোবয্লামান শঙ্করমূ। ইত্যার্দি। বন১*৮1২৬।অনু ১৪শ অ। 
8৪ আনু ১৭শ ও ১৮শ অ। 


২৪৮ মহাভারতের সমাজ 


বিশিষ্ট অংশ নিবেদন করিতেন। রুদ্র যদি রুদ্রমৃত্তি ধারণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
ত্রিলোকে প্রলয়কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবে, এই কারণে দেবতাগণ রুদ্রকে খুবই তয় করিয়! 
চলেন।৪৫ | 
মৃত্তি__ মহাদেবের মৃন্তিবিষয়েও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। ব্যাদেব 
যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, “মহাদেব তোমাকে স্বপ্নে দর্শন দিবেন। বৃষ তীহাব বাহন, ভিনি 
নীলকণঠ, পিনাকধারী এবং কৃত্তিবাসা।৪৬ রাজা সগর পিনাকী শূলপাণি ত্র্যম্বক বহুরূপ 
উমাপতির আরাধনা করিয়াছিলেন ।৪+ ইন্ত্র অর্জুনকে মহাদেবের উপাসনার উপদেশ দিয়া 
বলিয়াছিলেন__ “তিনি ভূতেশ, শিব, ত্র্যক্ষ এবং শৃলধর” 1৪৮ অর্জুন মহাদেবের দর্শন 
লাত করিয়া স্ততি করিতে লাগিলেন, “হে দেবদেব, নীলগ্রীব, জটাধর. ব্র্যন্ক, ললাটাক্ষ, 
শৃলপাঁণে, পিনাকপাণে মহাদেব, প্রসন্ন হউন।৪» পাশ্ুপত-অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্জুন 
মহাদেবকে বহুবিধ স্ততিদ্বারা সন্থুষ্ট করেন। সেই স্ততিতেও দেখা যাঁয়__ তিনি নীলগ্রীব, 
পিনাকী, শূলী, ব্রিনেত্র, বস্থুবেতাঃ, অধ্বিকীতর্তা, বৃষভধবজ, জটা, সহসম্রশিরা:, সহত্রভুজ, 
সহঅনেত্র, সহশ্রপাদ|** প্রজাপতি মহাঁদেবকে বুষত দান করেন।৫১ শতরুদ্রীয় অধ্যাষে 
ব্যাসদেব অঞ্জ্ুনকে বলিয়াছেন, “তিনি মহোদর, মহাকাঁষ, দ্বীপিচর্ত্পরিধায়ী, ত্রিশুলপাণি, 
থ্তাচন্ধধর, পিনাকী, ত্র্যক্ষ, মহাভূজ, চীরবাঁসা, উষ্ীষী, শুবক্ত, ও সহম্ত্রাক্ষ। তীহাঁর অনেক 
পার্যদ আছেন; তাহারা জটিল, যুণড, ত্বস্বগ্রীব, মছোদর, মহাঁকাঁয়, মহাকর্ণ, বিকৃতাঁনন, 
বিকৃতপাদ ও বিক্ুতবেষ। সকল সময়েই তাহারা মহাদেবের অন্বর্তন করিয়া থাকেন 1৮৫২ 
সহত্নাম-স্তোত্রে মহাদেবের স্বরপ-প্রকাশক অনেক শব্দ কীন্তিত হইয়াছে। বিষ্ণুর 
স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে মধুকৈটত-বধের সময় ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর ললাট হইতে শূলপাণির 
উৎপত্তি 1৫৩ 
মহাদেবের মাহাত্যা ও উপাসনা-_- বহুস্থানে মহাদেবের অনগ্যসাধারণ 
মাহাজ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে ।৫« শিবের উপাসনা সম্বন্ধে যে যে স্থানে উল্লেখ করা 
হইয়!ছে, নিম্নে তাহা সঙ্কলিত হইল । 
৪8৫. অনু ১৬* তম অ। দ্রোণ ২১ তম অ। সৌ ১৮শ অ। 
৪৬ স্বপ্রে দ্ক্ষাসি রাঁজেন্র ক্ষপান্তে ত্বং বুষধ্বজমূ । ইত্যাদি। সভা ৪৬।১৩-১৫ 
৪৭ শঙ্করং ভবমীশানং পিনাকিং শূলপাঁণিনম্‌। 
্রাস্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্‌ ॥ ইত্যাদি। বন ১*৬1১২। শল্য 8৪1৩২ 
৪৮ যদ] দ্রক্ষ)লি ভূতেশং ত্রাক্ষং শুলধরং শিবম্‌। বন ৩৭৫৭ 
- 8৯ দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর। ইত্যাদি । বন ৩৯।৭৪-৭৮ 
€* নমো] ভবায় সর্ববায় রুদ্রার় বরদায় চ। ইত্যাদি । প্রোণ ৭৮।৫৩-৬২ 
৫১ বৃষভঞ্চ দদৌ তন্মৈ সহ গোভিঃ প্রজাপতি; । অনু ৭৭1২৭ 
৫২ ফ্রোণ ২১ তম অ। 
€৩ অনু ১৭শ অ। 
ললাটাজ্জাতবান্‌ শত্কুঃ শুলপাপিত্ত্রিলোচনঃ | বন ১২1৪, 
৫৪ মৌ পম অ। দ্রোণ২*১ তম অ। অনু ১৪শ, ১৪ তম ও ১৬* তম অ। অর্থ ৮ম অ। 


দেবতা ২৪৯ 


(ক) দ্রৌপদীর পূর্রবজন্মে শঙ্কর আরাধনা । (আদি ১৬৯1৮ ও ১৯৭৪৫) 

(খ) অর্জুন শঙ্করকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দ্রপদরাজার সভায় লক্ষ্যবেধের নিমিত্ত 
ধন্ন গ্রহণ করিলেন। (আদি ১৮৮১৮) 

(গ) কৈলাসপর্ঘতে শ্বেতকিবাজাব শিব-উপাসনা। (আদি ২২৩।৩৬ ) 

(ঘ) জরাসন্ধের শিব-উপাসনা। (সভা ১৪1৬৪ । সভা ২২।১১। সভা ২২২৯) 
জরাগন্ধ মানুষ বলি দিয় কদ্রধক্ল কবিবার জন্য বহু নুপতিকে বন্দী কবিয়া "বাখিয়াছিলেন। 
কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম তাহাকে যুদ্ধে বধ করিলে বন্দিগণ মুক্তিলা'ভ কবেন। 

(৪) কুমাবী গান্ধাবীর শিব-উপাঁসনা। (আদি ১১০।৯) 

(5) মুন্ময় স্থঙ্ডিলে অজ্ঞুন মালাদ্বাবা শিবপুজা কবিয়াছিলেন। (বন ৩৯৬৫) 

(ছ) বাঁজা সগব পুক্রকাননাষ পত্রীমহ টৈলাসপন্ধতে গিয়া মহাদেবের উপাসনা 
করিয়াছিলেন । (বন ১০৬।১২ ) 

(জ) জযদ্থ ভীনকর্তক লাঞ্চিত হুইযা স্রদীর্ঘক।ল গঙ্গাদ্বাবে বিরুপার্ষের উপাসনা 
মনোনিবেশ করেন | তপস্তাষ প্রীত ভইযা বুধপ্বজ ঠাহাতক বর দিযাছিলেন | (বন২৭১1২৫-২৯) 

(ঝ) অন্বাব উগ্র তপশ্তাষ সন্থষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে ভীম্মবধেব বর দিয়াছিলেন। 
অন্বাই পরজন্মে শিখ্ডিনপে জন্মগ্রহণ কবেন। (উ ১৮৯৭) 

(ঞ) দ্রপদবাঁজা অপত্য-কামনাঁষ দীর্ঘকাল শঙ্করের উপাসনা কবেন। (উ ১৯০1৩) 

() কৃষ্ণ ও অর্জন মহাদেবের আরাধনা কবিয়া পাঁশুপত-অস্ত্র লাভ কবেন, সেই 
অস্্র্ধারাই অর্জুন জয়দথকে বধ কবিযাছিলেন। (দ্রোণ ৮।৫৩-_৬২ ) 

(ঠ) সোমদত্ত বীরপুত্রকাঁমনায কঠোর তপস্তায শঙ্করের তুষ্টি-বিধান করিয়াছিলেন । 
(দ্রোণ ১৪২১৫) 

(ড) অশথামা শিবের উপাসনায় বিশেষ শক্তি লাভ কবেন। (সৌ ৭1৫৪) 

(5) কৃষ্ণেব শিবউপাপনা । (বন ২০১২) 

লিঙ্গমাহায্ব্য ও পুজাবিধান-_- লিঙ্গরূপ £তীকে মহাদেবের পুজার বিধানও 
দেখিতে পাই। উক্ত হইয়াছে যে, সর্বভূদতিব উৎপত্তির হেতুরূপে জানিষা ঘিনি লিঙ্গরূপ 
মু্ততে মহাদেবের অর্চনা করেন, বৃষতধ্বজ তাহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া থাকেন।*৫ লিঙ্গ- 
যুত্তির পৃঞ্জায় আস্তিক পুরুষগণ অভিলযিত ফল লাভ করিয়া থাকেন ।৫৬ খিনি মহাদেবের 
বিগ্রহ অথবা লিঙ্গরূপ বিগ্রহের পৃজা কবেন, তিনি মহতী শ্রী লাত করিষা থাকেন ।৫৭ 
লিঙ্গপুজার মাহাত্ম্য অস্ুশাসনপর্বের সপ্ুদশ অধ্যাযে এবং তাহার নীলকণ্ঠটীকাতে 
বিশেষভাবে কীত্তিত হইয়াছে । সৌপন্তিকপর্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শিবলিঙ্গের উৎপত্তির 
বিবরণ বিবৃত হইয়াছে । 


তা 
তশ্মি্রভাবিকাং গ্রীতিং করোতি বৃষভধ্বজঃ ॥ ছ্রোণ ২,০।৯৬ 

৫৬ লিঙ্গং স্বক্চাপ্যবিধ/ত। সৌ ১৭।২১। নীলক। 

৫৭ লিঙ্গং পুজফিতা। নিত্যং মহতীং শ্রিক্গমগ্্তে । অনু ১৬১১৬ 

৩ৎ 


২৫৭ মহাভারতের সমাজ 


মহাদেব উমাপতি--. মহাদেবকে ভগবতী দ্ুর্গীদেবীর পতিরূপে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । উমামহেশ্বর-সংবাদে (অস্থু ১৪০ তম-১৪৫ তম অ) এই বিষয়ে বিশদভাবে 
বণিত হইয়াছে । অগ্ান্ত স্থানেও এই বর্ণনা পাওষা যায |৫৮ 

শিব ও রুদ্র-_ মহাদেবের রুড্রমৃত্তি সংহারের প্রতীক, আবার তাহার শাস্ত 
সমাহিত যোগীন্রবিগ্রহ ভক্তদের কল্যাণে সতত দক্ষিণ। অ্তব-স্ত্রতিতে প্রত্যেক দেবতারই 
সর্বময়ত্ব ও সর্বশক্তিমন্ত্র কীন্তিত হইয়াছে 1৫৯ 

শ্রী দেবতা "শ্রী" সর্ববিধ এশ্বধ্যের অধিষ্াত্রী। তিনিই লক্ী, তিনিই সম্পৎচ। 
শুভ আদর্শের যেখানে কোন চ্যুতি-বিচ্যতি নাই, তিনি সেখানেই বাস করিয়া থাকেন। 
অমেধ্য অকল্যাণ ও ছল-চাতুরী হইতে তিনি সব সমযই দুরে থাকেন। তাহাকে পৃজা- 
অর্চার দ্বারা সন্থষ্ট করা যায় না। ঘিনি সত্যনিষ্ঠ শুচি ও কল্যাণের উপাসক, শ্রীদেবী তাহার 
নিকট আপনা-আপনিই উপস্থিত হন ৬০ 

প্রীর প্রসাদ__ শরীর চবিত্র হইত স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাষ যে, উপাপক যদি শুদ্ধ 
সংযতচেতা হন এবং সাধু আদর্শে জীবন যাঁপন করেন, তাহা হইলে দেবতাব গ্ুসাঁদ লাভ 
করা তাহার পক্ষে অতিশয সহজ | সকল দেবতাই কুটিল ভাবছুষ্ট অমেধ্যচরিত্রকে বজ্জন 
করেন। কেবল বাহাপূজায় তাহ!দের প্রীতি উৎপাদন কবা সম্ভবপব হয় না। প্রত্যেক 
দেবতা সম্বন্ধেই এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। পরন্থ শ্রীর প্রসাদ সম্বন্ধে যে সকল অধ্যায় 
বিবৃত হইয়াছে, সেই গুলিতে অপেক্ষাকৃত বিষ্পষ্টভাবে £ই কথা বলা হইযাছে। 

প্রীকষ্চ__ প্রায় সর্বত্রই কৃষ্জকে পবম ক্রহ্ষজ্ঞানে অর্চনা করা হইরাছে। কৃষ্ণের 
এশ্বরিক বিভূতিও নানাভাবে বিভিন্ন উপাখ্যান এবং দার্শনিক অংশের মধ্য দিয়া প্রকটিত 
হইয়া উঠিয়াছে। 

প্রীকৃষ্ণই পরম ব্রন্গ__ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ শুধু যদ্থবংশজ জ্ঞানী বীরপুরুষ- 
মাত্র নেন, তিনি 'অচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ | উদ্ভোগপর্কে দেখিতে পাই, দৌত্যকর্থে নিধুক্ত 
হইয়! গর্িত ছুর্ধ্যোধনাদিকে বিশ্বূপ প্রদর্ণন করিধাছেন। আবার ভীম্সপর্বের দেখা যায়, 
নিব্ষি্ অর্জুনকে ঘুদ্ধে উৎসাহিত করিতে শিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া ভক্ত সখার নির্ব্েদ 
অপনোদন করিয়াছেন। শান্তিপর্কে ও সভাপার্নে ভীম্মকনুত স্বরূপব্ণনায় তাহার পরব্রহ্গ- 
স্বরূপ প্রতি শব্দে বিঘোধষিত। তীহাকে ভিত্তিস্বরূপ কল্পনা করিয়াই সমগ্র মহাভারত 
বিরচিত, 'মূলং ্হং ্রদধ চ ্রাঙ্গণাশ্ঠ' (উ ২৯1৫৩) তিনি ঘোগীশ্বর, তিনিই অনাদি অনন্ত 





৫৮ স দশ মহাবীর্য্ো দেবদেবনুমাপতিম্‌। শলা ৪৪1২৩ 

দেবা] প্রপোদিতো দেবঃ। শ। ১৫৩1১১১ 

পার্বতা। সহিতঃ প্রভুঃ। বন ২৩১২৯ 
৫» সরুদ্রে দানবান্‌ হত্ব! কৃত! ধর্েত্বরং জগৎ। 

রৌদ্রং রূপমথোৎক্ষিপা চক্রে রূপং শিবং শিবঃ ॥ শা ১৬৬৬৩ 
৬ শা ১২৪ তম ও ২২৮ তয় তা । অনু ১১ শও ৮২ তম অ। 








দেবতা ২৫১ 


প্রত্যেক পর্বে এরূপ অসংখ্য উক্তি আছে, যাহা হইতে স্থির করা যায় যে, মহাভারতের 

মহষি প্রীকষ্তকে পূর্ণতর্ষূপে বর্ণনা করিয়া তাহারই লীলা প্রকাশের নিনিত্ত অগণিত শ্লোক 
রচনা] করিয়াছেন । 

সরম্বতী-_- সরস্বতীদেবী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী। বণিত হইয়াছে যে, তিনি দণ্ড- 
শীতির হ্ষষ্টি করিয়াছিলেন ।৬১ প্রত্যেক পর্বের প্রারন্তে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য” ইত্যাদি শ্লোক 
দেবী সরম্বতীকেও প্রণাম করা হইয়াছে ।৬২ 

সাবিত্রী-_ মদ্রবাজ অশ্বপতি অপত্যকামনায় আঠার বৎসর কঠোর নিয়মের সহিত 
সাবিত্রীদেবীর উপাসন! করিয়াঁছিলেন। সাবিত্রীমন্ত্রে এক লক্ষ আহুতি প্রদাঁন করার পর 
দেবী অগ্নিকুণ্ড হইতে উখিত হইয়া বাজাকে বর দেন। সাবিত্রীর বরে রাজা একটি কগ্ঠারত্ব 
লীত করেন। সাবিত্রীর প্রসাদে লাভ করায় রাজা কগ্ঠার নাম বাখিলেন-- “সাবিত্রী” ।৬৩ 

পৈপ্ললাদির সাবিত্রী-উপাঁসনা_- জাপকোপাখানে বধিত হইয়াছে__ ব্রাহ্মণ 
টৈগ্ললাদিসংহিতা জপপূর্বক দীর্ঘকাল সংষতভাবে ব্রাঙ্গ-তপন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। 
অনেক বৎসর পর সাবিত্রীদেবী তাহার জপে প্রীত হইযা মুক্তি পরিপ্রহপূর্ববক তাহাকে দর্শন 
দেন এবং অভিলধিত বর প্রদান করেন 1৬৪ 

সূর্ধ্য-_ হ্ময-উপাসনাব কয়েকটি উদাহরণ মহাভারত-মধ্যে দেখিতে পাই। প্রাচীন 
কালে কুকরাজ সম্বরণ সুর্য্যের আরাধনা কবিয়াছিলেন।১৭ বিরাটপত্থীব আদেশে প্রৌপদী 
সুরা আপিবার নিমিত্ত কীচকভবনে যাত্রা করিঘা পথিমধ্যে মুহূর্তকাল হৃর্যের উপাসনা 
করেন। উপাসনা সম্ষষ্ট হইযা স্থপ্য দ্ৌপদীর রক্ষাব ব্যবস্থা করিযাঁছিলেন 1৬৬ পৌর্ববাহ্িক 
নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শ্রীরুষ সুর্যের উপাসনা কবিতেন।৬* শরতল্লে শয়ন করিয়া তীম্ম 
পরিখাপগ্রতিবিষ্বে স্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন ।৬৮ 

সুর্যের আষ্টোত্তর-শতনাম-_ ধৌম্য ঘুধিষ্টিবেব নিকট সুর্যেব আষ্টোত্তর-শতনাম 
কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রে সয্যকেই অনন্ত, বিশ্বাস্মা,ভূতা শ্রয়, ভূতপতি, বিশ্বতোমুখ, 
বিশ্বকর্ধী এবং শাশ্বতরূপে কীর্তন করা হইয়াছে ।৬৯ 

যুধিিরকৃত ন্ূর্যাস্তরতি ও হুর্য্যের বরদান__ বনবাসকালে যুধিষ্ঠির শুচি- 


৬১ সহজে দণ্ডনীতিং স| ত্রিধু লোকেষু বিশ্রতা । শা ১২২২৫ 
৬২ দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ। 
৬৩ বন ২৯২ তম অ। 
৬৪ শা১৯৯ তমঅ। 
৬৫ অথক্ষপুত্রং কৌন্তেয় কুবণামৃষভো বলী। 
হুর্যামারাধয়ামান নৃপঃ সন্বরণত্তদা ॥ আদি ১৭১।১২ 
৬৬ উপাতিষ্টত স। হূর্যাং মুহুত্বমবলা। ততঃ। বি ১৫1১৯ 
৬৭ উপতন্থে বিবন্বস্তমূ। উ ৮৩1৯ 
৬৮ উপাসিষ্ে বিবস্বস্তমেবং শরশতাচিতঃ ৷ ভী ১২০৫৪ 
৬৯ বন ৩।১৪-২৮। 


২৫২ সহাভারতের সমাজ 


সমাহিতচিত্তে সুর্যের স্তুতিগ|ন করিয়াছিলেন। সেই স্ততিতেও বলা হুইয়াছে-_তুমিই 
সর্বভূতের উৎপত্তির হেতু, তুমি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর । যুধিষ্টিরের শুবে সন্তষ্ট হুইয়া ভগবান, 
সুধর্য দীপ্যমান্‌ দেহ ধারণপূর্ববক ঘুধিষ্টিরের সমীপে আগমন করেন এবং তাহাকে একটি 
তামার পাকপাত্র (পিঠর ) দান করেন। সেই পাত্রস্থ অন্ন দ্রোৌপণীব আহাবের পূর্ব 
পর্যন্ত অক্ষয় থাকিবে__ এইরূপ বর দিয়া বনবাসী ঘুধিষ্টিরের অতিথি-সৎ্কারের উপায়ও 
নুর্য্যদেবই করিয়া দিযাছিলেন |৭০ 

সৌবত্রত- সৌরব্রত নামে একপ্রকার কুর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা খুব 
সৌভাগ্যবর্ধক বলিয়! নীলকণ্ঠের টাকাতে উল্লিখিত হইয়াছে 1৭১ 

স্কন্দ__ স্কন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাভাবের বণন| পাওয়া যাঁয়। অগ্নি সপ্তধষিভাধ্যা- 
গণকে দেখিয়া কামের জ্বালায় অস্থির হইযা উঠেন, পবন্থ উদ্দেশ্য পিদ্ধিব সম্ভাবনা না থাকাঁয় 
দেহত্যাগের উদ্দেশ্তে এক গভীর অবণ্যে চলিয়া যান । দক্ষছুহিতা স্বাহা পুর্বব হইতেই 
অগ্রিকে কামনা করিতেছিলেন। তিনি স্থিব করিলেন, সপ্তষিভাধ্যাগণের কূপ পর্রিগ্রহ 
করিয়া অগ্নির বাঁসনা পূর্ণ করিবেন। প্রথমেই তিনি অঙ্গিরার পত্রী শিবার রূপ গ্রহণ করিয়া 
অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়া! আপনাব অতিলাষ পুর্ণ করিলেন এবং অগির শুক্র হস্তে ধারণ 
করিয়া স্ুপণণীরূপ গ্রহণপূর্বক স্ুরশিত এবং শরস্তদসম্বত শ্বেতপর্বাতে কোনও একটি কাঞ্চন- 
কুণ্ডে সেই শুক্র স্থাপন করিলেন। 

অরুন্ধতীর তেজস্থিতা ও তপ:শক্তি অনন্ঠসাধাবণ, তাই স্বাহা অরুন্ধতী রূপ ধাবণ 
করিতে পারিলেন না। অপর পাচজন খমিপত্রাব বপ পরিগ্রাহ করিযা পৃর্বোক্তরূপে অগ্নির 
তেজ সেই কুণ্ডে প্রক্ষেপ করিলেন। তারপর এক প্রতিপদ-তিথিতে সেই কুণডেই স্কন্দের 
জন্ম হয়। 

স্কান্দের স্বরূপ- প্রথম দিনেহ সেই ক্ষন (আথলিত) তেজ ষটশির, দ্বাদশশোও, দ্বাদশ ক্ষি, 

দ্বাদশভূজ, একগ্রীৰ এবং একজঠরে পবিণত হইল। দ্বিতীঘ দিনে রূপ অভিন্যক্ত হ'ল, তৃতীয় 
দিনে এ রূপ একটি শিশুতে পরিণত হইল। চতুর্থ দিবসে বালক লোহি *যেঘসংকৃত 
বিছ্যুতের মত শোভ| পাইতে লাগিলেন। ত্রিগুরাবিঠদন্ত অন্থববিনাশন ভাষণ ধন্থু গ্রহণ 
করিয়া অমিতশক্তি বালক তয়ঙ্কর নাদে দশ দিক প্রকম্পিত কবিব! তুলিলেন। তাহার 
ভীষণ নিনাদ শবণে মহ।নাগ চিত্র ও এরাবত পেখানে উপস্থিত হহলে তিনি দুই হাতে দুইটি 
নাগকে ধারণ করিলেন। পর এক হাতে শক্তি ও এক হাতে অতিশয় বলবান, তাত্রচুড় 
কুকুটকে ধারণ করিঘা অমিত শক্তিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ছুই হাতে শঙ্খ ধার্বণ 
করিয়া এমন ভীবণ'ভাবে বাজাইতে ল!(গিলেন বে, সমস্ত জগৎ থেন প্রলয়নিনাদে শঙ্কিত হইয়া 
উঠিল। দুই হাতে আকাশে আঘাত করিতে লাগিলেন।*২ স্কন্দ হিরণ্যকবচ, হিরণ্যঅক, 


৭৬ বন ৩।৩৫-৭৩ 
৭১ সৌভাগবদ্ধকং দৌরব্রতাদিকম্‌। বন ২৩২1৮ 
৭২ বন ২২ তম ত। | 


দেবতা ২৫৩ 


হিরণ্যচুড়, হিরণ্যমুকুট, হিরণ্যাক্ষ, লোহিতান্বরসংব্‌ ₹, তীক্ষত্রংষ্ট এবং কুগুলদুক্ত।* তাহার 
ছয় মাথা, বার চক্ষু এবং বারখানি হাত। তিনি পীনাংস ও অত্যন্ত শক্তিশালী 1৭8 

হ্কান্দর ঠশিশন-__ মাতৃগণের মধ্যে ধাত্রী স্কন্দাকে আপন পুত্ররূপে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । লোহিতোদধির কগ্যা ক্র বা স্কন্দকে কোলে লইযা আদরমন্্র করিতে লাগিলেন 
এবং অগ্নি ছাগবক্ত ও বহুপ্রজ হুইয়া বালকের ক্রীডাব সহাষ হইলেন ।৭৫ 

্কান্দের কৃত্তিকা পুত্রত্ব₹_ তাবকবধোপাখ্যানে বণিত হইয়াছে__ দেবতা ও 
ধষিগণের প্রার্থনাষ কুত্তিকাগণ অগ্নি হইতে গর্ভধারণ কবেন। তীহাবা ছঘ্নজন £কই সময়ে 
সন্তান প্রসব কবিলেন। ছধটি শিশু গন একহ প্রাপ্ত হইযা শনবনে বদ্ধিত হইতেছিল, তখন 
এক দিন কুত্তিকাগণ পুক্সেহবশতঃ সেখানে উপস্থিত হইবামা ওর একটি শিশুকে দেখিতে পান। 
সেই শিশুটি ছয মুখে ছয মা হাব স্তন্ত পান কপিধা সকলকেই মাহগৌববে আনন্দিত 
করিষছিলেন ।৭৬ 

আগ্নিও গঙ্গা হইতে স্কন্দের জন্ম _ আবণোত্পত্তিপ্রকরণে বণিহ আছে থে, 
।বকানুবেব অত্যাচার গহা কবিতে না পাবিবা দেবগণ ভেজস্থী পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত 
অগ্সিকে প্রার্থনা জানান । দেবগনেব প্রার্থনা সন্মত হইঘা অগ্নি গঙ্গাদেবার সহিত মিলিত 
হন। অগ্নির তেজ সহা কবিতে না পাবিনা গঙ্গা ঘেকপর্বাতি গর্ভ বিসঙ্জন দেল। সেই 
গর্ভ দিব্য শরবনে কত্তিকাগণের শ্ত্তছুচ্ধ পুষ্থিলাভ করে। সেই হেতু খালকের নাম 
'কান্তিকেয়” ৭৭ 

হরপাবর্বতী হইতে উৎপন্তি- কান্তিকেয় ভগবান, শিবের ওবসে উমার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন__ এইরূপ বর্ণনা শিবপুবাণাদিতে পাওঘা যায । মহাকবি কালিদাস এই 
বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়া 'কুমাবসান্ভব” মহাকাব্য বচন! করিযাডেন! মহাভারতেও অত্যন্ত 
গেৌঁণভাবে এই বিষধে £কটু উল্লেখ কবা হইযাছে। ভগবান, রুদ্র বহ্ধিতে অন্থুপ্রবিষ্ট হন 
এবং ভগবতী উমা স্বাহাতে অনুশ্বেশ কবেন। তাপপর বহ্ছি ও স্বাহার মিলন রুদ্রসুত 
স্কন্দের উৎপত্তি হইয়াছে ।৭৮ 

বিস্তৃত জন্মবিবব্ণ__ স্কনের জন্মবৃত্তান্ত স্বন্ধে অ্যপ্রকাব বর্ণনাও দেখিতে 
পাওয়া যায। সাবস্বতোপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে হেশ্ববের তেজ অগ্নিতে 





] দত উপবিষ্ন্ক তং স্বন্দং হিরণা কবচস্্রজমূ। ইতাদি। বন ২২৮।১-৩ 
৭৪ ষড়ীননং কুমরস্ত দ্থিষডক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্‌। ইহতাদ্ি। অনু ৮৬।১৮১১৯ 
৭৫. সর্ববানাং ঘা তু মাতৃ,ণাং নারী ক্রোধসমুস্তবাঁ। ইত্যাদি। বন ২২৫)২৭-২৯ 
ণ৬ বিপন্ুকৃত্া রাজেন্্ দেবতা খবয়স্তথা। 
কৃত্তিকাশ্চোদয়ামাহুরপতাভরণায় বৈ॥ ইতাদি। অনু ৮৬।৫-১৩ 


৭৭ অনু ৮৫1৫৫-৮২ 

৭৮  অনুপ্রবিশ্য কদ্েণ বহিং জাতো হযয়ং শিশুঃ। বন ১২৮৩, 
রুদ্রেণাগ্রিং সম।বিগ্ঠ স্বাহীমাবিশ্য চোময়া। 
ছিতার্থং সর্ধলোকানাং জাতন্্রমপরাজিতঃ | বন ২৩০1৯ 


২৫৪ মহাভারতের সমাজ 


পতিত হইলে সর্দঘতক্ষ ভগবান, অগ্নিও তাহা দগ্ধ কবিতে পারিলেন না। তিনি ব্রহ্মার 
আদেশে সেই তেজ গঞ্গায বিসঙ্জন দেন। গঙ্গাদেবীও সেই তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ 
হইয়! হিমালয়পর্্রতে পরিত্যাগ কবেন। হিমালয়েই সেই তেজ দিনে দিনে দীপ্ত স্ুর্ধ্যের 
্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃত্তিকাগণ হিমালধের শরস্তষ্বে অনলপ্রত সেই তেজোরাশি 
দেখিবামাত্র 'এইটি আমার, £ইটি আমার”_ এই বলিতে বলিতে তেজঃপুঞ্জের সমীপে গমন 
করেন। তৎক্ষণাৎ সেই তেজঃপুঞ্জ ষড়াননরূপ ধাঁধণ করিয়া কৃত্তিকাগণের স্তন্ত পান 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কৃত্তিকাগন তাহার অদ্্ুত আকৃতি দশনে বিশ্মিত হইয়া বালককে 
সেখানে রাখিয়াই অন্তছিত হইলেন। সেই বালক ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া দিব্য তেজস্থিরূপে 
বিরাজ করিতেছিলেন। হঠাৎ একদা প্রবথগণবেস্কিত শৈলবাজপুত্রীপহ মহাদেবকে দেখিতে 
পাইয়। তাহার দিকে অগ্রসপব হইতেছেন__ £মন সময় মহাদেব, ভগবতী ছুর্গা, অগ্রি ও 
গঙ্গাদেবী এই চাঁবিজন মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন “আহা, এমন স্থন্দর শিশু প্রথমে 
কাহার নিকট উপস্থিত হয় দেখিতে হইবে |” প্রত্যেকেই প্রথমে তাহাকে বক্ষে ধারণ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কান্তিকেষ তীহাদেব মনোভাব বুঝিতে পাবিষা যোগবলে 
চারিটি শরীব ধারণ করিয়া যুগপৎ চাবিজনেব নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার অত্যন্ত 
ক্ষমতা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইযা উল্লিখিত দেবতা-চতুষ্টঘ তাহাব যথাযোগ্য সম্মানের 
নিমিত্ত পিতামহের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। পিতামহ তাহাকে সর্বভূতের সেনাপতিত্তে 
বরণ করিলেন ।৭৯ 

কুমারের অভিষেক ও পারিষদবর্গ_- পুণ্যপলিলা সবন্বতী নদীর তীরে 
পিতামহ ব্রহ্মা তাহার অভিষেক সম্পন্ন করেন। উপস্থিত দেবতাগণ নবাতিষিক্ত সেনাপতিকে 
সাধ্যমত ভূষণাদি উপচৌকনে আপ্যাবিত করেন। কুমারের অভিষেক-ক্রিযায যে দেবতাগণ 
উপস্থিত ছিলেন, ঠাহাদের মধ্যে অনেক বণপ্রির দেবতা তখনই আনন্দের সহিত 
কান্তিকেয়ের অনুগত পাবিষদেব পদে বুত হইযাছিলেন 1৮০ 

কুমারানুচর মাতৃনর্গ__গ্রভাবতী, বিশালাপা, পালিতা, তদ্রকালী, শতঘণ্টা, মুণ্ডী, 
অমোঘ! প্রমুখ অসংখ্য দেবমাতগণ কুমারের দেহরগার্থ তাহাব অন্ুপবণে প্রবৃত্ত হইলেন 1৮১ 

অভিষেক স্বন্ধে অগ্তপ্রকার বর্ণনাও পাওষা ঘায়। দেবরাজ ইন্দ্র, স্কন্দের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাকে স্বর্গরাজ্যে ইন্ত্রপদে বরণ করিতে চাহিলে স্বন্দ অস্বীকার 
করিলেন। অতঃপর ইন্দ্রের প্রার্থনাষ তিনি সেনানায়কতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে 
দেবগণ ও মহধিগণ নিলিত হুইয়! তীহাকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি দানবগণের 
বিনাশের নিমিত্ত দেবতাদের অভিপ্রাধ অনুসারে দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার 
মাথার উপর কাঞ্চনচ্ছত্র ধৃত হইল। বিশ্বকম্মা তাহাকে দিব্য কাঞ্চনমাল৷ প্রদান করিলেন। 


৭৯ শল্য ৪৪শ আ। অনু ৮৬৩১, ৩২ 
৮, শল্য ৪৫শ অ। 
৮১ শল্য ৪৬শ অ। 


দেবতা ২৫৫ 


ভগবান. বুষভধবজ দেবীসহ আগমন করিয়া সেনাপতির যথোচিত সম্মান করিলেন । বিমল 
রক্তবন্ত্রে অধিক শুর দীপ্তিমান্‌ স্কন্দকে অগ্নিদেব রথের কেতুম্বরূপ একটি মহান, কুকুট দান 
করিলেন । 
দেবাসনাব সহিত বিবাহ-_- শন্ক্রহু প্রজাপতিছুহিতা দেবপেনাকে সেখানে 
উপস্থিত করিষা স্কন্দকে বলিলেন “সেনাপতে, আপনাব জন্মে পূর্বেই প্রজাপতি 
আপনাব পত্রী স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি ইহার পাঁণিগ্রহণ ককন।” দেবগুর 
বুহুস্পতি যথাবিধি হোমাদি সমাপন করিলে পব স্কন্দ দেবসেনার পাণিগ্রহণ কবিলেন।৮২ 
স্কন্দকর্তক মহিষান্ুব ও তারকান্বেব নিধন - দেবরাজ, স্কন্দের সহায়তায় 
দত্যগণকে ঘুদ্ধে পবাস্ত কবিতে সমর্থ হন। নণিত আছে যে, ছুর্জঘ দৈত্য মহিষাস্থর স্কনর 
কর্তৃক নিহত হন এবং মহিষের সহচব ভীষণ দৈতাকুল স্কন্দের পাবিষদগণেব ভক্গারূপে কলিত 
হইয়াছিল। স্কন্দ তারকাসুরকেও বধ করবেন 1৮৩ 
দেবতাদেব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা_ দেবতাদেব মধ্যে কাত্তিকেয়ই সর্বাপেক্ষা বড় 
যোদ্ধা 1৮৪ 
স্কান্দের ঈশ্ববত্ব__ মহষি মার্কাণ্ডেয ঘুধিষ্টির সমীপে যে স্কনস্তৃতি বর্ণনা করিষাছেন, 
তাহাতে “সহজশীর্ধ', “অনন্তর্ূপ+, খিতশ্ত কর্তা” 'সনাতিনানামপি শাশ্বতঃ, প্রতি অনেক শন্দ 
আছে, যে সব শব্দ পরমব্রক্ষেরই বাঁচক। স্কন্মউপাসক কোন সম্প্রদায় তৎকাঁলে ছিলেন, 
এরূপ কোন বর্ণনা মহাভাবতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যাষ না ।৮৫ 
যুদ্ধাবন্তে বীবকর্তৃক স্কন্দপ্রণতি-_বাবপুৰ্ষগণ ঘুদ্ধাবন্তে বোধ করি কান্তিকেযকে 
গ্রণাম করিতেন। তীম্ম ছুর্যোধনেব সেনানাযকত্ব গ্রহণেব স্মঘ শক্তিপাণি কুমারদেবকে 
নমস্কার নিবেদন কবিযাঁছেন 1৮৬ 
কান্তিকেয়াদি নামের যৌগিক অর্থ__ কৃত্তিকাগণেব স্তগ্ছু্ধে পবিপুষ্ট বলিষা 
তাহার নাম কান্তিকেষ । অগ্নিব স্বর ( শ্লিত ) শুক্র হইতে উৎপন্ন, তাই তীহাব নাম স্ন্ন | 
গুহাস্থিত শববনে তাহার জন্ম, তাই অপর নাম গুহ 1৮৭ 
জন্ম সম্বন্ধ বিভিন্ন মত-সংগ্রহ__ কাত্তিকেষের জন্ম সম্বন্ধে যে কযেকটি ইতিবৃত্ত 
তৎ্কালে লোকসমাজে জানা ছিল, একটি শ্লে!কে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে ।৮৮ 
৮০ বন ২২৮ তম অ। 000 
কান্তিকেয়ো যথ! নিতাং দেবানামভবৎ পুর । ভী ৫*1৩৩ 
৮৩ পপাত ভিন্ন শিরলি মহিযন্তযক্তজীবিতঃ | ইত্যাদি। বন ২৩১।৯৬-১০১। অনু ৮৬ তম অ। 
৮৪ কাত্তিকেয়মিবাহবে । দ্রোণ ১৭৮১৩ 
৮৫ বন ২৩১ তম অ। 
৮৬ নমস্কৃতা কুমারায় সেনান্থে শক্তিপাণয়ে । 
অহং দেনাপতিস্তেহগ্ঠ ভবিন্তামি ন সংশয়ত ॥ উ ১৬৪।৭ 
৮৭ অভবৎ কাত্তিকেয়ঃ স ব্রেলৌকো সচরাচরে | 
স্কমত্বাৎ ক্বন্দতাং প্রাপ্তো গুহাবাসাদ গুহাইভবৎ ॥ ইত্যান্ি। অনু ৮৬1১১ । অনু ৮৫1৮২ 


৮৮ আগ্নেয়ঃ কৃত্তিকাপুত্রো রোৌদ্রে। গালের হত্যপি। 
অশঁয়তে ভগবান্‌ দেবঃ সর্ববগুহাময়ে। গহং ॥ আদি ১৩৭১৩ 


২৫৬ মহাভারতের সমাজ 


হেনন্ব__ মহষি কৃষ্তদ্বৈপায়ন মহাভারত বচনা শেষ কবিষা কি ভাবে শিশ্যগণকে 
অধ্যাপন! করিবেন-- এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান পিতামহ তাহাব নিকট 
উপস্থিত হইলে দ্বৈপাষন বলিলেন, “ভগবন্‌, এরূপ বিস্তৃত ইতিহাসেব লেখক ত পৃথিবীতে 
দেখিতেছি না, আমার £ই কাব্য লিখিবাব জন্য কাহাকে নিগ্ক্ত কবিব ?” পিতামহ উত্তর 
করিলেন, “এই কাব্য লিখিবার জন্য গণেশকে স্মরণ ককন।” 

মহাভাবত লিখিবাব জনা গণেশেব স্মবণ__ পিতামহ প্রস্থান করিলে মহষি 
গণেশকে স্মরণ কবিলেন। গণেশ উপস্থিত হইলে যথাবিধি তাহার পূজা করিষা মহ 
আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবিলেন। গণেশ মহধির প্রার্থনা শুনিযা মহধিকে বলিলেন__ 
"আমার লেখনী বাহাতে অবিশ্রাম চলিতে পারে, ধদি সেই ভাবে আপনি বলিতে পারেন, 
তাহা! হইলে আমি লেখনী ধারণ কবিতে প্রস্থত।” মহষি উত্তব কবিলেন, “আপনি আমার 
উক্তিব অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ না করিসা, কিছুই লিখিতে পাবিধেন না, যদি £ই মন্ত্র স্বীকার 
করেন, তাব আমি আপনা লেখনীব যাহাতে খিনতি না ঘট, সেই ভাবে বলিতে 
থাকিব ।” হেরম্ব মহুষির প্রস্তাবে সম্মত হইযা লেখনী গ্রহণ কৰিলেন ।*৯ (এই অংশটি পরক্ষিপ্ 
বলিয়। অনেকেই অভিমত প্রকাশ কবিয়াছেন। ) 

আনক দেবতার নাম গ্রহণ _ নিম্নোক্ত অধ্যাম গুলিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেক 
দেবতার নাম ও উত্পত্তিবিববণ কীন্তিত হইধাছে। সেই সকল দেবতার মধ্যে অনেকই 
বর্তমান কালে অপ্রসিদ্ধ। গ্রন্থবাুল্য-ভয়ে বিস্ৃতভাবে আলোচনা করা হইল না। 

(ক) আদিক্যাদিবংশ নণন__ আদি ৬৫ তম ও ৬৬ তম অ। (খ) সভাবর্ণন__ সভা 
৬১৬, ১৭ | (গ) মার্কাগুমসমাস্ত।_- বন ২০৪1৩ । (ঘ) কুমারোৎ্পত্তি_ বন ২২৭ তম-_- 
২২৯ তম অ। (6) স্কন্দোৎ্পত্তি_-শল্য ৪৫ শ অ। (চ) জাপন্কাপাখ্যান-__ শা ১৯৮1৫,৬ | 
(ছ) সর্বভূতোৎপত্তি__ শ। ২০৭ তম ও ২০৮ তম অ। (জ) শুকোন্পত্তি__ শা ৩২৩ তম 
অ।| (ঝ) দানধশ্ম-_ অন্ভু ৮২।৭ | (ঞ) তাঁরকবধ- অনু ৮৬।১৫-_-১৭। 

অধিক পূজিত দেব দেবতাদের মধ্যেও বাহাবা উগ্রপ্রকৃতিব, তাহাদিগকেই 
সাধারণতঃ বেশী বেশী পুজা কবা হম। কদ্রন্দপে মহাদেবে সংহারমৃত্তি অতি ভীষণ, 
তাই ঠাহার পুজার প্রচলন বেশী। মেউনপ স্কন্ন, শু, শরগ্নি, বকণ, যম, কাল, বায়ু, বৈশ্রবণ, 
রবি, বন্গুগণ, মক লাধ্য, বিশ্বেদেব প্রমুখ দেবগণ খুব উগ্র, সেইহেতু শান্তেব ভক্ত মানবগণ 
তাহাদেরই উপাসনায বত। কিন্ত ব্রহ্মা, পাতা, পৃষা প্রমুখ নিরীহ সমদশী দেবতাগণকে . 
পূজা করা অনেকেই আবশ্যক মনে কবেন না।** হদিও নিধির বুধিষ্টিরকে উত্তেজিত 
করিবার নিমিত্ত অজ্জুন এই উদাহরণ প্রদর্শন কবিয়াছেন, তথাপি তথ্কালে যে-সকল দেবতার 
উপাসন! বেশী £*চলিত ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত এই উক্তি হইতেও পাইতে পারি। 
দেবতার! মাম্ুষেব অনিষ্ট করিবার জন্য সর্বদাই উগ্রভাব ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ 


৮৯ আদি ১1৫৫-৭৯ 
»* হয এব দেব! হস্তারত্তালকোহচ্চয়তে ভূশম্‌ ॥ ইত্যাদি । শা ১৫1১৬-১৯ | শা ১২২ তম অ। 


দেবতা ২৫৭ 


কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। প্রত্যেক দেবতাই যদি সাধকের নিকট পরমেশ্বরবুদ্ধিতে 
পৃজিত হন, তবে তাহারা ভীষন হইবেন কেন? 

দেবতাদের জন্ম-মৃত্যু _ দেবতাদেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। তাহারা অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘায়ু, এইজগ্য তাহাদিগকে অমর বলা হয। বণিত আছে_- পুবাকালে দেবাস্থরের মধ্যে 
যুদ্ধ সংঘটিত হইলে দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য মুতসপ্তজীবনী বিগ্ভার বলে মৃত অন্গরগণকে পুনজ্জীবন 
দান করিতে পারিতেন, কিন্তু দেবতাবা সেই বিষ! না জানাষ তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই 
কমিতেছিল। অতঃপর দেবতাগণ পবামর্শ কবিয়া শুক্র'চার্যের নিকট হইত সেই বিদ্যা 
আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত বুহস্পতিপুত্র কচকে তীহান শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন ।৯১ 

জাতকন্মাদি ক্রিয়া দেবন্াদের মধোও জাতকন্মাদি বৈদিক সংস্কারের প্রচলন 
আছে। স্কন্দেব জন্মের পর মহধি বিশ্বামিত্র ( অন্যত্র দেখা যায়, দেবগুরু বৃহস্পতি ) তাহার 
জাতকন্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন কবেন।৯২ 

চাতুর্বর্ণা-_ মনুষ্যসমীজের চাঁতুর্বর্ণা ব্যবস্থার গ্যায় দেবসমাজেও চাতুর্ববণ্য 
বিদ্যমান। দেবতাদের মধ্যেও সকলেব শক্তি সমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন কম্মে তাহারা 
নিযুক্ত ।৯৩ 

দেবতাদের এরশ্বর্যা__ দেবতারা সকলেই অণিমাদি এশ্বর্ষ্যে বলীয়ান্‌। ইচ্ছামাত্রই 
তাহারা অনেক কিছু কবিতে পারেন । ইন্দ্রের বিসতন্থ-প্রবেশ এবং শিব ও বিষ্ণুর ব্যাপকত্বের 
বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায় ।৯৪ 

দেবতাঁদেব বিশেষ চিহ্ন__ বণিত আছে যে, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় ইন্দ্রাদি 
দেবতাঁগণ নলেন রূপ ধাবণ কবিষা দময়ন্তীকে অন্যন্ত বিব্রত করিযা তৌলেন। দময়স্তী 
স্বীয় প্রথব বুদ্ধিবলে কয়েকটি বিশেষ চিক্কেব দ্বারা নল হইতে দেবতাদের পার্থক্য বুঝিতে 
পারিয়া নলের গলায়ই ববমাল্য অর্পণ করেন। দেবতাদের শরীরে কখনও ঘন হয় না, 
তাহাদের চক্ষতে পলক নাই, তাঁহাদেব পা কখনও মাটি স্পর্শ কবে না এবং তাহাদের 
পুষ্পমাল| মলিন হয না।৯৫ 

দেবতাগণ স্বপ্রকাশ-__ মাঁছুষ কর্মের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কিন্ত 
দেবতাগণ স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ, কাজ না করিলেও তাহাদের তেজ মলিন হয় না।৯৬ 


৯১ আদি ৭৬ তম অ। 
»২ মঙ্গলানি চ সর্ধাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ । 
জাতকম্মার্দিকাস্তহ্ত ক্রিয়াশ্ক্রে মহামুনি ॥ বন ২২৪১৩ 
জাতকন্মীদিকান্তত্র ক্রিয়্াশ্চক্রে বৃহম্পতিঃ। শল্য ৪৪২১ 
৯৩ শা ২০৮ তম অ। 
৯৪ বিসতস্তপ্রবিষ্টক ওত্রাপন্থাচ্ছতক্রতুম্‌। উ ১৪।১১ 
*৫ সাপশ্ন্থিবুধান্‌ সর্ব্বানম্বেদান্‌ স্তবলোচনান্‌। ইত্যাদি । বন ৫৭২৪ 
৯৬ প্রকাশলক্ষণ। দেব মনুস্তাঃ কন্মুলক্ষপাঁঠ । অন্ব ৪৩1২১ 
৩৩ 


২৫৮ মহাভারতের সমাজ 


দেবতাদের মধ্যে উপান্তউপাসক-ভাব-: দেবতাদের মধ্যেও উপাস্ত-উপাসকভাঁব 


বর্তমান। বৃত্রবধোপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে নারায়ণের 
শরণাপন্ন হন। নারায়ণ ভীত পুরন্দরের দেহে আত্মতেজ সংক্রমিত করেন, তাহাতেই 
ইন্দ্র জয়লাত করিয়াছিলেন ।৯* দেবতাগণ হৈহয়াধিপতি অর্জুনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া 
বিষুুর শরণাঁপর হইয়াছিলেন।৯৮ 

অবতারবাদ-_ যখন সমাজে ধর্মের গ্লানি এবং অধন্মের বুদ্ধিতে নানাবিধ বিশঙ্খল৷ 
উপস্থিত হয়, তখন ভগবান শরীর ধারণপূর্ববক মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের শাসন ও 
শিষ্টের পালন করেন। তিনিই বিশৃঙ্খল লোকস্থিতিকে যথাযোগ্য মধ্যাদায় স্থাপন 
করেন ।৯৯ 

শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের অবতাবত্ব__শ্রীরুঞ্ণ এবং রামচন্দ্রকে মহাভারত অবতার- 
রূপে স্বীকার করেন ।১০০ 


কল্কীর অবতারত্ব-_ মার্কগেয়সমাস্তাঁপর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্শে যখন অত্যন্ত 
অনাচার উপস্থিত হইবে, তখন সমন্ভলগ্রামে কোনও এক ব্রাহ্মণপলীতে বিষ্্যশা নাম ধারণ- 


পূর্বক কল্ধী অবতীর্ণ হইবেন। তিনি পরে ধর্মবিজয়ী রাজচক্রবন্তিরূপে ধর্দের পুনঃ সংস্থাপনে 
আত্মনিয়োগ করিবেন।১০১ 


বরাহ-_ মোক্ষধর্ম্ে বরাহ-অবতারের লীলা বপিত হইয়াছে ।১০২ 
যক্ষপিশাচাদি দেবযোনির পূজা ক্ষ পিশাচ গন্ধব্ব প্রমুখ দেবযোনিগণও 


কোন কোন সম্প্রদায়ের নিকট পূজিত হইতেন। তাহাদের প্রসাদে নানাবিধ ব্যাধি 
প্রশমি ত হয় এবং পৃজক প্রভূত সম্পদ লাভ করেন__ এই ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল ।১*৩ 
অর্কপুষ্প, জলজ পুশ্পের মাল্য প্রস্থৃতি বস্তু দেবযোনিগণের খুব প্রিয় ।১০৪ 


৯৭ কালেয়ভয়সন্তরত্তা রেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্পর2 | 
জগাম শরণং শীত্বং তং তু নারার়ণং প্রভুম্‌॥ ইত্যাদি । যন ১*১।৯-১১ 
৯৮ দেবদেবং হথরারিদ্বং বিফুং সতাপরাক্রমম। বন ১১৫১৫ 
৯৯ যদ] যদ। হি ধর্মস্ত গ্র।নির্ভবতি ভারত। 
অভুতানমধধ্শরন্ত ত্দাআানং স্থজামাহম্‌ ॥ ইত]াদি। ভী ২৮।৭,৮। বন ১৮৯২৭-৩১ 
যদ] ধন্মো গ্লাতি বংশে হরাণাম্‌। 
তা কুফে। জায়তে মানুষেধু ॥ অন্ত ১৪৮১২ 
১** বিষুঃ ্বেন শরীরেপ রাবণস্ত বধায় বৈ। বন ৯৯৪১ 
অংশেনীবতরতোবং তথেতাাহ চ তং হরি । আদি ৬৪।৫৪ 
১০১ কক্কী বিফুষশ! ন।স হ্থিজঃ কালপ্রচোদিতঃ | ইতি । বন ১৯।৯২-৯৭ 
১০২ শা ২০৯ তম জ। 
১০৩ বন ২২৯।৪৭-৫৯ 
১০৪ অর্কপুশ্পৈস্ত তে পঞ্চ গণ: পুঞ্া ধনাথিভিঃ। ইত্যার্দি। বন ২৩০।১৪,১৫ 
জলজানি চ মাল্যানি পদ্মাদীনি চ যানি বৈ। ইত]াদি। অনু ৯৮২৯ 


উপাসন! ২৫৯ 


গৃহদেবী, রাক্ষসী ৫)__ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নাকি এক-একজন রাক্ষপী থাকেন, 
তাহাকে গৃহদেবী বলা হয়। তাহার সন্ধষ্টি বিধানের জগ্ঠ নানাবিধ উত্কষ্ট দ্রব্য নিবেদন 
করিতে হয়।১* এই সকল পূজা তাৎকালিক সমাজেও ভদ্রপরিবারে প্রচলিত ছিল 
বলিয়া মনে হয় না। 

সাত্বিকাদি প্রকৃতিন্েদে পূজাভেদ-- গীতাতে ভগবানের উক্তি হইতে জানা 
যায়, সান্তিকপ্রক্ৃতির লোক দেবগণের পুজাই করিয়া থাকেন, রাজসগণ ষক্ষ-রাক্ষসাদির 
পূজা করেন, আর তামস পুরুষগণ প্রেত ও ভূতগণের পুজা করেন ।১০৬ 

বিভৃতির পৃজা__- যেখানে বিশেষ কোনও বিভূতির প্রকাশ, সেখানেই মানুষের 
মাথা আপনা-আপনি নত হইয়া আসে। অনেক সময় সেই শ্রীমৎ উজ্জিত বস্তরটিকে 
দেবতারূপে পূজা করিবার প্রবৃত্ভিও জাগে। অশ্বথবন্দন, হিমালয়বন্দন প্রভৃতি বিভূতিরই 
পূজা ।১০৭ 

সকল দেবতাই ভগবানের বিভূপ্ত, তিনিই চরম উপাস্য-_ উপাসকগণ আপন- 
আপন প্রবৃত্তি অনুসারে এক-একজন দেবতার পুজা দ্বারা সেই পরম পুরুষেরই অর্না 
করিয়া থাকেন, ইহাই মহাভাঁবতের সিদ্ধান্ত। ভগবান্‌ প্রত্যেক দেবতার মধ্য দিয়া 
সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন। মন্ত্রতন্ত্র বিধি-ব্যবস্থা সবই তাহাকে জানিবার নিমিত্ত। 
স্বৃতরাং দেবতাও তাহা হইতে পৃথকৃরূপে উপাস্ত নহেন।১০৮ 


উপাসনা 


উপাসনা মুক্তির অনুকূল_- যে সকল কর্ণ মুক্তির উপায়, তন্মধ্যে উপাসনা 
অন্যতম | প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবানের স্বরূপ অবগতির নিমিত্ত ব্যাকুল। কেহ কেহ স্বেচ্ছায় 
প্রবৃত্ত হন, আর কেহ কেহ অনিচ্ছায় যন্ত্রটালিতের মত প্রবৃত্ত হন। শীঘ্র হউক, আর বিলম্বেই 
হউক, এক সময়ে মানুষকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে । 

সাকার ও নিরাকারের উপাসনা_- উপাসনা ছুইপ্রকার; সাকারের উপাসনা 


১০৫ গৃহে গৃহে মনস্তাণাং নিত্যং তিষ্ঠতি রাক্ষলী। সভা! ১৮২ 
১০৬ বযজন্তে সাত্বিক1 দেবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজনাঃ। 
প্রেতান্‌ তৃতগণাংশ্টান্তে বসতে তামসা জনা ॥ ভী ৪১1৪ 
১০৭ অঙ্থথং রোচনাং গা পুজয়েদ যো নরঃ সদা । ইত্যাদি । অনু ১২৬।৫ 
শিশুর4থ। পিতুরক্কে সুস্ুথং বর্ততে নগ। 
তথ। তবান্কে ললিতং শৈলরাজ মর প্রভো। ইতাদি। বন ৪২।২৭-৩০ 
১৯৮ ধদাদিত্যগতং তেজে। জগস্তীনয়তেহখিলম্‌ । 
ষচ্চন্্রমসি যচ্চাগ। তত্বেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ভী ২৯1১২ 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেস্তঃ। ভী ২৯১৫ 


২৬৩ মহাভারতের সমাজ 


এবং নিরাকারের উপাসনা । উভয় উপাসনার ফল সমান। অধিকারিতেদে উপাসনার 
ভেদ হুইয়া থাকে । সাকার উপাসনাতে ভগবানেরই একটি বপকে উপাস্ত মৃততিম্বরূপ গ্রহণ 
করিয়! বাহা উপচারে শাস্ত্রবিহিত নিয়মে পৃজা-অচ্চাদি করা হয়। 

শাক্ত-শৈবাদি সম্প্রদায়__ সাকার উপাসনায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা 
সম্প্রদায় আছেন। মহাভারতে নামতঃ সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও উল্লিখিত তিনটি 
সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। 

নিরাকার উপাসনার ছুঃসাধ্যতা-__ শ্রীমপ্তগবদগীতাতে বলা হইয়াছে--নিরাকার 
উপাসনা অত্যন্ত শক্ত । অস্থুল অনণু অহৃন্ব অদীর্ঘ বিরাট পুরুষের ধারণা করা সর্বসাধারণের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ তিনি বাক্য ও মনের অতীত। ম্বতরাং মনের দ্বারা অব্যক্ত 
অরূপ পুরুষের ধ্যান করা শক্ত। সগুণের উপাসকগণ একটা কিছু রূপের ধ্যান করেন 
বলিয়া সোপান আরে|হণের মত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার স্থযৌগ পান। এইহেতু 
তুলনামূলক বিবেচনায় তাহাদের উপাসনা অনেকটা সরল। নিব্বিষয় নিরালমব ব্রহ্গে চিত্ত 
স্থির করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।১ 

উপাসনাব ফল-_ গ্ীতাতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন__ ্ধাহারা আমাকেই 
অর্থাৎ সগুণ পরমেশ্বরকেই ভগবদ্রূপে ধ্যান করেন, আমি শীঘ্রই তাহাদিগকে মৃত্যুরূপ 
সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ।”২ 

পিতৃলোকের পুজী__- বাহ উপচারে সাকার উপাসনার মত লোকান্তরিত 
পিতৃগণের পুজার ব্যবস্থাও শান্সে আছে। সাকার উপাদনাতে শাক্সরনিদিষ্ট বিধানে 
দেবতাস্বরূপ ভগবানের পুজা করা হয়, আর পিতৃপৃজনে লোকান্তরিত পিতৃলোককে 
পিগাদি প্রদানরূপ শ্রাদ্ধপ্ধারা তৃপ্ত করা হয। 

দেবপিতৃপুকতনের ফল-_ উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা দেবগণের অর্চনা এবং 
পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ত্রর্পণ করেন না, তাহাবা মুট ; তাহারা কখনও শ্রেয় লাভ কবিতে 
পারেন না। বাঁহারা পিতৃগণ, দেব, দ্বিজ ও অতিথির অর্চনা করিয়া থাকেন, তাহারা 
অভিলধ্তি গতি প্রাপ্ত হন। ঘথাবিধানে পৃজিত হইলে দেবতাগণ প্রীত হন, তাহাদের 
গ্রীতিতে মানুষের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যাগ-জ্ঞাদিও দেবতার প্রীতির হেতু ।৩ 


১ ক্লেশোহধিকতরন্ডেষামবাত্তাীসন্তচেতসাম্‌। 
অবক্ত। হি গতিছঃখং দেহবন্ভিরবাঁপাতে ॥ ভী ৩৬।৫ 

২ অনন্ঠেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। 
তেষামহং সমুদ্ধর্ক। মৃত্যুনংলার-সাগরাৎ ॥ ভী ৩৬1৬, ৭ 

৩ শ্রান্ধং পিতৃভ্যো ন দদাঁতি দৈবতানি ন চাচ্চতি। ইতাদি। উ ৩৩৪, 
সম্যক পূজয়সে নিত্যং গতিমিষ্টামবাপন।সি । অনু ৩১৩৬ 
অপি চাত্ত্র যন্ঞক্রিাভির্দেবতাঃ গ্রীয়ন্তে | নিবীপেন পিতরঃ। শা ১৯১।১৩ 
অনু ১০০1৯,১৭। অনু ১০৪।১৪২ 


উপাসনা ২৬১ 

সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকন্ম-__ ত্রিসন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র এবং অর্চনা নিত্য- 
কন্ধের মধ্যে গণ্য । প্রত্যেকটিই বাহা উপাসনার অঙ্গ ।৪ নিত্য উপাসনার অসংখ্য উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধান প্রধান কতকগুলি সঙ্কলিত হইল ।৫ 

নৈমিত্তিক ও কাম্য পৃজাদি-__ গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা, তীর্থযাত্রা ও প্রত্যাবর্তন, 
পুত্রঙ্গন্নাদি উৎ্সবআনন্দ এবং বিশেষ-বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে বিশেষ-বিশেষ কামনায় 
ভগবানের বিশেষ-বিশেষ মৃত্তিতে পূজা করিবার বিধান |৬ 

উপাসনায় জপের প্রাধান্য _ উপাসনায় জপই প্রধান অঙ্গ । জাপকোপাখ্যানে 
জপ-সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে । গীতাতে শ্রীরুষ্ণও বলিয়াছেন__ যজ্ঞের মধ্যে জপই 
শ্রেষ্ঠ ।৭ 

দেবপূজায় পূর্বাহ্ন প্রশস্ত, পিতৃপৃজায় অপরাহ্__ দেবপুজার প্রশস্ত কাল 
পূর্বাহ্ন এবং পিতৃপৃজার প্রশস্ত কাল অপরাহ্ন ।৮ 

গঞ্চপুষ্পাদি বাহাউপচার-_ বাহাপুজায় যে সব উপচারের উল্লেখ কর! হহয়াছে, 
তন্মধ্যে গন্ধ (চন্দনাদি ), পুষ্প, ধূপ (গুগ গুল প্রভৃতি ) ও দীপ প্রধান। নানাস্থানে এইসব 
উপচারের প্রশস্ততা কীত্তিত হইয়াছে । ধূপ এবং দীপকে কি কি উপায়ে অধিকতর 
গ্রীতিপ্রদ করা যায়, তাহাবও উল্লেখ কবা হইয়াছে ।৯ 

পৃজকের খাগ্ভই দেবতার নৈবেছ্য-_ বাহ্‌পৃজায় উপান্ত দেবতাকে নৈবে্ 
নিবেদন করিতে হয়। পৃজকের যাহা খাগ্, তাহাই দেবতাকে নিবেদন করিবার নিয়ম ।১০ 

ভক্তিভাবে প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি ভগবান্‌ গ্রহণ করেন__ গীতাতে শ্রভগবান্‌ 


৪ অগ্রিহোত্রঞ্চ যত্বেন সর্ববশঃ প্রতিপালযেৎ। অনু ১৩০২, 
বলি-হোমনমন্কারৈম্মন্ত্রৈশ্চ ভরুতধভ | বন ১৫২৪ 
জপৈশ্মশ্ৈশ্চ হোমৈশ্চ ম্বাধ্যায়াধায়নেন চ। বন ১৯৯১৩ 

«€ সভা ৪৬৩১ | উ ৮৪1২1 শা ২৯২।২৯-২২। শা ৩৪৩৪৩ । শা ৩৪৫।২৬-২৮। 
আশ্র ৩২।১ 

৬ আদি ১৬৫।১৩। সভা ১১৮-২*। সভ1৪1৬। সভা ২৩৪, €। 
বন ৩৭৩৩ বন৮»২ ৩ম ও ৮৩তম অ। বি৪8৫। উ ১৯৩৯। 
শ। ৩৭৩১ | শা ৩৮১৪-১৮ 

৭ রীত্রাবহনি ধর্মজ্ঞ জপন্‌ পাপৈর্ন লিপাতে। 
তত্তেইইং সংপ্রবক্ষ)ামি শৃণুতেকমনা নৃপ ॥ অনু ১৫০৬ 
শ]১৯৭ তম--১৭৯ তম অ। 
যজ্ঞানাং জপধজ্ঞোহন্মি । ভী ৩৪1২৫, 

৮ পূর্বাহ্ন এব কাধাণি দেবতানাঞ্চ পু্জনম্। অনু ১০৪২৩ 

»৯ দেবচাভাঃ সুমনদেো! যো দদদাতি নরং শুচিঃ। অণু ৯৮২১ 
পা্দেন দেবাতয্বপ্তি। অনু ৯৮।৩৫-৩৮। অনু ৯৮।৪৯-৫৪ 

১৭ ধারা হি নর রাজন্‌ তাম্নস্তহ দেবতাঃ। অনু ৬৬৬১ 


২৬২ মহাভারতের সমাজ 


অর্জুনকে বলিযাছেন যে, “পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যে আমাকে ভক্তির সহিত নিবেদন 
করে, আমি তাহার নিবেদিত বস্তু সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকি ।”১১ 

মুন্তিপৃজা__ “যে ভক্ত যে মুত্তিতে শ্রদ্ধা সহকারে আমার অর্চনা করিতে চান, 
আমি সেই মৃত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা জন্মাইয়া থাকি।১২ এই উক্তি ব্যতীত্ত অগ্যত্রও 
প্রতিমার উল্লেখ করা হইয়াছে ।১৩ 


আহক ও কৃত্য 


ধর্্মশান্ত্ শ্রেষঃ নির্দেশ করে__ কথিত হইযাছে যে, ষডঙ্গ বেদ এবং ধর্মশান্র 
মানবের শ্রেয়োনির্দেশ করিয়া থাকে, শ্রেয়ঃপস্থা প্রদর্শনের জন্যই বেদ ও ধর্ষশান্ত্রের 
বিধান ।১ 

বেদ ও বেদান্ুমোদিত স্মতিব প্রামাণ্য-- ধর্ম এবং অধর স্থির কবিতে একমাত্র 
লৌকিক বুদ্ধির উপব নির্ভর করিলে চলিবে না, শুষ্ধ তর্ক পরিত্যাগ কবিয়। শ্রুতি ও স্মৃতির 
আশ্রয় লইতে হইবে । প্রভূব আজ্ঞা যেমন '্ৃত্যকে নির্বিচাবে পালন করিতে হুধ, সেইরূপ 
বোদ এবং ধর্্শাস্ত্র্রপ প্রহ্ুব আজ্ঞা পালন করিতেও সনাতন ধর্ধাবলঘ্বীরা বাধ্য) এই 
কারণেই এই সকল শান্ত্রকে প্রকুসন্সিত শাস্ত্র বলা হয়। ধর্মাধন্্ বা কর্তব্যাকর্তন্য-নির্ণয়ে 
বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদ যে আচরণকে অনিন্দ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং যে সকল 
অনুষ্ঠান যে সকল বর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দেশ করেন, বর্ণাশ্রমি-সমাজ তাহা 
অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য |ৎ 

বেদ স্বতঃই প্রমাণ, এই কারণে সকল শাস্ত্রের মধ্যে তাহার প্রাধান্য ।৩ বেদের 
পরেই ধর্ধনির্যয়ে ধর্শশাস্ত্রের স্থান। যাগাদি আচার-অনুষ্ঠানের নাম ধর্ম| ধর্দ্- 
প্রতিপাদক শাস্ত্রাকে সম্মতি'ও বল] হইয়া থাকে । শ্রতির অর্থ স্মরণ করিয়া খষিগণ এই 


১১ পত্রং পুপপং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা। প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তাপহৃ তমশ্স।মি প্রযতীঝ্মনঃ ৫ ভী ৩৩২৬ 
১২ যো যে! যাং যাঁং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধঘ।র্চিতুমিচ্ছতি। 
তশ্ত তশ্ঠাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্াহম্‌ ॥ ভী ৩১1২১ 
১৩ দেবতা-প্রতিমাশ্চৈন । ভী ২২৬ 

১. ধর্পুশান্ত্রানি বেদশ্চ বড়ঙ্গানি নরাধিপ। 
শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়ন্ছে নরন্থাক্রিষ্টকন্মণ; | শা ২৯৭1৪, 

২ শ্রতিগুমাণে! ধর্ম? সযাদিতি বৃঙ্ধানুশাসনম্‌ । বন ২৫1৪১ । বন ২৯৬৮৩ । বন ২৮২। অনু ১৪১৬৫ 
কুর্বস্তি ধন্মং মনুজাঃ শ্রুতিপ্রামাণাদর্শনাথ | শা ২৯৭।৩৩ 
শুপ্ধতর্কং পরিতাজ আশ্রয়স্ব শ্ুতিং ম্মৃতিম্‌। বন ১৯৯।১১৪ 

৩ নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রম। অনু ১,৬৬৫ 
বেদে সর্বং প্রতিতিতন্‌। শা ২৬৯৪৩ 


আহ্িক ও কৃত্য ২৬৩ 


শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাই ইহাঁব নাম স্থৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশান্ত্র বেদমূলক বলিয়াই তাহার 
প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে ।৪ 

মন্ুর মাদর__ মহাভারতে মন্ুসংহিতার আনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । আচার- 
অনুষ্ঠান, রাজান্ধ প্রভৃতি বিষয়ে মমুর অভিমত গ্রহণ করা হইয়াছে । কোনও 
মতকে সমর্থন করিবার সময় গ্রন্থকার শ্রদ্ধার সহিত মন্থুকে ম্মবণ করিয়াছেন। 
তাহাতে বুঝা যায়, তৎকালে মন্সংহিতা সমাজে খুব একটা উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। ম্মতিশাস্ত্বের মধ্যে মন্ুুতির প্রাধান্ত চিরদিনই স্বীরূত হইযা আসিতেছে । 
সনাতন হিন্দুপমাজ এবং শাকন্্রনিবন্ধকারগণের মধ্যে এখনও মন্ুসম্ততিব প্রভাব সর্বাপেক্ষা 
বেশী। 

গৃহাকন্মের বিধিব্যবস্থা_ শান্তি ও অনুশাসন-পর্বের কতকগুলি অধ্যায় শুধু 
আচার-অনুষ্ঠীনের পদ্ধতিতে পবিপূর্ণ। শব্যাত্যাগ হইতে আরন্ত করিষা পুনরায শয্যা 
গ্রহণ পর্য্যন্ত একজন গৃহস্থকে যে যে কাঁজ করিতে হহবে, তাহার বিস্তৃত পদ্ধতি সেই 
সকল অধ্যায়ে আলোচিত হুইযাঁছে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষদেব কর্তব্যাকর্তব্য 
সম্বন্ধেও কোন কে।ন অধ্যাষে বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। (“চতুবাশ্রম” প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য |) যে সকল অধ্যায়ে গৃহাকশ্ম সম্বন্ধে ব্ধিব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, নিয়ে সেই 
সকল অধ্যায়-সংখা! সঙ্কলিত হইল ।€ 

আধ শাস্ত্রের অনতিক্রমনীয়ত। -- শ্রদ্ধাব সহিত ধর্পুশান্ত্েব অন্ুশীসন মানিয়া 
চলিতে হয়, ধধিবচনে কখনও আশঙ্কা কবিতে নাই। আর্ষ প্রমাণকে তুচ্ছ করিয়া ধিনি 
যথেচ্ছভাবে চলাফেরা কবেন, সেই ব্যক্তি শান্্রান্ুশাসন উল্লজ্ঘন কবাঁয় জীবনে কখনও 
কল্যাণের মুখ দেখিতে পান না। তিনি নিতান্তই মু |৬ যে ব্যক্তি আর্ শান্ত্রকে শ্রদ্ধা 
করেন না, অথচ শিষ্ট সদাচ'ৰ মনীধীদেব আচরণতক অনুসরণ করেন না, তিনি ইহুলোকে 
বা পরলোকে কখনও শ্রেষঃ লাভ করিতে পারেন না ।৭ 

ঝষিগণের সব্বজ্ত।__ পুবাণাদি শাস্ত্রের রচয়য়িতা খষিদের বিদ্যাবুদ্ধিতে 
আশঙ্কা করিতে নাই। তীহার৷ প্রত্যেকেই সর্বজ্ঞ এবং সর্ধবদশী। সমাজের কল্যাণ- 


৪ ধর্শশাসত্রেধু চাপরঃ। ইত্যাদি । বন ২*৬/৮৩। অনু ১৪১৬৫ 
€ শ৬৩ তম, ১১* তম, ১৯৩ তম ও ২৯৪ তম অ। 
অনু ১০৪ তম, ১*৬ তম, ১৩৫ তম ও ১৪৫ তম অ। 
৬ আধং গুমাণমৃত্ত্রম ধর্মং ন প্রতিপালয়ন্‌। 
সর্ব্বশান্ত্তিগে। মুড়ঃ শং জন্মহ ন বিন্দতি ॥ বন ৩১1২১ 
ঘঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থজায বর্ততে কামকারতঃ । 
নস পিস্কিমবাপ্রোতি ন হখং ন পরাং গতিম্॥ ভী ৪২৩ 
৭ যস্য নার্ধং প্রমাণং স্যাচ্ছি £&াচ।রশ্চ ভাবিনি । 
নৈব তম) পরে। লোকে। নায়মন্তীতি নিশ্চয়; ॥ বন৩।২২ 


২৬৪ মহাভারতের সমাজ 


কামনায় ধাহাদের জীবন উৎসর্গাক্কত, তীহার1 সমাজকে ভ্রান্ত পথে চালাইবার নিমিত্ত 
শীস্্রপ্রণয়ন করিতে বসেন নাই ।৮ 

শান্ত্রাদেশ পালনের পরিণাম শুভ-_ আঁচার-অন্ুষ্ঠান সকলই যদি শুধু লোক- 
প্রতারণার নিমিত্ত কল্িত হয়, তাহা হইলে খষি, দেবতা, মানব, গন্ধরর্ব, অসুর, রাক্ষস 
প্রভৃতি অনুষীতৃগণ কেন শাস্ীয় আচারের অনুবর্তন করিয়া থাকেন? ধ্যান-ধারণা 
ও তপস্তার ফল হাতে-হাতে ফলিষা থাকে; তাহা হুইতেও সকল আচার-অন্ুষ্ঠানের 
অনুষ্ট-ফলের অনুমান করা যাইতে পারে । শান্জীয় অনুষ্ঠানে পরিণাম শান্তিকর বলিয়াই 
অনুষ্ঠাতৃগণ নিধ্বিচারে শাস্ত্রের আদেশ পালন করিযা থাকেন। অনুষ্ঠান করা মাত্রই 
সকল বর্ম ফল দিতে পারে না। সময়ের অপেক্ষা কবিতে হয়। অন্ুষ্ঠাতা কন্মজনিত 
শুভ বা অস্ত ফল যথাকালে ভোগ কবিযা থাকেন। কর্ষের ফলও একমাত্র শান্ত্রগম্য, 
সাধারণ বুদ্ধিতে শুভ ও অশুভের বিচার করা কঠিন। অবিদ্যাদি দোষে মানুষের প্রজ্ঞা 
আচ্ছাদিত। সুতরাং বিনান্্কে শাস্ত্রানহ্থশাসন পালন করাই কল্যাণেব হেতু ৯ 

শান্ত্রবিঠিত অনৃষ্ঠফলে আশঙ্ক কবিতে নাই _ আচাব-অনুষ্ঠানের ফল সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হইলেও ধর্মবিষষে আশঙ্কা করা উচিত নয, কর্ধশের ফল অবশ্থন্তাবী। 
স্বতরাং যথাশাস্ত্র যাগাদি কর্ষের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।১০ 

কশ্ম অবশ্য কর্তৃব্য-_ অনুষ্ঠান ব্যতীত চিন্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে না, অস্থুষ্ঠানই ধর্ম, 
স্থতরাং কর্ণ মানুষকে করিতেই হইবে মন্থুর £ই অভিমত ।১১ 

শ্রদ্ধাই সকল কর্মকাণ্ডের মূল-_ শাস্্রবিহিত কর্শে শ্রদ্ধাই পরম সম্বল) 
অশ্রদ্ধার সহিত সম্পাদিত অনুষ্ঠান ফলদানে সমর্থ হয় না। অশ্রদ্ধা পরম পাপ, শ্রদ্ধা পাপ- 
গ্রমোচিনী। মনের ভাব যদি নির্মল না হয, তবে অগ্রিহোত্র, ব্রতচর্ধ্যা, উপবাস প্রভৃতি 
সবই মিথ্যা ।১২ 

শয্যাত্যাগের সময় স্মবণীয়-_- ্রাঙ্গ-যুহূর্তে শয্যাত্যাগের সময় বিষু, স্কন্দ, অস্থিকা 
প্রমুখ দেবতাগণ ; যবক্রীত, রৈভ্য, অর্বাবস্থু, পরাবস্ত, কাক্ষীবান, ওশিজ প্রমুখ রাজগ্যগণ 
এবং অন্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্তপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র প্রমুখ মহধিগণকে স্মরণ করা 


৮ শিগৈরোচরিভং ধশ্ুং কৃ মা স্মাভিশঙ্ষিধাঃ | 
পুরাণমৃবিভিঃ প্রোক্তং সব্বজ্জেঃ সব্বদাশভিঃ ॥ বন ৩১২৩ 
৯» বিপ্রলন্তোহচমত্যন্তং যদি হারফলাঃ ক্রিপাঃ। ইতাদি । বন ৩১।২৮-৩৬ 
১* ন ফলানশনাদ্বন্্ঃ শহিতবেোণ ন 'দবতাত। 
ষষ্টব)ং চ প্রযত্রেন দাতব্যং চানসয়তা | ইতাদি। বন ৩১।৩৮,৩৯ 
১১ কর্তব্মেব কর্ন্োতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ঃ ॥ বন ৩২1৩৯ 
১২ অশ্রন্ধ। পরমং পাপং শ্রদ্ধা! পাপপ্রমোচনী। 
জহাতি পাপং শন্ধাবান্‌ সর্পে। জীর্ণামিব ত্চম্‌ ॥ শা ২৬৩১৫ 
অগ্নিহবোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্। 
সর্ববাপ্োতানি মিথ্য। হ্ার্ধদি তাবে! ন নির্মল ॥ . বন ১৯৯৯৭ 


আহ্ছিক ও কৃত্য ২৬৫ 


উচিত। ধাহারা প্রাতঃকালে ইহাদের নায স্মরণ করেন, তাহাদের সকল প্রকার অস্ত 
দুরীতুত হয়।১৩ 

প্রাতঃকালে স্পৃশ্য-_ গরু, দ্বত, দধি, রোচনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যকে 
প্রাতঃকালে স্পর্শ করিলে শুভ হয়।১৪ 

স্ুর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রা যাইতে নাই-_ সুর্্যোদয়ের পূর্বেই শষ্যা তাগ করিতে 
হয় 1১৫ 

বিশ্মআোৎসর্গের নিয়ম__ রাজপথে, গোষ্ঠে, ধাস্তক্ষেত্রে, জলে, গ্রামের অতি 
নিকটে এবং তম্স্তপে মুর-পুবীষোত্সর্গ নিষিদ্ধ । দিবাভাগে উত্তরাভিমুখ এবং রাত্রিতে 
দক্ষিণাতিনুখ হুইযা বিশ্মাররোৎ্সর্গ করিতে হয়। হৃর্ধযের দিকে উৎসর্গ অতীব অন্ঠাঁয় | 
দণ্ডায়মান হইঘ। মূত্র ত্যাগ কবিতে নাই ।১৬ 

শৌচাচমনাদি-_ যথাবিহিত শৌচাঁদি সমাপনান্তে বিশেষভাবে পদদ্বয় প্রক্ষালন 
ও আচমন করিতে হয়, না করিলে নানাবিধ অশুভ হুইয়া থাকে । পথ চলিয়া পরে গৃহে 
প্রবেশের সময়েও পাদশৌচ অবশ্য করণীয় । নলবাজ! পাদপ্রক্ষীলন না করায় কলিকর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন।১৭ 

দস্তধাবন--অমাবন্তা এবং অগ্ান্ি পর্বাদিনে দস্তকা্ঠ ব্যবহাব করা নিষিদ্ধ। 
প্রাতঃকালই দন্তধাবনে বিহিত। বাঁগযঘত হইযা শান্্বিষিত কাষ্টের দ্বারা দস্তধাবন 
কর্তব্য ।১৮ 

গৃহমার্জনাদি-_. গৃহকে সকল সময় পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে । অপরিষ্কৃত 
গৃহ হইতে দেবত| ও পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়! যান! গোময়-জল দ্বারা গৃহকে উত্তমরূপে 
ধৌত করিতে হয়।১৯ 

সানবিধি-_ দস্তধাবনের পর স্নানের ব্যবস্থা । নদীতে স্নানহ প্রশস্ত |২০ 


১৩ বিঝুর্দেবোহধ জিফুশ্চ হ্বন্দশ্চা্িকয়া সহ । 
সং সঃ চে 
এতান্‌ বৈ কলামুখায় কীর্তয়ন্‌ শুভমস্্রতে ॥ অনু ১৫1২৮-১৯ 
১৪ কল্য উত্থায় ষে। মর্তাঃ স্পূশেদ্‌ গ।ং বৈ ঘৃতং দধি ॥ ইত্যার্গি। অনু ১২৬১৮ 
১৫ নচনুর্যোদয়েস্পেৎ! ইত্যার্দি। শা ১৯৩।৫। অনু ১৪1১৬, ৪৩ 
১৬ নোংহজেত পুরীষঞ্চ ক্ষেত্রে গ্রামহ্য চাস্তিকে । ইত্যাদি । অনু ১০৪।৫৪,৬১। অনু ৯৩১২৪। 
শ। ১৯৩।৩ 
উভে যুত্রপুরীষে তু দিবা কুর্ধ।হুদগুখঃ। ইত্যাদি । অনু ১৪1৭৬, ৬১। অনু ৯৩১১৭ 
১৭ কৃত্বা মুত্রমুপস্পৃন্ঠ সন্ধ্যামন্থাত্ত নৈষধঃ | 
অৃত্ব। পাঁদয়োঃ শৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ ॥ ইত্যাদি। বন ৫৯৩। শ1 ১৯৩।৪। অনু ১৯৪1৩৯ 
১৮ দগ্তকা্টঞচ বঃ খাদেদমীবন্তামবুদ্ধিমীন্। ইত্যাদি। অনু ১২৭৫1 অনু ১৯৪।২৩,৪২-৪৫ 
১৯ গে(শকৃৎ-কুতলেপনা | ইত্যাদি । অনু ১৪৬।৪৮ । অনু ১২৭৭ 
২ উপম্পৃশ্য নদীং তরেৎ ৷ শ1 ২৯৩।৪ 


৩৪ 


২৬৬ মহাভারতের সমাজ 


সন্ধ্যা-আহিক-_ পানের পরেই সন্ধ্যাউপাসন। এবং তর্পণের ব্যবস্থা । 
প্রীতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যোপাসনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে; মধ্যাহ্-সন্ধ্যার 
বিষয় মহাভারতে আলোচিত হয় নাই। খষিগণ সন্ধ্যাবন্দনীতেই বেশী সময় কাটাইতেন, 
এইকারণে তাহারা দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতেন। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে পরান্ুখ, 
রাজা তাহার দ্বারা শূদ্রের কাজ করাইবেন। সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণত্ব রক্ষিত 
হয় না ।২১ 

অমিহোত্র__ প্রাতঃ-কৃত্য এবং সায়ং-কত্যের মধ্যে হোম একটি নিত্যকর্ম। 
শীস্্রবিধানে অগ্যাধান কম দ্বিজাতির পক্ষে অবন্ঠ কর্তব্য । অগ্নির পরিচর্য্যাদ্বাবা বিপ্র শ্রেষ্ঠ 
লোক প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। অগ্নিহোত্র যাগই সকল বৈদিক কর্ণের মূলীভূত ২২ 

অগ্নিপ্রতিনিধি__ অগ্নির অভাবে স্ুুবর্ণকে প্রতিনিধিরপে গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে। বল্ীকবপা, ব্রাহ্মণপাণি, কুশস্তত্ব, জল, শকট এবং অজের দক্ষিণকর্ণকেও 
অগ্নির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যায় ।২৩ 

যজ্কের অধিকারিনির্ণয়-_ শুধু দ্বিজাতির যজ্ঞে অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে, 
শৃদ্রকে অধিকার দেওয়া হয় নাই।৪ দ্বিজাতিগণের মধ্যেও স্ত্রীলোকের অধিকার প্রতিষেধ 
করা হইয়াছে । স্ত্রীলোক অমস্নজ্ঞ, এইহেতু অগ্রিহোত্র হোমে আহুতি প্রদানের অধিকারী 
নহেন| আশ্বলায়ন স্মার্তাগ্রিহোমে জ্ীলোকের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং 
মহাঁতারত-বচনে শৌতাগ্রিহোষে তাহাদের অধিকাঁর নিষিদ্ধ হইয়াছে_- ইহাই নীলকণ্ঠের 
অভিমত । ইহারা শান্্রবচন উল্লজ্ঘন করিয়। হোমানুষ্ঠান করিলে নরকগামী হইয়। থাকেন ।২৫ 

যজ্ঞে অবিহিত দ্রবা-_ শূড্রগৃহের কোন দ্রব্য যজ্ঞকশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে 
না, ুত্রাং যজ্ঞের নিমিত্ত শৃদ্র হইতে কিছুই গ্রহণ করিতে নাই।২৬ 

অগ্রিহোত্রও সন্ধ্যাহ্িকের নিত্যতা-_ সন্ধ্যাহনিক এবং অগ্নিহোত্র কোন 
অবস্থায়ই পরিত্যাজ্য নহে । আহিকের সময় উপস্থিত হইলে সমস্ত বিষয়কর্ম পরিত্যাগ- 
পূর্বক মনকে স্থির করিয়া! উপাসনা করিতে হয়। 


২১ সার়ংপ্রাতর্জরপেৎ সন্ধাং তিষ্ঠন্‌ পূর্বাং তথেতরাম্‌। ইত্যাদি । শা! ১৯৩1৫। অনু ১*৪।১৬,১৭, 
খবরে! নিত্যন্ধ্যত্বাদদীর্ঘমাযুরবাপ্রবন্‌। ইত্যাদি। অনু ১৭৪।১৮-২, 

২২ আহিতাগ্রিহি ধর্াস্বা ষঃ স পৃণ্যবৃদুত্বমঃ। ইভাদি। শা ২৯২।২০-২২। অনু ৯৭।৭ 

২৩ অগ্নাভাবে চ কুরুতে বহ্িস্থানেসু কাঞ্চনম্‌। ইতারি। অনু ৮৫1১৪৮-১৫* 

২৪ ্বিজাতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ স যষ্ট,ং পুরুযোহ্থতি | ইত্যাদি । শ] ৬০1৫১,৪৬। শা] ১৬৫২১ 

২৫ নৈব কন্থা। ন যুবতিনমন্ত্রজ্জো ন বালিশঃ। 
পরিযেষ্টাগ্রিহোত্রন্ত ভবেম্নাসংস্কৃতত্তণ1 1 ইত্যাদি । শা ১৬৫২১১২২। দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ। 

২৬ আহরেদথ নে! কিঞিৎ কামং শুত্রস্ত বেশ্সনঃ। 
নহি যজ্রেযু শুদ্রহ্ত কিকিদত্তি পরিগ্রহঃ ॥ শা ১৬৫।৮ 


আঙ্ছিক ও কৃত্য ২৬৭ 

সন্ধ্যা-উপাসনার অসংখ্য উদাহরণ-_ সন্ধ্যা-উপাসনার উদ্বাহরণও ভুরি ভুরি 
পাওয়া যায়। এমন কি, যুদ্ধকালেও সন্ধ্যা-উপাসনার কথা কেহই বিস্থৃত হন নাই ।২৭ 

দেবপৃজ1-_ পূর্ববাহুই দেবপুজার প্রশস্ত কাল। সন্ধ্যা-আহিকের পরেই দেব- 
পূজার বিধান। দেবতার পুজা না করিয়া কোথাও যাত্রা করিতে নাই ।২৮ 

প্রসাধন__: কেশ-প্রসাধন এবং অঞ্জনলেপন পর্ববাহ্নেই করিতে হয় ।২৯ 

মধ্যাহক্সীন-_- মধ্যাহ্নকালে পুনরায় সান করিতে হয়। নগ্ন হইয়া স্নান করিতে 
নাই। নিশাকালে স্নান নিষিদ্ধ। স্নানের পরে শরীরমার্জন করা অন্ুচিত। আদ্রবস্ত্রে 
অবস্থান করাঁও নিষিদ্ধ ।৩০ 

স্নানের দশটি গুণ__ স্নানের দশটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে । যথ।_ বলবৃদ্ধি, 
রূপ শ্বর ও বের বিশুদ্ধি, সুস্পর্শ ও স্তগন্ধকারিতা, বিশুদ্ধিজনকতা, শ্রী ও ন্বকুমারতার বৃদ্ধি. 
এবং নারীপ্রিয়ত্ব ।৩১ 

অন্যব্যবহ্ৃত বন্ত্রাদি অব্যবহার্্য-_ অগ্ভের ব্যবস্ৃত জুতা ও বস্ত্রাদি কখনও 
ব্যবহার করিতে নাই ৩২ 

অন্ুলেপন-- ন্নানের পর অন্ুলেপন প্রশস্ত ।৩৩ 

বৈশ্বদেবাদি বলি__ ভোজনের পৃর্বেই বলি ও বৈশ্বদেববিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে । 
যক্্রদ্ধারা দেবতা, আতিথ্য দ্বারা মানুষ এবং বলি প্রভৃতি কর্দদ্ধারা সর্বভূতের গ্রীতিসম্পাদন 
করিতে হয়।৩৪ অন্ন পাক করা হইলে সেই অননদ্বারা অগ্নিতে যথাবিধি বৈশ্বদেববলি দিতে 
হইবে। অনন্তর অগ্নীষোম, ধন্বস্তরি, প্রজাপতি প্রমুখ দেবতার উদ্দেশে পৃথক পৃথক আহুতি 
প্রদান করিবে 1৩৫ 

নিশাচর-বলি-- তারপর দক্ষিণদিকে যম, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে সোম, বাস্তর 


মধ্যে প্রজাপতি, ঈশানকোণে ধন্বস্তরি, পুর্বে শক্র, গৃহদ্বারে মনুষ্য, গৃহমধ্যে মরুদগণ এবং 


২৭ উপাস্ত সন্ধ্যাং বিধিবৎ পরন্ত্পাঃ। ইতাদি। শা ৫৮1৩ | বন ১৬১1১। স্রোপ ৭০1৮। 
উ ৯৪৩। আশ্র ২৭৫ 
২৮ পূর্বাহ্ণ এব কুব্বাঁত দেবতানাঞ পুজনম্। ইত্যাদ্ধি। অনু ১০৪।২৩,৪৬ 
২৭ গপ্রপাধনঞ্চ কেশানামগ্রনং'** | 
পূর্বাহ্ন এব কার্যণি*** ॥ অনু ১০৪।২৩ 
৩৭ ন নগ্নঃ কহিচিৎ শ্্রায়াম নিশায়াং কদাচন ৷ ইত্যাদি । অনু ১০৪।৫১,৫২ 
৩১ গুণ! দশ শ্রানগীলং ভজস্তে বলং রূপং ্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ। ইত্যার্দি। উ ৩৭।৩৩ 
৩২ উপানহোৌ চ বন্ত্রঞ্চ ধৃতমন্ৈর্ন ধারয়েৎ। অনু ১০৪২৮ 
৩৩ নচানুলিম্পেদশ্বাত্বা। অনু ১০৪৫২ 
৩৪ সদ! বজ্জেন দেবাশ্ড সদাতিঘোন মানুষাঃ। ইত্যার্দি। অনু ৯৭1৩,৭ 
৩৫ অগ্লীষোমং বৈশ্বদেবং ধাঁনন্তর্যামনস্তরম্‌ । 
প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথগঘোমে| বিধীয়তে ॥ অনু ৯৭1১, 


২৬৮ মহাঁভারতৈর সমাজ 


আকাশে বিশ্বেদেবগণকে বলি নিবেদন করিবে । রাত্রিতে নিশাচরগণের উদ্দেশে বলি 


নিবেদন করিতে হয় ।৩৬ 
ভিক্ষাদান-_ বলিদানের পর দ্বারে উপস্থিত বিপ্রকে ভিক্ষা দিতে হয়; বিপ্রের 


অনুপস্থিতিতে ভোজ্যের অগ্রভাগ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে হয় 1৩৭ 
শ্রাদ্ধদিনে বলি-বিধান-- শ্রাদ্ধের দিনে শ্রাদ্ধরুত্যের পর বলি প্রদানের বিধান ।৩৮ 
পিতৃরুত্যের পর যথাক্রমে বলি, বৈশ্বদেব, ব্রাহ্মণভোজন, অতিথিসেব৷ ইত্যাদি কর্তৃব্য ।৩৯ 
“বৈশ্বদেব শব্দের অর্থ- সকল প্রাণীর উদ্দেশে যে দান করা হয়__ তাহারই 
নাম 'বৈশ্বদেব। দ্রিনে এবং রাত্রিতে ভোজনের পূর্বের বৈশ্বদেববিধানে বলিকৃত্য সম্পন্ন 


করিতে হয় 1৪০ 
সকলের ভোজনের পরে অন্নগ্রহণ__ উল্লিখিত বিধানে অন্ন নিবেদনের পর 


পরিবারস্থ সকলের আহার হইয়া গেলে গৃহস্থ অন্নগ্রহণ করিবেন ।৪৯ 

দেবযক্ষাদি-ভেদে বলির দ্রব্ভেদ-_ দেববলিতে সপুষ্প দধি এবং ছু্ধময় 
স্থগন্ধ প্রিয়দর্শন অন্ন নিবেদন করিবে | যক্ষ ও রাক্ষসের বলিতে মাংসাদি দ্রব্য, নাগৰলিতে 
সুরীসব সমন্বিত খৈ প্রতি এবং ভূতবলিতে গুড়মিশ্রিত তিল প্রশস্ত। নিত্য এই সকল 
দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে; স্থতরাং স্ব-স্ব-খাস্থদ্রব্যদ্ধারা গ্রত্যেকের উদ্দেশে বলি 


নিবেদন কবিবে ।৪২ 
দানে আত্মতুষ্টি__ যে গৃহী নিত্য বলি দান করেন, তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় 


প্রশস্ত হয় এবং তিনি নিরতিশয় প্রীতিলীভ করেন। দাতার যেমন প্রীতিলাভ হয়, গ্রহীতৃ- 
গণও সেইরূপ অপরিসীম গ্রীতিলাত করিয়া থাকেন ।৪৩ 


৩৬ তখৈব চানুপুব্রোণ বলিকর্্ম প্রধে(জয়েৎ। 

দক্ষিণায়াং ষমায়েতি প্রভীচা1ং বরণায় চ॥ ইত্যাদি । অনু ৯৭।১১-১৪ 
৩৭ এবং কৃত্বা বলিং দমাগ দগ্যাত্তিক্ষাং দ্বিজায় বৈ। 

অলাভে ব্রাঙ্গণন্তাগ্রাৰগ্রনুদ্ধ.তা নিক্ষিপেৎ ॥ অনু ৯৭1১৫ 
৩৮ যদ! শ্রাদ্ধং পিতৃভ্ো।হপি দাতুমিচ্ছেত মানবঃ | 

তদ| পশ্চাং প্রকুববাতি নিবুত্তে শ্রাদ্ধকর্্মণি ॥ অনু ৯৭1১৬ 
৩৯ পিতৃ.ন্‌ সম্তপয়িত্ব তু বলিং কুব্যাদ্বিধ|নতঃ। ইত্যাদি । অনু ৯৭।১৭,১৮ 
৪০ হ্বভ)শ্চ শ্বপচেভাশ্চ বয়োভ্তাশ্চাবপেডুবি। 

বৈশ্বদেবং হি নামৈ ভৎ সায়্প্র।তবিধীয়তে ॥ অনু ৯৭২২ 
৪১ গৃহস্থ: পুরুষঃ কৃষ্ণ শিষ্টাণী চ সদা! ভবেৎ। অনু ৯৭.২১ 
৪২ বলয়ঃ সহ পুশ্পৈস্ত দেবানামুপহারয়েৎ। 

দধি দুপ্ধময়া: পুণাঃ হগন্ধাঃ প্রিযপর্শনাঃ ॥ ইত্যাদি । তনু ৯৮।৬০-৬২ 
৪৩ ঘখা চ গৃহিণত্তোষে| ভবেস্ৈ বলিকর্মমণি । 

তথ! শতগুণ! গ্রীত্ির্দেবতানাং প্রজার়তে ] অনু ১০০1৭ 


আহিক ও কৃত্য ২৬১ 


দ্বিজগণের যন্কোপবীত ধারণ __ দ্বিজগণ নিত্যই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। 
যক্জোপবীত ধারণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড করিতে হয় ।৪৪ 

তাত্রপান্রের প্রশস্তত।__ উপবাসের সঙ্কলে জলাদিগ্রহণ, বলি-নিবেদন, ভিক্ষা- 
দান, অর্থ্যপ্রদান এবং পিতৃলোকের তিলোদক-দানাদিতে তাত্্রপাত্রের প্রশস্তত1 কীন্তিত 
হইয়াছে ।৪৫ 

গোশুঙ্গাভিষেক-__ কতকগুলি কাম্য ব্রত এবং অন্ুষ্ঠানাদির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি অনুঠানের নাম গোশৃঙ্গের অভিষেক। প্রাতঃকালে 
স্নানাহ্নিকের পর গোঠে যাইয়া দর্ভবারি দ্বারা গোশৃঙ্গে অভিষেক করিবে এবং সেই জল 
স্বয়ং মন্তকে ধারণ করিবে । ইহাতে নিখিল তীর্থন্নানের ফল প্রাপ্তি হয় ।৪৬ 

সোম-বলি-__ পৃণিমাতিথিতে দপ্ডায়মান হইয়া ঘ্বতাক্ষতঘুক্ত জল অঞ্জলিদ্বারা 
সোমের উদ্দেশে শিবেদন কবিলে হোমকার্যের ফল লাভ হয়। অন্তাত্র উক্ত হইয়াছে ষে, 
তাআপাত্রে মধুমিশ্র পক্ষান্ন দ্বাবা পুিমাতিখিতে সোমবলি নিবেদন করিলে সাধ্য, কুদ্র, 
বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার-দ্ব় এবং অপর দেবগণ সেই বলি গ্রহণ করিয়া থাকেন ৪৭ 

নীলষগ্ড-শৃঙ্গাভিষেক-_ নীলবৃষের শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহ্ণপূর্বক তিন দিন 
অভিষেক করিলে সমস্ত অশুভ দূরীভূত হয় ।৪৮ 

আকাশশয়ন-যোৌগ-_ পৌধমাসেব শুক্লপক্ষ যদি রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হয়, 
তবে সেই যোগকে বলা হয__ আকাশশয়নু | ম্লাত শুচি ও একবস্ত্র হইয়া তক্তিভাবে 
সোমরশ্মি পান করিলে মহাযজ্জের ফললাভ হইয়া থাকে ।5৯ 

বুক্ষচ্ছেদন অমাবন্তায় নি্ষদ্ধ__ অমাবন্তাতিথিতে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে নাই, 
করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয়।৫০ 


৪৪ নিতোদকী নিতাযজ্ঞেপবীতী ॥ উ ৪০1২৫ 
৪৫ উপবাসে বলো চাঁপি তাআপাজং বিশিধাতে ॥ ইতাদি। অনু ১২৬২২, ২৩ 
প্রগৃহোদুশ্বরং পাত্রং তোয়পুর্ণ উদসুখঃ । ইতাদি। অনু ১২৬২১ । অনু ১২৫৮২ । অনু ১৩৪৪ 
৪৬ কলামুখায় গোমধে। গৃহা দর্ভান সহোদকান্‌। 
নিষিধেত গবাং শূঙ্গে মন্তকেন চ তজ্জলম্‌॥ ইত্যাদি । অনু ১৩০।১*-১২ 
৪৭ সলিলহ্ঞলিং পর্ণমক্ষতাশ্চ ঘুতোতরা2। 
সো মস্টোত্িষ্ঠমানস্ত তজ্জলং চাক্ষতাংশ্চ তান। ইতাদি। অনু ১ ৭1১,২। অনু ১৩৪।৪-৭ 
৪৮ নীলবগুস্ শৃঙ্গীভাং গৃঠীত্ব। মৃত্থিকাস্ত যঃ। 
অঠিযেকং ত্রাছং কুযাত্স্ত ধশ্মং নিবৌধত॥ ইতাদি। অনু ১৩৪।,-৩ 
৪৯» পৌধমাপহ্য শুক্লে বৈ যদ যুজোত রোহিণী। 
তেন নক্ষত্র-যে(ঠ্রেন আকাশশযনে| ভবেং | ইতাদি। অনু ১২১1৭৮,৪৯ 
৫€* বনপ্পতিঝ যে! হগ্যাদমীবস্তামবুদ্ধিমান্‌। 
অপি হোকেন পত্রেণ লিখ্যতে ব্রহ্গহত্যয় ॥ অনু ১২৭৩ 


ংধ০ মহাভারতের সমাজ 


ব্রতের ফল-_ শাস্ত্রীয় ব্রতোপবাসাদি ধর্ম যিনি যথাধথরূপে পালন করেন, তিনি 
সনাতনলোক প্রাপ্ত হন। সংসারে যম-নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়।৫১ 

সন্কল্পবিধান__ প্রাতঃকালে উদজ্বুখ হইয়া তাত্রপাত্রে জলগ্রহণপূর্ববক ব্রতের 
সন্কল্পবাক্য পাঠ করিতে হয়; তাত্রপাত্রাদির অভাবে মনে-মনে ব্রতের সঙ্কল্লমাত্র 
করিবে 1৫২ 

মন্ত্রসংস্কত দ্রব্যই হবি: মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রোক্ষিত দ্রব্যকেই 'হবিঃ, 
বলা হয়। দৈব ও পৈত্র্যকর্থ্ে হবিঃ প্রযুক্ত হয় ।৫৩ 

উপবাস-বিধি-__ সকল প্রকার ব্রতের মধ্যে অনখন ব্রতই প্রধান। বিশেষ-বিশেষ 
তিথি, নক্ষত্র এবং মাঁসভেদে কাম্য উপবাঁসের বহুবিধ ফল কীন্তিত হইয়াছে, বাহুল্য-বোধে 
উল্লিখিত হইল না।৪ জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, হবিঃ, ওষধ এবং ব্রাহ্মণের বা গরুর আদেশে 
অপর কে।ন দ্রব্য ভঙ্গণ করিলেও উপবাসত্রত ভঙ্গ হয় না।৫৫ 

পুণযাহবাচন-__ মাঙ্গলিক কার্ধ্যে পুণ্যাহবাচন করিবার বিধান ।৫৬ 

দক্ষিণাদান-__ সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানাদির সিদ্ধির জন্য দক্ষিণা দান করিতে হয়। যাগ- 
যজ্ঞাদি দক্ষিণা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। ভূমি, গো অথবা কাঞ্চন দক্ষিণ। দান করিবার 


ব্যবস্থা ।৫৭ | 
পুরাণাদি-শ্রবণের দক্ষিণা-_ ব্রাহ্মণাদি হইতে তত্বকথা বা পুরাণাদি শ্রবণ 


করিলেও দক্ষিণা দান করিতে হয 1৫৮ 

অনুকল্প-ব্যবস্থা-_ আপৎকালে অনুষ্ঠান-সাধ্য ধর্ধকর্থে অন্ুকল্লের বিধান করা 
হুইয়াছে। যে ব্যক্তি সমর্থ, তাহার পক্ষে প্রথম কলের ব্যবস্থা, অসমর্থ হইলে অপেক্ষাকৃত 
সহজতাবে অনুষ্ঠান কবিলেও ফলের বেলায় কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যিনি প্রথমকলে 
কাধ্য করিতে সমর্থ, তিনি ফদি কল্সাস্তর আশ্রয় করেন, তবে শান্ত্রবিহিত ফললাত করিতে 
পারিবেন না| পরলোকে যে সকল কাজর ফলভোগ করিতে হয় বলিয়৷ শাস্ত্রে অভিপ্রায়, 
সেই সকল কাজ যথাসম্ভব নিখু'তভাবে সমাধা করাই উচিত ।৫৯ 


৫১ যে ত্রতং বৈ যথোদ্দিষ্টং তথ! সম্প্রতিপগ্ভতে। 

অথণ্ং সম্যগারভ্য তস্ত লেকাঃ সনাতন | ইত্যাদি । অনু ৭৫1৮৯ 
«২ প্রগৃহ্যোহুশ্বরং পাত্রং তোয়পূর্ণ উদম্ম,খঃ | 

উপবাসন্ধ গৃহীয়াদ্যদ্বা সঙ্কলয়েদব্রতম ॥ ইত্যাদি । অনু ১২৬২৭ ১১ 
৫৩ হৃণির্যৎ সংস্কৃতং মন্তৈঃ প্রে।ক্ষিতাভুক্ষিতং শুচি। ইত্যাদি। অনু ১১৫।৫২। অনু ১১৬২২ 
৪ তপো! নানশনাং পরম । ইত্যাদি। অনু ১,৬৬৫ 
&& অষ্টো তান্যত্রতঞ্জানি আপো! মূলং ফলং পর়ঃ। ইত্যার্দি। উ ৩৯।৭১,৭২ 
৫৬ ততঃ পুপ্যাহধোযোহডৎ | শ। ৩৮১৯ 
৫৭ বেদোপনিষদশ্চৈব সর্বকশ্মহ্থ দর্ষিণাঃ। 

সর্বক্রতুবু চোদ্দিষ্টং ভূমিরগাবোহথ কাঞ্চনম্‌॥ ইতাদি। অনু ৮৪1৫ | শা ৭৯১১ 
৫৮ গোঁকোটিং স্পশয়ামান হিরণ্যং তু তখৈবচ। ইত্যার্দি। শা ৩১৮।৯৬। স্বর্গ ৬ঠ অ। 
৫» কনুকল্পঃ পরে ধর্শো! ধর্বাদৈস্ত কেবলম্‌। ইতাদি | শা ১৬৫।১৫,১৬ 

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্ত যোইনুকল্পেন বর্ততে। 

ন সাম্পরারিকং তন ছুর্মতেব্বিঘঠতে ফলম্‌ ॥ শ1 ১৬৫১৭ 


আহক ও কৃত্য ২৭১ 


প্রতিগ্রহের যোগাতা-_: দক্ষিণাদির প্রতি গ্রহে বিশুদ্ধ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কোঁন 
পাপ হয় না। যেত্রাঙ্ণ যথারীতি সাবিত্রী-জপ করিয়া থাকেন, ধাহার চরিত্র নির্ল, 
প্রতিগ্রহে তী'হার কোন ক্ষতি হয় না। অধ্যাপনা, যাজন এবং প্রতিগ্রহ তেজন্বী ব্রাহ্মণের 
পক্ষে দৃষণীয় নহে, তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রজ্লিত অগ্নির গ্ভায় পবিত্র ।৬০ 

অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য (ভিলাদি)-_- কোন কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণের 
তেজ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া যায়, সেইহেতু তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থারও উল্লেখ করা 
হইয়াছে । তিল ও দ্বতের প্রত্গ্রহে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীমন্থে সমিৎ আহুতি দান করিবেন, 
মাংস মধু ও লবণের প্ুতিগ্রছে সৃর্যযদর্শন, কাঞ্চন-প্রতিগ্রহে গুরুশ্রতি-মন্ত্রের জপ; বস্ত্র, 
সী, রুষ্ণায়স, অন্ন, পাঁয়স ও ইক্ষরসেব প্রতিগ্রে ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন ; ব্রীহি, পুষ্প, ফল প্রভৃতি 
প্রতিগ্রহ করিলে শতসংখ্যক গাযত্রী জপ কবিতে হইবে। ভূমির প্রতিগ্রহে ত্রিরান্র 
উপবাসের ব্যবস্থা |৬১ 

তীর্থপর্যাটন__ ভাঁরতেব বহু তীর্থস্থানেব বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । বনপর্ঝ 
ও শল্যপর্ধে অসংখ্য তীর্গের উল্লেখ দেখিতে পাই । বর্তমীন কালে সেই সকল তীর্থেব 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অনেকগুলির সংস্জা পরিবন্তিত এবং অনেকগুলি লুপ্ত। সকল 
তীর্থের মধ্যে গঙ্গার শেঠত্ব কীন্তিত হইযাছে ।৬২ 

তীর্থযাত্রার অধিকারী-_ তীর্ঘভ্রমণে যাগ-যজ্ঞের সমান ফললাঁভ করা যায় এবং 
চিত্ত বিশ্তদ্ধ হয। তীর্থসেবনের যথোক্ত ফল লাভ করিতে হইলে সর্ধাগ্রে চিত্তের পবিক্রতা 
আবম্তক। পবিত্র অস্তঃকরণই শ্রেষ্ঠ তীর্থ, মানসিক পবিভ্রতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।৬৩ 

তীর্থল-লাভে অধিকারী -_ ধাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন ম্বসংঘত, কখনও 
অগ্াধ্য বিষয়ে লিপ্ত হয নাই, যিনি প্রতিগ্রহবিমুখ এবং দন্তাদিহীন, যিনি অক্রোধন, 
সত্যশীল, দয়ালু এবং তক্তিপবায়ণ ট্ননিই শীর্কল লাভ কবিতে পারেন ।৬৪ 

শয়নে দিকৃ-নির্ণয়__ উত্তর দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে 


৬০ সার়ংপ্রাতশ্চ সন্ধণীং যো ব্রাহ্মণোইভাপসেবতে | ইত্যাদি । বন ১৯৯।৮৩,৮৪ 
নাধ্যাপনাদ্যাঁজনাদ্ব। অন্যম্মীন্বা। প্রতিগ্রহাৎ। 
দোষেো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্রিলম। ছিজাঃ & বন ১৯৯৮৭ 
৬১ ঘ্বতপ্রতিগ্রহে চৈব সাবিত্রী-সমিদাহতিঃ | ইত্যাদি । অনু ১৩৬1৪-১১ 
৬২ অনু ২৬শ অ। 
৬৩ তীর্থাভিগমনং পৃণাং বজ্বৈরপি বিশিষ্যতে । বন ৮২1১৭ 
ীর্থানাং হৃদয়ং তীর্থমূ। শা ১৯৩১৮ 
মানদং সর্বভূতানাং ধর্মমানর্মনীষিণঃ॥ শা ১৯৩৩১ 
৬৪ যন্ঠ হস্ত চ পাদ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্‌। 
বিদ্যা তপশ্চ কীত্তিশ্চ স তীর্থফলমগ্ত্রতে ॥ ইত্যার্দি। বন ৮২।৯-১৩ 


২৭২ মহাভারতের সমাজ 


নাই, পুর্ব এবং দক্ষিণ দিকে মাথা রাখিয়া! শয়ন করা উচিত। ভগ্ন এবং অবদীর্ঘ শয্যায় 
শয়ন করিতে নাই 1৬৫ 

শ্মশ্রুকম্ম__ প্রাঙ্থুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্মশ্রুকশ্ম করিলে আয়ু বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় ।৬৬ 

সন্ধ্যাকালে কর্ম্মবিরতি-_ সন্ধ্যার সময় সকলপ্রকার বৈষয়িক কাঁজ হইতে বিরত 
হইবে ।৬৭ 

আচার পালনে দীর্থায়ু__ ধাহারা শাস্রবিহিত আচার পালন করেন, তাহারা 
স্বাস্থ্য ও স্বস্তির সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকেন এবং মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্ত হন। 
স্থুতরাং আচারসমূহ সযত্বে পালন করা উচিত ।৬৮ 


শবদাহ ও অশৌচ 


মৃত্যুর পর শবদেহের সাঁজসক্জা এবং অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল আচার- 
ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সঙ্কলিত হইল । 

শবদেহের আচ্ছাদন-_ শবকে বন্রদ্ধারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিবার নিয়ম 
ছিল।১ 

শবদেহের সাঁজসজ্জী-- ভীম্মা্দেবের দেহ হইতে প্রাণ নিশ্মান্ত হওয়ার পর 
বিছুর এবং যুধিষ্ঠির গৌমবস্ত্র' আর মাল্যদ্বারা তাঁহাব পবিত্র শবকে বিশেষদপে আচ্ছাদন 
করিলেন। ঘুযুতস্থু শবের উপরে ছত্র ধারণ করিলেন। ভীম ও অজ্জবন চাঁমর ব্যজন 
করিতে লাগিলেন। নকুল-সহদেব পিতামহের মাথার উপর উষ্ীৰ ধারণ করিলেন। 
যুধিষ্ঠির ও বৃতরাষ্ই শবদেহের পদপ্রান্তে বসিয়া রহিলেন। কৌরবকুললক্ীগণ তালবৃস্তদ্বারা 
পিতামহের শবদেহে ধীরে ধীরে ব্যজন করিলেন । ₹ 

চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা দাহ ও সামগীতি__ বিবিধ গন্ধদ্রব্য চন্দনকাষ্ঠ 
প্রভৃতির দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া শবদেহের উপর কালীয়ক কালাগুরু প্রভৃতি গন্ধপ্রব্য 





৬৫ উদক্‌-শির| ন স্থপেত তপ! প্রতাক্শির ন চ। 
প্রাকৃশিরাস্ত স্বপেদ্ধিদ্বানথব! দক্ষিণাশিরাঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ১*৪।৪৮,৪৯ 
৬৬ প্রানুখঃ গ্রশ্রকশ্মাণি কারয়েখ সুসমাহিতঃ। 
উদ্দগুধে! বা রাজেন্র তথা ুর্ব্িন্দতে মহৎ ॥ অনু ১০৪1১২৯ 
৬৭ সন্ধ্যায়াং ন স্থপেদ্‌ রাজন্‌ বিদ্ভাং নৈব সমাচরেৎ। ইত্াদি। অনু ১০৪।১১৯,১২৯,১৪১ 
৬৮ শতাযুরুস্তঃ পুরুষঃ শতবীর্ধ)শ্চ জারতে ৷ ইত্যাদি । অনু ১০৪।১-৯ 
১ যথা ন বাধুনাদিত্যঃ প্ঠেতাং তাং হসংবৃতাম | আদি ১২৭৩ 
২ বুধিতিরশ্চ গাঙ্গেয়ং বিদুরশ্চ মহামতি | 
ছাদয়ামাসতুরুভো ক্ষৌমৈর্সাল্যেশ্চ কৌরবম্‌॥ ইত্যাদি । অনু ১৬৮1১২-১৫ 


শবদাহ ও অশোচ ২৭৩. 


স্থাপনপূর্ব্বক ধৃতরাস্্প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিতাঞ্ষে অপসব্য প্রদক্ষিণ করিয়া যথাঁবিধি দাহ সম্পর 
করিলেন। শবদেহে অগ্নিসংযোগের সময় হইতে সামগ পণ্ডিতগণ শ্মশানভূমিতে বসিয়! 
বেদগান করিতে লাগিলেন । ৩ 

দাহপদ্ধতি-_ পার শবদাছের যে দৃশ্ত চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই” 
শতশ্ঙগপর্ধবতে পাতুর মৃত্যু হইল, তাহাকে দীহ করার সময় মাজ্ী পতির চিতায় আরোহণ 
করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন। মহর্ধিগণ উভয়ের দেহের ভন্মাবশিষ্ট অস্থি লইয়া মৃত্যুর 
সপ্তদশ দিনে হস্তিনায় উপস্থিত হুইয়া সকল বুত্তাস্ত ধৃতরাষ্ত্রকে জানাইলেন।- ধৃতরাষ্ট 
বিছুরকে আদেশ করিলেন, উভয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেন রাঁজোচিতভাবে সম্পন্ন হয়। 
বিছ্বর ভীম্মের সহিত পরামর্শক্রমে খুব প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র স্থানে চিতা রচন1] করিলেন । 
কুরুপুরোহিতগণ আজ্যগন্ধি অগ্নি বহন করিয়া শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বিবিধ পুষ্প 
ও গন্ধের দ্বারা শিবিকা সজ্জিত হইল। মাল্যও বস্ত্রে আচ্ছাদিত শিবিকায় শবদেহের 
তম্মাবশিষ্ট অস্থি স্থাপন করিয়া অমাত্য, জ্ঞাতি ও স্ুহৃদ্গণ শিবিক বহন করিয়! শ্মশীনের 
দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্বেতচ্ছত্র, চামর ও ব্যজন লইয়া কয়েকজন শিবিকাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। নানাবিধ বাদিত্রনিনাদে চতুদ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রার্থীদের যে যাহা 
প্রার্থনা করিল, সে তাহাই পাইল। অসংখ্য পুরুষ শবের অস্গগমন করিলেন। 

গঙ্গাতীরে রমণীয় বনের নিকটে সেই শিবিকা রাখা হইলে তাহা হইতে শবখণ্ড 
বাহির করিয়া কালীয়ক চন্দন প্রভৃতি লেপন করিয়া জলপূর্ণ স্থবর্ণঘটে শবকে স্নান করান 
হইল। ্নানাস্তে পুনরায় শুরুচন্দনের প্রলেপ দিয়া! কালাগুরুবিমিশ্র তুঙ্গরসে সঙ্জিত করিয়া 
দেশজ শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল। অতঃপর শবদেহ স্বৃতাবসিক্ত করিয়া তুঙগ পয্মক 
প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা দাহ করা হইল।৪ ্‌ 

সাগ্সিকের দাহবিধি-- বন্থুদেবের মৃত্যুর পর উত্তম যানে (খাট কি?) তাহার 
শবদেহ স্থাপন করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনা হুইল। শবদেহ মানুষের দ্বারাই আনীত 
হইয়াছিল। দ্বারকাবাসী পৌর-জানপদগণ শ্মশান পর্্যস্ত শবের অন্থগমন করিলেন। যাজকের৷ 
রাজার আশ্বমেধিক ছন্র এবং প্রজ্বলিত অগ্নি বহন করিয়া আগে আগে চলিলেন। তাহার 
সগ্ঠোবিধবা! মহিষীগণও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। জীবিতকালে ষে স্থানটি তাহার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, সেই স্থানেই তাহার শবদেহ চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল । দেবকী প্রমুখ 
চারিজন মহিষী তীহার চিতায় আরোহণ করিলেন। চন্দনাদি নানাবিধ গন্ধন্রব্য 
ও ম্বগন্ধি কাষ্ঠে তাহাদের দেহ তন্ম করা হইল। দাহকালে যাজকদের উচ্চ সামধ্বনি এবং 
পৌরবর্ণের ক্রন্দনের রোলে শ্মশানতুমি মুখরিত হইয়া উঠিল ।৫ 

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদের শবদাহ-_ মহাযুদ্ধের পরেও যুধিষ্টিরের আদেশে নুধর্্মা, ধোম্য, 
৩. ততৌহন্ত বিিবচচতুঃ পিতৃমেধং মহাত্মনঃ। ইত্যাদি। অনু ১৬৮/১৫-১৭ 

৪ আর্দি ১২৭ তম অ। 

« ততঃ শৌরিং নৃথুক্তেন বহুমূলোন ভারত । 

যানেন মহত! পার্থে! বহিনিজ্কীময়তদ! ॥ ইত্যাদি । মৌ ৭1১৯-২৬ 
৩৫ 


১৪. মহাভারতের সমাজ, 


বিতুর; সপ্তয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের উদ্যোগে যুদ্ধভূমিতে পতিত সকল শবকেই যথাবিধি দাহ 
করা হইয়াছিল। শ্শীনে বেদজ্ঞদের সামগান, নারীদের ক্রনদন এবং আত্মীয়-কুটুম্বদের : 
শোকোচ্ছাস একঝ্ মিলিত হুইয়া রাত্রির নিস্তব্ধতাকে দূর করিয়া দিয়াছিল। ত্বৃত, গন্ধদ্ব্য, 
চ্দনকষ্ঠি প্রভৃতির অতাব ছিল না ।৬ 

দাহাস্তে সান-_ শবদাছের পর বুজ্ধব্যক্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া শ্বশানবন্ধগণ ত্নান 
করিয়া পবিত্র হইতেন। নিকটে নদী থাকিলে নদীতেই ্নান করিতেন। ৭ 

স্নানাস্তে উদকক্রিয়।-_ স্নান করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই মৃতব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির 
নিমিত্ত শ্বশানযাত্রিগণ উদকক্রিয়া ( প্রেততর্পণ ) করিতেন ।৮ 

যতির দেহ অদাহ্য__ ধাহারা যতিধন্ম অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করেন, 
তাহাদের শব দগ্ধ করিতে নাই। মহামতি বিছুর যোগবলে দেহ হইতে নিক্ষান্ত 
হইলে ধর্্রাজ তাহার দেহের সংস্কার করিতে উদ্যত হন। তখন অশরীরী বাণী তাহাকে 
নিষেধ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন__ “মহারাজ, বিদ্বুরের দেহ দাহ করিবেন না, 
এই শবদেহ এখানেই থাকিবে । মহামতি বিছুর 'সান্তানিক-নামক লোক প্রাপ্ত হইবেন, 
ইনি যতিদের ম্ঠায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।”৯ 

অশ্বৌচবিধি__ পিতামাতাপ্রমুখ অতি ঘনিষ্ট বন্ধুজনের বিয়োগ হইলে অশৌচ 
পালন করিবার সময় কি কি নিয়ম প্রতিপালিত হইত, তাহার বিস্তৃত কোন বর্ণনা নাই। 
শুধু এইমাত্র দেখিতে পাই, পিতার মৃত্যুর পর পাগুবগণ ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। অনেক 
পৌরবাসী ব্রাহ্গণাদি প্রজাও তখন পাগডবদের মতই শয়ন করিতেন।১* পাওুর শবদেহ 
দাহ করার দিন হইতে বার দিন পধ্যস্ত (মৃত্যুর দিন হইতে আঠাশ দিন পর্য্যন্ত) পাণুবেরা 
অশোৌচ পালন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহারা পুরীর বাহিরে বাস করিতেন। বার 
দিনের পর শ্রীদ্ধশীস্তি সম্পন্ন হইলে বন্ধুবান্ধবগণ তাহাদিগকে লইয়া হস্তিনায় প্রবেশ 
করেন।১১ 

যুদ্ধে মৃত্যুতে জ্বাতিবর্গের সছ্যঃশৌচ-_ যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের সপিগুগণ সগ্ভই 
অশোৌচ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ বার দিন অশৌচ পালন করেন। মহাযুদ্ধে 


৬ এবখুক্ে] মহাপ্রাজ্ঞঃ কুত্তীপুত্রে! যুধিট্টিরঃ | 
আদিদেশ হুধর্পাণং ধৌমাং নৃতঞ্চ সপ্রনষ্‌ ॥ ইত্যাদি) স্ত্রী ২৬।২৪-৪৩ 
এ ধৃতরাষ্টরং পুরস্কতা গঙ্গামতিমুখো হগমং। ইত্যাদি । স্ত্রী ২৬৪৪ | অনু ১৬৮।১৯ 
৮ ততো! ভীম্মোহথ বিছ্ুে! রাজ চ সহ পাণবৈঃ। 
উদকং চক্রিরে তসা সর্ববাশ্চ কুরুযোবিতঃ ॥ ইত্যাদি। আদি ১২৭1২৮। অনু ১৬৮২০ 
৯" ধর্শরাজশ্চ তত্রৈব সঞ্চকাররিযুস্তাদ| 
দষ্ত'কামোহতবঘিদ্বানথ বাগত্যতাষত ॥ ইতাদি। জাশ্র ২৬1৩১-৩৩ 
১০ হখৈব পাওব1 তৃমে নুযুপুঃ সহ বান্ধবৈঃ। 
তখৈব নাগর] রাজন্‌ শিষ্ঠিরে ব্রাঙ্গণাদয়ঃ £ আদি ১২৭1৩) 
১১ তদ্গতানন্দ মন্বস্থমাকুমারমহাষ্টবৎ | 
বন়ুব পাণডবৈঃ সার্ধং.নগরং ঘাদশ কপ: ॥ ইত্যাদি। জ্যাদি ১২৭৩২ । আছি ১২৮৩ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পন -- ২৭৫ 


মৃত রাজগ্বর্গের শবদাছের পর ধূতরাষ্ট্র, বিছ্বুর, পাগুবগণ এবং সমস্ত কুরুকুলের মহিলাগণ বার 
দিন পুরীর বাহিরে অবস্থান করিয়া অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। আঠারদিন-ব্যাপক 
যুদ্ধে মৃতদের জ্ঞাতিবর্গ সগ্ভঃ-শৌচ পালন করিয়াছেন। যুদ্ধের অন্ত্যদিনে নিহত সুপ্ত 
বীরগণের মৃত্যুতে সেইদিন হইতে আরম্ত করিয়া বার দিন অশৌচ পালন করা হইয়াছে। ১২ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ 


পিতৃণ-পরিশোধ-_ পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রা্ধ এবং তর্পণের দ্বারাও 
পিতৃখণ পরিশোধের কথা বল! হইয়াছে, পুক্রোৎ্পাদনই একমাত্র উপায় নয়।১ (দ্রষ্টব্য 
৮৮ তম পৃষ্ঠা!) শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারা আস্তিক পুরুষ পিতৃলোকের সহিত আপনার সন্বন্ধ 
শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া! থাকেন, ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রসাদও লাভ হয়। (দ্রষ্টব্য ৮৬ 
তম পৃষ্ঠা) 
শ্রাদ্ধ ও তর্পণ-_ পিওদানাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপযুক্ত অনুষ্ঠানের নাম *শ্রান্ধ”। 
শ্রদ্ধার সহিত পিতৃলোকের উদ্দেশে জলাঞ্তলি অর্পণের নাম 'তর্পণ'। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ এই 
উভয়ই “পিতৃকৃত্য” নামে শাস্ত্রে কীত্তিত হইয়াছে ।২ 
'স্চীকটাহ্ন্তায়” অন্থসারে তর্পণের বিষয়ই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে । 
তর্পণবিধি-_ প্রথমতঃ আপনবংশীয় মৃতব্যক্তিগণকে জলাগ্রলি দান করিতে হয়, 
তারপর লোকাস্তরিত স্ুহ্ৃৎ এবং আত্মীয়বর্শের তর্পণ করার বিধান ।৩ 
খধিতর্পণ-_ পিতামহ পুলস্ত্য বসিষ্ঠ পুলহ অঙ্গিরা ক্রতু কশ্তপপ্রমুখ তপস্থিগণ 
মহধি বলিয়া খ্যাত, ইহারা মহাযোগেশ্বর এবং পিতৃলোকের স্তায় তর্পণীয়।৪ 
নিত্যবিধি-- পিতৃগণকে প্রত্যহ স্মরণ করা এবং তাহাদের উদ্দেশে তর্পণ ও 
শ্রান্ধাদি দান করা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য ।৫ 
বলীবর্দ-পুচ্ছোদকে তর্পণ-_ পিতৃগণ বলীবর্দের পুচ্ছযুক্ত আোতোজলের তর্পণ 
আকাজ্ষা করিয়া থাকেন ।৬ 
১২ কৃতোদকান্তে সহৃদা ং সর্ব্বেষাং পাওুনন্দনাঃ। 
বিছুরে ধূতরাষ্টরশ্চ সর্ববাশ্চ ভরতন্তি্ঃ ॥ ইত্যাদি। শর ১1১-৩। দ্রষ্টব্য নীলক্। 
১ স্বাধ্যায়েন মহধিভো। দেবেভো। যজ্ঞকর্শণ! । 
পিভৃভাঃ শ্রান্ধদানেন নূ.ণামত্যর্চনেন চ ॥ শা ২৯২১০ 
২ অস্তিশ্চ তর্পয়ন্। শী ৯১০ 
৩ পূর্ববং স্ববংশজা নাস্ত কৃত্বাত্তিস্তপণং পুনঃ । 
সুৎসন্বদ্ধিবর্গাগাং ততো! দাজ্জলাঞ্রলিম্‌ ॥ অনু ৯২1১৭ 
৪ পিতামহঃ পুলস্তাশ্চ বসিষ্ঃ পুলহত্তখা । _ 
অঙ্গিয়াশ্চ ক্রতৃশ্্ব কপ্তপশ্ঠ মহানৃষিঃ | ইত্যাদি । অনু »২২*-২২ 
নদদীমাসাস্ত কুত্বাত পিতৃ,পাং পিগুতর্পণম্‌ । ইত্যাদি । জন ৯২1১৩ 


কলাধগৌযুগেনাথ বুক্তেন তরতে। জলম্‌। 
পিতরোংতিলবস্তে বৈ নাবং চাপ্যধিরোহিতাঃ ॥ অগ্গু ৯২১৮ 


€ ৪ 


২৬ মহাভারতের সমাজ 


অমাবস্যার প্রশস্ততা _ প্রত্যেক অমাবন্তাতিখিতে বিশেষভাবে তর্পণের ব্যাবস্থা 
দেখা যাঁয়।* পিতৃগণ অমাবস্তাতে এবং দেবগণ পৃণিমাতে জলাদি প্রাপ্তির আশা করিয়া 
খাকেন। সুত্তরাং এই সময়ে যথাসম্ভব উপচারে ত্বাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা বিধেয় ৮ 

তীর্ধতর্পণ-_ তীর্থোদকে পিতৃলোকের তর্পণ করা শাস্্রাহমৌদিত। যে কোন 
তীর্থে গেলে সেই তীর্থের পুণ্যসলিলে অবগাহনপূর্র্বক তর্পণ করিতে হয়। বনপর্কে 
তীর্যাত্রা-গ্রসঙ্গে সর্বত্রই তর্পণের ব্যবহার দেখিতে পাই। অর্জুন গঙ্গাদ্ধারে উপস্থিত 
হইয়া ভাগীরথাতে অবগাহন পূর্বক প্রথমেই তর্পণ করিয়াছিলেন ।৯ 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর নিহত বীরগণের উদকক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। 
বীরপত্বীগণ মিলিত হইয়া স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা এবং অপরাপর কুটুম্বগণের উদ্দেশে 
গঙ্টোদকে তর্পণ করিয়াছিলেন । 

প্রেততর্পণ-_- মৃত্যুর সম্বংসরমধ্যে যে তর্পণ করা হয়, তাহার নাম প্রেততর্পণ। 
উল্লি/খত তর্পণও প্রেততর্পণেরই অন্তর্গত ।১০ 

শ্রাদ্ধের ফল-_ শ্রাঙ্ধের মুখ্য ফল যদিও পিতৃতৃপ্তি, কিন্তু তাহাতে অনুষ্ঠাতার 
আরও কতগুলি কল্যাণ সংসাধিত হয় বলিয়া শাস্ত্রের অভিমত । পিতৃলোকের তৃপ্তির ফলে 
শ্ান্ধকর্তা উৎরুষ্ট সস্তান, অটুট স্বাস্থ্য এবং প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া থাকেন। সর্ববিধ 
বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া শ্রান্ধকর্তী পরম শরাস্তিতে জীবন কাটাইতে পারেন । পিতৃপৃজনে 
সর্ববভৃতাত্মা ভগবান্‌ বিণ সন্তষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃলোকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ দানের 
নানাবিধি প্রশংসাবাক্য অন্ুশীসনপর্ব্রে পুনঃপুনঃ কীন্তিত হইয়াছে ।১১ 

শ্রদ্ধার প্রাধাগ্-_ শ্রদ্ধাবজ্জিত দান পিতৃলোকের তৃথ্রিসাধন করিতে পারে না, 
পরস্থ দাতারও তাহাতে অকল্যাপই হইয়া থাকে । অশ্রন্ধা ও অসুয়ার সহিত পিতৃগণকে 
কিছু দান করিতে গেলে তাহা অন্গুরেক্রের ভাগে পড়ে। অতএৰ সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, সশ্রদ্ধ শুচিতার যেন অভাব না হয়।১২ 


মাসার্ধে কৃকপক্ষস] কৃষ্যান্লির্বপণানি বৈ। অনু ৯২1১৯ 
অমাবাদ্যাং হি পিতরঃ পৌর্ণমাদ্যাং হি দেবতাঃ॥ আদি ৭1১১ 
তপরিত্বা পিতামহান্‌। আদি ২১৪১২ 
১০ তে সমাসাগ গঙ্গান্ত শিবাং পুণাজলোচিতাম্‌। 
রঃ চে ০ 
নুহাদাঞ্চাপি ধর্শজ্ঞাঃ প্রচতুঃ সলিলত্রিয়াঃ ॥ স্ত্রী ২৭১৩ 
১১ যেত শ্রাদ্ধানি কৃর্বস্তি তিথ্যাং তিথ্যাং প্রজীখিনঃ। 
স্বিষ্তন্কেন মনসা হুর্গাণ্যতিতরস্তি তে ॥ ইত্যাদি । শা ১১০।২০। শা ৩৪৫২৩) ২৭ 
নিত্যঞ্রান্ধেন সম্ভতিঃ| ইত্যাদি । অনু ৫৭1১২ অন্তু ৬৬১৫৭ অনু ৯২২, 
১২ অনুপ্নতা চ বদ্দত্তং বচচ শ্রদ্ধাবিবন্জিতস্‌। 
সর্বাং তদহুরেন্্রায ব্রঙ্গ! তাঁগমকারৎ ॥ অনু ১০1২০ 


গা ৬ 


ষ 


শ্রাদ্ধ গু তর্পণ ২৭৭ 


দান শ্রাঙ্ের অঙ্গ- মৃতব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করা হয়, 
তাহাতেই প্রতিগ্রহীতার তৃপ্তি পিতৃগণকেও তৃপ্ত করিয়! থাকে । দান শ্রাদ্ধের অঙ্গস্বরূপ। 
উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে পিতৃপ্োকের সন্তোষ জন্মিয়া থাকে। হাতী ঘোড়া গরু ভূমি 
অন্ন প্রভৃতি মৃতের সদ্গতিকামনায় সৎপাজ্রে দান করিতে হয় ।১৩ 
নিমির সময়ের বহু পূর্ব হইতে শ্রাদ্ধপ্রথা প্রচলিত-_ অনেকের ধারণ! রি 
যে, দত্তাত্রেয়খবষির পুত্র নিমি প্রথমতঃ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্তন করেন। মহাভারতের 
আখ্যায়িকা এই সিদ্ধান্তের প্রতিকুল। নিমির পুত্র শ্রীমান্‌ পরিণত বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন, নিমি অমাবন্তাতিথিতে সাতজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বতোজ্য ফলমূলের 
সহিত ব্রাহ্মণগণকে অলবণ শ্তামাকান্ন দান করেন। তারপর শ্রীযানের নাম-গোত্র উচ্চারণ 
করিয়া দক্ষিণাগ্র পবিত্র কুশৌপরি তছুদ্দেশে পিওদান করিলেন। দানের পর তিনি 
তাবিতে লাগিলেন_-“পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবার শাস্ত্র আছে, কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে 
শ্রাদ্ধ করিবার ত কোন কারণ নাই। যুনিগণ কখনও এরূপ আচরণ করেন নাই, ব্রাহ্মণগণ 
নিশ্চয়ই অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের জগ্য আমাকে অভিসম্পাত করিবেন।” এইবপ চিন্তা করিতে 
করিতে তিনি তাহার পূর্বপুরুষ মহষি অব্রিকে ম্মরণ করিলেন। অনি উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন “বৎস, তুমি আশ্বস্ত হও, তোমার আচরণ অশীস্ত্রীয় নহে। স্বয়ং স্বয়ন্ত এইপ্রকার 
শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বয়স্তু ব্যতীত অপর কেহ শ্রাদ্ধবিধির প্রবর্তক হইতে পারেন 
না।” তীহার সাত্বনাবাক্যে মহষি নিমি প্রকৃতিস্থ হইলেন ।১৪ 
কুশোপরি পিগুস্থাপনের ব্যবস্থা মহারাজ শাস্ত্র মৃত্যুর পর ভীম্মদেব 
গঙ্গাারে (হরিদ্বার) তাহার শ্রাদ্ধশাস্তি সমাধা করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে যে, পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদেয় পিও কুশোপরি স্থাপন করিতে হয়। ভীম্ম 
পিওদান করিতে উদ্যত হুইযা দেখিতে পাইলেন, তাহার পিতা হস্ত প্রসারণ করিয়া যেন 
পি প্রার্থনা করিতেছেন, ভীম্মদেব শাস্ত্রবিধান অনুসারে কুশের উপরেই পিও দিলেন, 
পিতার হাতে দেন নাই। এই ব্যবহারে তীহার পিত্গণ অতীব সন্তোব লাভ করেন।১৫ 
পাঙুর শ্রাদ্ধ__ মহারাজ পাও লোকান্তরিত হইলে পাগুবগণ, কুস্তী, ধৃতরাষ্র 
তীম্ম এবং পাত্র অপরাপর বন্ধুগণ শাস্ত্রবিধানান্থুসারে শ্রাঙ্ধাদি ওর্ধদেহিক কুত্য সম্পন্ন 
করেন। সেই উপলক্ষ্যে হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে লানাপ্রকার 
রত্ব এবং গ্রামাদি দান করা হয়।১৬ 
১৩ আশ্র১৪ শঅ। 
১৪ অনু ৯১ তম অ। 
১৫ পিতা মম মহাতেজাঃ শান্তনুনিধনং গতঃ 
তসা দিংহরহং শ্রান্ধং গঙ্গা ঘারমুপাগমম্ ৫ ইত্যাদি । আনু ৮৪৪১১-২৩ 
১৩ পিতু্িধনমাবেদয়ন্ত্তস্যোঘদেছিকং স্ায়তশ্চ কৃততস্তঃ। আদি ৯৫৬৮ 
ততঃ বুত্তী চ রাজ] চ ভীম্মশ্চ সহ বন্ধুভিঃ। 
ঈছুঃ প্রান্ধং তদ। পাঙ্ডোঃ ব্বধাসৃতমন্্ং তা ॥ ইতাখি। আদি ১২৮১১৭ 


ইল মহাভারতের সমাজ 


বিচিত্রবীর্ষ্যের শ্রাদ্ধ__ বিচিত্রবীর্ষ্ের মৃত্যুর পরে ভীম্মদেব ষথাশাস্ত্র শ্রান্বশাস্তি 
করাইয়াছিলেন। শ্াস্্রজ্ঞ খত্গ্গণের সহায়তায় মহিষীগণ তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ।১৭ 

দানে শ্রাদ্ধসিদ্ধি-_ মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি-কামলায় যাহা কিছু দান কর! 
হয়, তাহাই শ্রাদ্ধের অস্তর্গত। মহাযুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া 
যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবান্ধবগণের উদ্দেশে পৃথক্‌ পৃথক দান করিয়াছিলেন। ধৃতর্াস্ও সেই সময়ে 
পুত্রদের তৃপ্তিকামনায় বিবিধ উপকরণযুক্ত অন্ন, গরু এবং নানাবিধ ধনরত্ব দান করেন। 
যুধিষ্ঠির হাজার হাজার ব্রাহ্গণকে নানাবিধ ধনরত্ব এবং বস্ত্াদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । 
যে সকল নির্বান্ধব বীর মহাঘুদ্ধে হত হন, তাহাদেরও প্রত্যেকের সদ্‌গতিকামনায় যুধিষ্টির 
বিবিধ দান করিয়াছিলেন। সভানিশ্বীণ, প্রপা এবং তড়াগোৎ্সর্গ করিয়া সুহদ্বর্গের 
ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সকলের শ্রাদ্বশাস্তি শেষ করিয়া যুধিষ্টির আপনাকে 
কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন ।১৮ 

মহাযুদ্ধে নিহত বীরগণের শ্রাদ্ধ-_ মহাযুদ্ধের পর বিছুর নিহত ব্যক্তিদের 
প্রেতকার্ধ্য সম্পাদনের জগ্য ধৃতরাষ্্নকে বলিয়াছিলেন ।১৯ 

মহাপ্রস্থানের পূর্বে যুধিষ্টিরকৃত শ্রাদ্ধ__মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠির 
তাহার মাতুল, বাস্থদেব, বলরাম এবং অগ্ান্ত যছুবীরগণের শ্রাদ্ধক্রিয়! শাস্্রবিহিত পদ্ধতি 
অনুসারে সম্প্ন করিয়াছিলেন। বাস্থুদেবের প্রীতির উদ্দেস্তে তিনি মহাঁষ কষ্ণদ্বৈপায়ন, 
নারদ, মার্কগেয়, ভরদ্বাজ এবং যাজ্ঞবন্ধ্যকে নানা বস্ত দান করিয়াছিলেন। বাসুদেবের 
নাম কীর্তনপূর্বক মহধিগণকে স্বাছ্ব ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। রত্ব, বন্ত, গ্রাম, অশ্ব, 
রথ, স্ত্রী প্রভৃতি শতশত দানীয় দ্রব্য মৃতব্যক্তিদের তৃপ্তির নিমিত্ত ব্রাহ্গণগণকে দান 
করিপ়াছিলেন। তাহার কৃত শ্রান্ধে ভোজ্য ও দানীয় নান৷ দ্রব্য পাইয়! বিপ্রকুল পরম 
তুষ্টি লাভ করেন।২০ 

বৃঝ্চিবংশে শ্রাদ্ধকৃত্য__ বজপ্রমুখ বুষি ও অন্ধকবংশের জীবিত পুরুষ এবং 
মহিলাগণ তাহাদের বংশীয়দের ষথারীতি শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ২১ 

মাতামহ ও মাতুলকর্তৃক অভিমন্ত্যুর শ্রাদ্ধ-_ মাতামহ বস্থদেব এবং মাতুল 


১৭ তীন্মঃ শান্তনবে। রাজ! প্রেতকাধ্যাপ্যকারর়ৎ। ইত্যাদি । আদি ১০১১১ | আদি ১*২৭২। ৭৩ । 
আদি ১*৩।১ 
১৮ শা ৪২শজ। 
মহাদানানি বিপ্রেত্যো দদতামৌর্দেহিকদ্‌। ইত্যাদি । অঙ্ব ১৪1১৫, ১৬ 
১৯ পুত্রাণামখ পোঁত্রাপাং পিতৃ,পাঁঞ্চ মহীপতে । 
আনুপুর্ববযেণ সর্ববেষাং প্রেতকার্ধযাপি কারয় ॥ স্ত্রী ৯ 
২* ইতুক্ত 1 ধর্পরাজঃ স বাস্থদেবস) ধীমতঃ। 
সাতুলগ চ বৃদ্ধ রামাদীনাং তখৈব চ॥ ইত্যাদি। মহীপ্র ১১০১৪ 
২১ ততো বভ্রপ্রধানান্তে বৃ্যন্ধককুমারক12। 
পর্বে চেবোগ কং চকুঃ স্বিরশ্চৈব মহাজন; ॥ ইত্যাদি। মৌ ৭1২৭-৩২ 


শ্রান্ধ ও তর্পণ ২৭৯ 


শরীক অতিমন্থার শ্রাদ্ধ খুব ভালরূপেই করিয়াছিলেন । কয়েক সহম্্ ব্রাহ্মপকে উত্তম 
তোজ্যত্বার] সন্তুষ্ট করিয়! নানাবিধ দানে পরম আপ্যায়িত করা হয় 1২২ 

সৃতভ্রমে জীবিতের শ্রাদ্ধ__ জতুগৃহ হইতে সমাতৃক পাওবদের পলায়নের পর 
তাঁহাদের মরণ হইয়াছে স্থির করিয়া ধৃতরাষ্ট্ী শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ।২৩ 

আত্মশ্রাদ্ব__ পরিণত বয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণ-কালে প্রথমতঃ পিত্রাদির উদ্দেশে 

শ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদি সম্পন্ন করিয়া আত্মশ্রান্ধ করিবারও ব্যবস্থা আছে। জীবিত ব্যক্তি 
লিজেই আপনার উদ্দেশে পিগাদি দান করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, মৃত্যুর পর তিনি সেই শ্রাদ্ধ- 
জনিত শুতফল প্রাপ্ত হন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ধৃতরাষ্্র বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় 
গান্ধারীর ও নিজের শ্রাদ্ধ স্বয়ং সম্পন্ন করেন 1২৪ 

ধৃতরাষ্্রাদির শ্রাদ্ধ_ মহধি নারদের মুখে ধৃতরাষ্, গান্ধারী এবং কুস্তীর দেহ 
পরিত্যাগের সংবাদ জানিয়া পাণ্ডবগণ যথাবিহিত অশৌচাদি পালনপুর্বক 
গঙ্গাদ্ধারে তাহাদের ওুঁ্বদেহিককৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন । মহারাজ ষুধিষ্টির ধৃতরাষ্টর, 
গান্ধারী এবং কুস্তীর সদ্গতির নিমিত্ত প্রভূত স্বর্ণ, রজত, গো, যান, আচ্ছাদন, শষ্য 
প্রভৃতি ব্রাহ্ণগণকে দান করেন ।২৫ 

উল্লিখিত উদ্াহরণগুলি হইতে বুঝা যায়, তৎকালে শ্রান্ধের অবশ্যকর্তব্যতা সকলেই 
স্বীকার করিতেন। প্রত্যেক গৃহী শীস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা অনুসারে প্রেতকৃত্য সম্পর করিতেন। 
উদাহরণগুলি রাজপরিবারের; স্থুতরাং দানবাহুল্যের বর্ণনা থাকিলেও সাধারণ সমাজেও 
সেইরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় 
করিতেন 'ব্রাহ্মণাদিপরীক্ষা+ প্রকরণ হইতে তাহা জানা মায়। 

শ্রাদ্ধের প্রধান ফল-_ শ্রাদ্ধের নানাবিধ ফলশ্রুতি থাকিলেও পিতৃলোকের 
পরিতৃপ্তি এবং আম্ুষঙ্গিক আত্মতৃপ্তিই প্রধান ফল, অপর ফলকীর্তন প্রাসঙ্গিকমাত্র |২৬ 

নিত্যশ্রাদ্ধ-_ প্রত্যহ তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ন 
প্রভৃতি, জল, ছুপ্ধ, মূল বা ফলের দ্বারা প্রত্যহ পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ।২৭ 


২২ এতচ্ছত্বা তু পুত্রহ্য বচঃ শুরাকজন্তদ] | 

বিছা শোকং ধর্্মাআ! দদৌ শ্রান্ধমনুত্ধমম্‌ ॥ ইতাদি। অঙ্ব ৬২1১-৬ 
২৩ এবমুজ1 ততশ্চক্রে জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ। 
উদকং পাওুপুজ্রাণাং ধৃতরাষ্ট্রোস্বিকাহতঃ ॥ আদি ১৫০1১৫ 
এবং স পুত্রপোত্রাণাং পিতৃ,পামাস্তনত্তথ!। 
গান্ার্যাশ্চ মহারাজ প্রদদাবৌর্ঘদেহিকম্‌ ॥ আাশ্র ১৪1১৫ 
২৫ দ্বাদশেহহনি তেভাঃ স কৃতশোঁচো! নরাধিপঃ। 

দদৌ শ্রান্ধানি বিধিব্ন্ক্ষিণাবস্তি পাগুবঃ ॥ ইত্যাদি। আশ্র ৩৯।১৬-২৯ 
২৬ পিতরঃ কেন তৃম্তত্তি মর্ত্যানামল্পচেতসান্‌। ইত্যাদি। অনু ১২৫৭*-৭৩ 
২৭ কৃর্ধ্যানহরহঃ আদ্ধসন্লীভেনোদকেন চ। 

পর্োমূলফলৈর্বধাপি পিতৃ,পাং শ্রীতিমাহরন্‌ ॥ অনু ৯৭1৮ 


হ 


২৮৬: মহাভারতের সমাজ 


প্রশস্তকাল-_ শুরুপক্ষ অপেক্ষা শ্রাঙ্ধাদিতে কৃষ্ণপক্ষ প্রশস্ত ) কৃষ্ণপক্ষেও পূর্বাহ্ন 
অপেক্ষা অপরাহ্ধের প্রশস্ততা কীন্তিত হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত তিথি অমাবন্তা ।২৮ 

নৈমিত্তিকশ্রান্ধ-_- সদব্রাঙ্গণের উপস্থিতিতে শ্রাদ্ধ কর] শাস্্রবিহিত। বিশিষ্ট 
ব্রাঙ্গণের সমাগম, দধি ত্বৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তি, অমাবন্যাতিথি। আরণ্যমাংসের 
প্রাপ্তি প্রভৃতি নৈমিত্তিকশ্রান্ধের নিমিত্বরূপে কীন্তিত হইয়াছে ।২৯ 

গুণবান্‌ অতিথির সমাগমে শ্রাদ্ধ__ উতক্কোপাখ্যানে বপিত হইয়াছে, গুরুপত্বীর 
আদেশ অনুসারে উতঙ্ক পৌষ্বরাজার নিকট উপস্থিত হইলে পৌধষ্য বলিলেন__“ভগবন্‌, 
সচরাচর উপযুক্ত পাব্র ছুল্লভ, আপনি গুণবান্‌ অতিথি, ম্থতরাং শ্মণকাল অপেক্ষা করুন, 
আমি শ্রাদ্ধ করিতে চাই।৮৩* পরে শ্রাদ্ধীয় অন্নের অশুচিতার জগ্ উভয়ের মধ্যে কলহ 
উপস্থিত হুইয়াছিল। মহাভারতে দ্থযোগ্যঅতিথি-সমাগমে শ্রাঙ্ধের ইহাই একমাত্র 
উদাহরণ । 

কাম্যশ্রাদ্ধ-_ বিভিন্ন ফলের কামনায় যে-সকল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাদের 
সংজ্ঞা “কাম্যশ্রাদ্ধ' । তিথি নক্ষত্র প্রভৃতির বিশেষ-বিশেষ যোগে শ্রাদ্ধকর্তীর বিশেষ-বিশেষ 
ফল প্রাপ্তি হয়। 

কান্তিকে গুড়ৌদনদান__ রেণুক-দিগ গজ-সংবাঁদে উক্ত হইয়াছে-_ কাত্তিক 
মাসের কুষ্ণ-পক্ষের অষ্টমীতিথিতে যদি অশ্লেষানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে পিতৃলোকের 
উদ্দেশে গুড়মিশ্িত অন্ন দান করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হুইয়া থাকে 1৩১ 

কান্তিকী পূর্ণিমার প্রশস্ততা__ কান্তিকী পৃণিমাতিথি শ্রাদ্ধবিষয়ে প্রশস্ত 
বনপ্রবেশের পূর্ধে ধৃতরাষ্ী সেই তিথিতে ভীম্মাদির কাম্যশ্রাদ্ধ করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি 
প্রভৃত ধনরত্র দান করিয়াছিলেন । ৩২ 

গাজচ্ছায়া-ষোগ-_- ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে মঘানক্ষত্রের যোগে গজচ্ছায়া-নামক প্রশস্ত 
শরান্ধীয় যোগ হয়। সেই যোগে দক্ষিণমুখ হইয়া অষ্টম মুহূর্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে 
তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হইয়া থাকে ।৩৩ 


২৮ মাসাদ্ধে কৃষ্ণপক্ষত্ত কুত্যান্ির্বপপানি বৈ। অনু ৯২১৯ 

দৈবং পৌর্ববাস্িকে কুর্ধযাদপরান্ধে চ পৈতৃকদ্‌। অনু ২৩২ 

বথ! চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্ববপক্ষা্ধিশিস্ততে | 

তথ! শ্রান্ধ্ত পূর্ববাহণদপরাহেগ বিশিষ্ততে ॥ অনু ৮৭১৯ 
২৯ শ্রাদ্ধন্ত ব্রাহ্গণঃ কালঃ প্রাপ্তং দধি ঘৃতং তখ|। 

সোমক্ষয়শ্চ মাংসঞ্চ যদারপ্যং যুধিঠির & অনু ২৩1৩৪ 
৩ ভবাশ্চ গুণবানতিথিত্তদিচ্ছে শ্রান্ধং কর্ত,মূ। আদি ৩।১১৪ 
৩১ কাবিকে॥মানি চাল্লেযা বহুলন্তাষ্টমী শিবা । ইত্যাদি। অনু ১৩২।৭)৮ 
৩২ ইত্যুক্তে বিছুরেপাখ ধৃতরাষ্ট্রোতিনন্দ্য তান্‌। 

মনশ্চক্রে মহাদানে কািক্যাং জনমেজয় ॥ ইত্যাদি । আশ্র ১৩/১৫। জাশ্র ১৪শ অ। 
৩৩ জ্রয়তাং পরমং গুহাং রহন্তং ধর্মসংহিতস্। 

পরমান্নেন যো দস্তা পিতৃ,পাঁমৌপহথারিকম্‌। ইতাদি। জন্গু ১২৬1৩৫-৩৭ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ২৮১ 


হস্তীর ছায়ায় শ্রান্ধ__ হস্তীর কর্ণ-পরিবীজিত স্থানে তাহারই ছায়ায় বসিয়া শ্রাদ্ধ 
করিলে বহুবৎসরেও সেই শ্রাদ্ধের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ।৩৪ 

তিথিবিশেষে ফল-_ পিত্যজ্ঞ যশ এবং সন্তততিবর্ধক | দেবতা, অস্থর, মনুষ্য, 
গন্ধবর্ব, উরগ, রক্ষঃ, পিশাচ, কিন্নর প্রনৃতি সকলকেই পিতৃঘজ্ঞত করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রীয় 
ব্যবস্থা । তিথিবিশেষে কাম্য শ্রাদ্ধের ফলকীর্তন-প্রসঙ্গে ভীম্মদেব বলিয়াছেন, প্রতিপদ্‌ 
তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে উৎকুষ্ট ভা্য! লাভ হয। এইবপে দ্বিতীয়ায় সুদর্শন দুহিতা, তৃতীয়ায় 
অশ্ব, চতুর্থীতে ক্ষুদ্রপশ্ত, পঞ্চমীতে বহু পুত্র, ব্ঠীতে দিব্য কান্তি, সপ্তমীতে প্রচুর শস্ত, অষ্টমীতে 
বাণিজ্যে উন্নতি, নবমীতে একথুর অসংখ্য পশু, দশমীতে গোসম্পৎ, একাদশীতে উৎকৃষ্ট বত 
পাত্র প্রভৃতি এবং ব্রহ্গবচ্চস্বী বহু পুত্র, ্ধাদশীতে নানাবিধ ধনরত্ব, ত্রয়োদশীতে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা 
এবং চতুর্দশীতে ঘুদ্ধনৈপুণ্য লাভ হয়। পরন্ চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে ঘুৰক পুত্রাদির 
মৃত্যুরূপ অনি্ও হইয়া থাকে। অমাবস্তাঁতে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কাঁমনা পূর্ণ হয়। কৃষ্ণ- 
পক্ষের চতুর্দশীকে বাদ দিয়! দশমী হইতে অমীবস্তা পধ্যস্ত যে পাঁচটি তিথি, তাহা শ্রাদ্ধের 
পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত । ৩৫ 

নক্ষত্রবিশেষে ফল-_ নক্গত্রবিশেষেও কাম্যশ্রাদ্ধের বিশেষ-বিশেষ ফল ভীম্ম কর্তৃক 
কীন্তিত হইয়াছে। ধর্দরাঁজ যম শশবিন্দর নিকট নাক্ষত্রিক কাম্যশ্রাদ্ধেব ফলাফল অতিপ্রাীন 
কালে কীর্তন করিয়াছিলেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রযোগে শ্রাদ্ধ করিলে সুস্থ শরীরে পুত্রপৌত্র- 
পরিবেষ্টিত হুইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। এইরূপে রোহিনীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে 
অপত্য, মৃগশিরায় তেজস্থিতাঁ, আর্্রানক্ষত্রে ত্রুরকর্থ্বে আসক্তি, পুনর্বস্থতে কৃষিকর্্ে সমুন্নতি, 
পৃষ্যাতে পুষ্টি, অশ্লেষাতে সুপণ্তিত পুত্র, মঘাতে কুলশেঙ্ঠতা, পূর্ববফন্তনীতে স্থৃভগত্ব, উত্তর- 
ফন্তুনীতে অপত্য, হস্তানক্ষত্রে সর্বববিষয়ে সফলতা, চিত্রায় সুদর্শন পুত্র, শ্বাতীতে বাণিজ্যের 
উন্নতি, বিশাখাতে বন্ুপুত্রতা, অনুরাধা নক্ষত্রে এন, জ্যেষ্ঠায় আধিপত্য, মূলাতে নীরোগতা, 
পূর্ববাধাঢ়ায় উত্তম যশ, উত্তরাষাঢ়ায় শোকরাহিত্য, অভিজিন্ক্ষত্রে মহতী বিদ্যা, শ্রবণায় 
পরলে।কে সদ্গতি, ধনিষ্ঠায় রাজ্য, শতভিষায় চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতা, পূর্বভাদ্রপদে 
বহুসংখ্যক ছাগল ও মেষ, উত্তরভাদ্রপদে গোসম্পৎ, বেরতীতে বহুবিত্ততা, অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্ব 
এবং ভরণীতে দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৩৬ 

মঘাত্রয়োদশী-- সনতকুমার-কথিত পিতৃগাথাতে ত্রয়োদশীশ্রাদ্ধে মঘানক্ষত্র 
যৌগের অতিশয় প্রশস্ততা কীন্তিত হইয়াছে । দক্ষিণায়নে মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে সপিঃসংযুক্ত 
পায়সের দ্বারা, ছাগমাংসের দ্বারা কিম্বা লালবরণ শাকের দ্বারা যিনি শ্রদ্ধার সহিত 


পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি ভাগ্যবান্‌। মঘাঁধুক্ত ভ্রয়োদশীতে কুঞ্জরচ্ছায়া- 
যোগে পিতৃগণ শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির আশ করিয়া থাকেন 1৩৭ 





৩৪ ছায়নায়াং করিণঃ শ্রাদ্ধং তৎকর্ণপরিবীজিতে'। ইত্যাদি । বন ১৯৯।১২১ 
৩৫ অনু ৮৭ তম অ। - 

৩৬ অনু ৮৯ তম অ। 

৩৭ গ্ৰাথাশ্চাপাত্র গায়স্তি পিতৃগীতা যুধিষ্টির । 

সনৎকুমারো৷ ভগবান্‌ পুর ম্যভ্যভীষত ॥ ইতী্দি। অনু ৮৮।১১-১৩ 


৩৬ 


২৮২ মহাভারতের সমাজ 


গয়াশ্রান্ধ (অক্ষয় বট)___ গয্পাশ্রাদ্ধও পিতলোকের পরম আকাঙজ্ফিত | সেখানে 
একটি বটবৃক্ষ পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তির সাক্ষী । পিতৃগণ আকাঙ্ষা করিয়া থাকেন যে, 
"আমাদের পুত্রসংখ্যা বন্ধিত হউক, তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ গয়াশ্রাদ্ব করিতে পারে ।” 
এই বচনে গয়াশ্রাদ্ধের প্রশস্ততা সচিত হইতেছে 1৩৮ 

্রা্ধীয় পদ্ধতি সম্বন্ধেও মহাভারতে অনেক কিছু কীত্তিত হইয়াছে । 

প্রশস্ত দ্রব্-_ ঘ্বত, তিল, উৎকৃষ্ট তওুল, মধু, ছুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রশস্ত ।৩৯ 

অগ্লোকরণ-_ পিতৃলোকের উদ্দেশে পিগুদানের পূর্বে অগ্নিদেবের উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয় 
ভ্রব্যের কিষদংশ দান করিতে হয়; তাহার নাম 'অগ্বোকরণ | ক্রহ্মরাক্ষসাদি বিব্লকর্তগণের 
প্রভাব অগ্লোকরণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া থাকে। পিতা, পিতামহ এবং 
প্রপিতামহের উদ্দেশে যথাক্রমে পিওদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

সাবিত্রীজপ-- প্রত্যেক পিণ্ডের উপর সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। “সোমায় 
পিতৃমতে? ইত্যাদি মন্ত্ও অবশ্ঠই পাঠ্য ।৪০ 

পিগুত্রয়ের বিসর্জনপ্রণালী-_ পিগুত্রয়ের মধ্যে পিতৃপিগ্ড জলে বিসর্জন 
করিতে হয়। এ পিও চন্দ্রের প্রীতি উত্পাদন করিষা থাকে; চন্ত্র পিতৃ্গণকে আপ্যায়িত 
করেন। মধ্যম পিগ (পিতামহপিও্ড) পুত্রকামা পত্তীকে দিতে হয়। পিতামহের 
উদ্দেশে উৎসর্গারুত পিণ্ের ভোজনে পত্রী উৎকৃষ্ট পুত্রসস্তান প্রসব করেন। প্রপিতামহের 
পিও অগ্রিতে আহুতি দিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয| শ্রাদ্ধকর্তীকে আশীর্বাদ করিয়া 
থাকেন ।৪১ 

শ্রাদ্ধে সযম-_ শ্রাদ্ধকর্তী এবং শ্রাদ্ভোক্তা ব্রাহ্মণ খুব সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত কাজ 
করিবেন। শ্রাদ্ধদিনে এবং তৎপূর্বদিনে স্ত্রীলান্তেগ নিবিদ্ধ। ৪২ 

মত্ম্যমাংসাদি নিবেদন-__ শ্রাদ্ধীয় ভ্রব্যসমৃহের মধ্যে মত্সমাংসও প্রশস্ত বলিয়া 
কীন্তিত হইয়াছে 18৩ 


৩৮ এষ্টবা। বহবঃ পুত্া ষদ্চপ্যেকো গয়াং ত্রজেৎ ॥ 

ত্রাসৌ প্রথিতো! লোকেঘক্ষষ্যকরণো বট: অনু ৮৮১৪ 
৩৯» পাত্রমৌহুন্বরং গৃহ মধুমিশ্রং তপোধন অনু ১২৫।৮২ 

পরমন্্েন ষে। দস্ত'ৎ পিতৃ,পামৌপহারিকম্‌। অনু ১২৬।৩৫ 

তিলোদকক ঘো দগ্যাৎ পিতৃপাং মধুন! সহ। অন্ন ১২৯।১১ 
৪* সহিতান্তাত ভোক্ষ্যামে। নিবাপে সমুপশ্থিতে । ইতাদি। অনু ৯২1১০-১৫ 
৪১ পিওে হধস্তাদ্‌ গচ্ছংল্্ অপ আবিশ্তঠ ভাবয়েৎ। 

পিওন্ত মধ'মং তত্র পত্ী ত্বেক সমশ্রুতে 

পিওসৃতীয়ে যন্তেষাং তং দগ্যাজ্জাতবেদনি | ইত্যাদি । অনু ১২৫। ২৫) ২৬, ৩৭-৪০ 
৪২ শ্রান্ধং দ্ব। চ ভুল্ত।1 চ পুরুষে! বঃ স্তরিয়ং ব্রজেৎ। 
পিতরস্তন্ত তং মানং তশ্মিন রেতসি শেরতে ] ইত্যাদি । অনু ১২৫২৪, ৪১ 
প্রীয়ন্তে পিতরশ্ৈব স্ার়তো৷ মাংসতপিতী$। অনু ১১৫৬০ 


ধর 
৫ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ২৮৩ 


বিভিন্ন প্রাণীর মাংসে তৃত্তি__ তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, মূল, ফল প্রভৃতি দ্বারা 
শ্রাদ্ধ করিলে পিত্বগণ এক মাস তৃপ্ত থাকেন। শ্রাদ্ধে তিলেরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্ত । 
মতস্তে পিতৃগণ ছুই মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। মেষমাংসে ভিন মাস, শশমাংসে চারি মাস, 
ছাঁগমাংসে পাঁচ মাস, বরাহমাংসে ছয় মাস, শাকুলমাংসে সাত মাস, পার্ধতমাঁংসে আট মাস, 
রৌরবমাংসে নয় মাস, গবয়মাংসে দশ মাস, মাহিষমাংসে একাদশ মাস, গব্যে সম্বৎসর, 
পায়স এবং সপিতেও সম্বংসর তৃপ্ত থাকেন। বাত্রীণসমাংসের তৃপ্তি ঘাদশ বর্ষ পথ্যস্ত অক্ষুণ্ন 
থাকে | গণ্ডারের মাংসে অনস্ত তৃপ্তি। কালশাক, লালশাক একং ছাগমাংস শ্রাদ্ধে অক্ষয় ফলদ 
বলিয়! কীন্তিত হইয়াছে । জল, মূল, ফল, মাংস, অন্ন প্রন্ৃতি মধুসংযুক্ত হইলে পিতৃলোকের 
বিশেষ তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে 18৪ 

বঙ্জনীয় ব্রীহ্যাদি-_ শ্রাদ্ধে অনেক বস্ত্র বর্জনীয়ত। সম্বন্ধেও বল! হুইয়াছে। 
কোদ্্রব ( ধাগ্ঠবিশেষ ), পুলক ( অপুষ্টধান, ) পলা ও, লশ্তন, শৌভাঞ্জন (সজিন| ), কোবিদার 
( রক্তকাঞ্চন ), গৃঞ্ভন ( বিষধুক্তশস্ত্রহত পশ্তর মাংস ), গোল অলাবু, কুষ্ণলবণ, গ্রাম্য বরাহের 
মাংস, অপ্রোক্ষিত দ্রব্য, কৃষ্ণজীরা, বিড়লবণ, শীতপাকী (শাঁকবিশেষ ), বংশকরীর 
প্রভৃতি অস্কুর, শৃঙ্গাটক, লবণ, জ্থুফল, সুদর্শন ( শাকবিশেব ) প্রভৃতি দ্রব্য বর্জনীয় 18৫ 

বজ্জনীয় ব্যক্তি-- শ্রাদ্ধভূমিতে চাণ্ডাল, শ্বপচ, গৈরিকবস্ত্রধারী, কুঠী, ব্হ্গপ্, সঙ্কর- 
যোনি বিপ্র, পতিত, পতিতসংসগগী, রজন্বল! নারী, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপস্থিতি 
নিষিদ্ধ। ইহাদের উপস্থিতিতে শুচিতা রক্ষিত হয় না।৪৬ 

অন্যবংশজ নারীর পক্কান্নাদি নিষিদ্ধ-_ অন্তবংশজা কোন নারীর পাককরা 
অন্নাদিও শ্রাদ্ধে দিতে নাই 18৭ 

অমেধ্য দ্রব্য বর্জনীয়__ লঙ্ঘিত, অবলীঢ, কলহপূর্বক কৃত, অবথুষ্ট, উচ্ছিষ্ট, 
ক্ষুতদৃষিত, কুকুরম্পৃষ্ট, কেশকাঁটঘুক্ত, অশ্রুজলসিক্ত ও আজ্যবিহীন দ্রব্য শ্রাদ্ধক্দে নিবেদন 
করিতে নাই। এই সকল বস্ত অমেধ্য, স্থৃতরাং দৈব এবং পির্র্য কর্ধে বর্জনীয় 1৪৮ 

ব্রাহ্মণবরণ _- ব্রান্গণ ব্যতীত শ্রাদ্ধসিদ্ধি হয় না । পিত্রাদির উদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য 
্রাহ্মণকে দিতে হয়, ব্রাহ্মণের তৃপ্তিতেই পিতৃলোকের তৃপ্তি । দৈবকন্ধে যে সব দান করিবার 
ব্যবস্থা, তাহা যে কোন ব্রাহ্মণকে দিতে বাধা নাই। কিন্তু পিক্র্যকর্শে ব্রা্মগকে বিশেষভাবে 
পরীক্ষা না করিয়া বরণ করিতে নাই। 


৪৪ অনু ৮৮ তম অ। 
8৫ অশ্রাদ্ধেয়ানি ধান্তানি কোদ্রবাঃ পুলকান্তখ!। 
হিঙ্ুদ্রবযেযু শাকেষু পলাওুং লশুনং তথা ॥ . ইত্যাদি । অনু ৯১৩৮-৪২ 
৪৬ টাগীলঙ্বপতৌ বর্তেণী নিবাপে সমুপস্থিতে ৷ ইত্যাদি। অনু ৯১1৪৩, ৪৪ | 
অনু ৯২১৫ ।:অনু ২৩৪ 
৪৭ সংগ্রাহা নাম্ভবংশজা। অন্গু ৯২১৫ 
৪৮ লঙিবিতং চাবলীচঞ কলিপূর্ব্বধ্চ বতকৃতস্‌। ইত্যাদি। অনু ২৩৪-১১। ও ৯১1৪১ 


২৮৪ মহাভারতের সমাজ 


ব্রান্ষণপরীক্ষা__ কুল, শীল, বয়স, রূপ, বিদ্যা, বিনয়, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে হয় ।৪৯ 
দেবকৃত্যে বর্জনীয় ব্রাহ্গণ-_ শাস্তিপর্ধে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, দেবকৃতোও 
ব্রাহ্ণকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধবিগ্রহ, কৃষি, বাণিজ্য বা চাকুরী 
দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করেন, তিনি নিন্দনীয় । বেশ্াসক্ত, দুশ্চরিত্র, বুধলীপতি, ব্রহ্গবন্ধু, 
গায়ক, নর্ভন, খল, রাজপ্রেম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শৃদ্রের সমান, ইহারা দেবরুত্যে বর্জনীয় ।৫০ 
দমাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রান্ধে বরণীয়-_ দম, শম, সত্য, সরলতা, ক্ষম! প্রভৃতি গুণ 
যে ব্রাহ্মণসম্তানে থাকিবে, তিনিই পিত্র্যাদিকর্ষে বুত হইতে পারেন। সংষমী, নানাবিধ 
সদ্গুণে ভূষিত, সাবিত্রীক্দ, ক্রিয়াবান্‌, অগ্রিহোত্রী, অস্তেন, অতিথিবৎ্সল, অহিংস, অলদোষ, 
স্ব্পসঞ্চয়ী ব্রাহ্মণসন্তান শ্রাদ্ধে বরণীয়। ঘিনি জীবনের পূর্বাভাগে নানাবিধ দুক্কতে লিগ 
থাকিয়াও পরে আপনাঁকে সংশোধন করিতে পারেন, তিনিও শ্রাদ্ধকনত্যি বরণের যোগ্য 1৫১ 
পঙ্ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ অতি প্রশস্ত-_ বিদ্াবেদব্রতক্নাত, সদাচাররত, ত্রিণাচিকেত 
(তন্নামক মন্ত্রাধ্যেতা ) পঞ্চাগ্রিনিবত (গাহপত্যাদি আবসথ্যান্ত অগ্নির পরিচর্ধয1কারী ), 
্রিস্পর্ণ (চতু্ষপর্দা ইত্যাদি বহ্ব্চমন্তত্রযেব অধ্যেতা ), শিক্ষাদি বেদাঙ্গবিৎ, বেদাধ্যাপক, 
ছন্দৌগ, মাতৃপিত্বশ্য, অন্ততঃ দশপুরুষ হইতে শ্রোত্রিয, ধর্মপত্রীনিরত, গৃহস্থত্হ্মচারী, 
অথর্বশিরোধ্যেতা, যতব্রত, সত্যবাদী, স্বকশ্মনিবজ, পুণ্যতীর্থে কৃতাভিষেক, অবত্ৃথপ্রুত 
(যক্তিয় স্নানের দ্বারা পবিত্রীক্ৃতশরীর ), অক্রোধন, অচঞ্চল, ক্ষান্ত, দাস্ত, সর্বভূতহিতে রত, 
এরূপ ব্রাঙ্গণকে বল! হয়_পঙ্ক্তিপাবন,' | ইহারাই শ্রাদ্ধে বৃত হওয়ার উপযুক্ত । মোক্ষ- 
ধন্মজ্ঞ যতি এবং প্রঘতব্রত থে সকল ব্রাঙ্গণ ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, ধন্্শান্ত্র গ্রভৃতি অধ্যয়ন 
করিয়া ধর্শে যথার্থ ক্রিয়াবান্‌, তাহাদেব দৃষ্টিতেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সফল হইয়া থাকে ।৫২ 
মিত্র অথব। শক্র বরণীয় নহে-__ মিত্র অথবা শক্রকে শাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে 
নাই। গনাত্ীয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্থণের উপধুক্ত পাত্র। অনহ্‌ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে 
শ্রাদ্ধের ফল সর্ববথ বিন্ষ হইয়া থাকে । 
সম্তভোজনী অতি নিন্দিত-_ শ্রাঙ্গদি ক্রিয়াতে বন্ধুবান্ধব-শ্রেণার ত্রাহ্গণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া পরিতৃপ্ত করাকে বলা হয়-_ িম্ভোজনী”। “সম্ভোজনী” মহাভারতে 'পিশাচদক্ষিণা! 
নামে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাতে শ্রাদ্ধ ত অসিদ্ধ হইবেই, পরন্থ শ্রাদ্ধকর্তী পাপে লিপ্ত 
৪৯ ব্রাঙ্গণার পরীক্ষেত ক্ষত্রিয়! দানধর্্মবিৎ। 
দৈবে কল্্রণি পিত্রো তু স্টাধামাহঃ পরীক্ষণম্‌ | ইত]।দি। জনু ৯০।২-৪ 
*এ ৫৯ জ্যাকর্ষণং শত্রনিবর্পক * * 
রাজন্রেতান্‌ বর্জপ্লেদ্দেবকৃত্যে |] ইত্যাদি । শা ৬৩1১-৫ 
€১ দম: শোঁচমার্জবঞাপি রাজন্। ইতাদি। শা ৬৩৭৮ 
চীর্ব্রতা গুণৈধুক্ত1 ভবেমূর্েহপি কর্মকা 
সাবিত্রীজ্ঞাঃ ক্রিয়াবন্থুত্তে রাজন কেতনক্ষমাঃ ॥ ইত্যারদি। অনু ২৩২৪-৩১ 
৫২ ইমে তু তরতশ্রে বিজ্ঞেয়াঃ পঙকিপাবনাঃ। ইতাদি। অনু ৯০1২৪-৩৭ 











শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ২৮৫ 


হইবেন। ন্মুতরাং যাহার সহিত কোনপ্রকাঁর সম্বন্ধ নাই, তেমন ব্রাঙ্গণই শ্রাদ্ধে নিমন্তরণের 
যোগ্য। 

দরিদ্র ব্রাহ্মণের বরণ প্রশংসনীয়__ দরিদ্র, নিরীহ, পবিভ্রচেতা, ধর্বিশ্বাসী, 
পোষ্যবহুল, ব্রতী, তপোনিষ্ঠ, ভৈক্ষ্যচর ব্রাহ্গণকে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজ্য প্রভৃতি দান করিলে 
অনন্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ।৫৩ 

শ্রাদ্ধাদিতে অনচ্চনীয় ব্রাহ্মণ__ যে সকল ব্রাঙ্গণকে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করিতে 
নাই, তাহাদের নাম গৃহীত হইর়াছে। নিন্দিত কর্মকর্তা, বীভৎ্সবর্ণ, কুনথী, কুষ্ঠী, মায়াবী 
ক্ষাত্রবৃত্তি, বর্ণসঙ্কর, মুখ? নর্তন, গায়ন, পরনিন্নাকারী, খল, ভ্রণহা, যক্ষী, পশুপাল, 
সুদব্যবসারী, বৈশ্যঙীবী, গৃহদাহী, গরদ, জারজান্নভোজী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজভূৃত্য, 
তৈলব্যবসায়ী, কুটকারক, পিতৃদ্রোহী, পুংশ্চলীপতি, অভিশস্ত, স্তেন, বেশান্তরধারী, 
মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, শৃদ্রাধ্যাপক, শস্ত্রাজীবী, মৃগয়াব্যসনী, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, চিকিৎসক, 
দেবল ( অর্থবিনিময়ে দেবপুজক ), পৌনর্ভব, কাণ, ষণ্চ, শ্বিত্রী প্রস্থৃতি ব্রাহ্মণ অপাগ্ক্তেয়। 
শ্রাদ্ধাদিতে এই সকল ব্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত হইলে শ্রাদ্ধই পণ্ড হয় |৫৪ 

স্বর্গনরকগামি-প্রকরণে বল! হইয়াছে-- পতিত, জড, উন্মত্ত, শ্রিত্রী, ক্লীব, কুষ্ঠী, যন্ষ্ী, 
অপম্মীরী, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবলক, বৃথানিষমধারী, সোমবিক্রয়ী, গাঁয়ন, নর্তক, যোধক, 
বৃষলযাজক, বৃষলশিষ্, গৃতকাধ্যাপক, ভূ ইকাধ্যেতা, শুদ্রাপতি, শ্রৌত্মার্তকর্ভুষ্ট, অনগ্রি, 
মৃতনিধ্যাতক, পুত্রিকা পুত্র, খণকর্তী, স্ুদখোব, প্রাণিবিক্রয়ী, স্ত্রীজিত, স্ত্রীপণ্যোপজীবী, 
বেশ্তাগামী, সন্ধ্যাবন্দনরহিত প্রভৃতি ত্রাঙ্ষণ অপাঙক্তেয়। শ্রাদ্ধাদিতে ইহাঁদিগকে সর্বথা 
বর্জন করিতে হইবে ।৫৫ 

বর্তমান ধুগে এরূপ বিচার করিলে সদ্ব্রাহ্মণ ছুল্ল্ভ হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। 
স্থতরাং ধাহাদিগকে পাওয়া সম্ভব, তন্মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সদাচার ব্যক্তিকে বরণ করিতে 
হইবে। সদ্ত্রাঙ্গণের অভাবে এখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবহার শ্রাদ্ধাদিতে চলিতেছে । 

সর্বত্র ব্রাহ্মণের ভোজনব্যবস্থ।__ উল্লিখিত ব্রাহ্মণপরীক্ষা-প্রকরণ হইতে বুঝা 
যায় যে, স্বকর্মনিরত শান্ত শিষ্ট এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র । 
এতদ্যতীত অপর ব্রাঙ্গণের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণেরই অধিকাঁর নাই। সকল ক্রিয়াকর্মেই 


৫৩ যন্ত মিত্রপ্রধানানি শ্রান্ধানি চ হবীংষি চ। 
ন শ্রীণত্তি পিতৃন্‌ দেবান্‌ স্ব্গঞ ন সগচ্ছতি॥ ইত্যাদি । অনু ৯*।৪১-৪৬ 
ধেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে সুবৃষ্ঠিমিব কর্ষকাঃ। 
উচ্ছেষপরিশেষং হি তান্‌ ভোজন যুধিষ্টির ॥ ইতাদি। অনু ২১৪৯*:৮ 
৫৪ শ্রান্ধকালে তু যতন ভোক্তবয হাজুগুপ্সিতাঃ। ইত্যাদি । বন ১৯৯।১৭-১৯। শা২৯৪।৫। 
অনু ৯ তম অ। 
৫৫ অত উদ্বং বিস্স্ত পরীক্ষাং ব্রাহ্ধণে শ্ু। ইত্যাদি । অনু ২৩1১১-২২ 
রাজপৌরুধিকে বিপ্রে ঘাটিকে পরিচারিকে ৷ ইত্যাদি । অনু ১২৬।২৪,২৫ 


২৮৬ মহাভারতের সমাজ 


ব্রা্ষণভোজনের ব্যবস্থা ছিল; পরন্ত উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছাড়া কেবল নামধারক 
ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মবন্ধুকে ব্রাহ্মণের স্থানে নিযুক্ত করিলে ক্রিয়াই পণ্ড হয়।৫৬ 

সামর্থ্য অনুসারে ব্যয়বিধান--_ পিতৃরুত্যে ব্রাহ্গণপরীক্ষার কড়াকড়ি নিয়ম 
দেখিয়া মনে হয়, সেইরূপ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ তৎ্কালে নিতান্ত ছুল্লভ ছিলেন না । মহাভারতের 
বণিত ক্রিয়াকাণ্ড শুধু রাজপরিবারের । সাধারণ সমাজে নিশ্চয়ই ততটা আড়ম্বর 
ছিল না। দানাদি কর্থে রাজারাই ছিলেন যুক্তহস্ত। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রসমাজে আপন- 
আপন আঁথিক অবস্থার অনুরূপ ব্যয়বিধান হইত। খণ করিয়া এই সকল ধর্ধত্যের 
অনুষ্ঠান কোন সময়েই প্রশংসার বিষয় ছিল না। কারণ খগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাতকী বলিয়া 
গণ্য করা হইয়াছে ।৫৭ 

শ্রাদ্ধ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বরণ নিন্দিত_ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণসংখ্যা যত কম হয় 
ততই ভাল। শপষ্টন্পে এই কথা লিখিত না থাকিলেও পরীক্ষাপ্রকরণ হইতে ব্যাসদেবের 
মনোভাব অনুমিত হয়। বিশেষতঃ সদ্ত্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রতিগ্রহবিমুখ ; 
প্রতিগ্রহ ব্রহ্দতৈজ বিনাশ করে, ইহাই ছিল ব্রাহ্মণদের ধারণা ।৮ সুতরাং অধিকসংখ্যক 
সদত্রাহ্ণ লাভ করা ধনিসম্প্রদায়ের পক্ষে কষ্টেম্ষ্টে সম্ভবপর হইলেও অগ্যদের পক্ষে অসম্ভব । 
বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় মহাভারত মন্থর আদর্শকেই সর্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন। মন্গসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে ছুইজন এবং পিতৃপক্ষে 
তিনজন ব্রাহ্মণ, অথবা দেবপক্ষে একজন এবং পিতৃপক্ষেও একজন ব্রাহ্ণকে ভোজন করাইতে 
হয়, সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিও তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ব্রাঙ্গগকে তোজ্য দান করিবেন না। 
ব্রাহ্গণের সংখ্যাবাহুল্য হইলে তাহাদের সেবা, দেশ, কাঁল, শুদ্ধি, অশুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্র- 
বিচারের বিধান ষথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং শ্রাদ্ধকর্যে অধিকসংখ/ক 
ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে নাই |৫৯ 

ংহিতা এবং পুরাণাদিরও এই আঅভিমত-_সমস্ত শ্বতিসংহিতায় ব্রাহ্মণবাহুল্যের 
নিন্দা দেখিতে পাই। বসিষ্ঠস্থতির একাদশ অধ্যায়ের দুইটি বচন পৃর্ববান্ত মন্ধবচনের সহিত 
অভির। মতন্তপুরাণেও ( ১৬1৩১, ১৭১৪ ) অনুরূপ দুইটি বচন কীন্তিত হইয়াছে । 


৬ তপর্লামাস বিপ্রেন্্ান্‌ নানাদিগভ]ঃ সমাগতান্‌। স| ৪18 
সর্ব ব্রাহ্মণমাবিশ্য সদা ন্রমুপভুঞ্জতে । 
ন তন্তাশ্মন্তি পিতরো যন্ত বিপ্রা ন তৃঞ্জতে ॥ অনু ৩৪1৭ 
্রাঙ্মগণেষু চ তৃষ্টেবু প্রীয়ন্তে পিতরঃ সদা । অনু ৩৪1৮ 
৫৭ খণকর্তী চ যে রাজন্। ইত্যাদি । অনু ২৩1২১ 
&৮ প্রতিগ্রহেণ তেজে| হি বিপ্রাণাং শাম্যতেহনঘ । আনু ৩৫২৩ 
কৃফপক্ষে তু বঃ শ্রাদ্ধং পিতৃ.পামগ্সতে দ্বিজঃ। 
অন্মেতদহো রা ত্রাৎ পুতে! তবতি ত্রাঙ্গণঃ |] ইত্যাদি । অনু ১৬৩।১২-১৯ 
£৯ ছ্বৌ দৈবে পিতৃকার্ধে আনেকৈকমুভয়ত্র বা। 
ভোজয়েৎ হুসমুদ্ধোহপি ন প্রসজ্জেত বিভ্তরে ॥ ইত্যাদি । সনু ৩১২৫১২৬ 


শ্রাদ্ধ ও তর্পণ ২৮৭ 


প্রাচীন পদ্ধতির অনাড়ম্বরতা-- এই সকল শান্্বচনের আলোচনায় অনুমিত 
হয়, বর্তমান সমাজের মত তখনকার সমাজে শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে আড়ম্বরের স্থান ছিল না 
এবং সমাজের নিকট নামরক্ষা করিবার নিমিত্ত খণগ্রস্ত হইয়া বিপদে পড়িতে হইত না । 
শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে অনেকেই শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে ব্যয়বাহুল্য করিয়! 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীন সমাজের অনাড়ম্বর সহজ ব্যাপারপদ্ধতি সেইবূপ 
ছিল না। 

শ্রাদ্ধের অধিকারী-_ শ্রা্ধের অধিকারী সম্বন্ধে মহাভারতে কোনও আলোচনা 
নাই। কিন্তু অন্ুমানে বুঝা যায়, পুত্রই মুখ্যাধিকারী, তাহার পরেই পত্বীর অধিকার । 
একই মৃতব্যক্তির উদ্দেশে তাহার নিকটসম্বন্মী বন্ধুবান্ধবগণ পৃথক্‌ পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। 
অভিমন্গ্ুর শ্রাদ্ধ তাঁহার মাতুলকুলেও পুনরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে ছুধ্যোধনাদির 
উদ্দেশে তাহাদের বিধবা পত্পীগণ শ্রাদ্ধতর্পণার্দি করার পরেও ধৃতরাষ্ই পুনরায় শ্রাদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ৬০ 

ক্ত্রিয়কর্তৃক ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ__ক্ষত্রিয় শি্যও ব্রাহ্মণ গুরুর উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি দান 
করিতেন। দ্রোণাচার্যের সদ্গতির নিমিত্ত ঘুধিষ্টিরাদি তীহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ।৬১ 

গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ-- গঙ্গাতে অস্থিপ্রক্ষেপের কথা মাত্র একস্থানে বণিত 
হইয়াছে । ৬২ 

শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সমাজের উপকার- শ্রাদ্প্রকরণের আলোচনায় এই বুঝা যায 
যে, প্রতেযক মৃতব্যক্তির উদ্দেশেই তাহার আত্মীয়গণ শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই উপলক্ষ্যে 
নানাবিধ লোকহিতকর কার্ধ্যও অনুষ্ঠিত হইত। তড়াগাদির খনন, মঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্য- 
কর্ম ধনিসমাজে মৃতব্যক্তির তৃপ্তিকামনায় করা হইত। শ্রদ্ধার সহিত আড়ম্বরবিহীন 
শাস্তভাবে এই সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। দরিদ্র স্বকর্্নিরত ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডে 
দান গ্রহণ করিতেন। প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র প্রস্তুত করিতে সমাজের যে ব্যবস্থা ছিল, 
তাহা আদর্শদপে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। সপ্প্রতিগ্রহকে ধাহারা বৃত্তিরপে গ্রহণ 
করিতেন, তাহাদের বিদ্যা, চরিত্রবল ও বৃত্তির শুচিতা অনগ্সাধারণ ছিল। সুতরাং 
এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা গৌণতাবে সমাজেরও অনেক উপকার হইত | 


৬* স্ত্রীং৭শ অ। আশ্র১৪শঅ। শা৪২শঅ। 
৬১ আশ্র১৪শ অ। শা ৪২ শ অ। 
৩২ মন্বল্লয তেষাং কুল্যানি পুনঃ প্রত্যাগমংস্তত | ইত্যাঙ্গি। জাশ্র ৩৯২২, ২৩ 


২৮৮ মহাভারতের সমাজ 


রাজধন্মন (ক) 


শীস্তিপর্ধবের রাজধর্্বপ্রকরণ বহু তথ্যে পবিপুর্ণ। সভাপর্ধের নারদীয় রাজধর্্ম ও 
কণিকের কূটনীতি, আশ্রমবাসিকপর্বের ধৃতরা জিজ্ঞাসা, উদ্ভোগপর্বের বিছ্ুরনীতি প্রভৃতি 
প্রকরণে রাজধর্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হইয়াছে । এই প্রবন্ধে সেইসকল উক্তি সঙ্কলন- 
পূর্বক মহাভারতে রাজধর্দের স্বরূপ কি, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । বিষয় 
অতি বিস্তৃত, এই কারণে একাধিক প্রবদ্ধেই রাজধর্মেরই আলোচনা চলিবে । রাঁজ-করণ, 
রাজার লক্ষণ এবং কর্তব্যাকর্তব্যনির্ধাবণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে । 

মহধি মম্থব বচনে মহাভারতকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম, প্রত্যেক প্রকরণেই ছুই- 
চারিবার মন্থর অভিমত গৃহীত হইয়াছে । ব্যাসদেব সসম্্রমে মন্তুব নাম গ্রহণ করিয়াছেন। 
তদ্যতীত অস্া্ত রাজধর্তপ্রণেতা প্রাচীন মুনিখষিগণেব নামও গৃহীত হইয়াছে। 

রাজধন্ম প্রণেতা খধিগণ _ বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ, কাব্য ( উশনাঃ), মহেন্দ্র 
তরদ্বাজ, গৌরশিরা প্রমুখ ব্্ষণ্য ত্রহ্মবাদী মুনিগণ রাজধর্থ প্রণেতা ।১ 

অরাজক সমাজের তুরবস্থা__ অরাজক সমাজে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ 
লাগিয়াই থাকে, কেহই নিশ্চিন্তমানে ধর্চচ্চা করিতে পারেন না, বিশেষতঃ দস্থ্যগণ 
নানাপ্রকার উৎপাতের দ্বারা মানুষের ধনপ্রাণকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, সুতরাং কখনও 
লোকসমাজকে অরাজক অবস্থায় রাখিতে নাই |২ 

মাতস্যন্তায়__; অরাজক বাঙ্টে মাহ্গ্গ্ভায় গতি! লাভ করে (জলে সবল 
মৎস্তেরা যেমন অপেক্ষাকৃত দুর্বল মত্হ্তকে গ্রাস কবিযা ফেলে সেইন্ধপ )। '্রাত্যেককেই 
সন্্স্ত হইয়া কাল কাটাইতে হয, নিশ্চিন্তমনে কিছুমাত্র করিবার উপায় থাকে না। কেবল 
'জোর যার যুলুক তাঁর এই অবস্থা দাডায়। সুতরাং রাষ্ট্রকে অরাজক রাখা কিছুতেই 
যুক্তিসঙ্গত নহে ৩ 

রাঁজাই সমাজের রক্ষক-_ প্রজাদেব ধর্ম-আচরণের মূল একমাত্র রাজা । রাজার 
তয়েই মন্ুষ্যসমাজ পরস্পরকে ভিংসা করিতে পারে না । ধন, প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র কিছুই রাজার 
অভাবে নিরাপদ থাকিত না। কেহই কোন বস্তকে “আমার” বলিয়! জ্ঞান করিতে পারিত 
না। কৃষি, বাণিজ্য প্রহৃতি রাজার গ্ব্যবস্থার উপরই নির্ভব করে। রাজা সমাজের 
নিয়ন্তা। ম্থতরাং তাহার অভাবে মানুষের বাচিয়! থাকাই ছুঃসাধ্য। নিয়ত উদ্বিগ্রভাবে 
জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে ছুব্বিমহ। রক্ষক না থাকিলে নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইবার 
সম্ভাবনা কোথায়? বিগ্যাপ্নাত ব্রতন্নাত তপন্বী ব্রাহ্গণগণ রাজার ব্যবস্থার ফলেই বেদের 


১ বৃহস্পতিহি ভগবান্‌ নান্ং ধর্মং প্রশংসতি। ইত্যাদি । শ1৫৮১-৩। শ1৫৬শ ও ৫€৭শ অ। 
২ অরাজকেবু রাষ্ট্েবু ধর্ম! ন বাবতিষ্ঠতে। ইত্যাদি । শা ৬৭1৩-৮ 
৩ রাজ! চেন্র ভবেল্লোকে পৃথিবাং দণ্ধারকঃ | 

জলে মতগ্যানিবাভক্ষ/ন্‌ দুর্ববলং বলবত্বরাঃ.॥ ইত্যাদি । শা ৬৭1১৬)১৭ 


রাজধন্ম (ক) ২৮৯ 


অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতে পাঁবেন। রাজা না থাকিলে বর্ণসঙ্কর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে 
দুন্ভিক্ষের অন্ত থাকে না। রাজশাঁসনের ফলেই সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করে, 
তাহারই ব্যবস্থার ফলে নানাবিধ অলঙগ্কারভূষিত অবলাগণও রাজপথে চলাফেরা করিতে 
পারেন ।৪ 

মুনি শমীক-বণিত অরাজক রাষ্ট্রের ভীষণতা_- ক্ষমাশীল মুনি শমীক তাহার 
পুত্র শূঙ্গীকে বলিয়াছিলেন, অবাঁজক জনপদে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতে হয়। 
উচ্ছঙ্খল লোৌকদিগকে রাজ! দণ্ডেব দ্বারা শান্ত করিয়া থাকেন। রাজদণ্ডের ভয়ে প্রত্যেকেই 
যখন আপন-আপন কর্তব্য ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখনই সমাজে প্ররুত শাস্তি 
স্কাপিত হয়। সর্বদা উদ্বিগ্রচিন্তে কেহই ধর্্াচরণ করিতে পারেন না, রাজা হইতেই 
ধম্ম এবং ধর্ম হইতেই স্বর্গ লাভ হইযা থাঁকে, রাজাই যাগ-যজ্ঞের প্রবর্তক । যজ্ঞের ফলে 
দেবতাতুষ্টি, তাহা হহতে স্ববৃষ্টি, সুবুষ্টিতে সুশস্ত এবং জুশশ্তে প্রজাগণের জীবন ধারণ। 
অতএব দেখা যাইতেছে, রাজ! না থাকিলে লোকস্থিতি সম্ভব হয় না, রাজাই সমস্তের 
মূল। রাজাই মন্ুষ্যসমাজের ধাতা; ভগবান্‌ মন্থু বলিয়াছেন-_রাঁজা দশজন শোত্রিষের 
সমান মান্য ।৫€ 

বৈন্যই আদি রাজা স্ত্রাধ্যায়ে ঘুধি্টিরের প্রশ্বের উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন, 
রুতুগে রাজকরণপদ্ধতি মোটেই ছিল না; কেবল ধন্ধতয়ে সকলেই স্ব-স্ব কর্তব্যে অবহিত 
থাঁকিতেন। হঠাৎ তাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া লৌভবশতঃ একে অগ্ভের শ্রীতে ঈর্যাপরায়ণ 
হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে দেবতা গণ চিস্তিত হইয়া 
ব্রহ্মার নিকট সকল বিবরণ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্গা প্রথমতঃ নিখিল শাস্ত্র এবং দণ্ডনীতি 
প্রণয়ন করিষা পরে নাবায়ণের সহাঁযফতায একজন রাজাকে নির্মাণ করেন। সেই রাজার 
নাম পুৃথু, বেনের দক্ষিণপাণি মন্থন করায় তাহার উৎপত্তি, সেইহেতু তাহাকে বৈগ্যও 
বল! হয় ।৬ 

মতান্তরে মনুই আদি রাজা রাজকরণাধ্যায়ে উল্লিখিত হুইয়াছ যে, সমাজে 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইলে মানবগণ পিতামহের শরণাপন্ন হন। পিতামহ পৃথিবীতে রাজপদ 
গ্রহণ করিবার জন্য মনকে আদেশ করিলেন। মন্থু প্রথমতঃ সেই গুরুভার বহনে অসম্মতি 
জাঁনাইলেও পবে প্রজাদের অনুনয় এবং নানাবিধ কর প্রদানের গ্রতিশ্রতিতে সম্মত হন। 
তিনিই পৃথিবীর আদি রাজা ।৭ একই বিষয়ে দুইটি প্রাচীন উপাখ্যান উল্লিখিত হইলেও 
উভয়েরই প্রতিপাগ্য সমান। রাজা না থাকিলে সমাজব্যবস্থা কিরূপ দাড়ায়, সেই বিষয়ে 

৪ শা ৬৮ তম অ। 

« অরাজকে জনপদে দৌষ! জার়ন্তি বৈ সদ1। ইতাদি। আদি ৪১1২৭-৩১ 

'**নৃপহীনঞচ রাষ্ট্রমূ, এতে সর্ব্বে শোচ্যতাং যাস্তি রাঙন্। শা ২৯০২৬ 
৬ নৈবরাজ্যং ন রাজাসীন্ন দণ্ডে। ন চ দাণ্ডিকঃ। 
ধর্শেণৈৰ প্রজা; সর্ব রক্ষত্তি ম্ম পরম্পরম্‌ | ইত্যাদি। শা ৫৯।১৪-১০৯ 
৭ অরাজকাঃ প্রজা; পূর্ববং বিনেগুরিতি নঃ শ্রতম্‌। ইত্যাদদি। শ! ৬৭।১৭-৩২ 


৩৭ 


২৯০ মহাভারতের সমাজ 


ততৎকালেও রাজধর্শজ-মহলে আন্দোলন চলিত। সমাজে ব্যক্তিগত কর্তব্য ও ধর্শাজ্ঞানে 
একটু শিথিলতা আঁসিলেই ভূপতি ব্যতীত চলিতে পারে না_ ইহাই বোধ করি উল্লিখিত 
উপাখ্যানের গুঢ় অর্থ। 

রাজকরণ ও রাজার সম্মান- পরেও বলা হইয়াছে__ পৃথিবীতে ধাহারা উন্নতির 
আশা করেন, তাহারা প্রথমেই ভূপতিকে বরণ করিবেন; অরাজক রাষ্ট্র বাসের অন্ুপযুক্ত। 
রাজাকে ভক্তি করিবে এবং সর্বতোভাবে তাহার সৎকার করিবে। প্রঙ্গারাই যদি রাজাকে 
যথোচিত সম্মান না করে, তবে অপর লোক তাহাকে অবজ্ঞা করিতে থাকে) রাষ্ট্রের 
পক্ষে ইহা অতিশয় অকল্যাণকর 1৮ 

রাজনিয়োগে প্রজাসাধারণের অধিকার-_ এই সকল বর্ণনা হইতে আরও 
বুঝা যায় যে, রাজার নিয়োগব্যাপারে প্রজাসাধাবণের অধিকার ছিল, নিরাপদে শান্তিপূর্ণ 
জীবন যাপন করিবার নিমিত্ব প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়া রাজস্্লত গুণযুক্ত এক ব্যক্তিকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন । এই প্রথা ছিল অতি প্রাচীন । 

বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত-_ রাজসিংহাসনে বংশপরম্পবায় অধিকার অতি 
প্রাচীন প্রথা না হইলেও মহাতারতের সমাজে বংশগত অধিকার স্থ্‌ প্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল। 

রাজা ভগবানের বিভৃতিম্বরূপ-_ রাজার চবিত্রে কি কি গুণ থাকা আবশ্তক, 
এই বিষয়ে অসংখ্য উক্তি সঙ্কলিত হইয়াছে । উশনা ইন্দ্র বৃহস্পতি মন্তু প্রমুখ রাজধর্ম্মবেত্তাদের 
অভিমত মহাঁভারতকার বনুস্থানে গ্রহণ কবিয়াছেন। আবার অনেকস্থলে তীম্মের মুখ 
দিয়া মহৃধি আপনার অভিপ্রাষও ব্যক্ত করিয়াছেন। বিভূতিযোগে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন “নরগণের মধ্যে আমি নরাধিপ 1৮ অর্থাৎ রাজাতেই মস্থুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, 
তাই রাজা শ্রীভগবানের বিভৃতিস্বরূপ |৯ 

রাজাদের সহজাত গুণ-__ জন্মান্তরের স্থকৃতিবলে নৃপতিগণ কতকগুলি অনগ্য- 
স্থুলভ সদগুণের অধিকারী হইয়া থাকেন, পরস্থ শিক্ষার দ্বারাও কতকগুলি গুণ তাহাদিগকে 
অর্জন করিতে হয়। স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মন্থসংহিতায় বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, অনিল, যম, 
অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্ত্র, কুবের প্রভৃতি দেবতাগণের শরীরের সমান উপাদানে ভগবাঁন্‌ রাজাকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজগ্যই তাহার তেজ অপর সকলকে অতিভূত করিতে সমর্থ হয়।১০ 

চরিরগঠনে রাজ্ঞার দায়িত্ব-- রাজধর্ম সকল ধর্মের যুল। সকল প্রাণীর 
পদচিহৃই যেমন হাতীর পদচিহ্নে বিলীন হইয়া যায়, অপর ধর্শগুলিও সেইরূপ রাজধর্দে 
বিলীন হইয়া যায়। রাজধর্ধ্ পরিত্যক্ত হইলে অপর কোন ধশ্ম উর্নত হইতে পারে না | সুতরাং 


৮ এবং যে ভূতিলিচ্ছেযুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কচিৎ। 
বুযুণ রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহৃকারণাঁৎ ॥ ইত্যাদি । ল ৬৭।৩৩-৩৫ 
৯» নরাপাঞ্চ নরাধিপম্‌। ভী ৩৪1২৭ 
১* ইন্দ্রানিলঘমার্কাণায়গ্রেশ্চ বরণন্ত চ। 
চক্রবিত্বেশয়োশ্চৈব মা] নিষ্বত্য শাহ্বতীঃ ॥ ইত্যাদি । মনু ৭9, 


রাজধন্ম (ক) ২৯$ 


সমাজের স্থিতিবিষয়ে আপন দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া রাজ] চরিব্রগঠনে মনোযোগ্রি 
হইবেন।১১ 

আদর্শ রাজচরিত্র-_রাজার চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজধন্্বপ্রকরণে 
ুধিটিরের প্রতি প্রদত্ত ভীম্মের অসংখ্য উপদেশ কীন্তিত হইয়াছে । নিয়ে সেইগুলি 
সঙ্কলিত হইল | 

পুরুষকার-_ উদ্যোগ ব্যতীত কোনও কাজ ম্সম্পনন হয় না, স্থৃতরাং সর্বদা 
পুরুষকারের সেবা করিবে । কোনও আরন্ধ কর্ম যদি দৈববশতঃ অসমাপ্ত থাকে, তথাপি 
সন্তাপ করিতে নাই, পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে সেই কাধ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ববান হহবে। 

সত্যনিষ্ঠ।_- সত্যই কারধ্যসিদ্ধির প্রধান সাধন, বিশেষতঃ রাজাদের পক্ষে । 
সত্যনিষ্ঠ নৃপতি এহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন। শৌধ্ধ্য গাস্ভীধ্য প্রভৃতি 
গুণযুক্ত নৃপতি কখনও শ্রীত্রষ্ট হন না। 

মৃৃতা ও তীক্ষতা পরিত্যাগপূর্বক মধ্যম পন্থ। অবলন-- রাজা যদি 
মৃদুস্বতাব হন, তবে প্রজাগণ তাহাকে বেশী গ্রান্হ করে না; আর অতিশয় তীক্ষস্বভাব 
হইলেও প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়। স্থতরাং তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবেন। রাজা বসস্তস্র্য্যের 
মত যথোচিত মৃদ্ৃত্ব ও তীক্ষত্ব অবলম্বন করিবেন। প্রজাগণ সত্যবাদী ধন্মনিষ্ঠ নৃপতির 
অনুরক্ত হইয়া থাকে । 

ব্যসন পরিত্যাগ-_ সর্ধপ্রকারের ব্যসন হইতে দ্বরে থাকিবে । নিজের কোন 
দোষ আছে কিনা সর্বদ! সেই চিন্তা করিবে এবং যত্বের সহিত চরিত্র সংশোধন করিবে । 

প্রজাহিতের নিমিত্ত গভিণীধন্মীবলম্বন-_- গভিণী যেবূপ গর্ভস্থ সন্তানের 
হিতের নিমিত্ত আপনার প্রিয়বস্ত ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হন না, রাজাও সেইব্ধপ 
প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনকেই আপনার ব্রতরূপে গ্রহণ করিবেন। 

ধীরতা-_ কখনও ধৈর্য পরিত্যাগ করিবেন না, ধীর এবং যুক্তদণ্ড পুরুষের 
কিছুমাত্র ভয় নাই । 

ভৃত্যাদির সহিত ব্যবহারে আপন মধ্যাদ| রক্ষা।-_ভূত্যদের সহিত অত্যধিক 
ঠাক্টা-তামাসা করিতে নাই, এইরূপ করিলে ভৃত্যের! প্রভুর মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। 
নুপতি যদি অতিশয় মৃদু বা পরিহাসপ্রিয় হন, তাহা! হইলে প্রজা এবং অমাত্যগণ নানা- 
প্রকার শৈথিল্য ও অশিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজ্যশাসনের পক্ষে তাহা বড়ই 
প্রতিকূল ।৯২ 

প্রজার হিতার্থে কঠোর ত্যাগ__ সতত প্রজাবর্শের হিতচিন্তা় আপনাকে 
লিপ্ত রাখা নৃপতির কর্তব্য । রাজা সগর প্রজাদের হিতার্থে জ্যষ্টপুত্র অসমঞ্জকে পরিত্যাগ 


১১ বাহ্বারত্বং ক্ষতিযৈর্ম।নবানাং লোকশ্রেষ্টং ধন্দমসেবমানৈ: | ইত্যাদি । শ। ৬৩1২৪-৩, 
১২ শা ৫৬শ অ। 


১৯২ মহাভারতৈর সমাী 


করেন। প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত সর্বপ্রকার ছুঃখকই্কেও বরণ করিতে হয়। উদ্চম 
থাকিলে ত্যাগের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। 

চাতুর্বর্ণা সংস্থাপন-_ রাজাই চাতুর্বগ্যধর্মের সংস্থাপক। ধর্ধসঙ্কর ও বর্ণসঙ্কর 
হইতে প্রজাকে রক্ষা কর! রাজারই কর্তব্যের অন্তর্গত । 

বিচারবুদ্ধি-_ কাহাকেও অতিশয় বিশ্বাস করিতে নাই। আপন-বিচারে 
নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়। 

প্রজারগীন-__ ধীহাব শাসনে প্রজাগণ নিকদেগে ও আনন্দে কালাতিপাত করিতে 
পারেন, তিনিই যথার্থ রাজা । দীর্ঘদর্শী প্রজাবঞ্জক রাঁজান এশ্বরধ্য চিরস্থাধী হইয়া 
থাকে ।১৩ 

ক্ষত্রধন্মের গুরুত্ব__ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অতিশয় দাযিত্বপূর্ণ। তাহার যথোচিত 
পালনে ক্ষত্রিয়ণণ ইহলোকে অক্ষয় কীন্তি ও পরলোকে অনন্ত পুণ্যফল ভোগ করিয়া 
থাকেন। শুধু প্রজাপালনের দ্বারাই সাঁধু হুপতি মোক্ষলাভে সমর্থ হন।১৪ 

সময়ানুবত্তিতা প্রভৃতি-_ যথাকালে উপবুক্ত চবের নিষোগ এবং দৃতপ্রেরণ, 
যথাকালে দান, সদবৃত্ত অমৎসরী অমাত্যগণ হইতে সব্পবামর্শ গ্রহণ, অগ্ভাষ উপায়ে প্রজা 
হইতে কর গ্রহণ না কৰা, সাধুসংসর্গ এবং অসাধু সংশ্রবের পরিত্যাগ বাজধর্দের অন্তর্গত । 

সামাদিনীতির প্রয়োগে কালজ্ভ্তা-_ যথাকালে সাম, দান, ভেদ ও দগুশীতির 
প্রয়োগ, অনার্ধ্যকর্নবর্জন, প্রজাশ্বীসন ও পুবগুপ্তি রাঁজাঁদেব অবশ্ত-কর্তব্যন্ূপে পবিগণিত। 
যে রাজা নিয়ত পুরুষকাবে প্রতিষ্ঠিত নহেন, যিনি প্রমাঁদী, অতিমুছু বা অতিতীক্ষ, তিনি 
কখনও নিষ্ষণ্টক এশ্বধ্য ভোগ করিতে পারেন না। অরুতাস্ম কাপুরুষ নৃপতি রাজপদের 
অন্কুপযুক্ত। 

বিশ্বস্ততা__ ঘষে সকল কাজে প্রজাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, 
তেমন কিছু করা রাজ্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । প্রজাগণ যাহাতে ধর্্বনিষ্ঠ ও সুখী হয়, 
সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।১৫ 

প্রিয়বাদিতা জিতেক্দ্িয়ত। প্রভৃতি-_ রাজা অপরের ছুরাধর্ষ হইলেও সকলের 
সহিত সহাস্তবদনে মধুর ব্যবহার করিবেন। উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা, গুরুজনে দৃঢ়তক্তি, 
প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্ে দৃষ্টি এবং জিতেক্দ্রিয়তা রাজার শিক্ষণীয় বিষয়। দর্শনার্থীর সহিত 
মুছ ও ভদ্র ব্যবহার করিতে হয়।১৬ বরাঁজাই প্রজাদের স্থশাস্তির কারণ । মহাযশা 
নরপতিগণ দম, সত্য ও সৌজদ্দের দ্বারা পৃিনী শাসন করিয়া থাকেন, মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


১৩ শা ৫*শ অ। 

১৪ শা তম অ। 

১৫ শা৫৮শ অ। 

১৬ গোপ্তা তল্মাদ রাধর্যঃ শ্মিতপূর্ববাভিভাবিতা। ইত্যাদি । শ1 ৬৭৩৮,৩৯ 
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করিয়া শাশ্বতপদ লাভ করেন। রাজা প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে জয় করিবেন, অজিতেন্দ্রিয় 
ব্পতি পরকে কখনও বশে রাখিতে সমর্থ হন না ।১৭ 

শীক্ীভাস ও দাঁনদশীলতা-_ রাজা স্বয়ং বেদবেদঙ্গাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ 
করিবেন £বং দানশীল হইয়া প্রকুতিপুঞ্জের ছুঃখমোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন । 

রাজধন্ম-পরিজ্ঞান__ ষাড় গুণ, ত্রিবর্গ ও পরমত্রিবর্গ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে 
হইবে ।১৮ 

কাধ্যজ্ঞতা-_ রাগদ্ধেব পবিত্যাগপুর্ববক ধন্ধীচরণ, পরলোকের কল্যাণকামনায 
ন্নেহপ্রদর্শন, নিষ্ঠর আচরণ না কবিমা অর্থোপাজ্জন 'এবং অনুদ্ধতভাবে কামোপভোগ 
হুপতিগণের পক্ষে বিছিত। হৃপতি সর্ধদী প্রিয়নাক্য বলিবেন, শুর হইয়াও শ্লাঘাবিহীন 
হইবেন এবং দ।তা হইয়াও অপাঁত্রে দান কবিবেন না। 

অবধানতা। প্রভৃতি__ অপকারীকে বিশ্বাস করা উচিত নহে; কাহাকেও নঈর্ষ্যা 
করিতে নাই। পৃজাহের পৃজন ও দন্তপবিত্যাঁগ নৃপধন্মেব অপনিহাধ্য অঙ্গ। আহার- 
বিহারে সংযমশিক্ষা একান্ত আবশ্তক, সংঘম ন। থাকিলে অচিণে শ্রীহ্ট হহতে হয। সকল 
কাজে সময়-অসময জ্ঞান থাকা উচিত। যে কাজ যে সময কপিতে হইবে, তাঁভা তখনই 
কর] উচিত। যিনি বাজধন্ম্বের এই সকল নিষম পালন কহেন, তিনি ইহকালে নানাবিধ 
কল্যাণ উপভোগ কবিযা পণলোকেও পবম আনন্দ লাশ করেন। এই অধ্যায়ে ছত্রিশটি 
রাজগুণেব উল্লেখ কৰা হইয়াছে । প্রধান গুণগুলি প্রদশিত হইল ।১৯ 

কাম ও ক্রোধকে জয়-_€ গৃহাগত গুণবান্‌ ব্রাহ্গণকে পবম সমাদবে অভ্যর্থনা 
করা উচিত। কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপুর্ধক রাজশ্রীর সেবা করিতে হয়। যে নবপতি 
কাম বা ক্রোধেব তাড়নায় অগ্তাষ অনুষ্ঠান কবেন, তিনি নিতান্তই কূপাব পাত্র; ধর্ম 
এবং অর্থ হইতে তীহার ভ্রংশ অবধারিত | সুবক্ষক, দাতা, নিরলস এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ 
স্বভাবতই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন। 

রাজধন্মের অনুশাসন অনুসারে কৃত্যসম্পাদন__- অর্থশান্ত্রের অনুশাসন 
অনুসারে অর্থবুদ্ধির ব্যবস্থা কবিবে, অন্যথা অর্থের বৃদ্ধি হইলেও অকস্মাৎ বিনাশ অবশ্যস্তাবী। 
অশান্ত্রীয়ভাবে শুধু প্রজার পীড়নে রাঁজ্যেব কল্যাণ হইতে পারে না, বরং সকলই বিনষ্ট হয়। 
বেশী ছুধ পাওযাঁর নিমিত্ত যদি কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি ধেনুর পালান ছেদন করে, তবে তাহার 
ভাগ্যে দুধ পাওয়া যেরূপ অসম্ভব হয়, অত্যাচারী রাজাদেরও সেইরূপ ছূর্গতি ঘটিয়৷ থাকে ।২০ 

পুজ্যের পুজন-_ নিয়ত দানশীল, উপবাসাদিব্রত-পরায়ণ, প্রকৃতিরঞ্জক রাজাকে 
প্রজাবা খুব শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, রাজা ধাশ্মিকদের যখোচিত সম্মান করিবেন__ তাহাতে 
প্রজাগণও পুজ্য ব্যক্তির পৃজ| করিতে শিক্ষা পান। 


১৭ রাজ। প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো। গতিঃ প্রতিষ্টা সখমুতমঞ্চ । ইতার্দি। শী ৬৮1৫৯, ৬« 
১৮ শা৬৯ তম অ। 

১৯ শা৭* তম অ। 

২০ শা ৭১ তর অ। 


২৯৪ মহাভারতের সমার্জ 

দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-_ যমের ন্যায় ছুবৃত্তদিগকে কঠোর দণ্ড দিবেন) 
অসাধুকে ক্ষমা! করিতে নাই। স্থরক্ষিত প্রজাদের ধন্ধানুষ্ঠানের চতুর্থাংশ পুণ্যফল রাজা 
ভোগ করেন, সেইরূপ প্রজার পাপের চতুর্থাংশ ফলও তাহাকে ভোগ করিতে হয়। 

অতি ধান্মিক ও অতি নিরীহ ভাল নহে__ অতি ধাম্মিক বা অতিশয় নিরীহ 
ব্যক্তি রাজ্য পরিচালনের অযোগ্য । শুধু করুণাতেও রাজ্য রক্ষ! হয় না। 

স্থরক্ষক নৃপতি সকলের প্রার্থনীয়__ শূর, ছুষ্টের শাস্তা ও শিষ্টের রক্ষক, 
অনৃশংস, জিতেন্দ্িয়, প্রকুতিবৎসল এবং স্বজনপ্রতিপালক নৃপতিকে আশ্রয় করিয়া প্রজাগণ 
নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইতে পারেন। ভূতজগৎ যেরূপ পর্জগ্ভের উপর নির্ভরশীল এবং 
পক্ষিগণ যেরূপ স্বাদুফল বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ সমস্ত জীবজগৎ রক্ষক 
নৃপতির আশ্রয়ে থাকা নিরাপদ মনে করে ।২১ 

সদ্ধাবহাবে প্রজার শ্রদ্ধা আকর্ষণ যে নৃপতি প্রজাসাধারণের প্রতি ভাল 
ব্যবহার করেন না, সর্বদা ভ্রকুটীমুখে অবস্থান করেন, তিনি সকলের অশ্রিয়পাত্র হইয়া 
উঠেন। যিনি সব সময় সহাস্তবদন, কাহাকেও দেখিবামাত্র পূর্বেই কথা বলিয়া থাকেন, সেই 
নরপতি প্রজার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। মধুর বচনে সকলকেই বশীভূত করিতে 
পারা যায়। যিনি স্ুকৃত, বিনয় এবং মধুরের উপাসক, তাহার সমান জগতে কেহই 
নাই ।২২ 

অতি বিশ্বাস বিপজ্জনক-_ রাজা সতত অপবের বিশ্বাসভাজন হইবেন, কিন্ত 
কাহাকেও সম্পূর্ণূপে বিশ্বাস করিবেন না; এমন কি, পুত্রকেও অতিশয় বিশ্বাস করা 
অন্ুচিত। অবিশ্বাস রাজচরিত্রের পরম সম্পৎ।২৩ 

যথেস্ছ ভোগ নিন্দনীয় সকল সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, রাজা ধশ্মের প্রতি- 
পালক, যথেচ্ছ ভোগ কর! রাজার আদর্শ নহে। ধর্ধীচরণে দেবত্বলাত ও অধর্থ্বে নরকভোগ 
নিশ্চিত। জীবজগত ধর্মেই বিধৃত, নৃপতি ধর্থ্র আশ্রর়। সুতরাং যিনি ধর্শরক্ষায় সমর্ধ, 
তিনিই রাঁজপদ গ্রহণের উপবুক্ত। ধর্ধননিষ্ঠ নূপতিগণ প্রভৃত অর্থক!ম তোগ করিয়া থাকেন। 
ধান্সিক রাজার রাজ্যে গুজাবুন্দ স্বচ্ছন্দে আপন আপন কর্তর্যে লিপ্ত থাকিয়া উন্নত হইতে . 
পারেন, প্রজার উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি ২৪ 

প্রজ্ঞার আনন্দ রাজার ধর্ন্মনিষ্ঠার অনুমাপক-_ধান্সিক রাজার রাজ্যে প্রাগণও 

ধার্শিক হন। হুর্গত ও অনাথ ব্যক্তিগণও যখন হষ্টচিত্তে ব্যবহার করিতে পারেন, তখনই 


শশী শী শী শসা পপীশি 





২১ শাণ৫ তম অ। 
২২ শ1৮৪ তম অ। 
২৩ বিশ্বাসয়েৎ পরাংশ্ৈব বিশ্বসেচ্চ ন কণ্ঠচিৎ। 
পুত্রেপি হি রাজেন্র বিশ্বাসে | ন প্রশন্তে | ইতাঙছি। শ1৮৫।৩৩, ৩৪ 
২৪ ধরায় রাজা তবতি ন কামকরণায় তু। ইত্যাদি) শা! ৯৩৭৭ 
অথ যেযাং পুনঃ প্রাপ্পে] রাজ! তবতি ধান্মিকঃ | ইত্যাদি। অনু ৬২1৪৩) ৪৪ 
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অনুমান কর! যায় যে, রাজার আচরণে ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছে । প্রজাদের আনন ও 
ধর্্াসুঠান দেখিয়া রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় বুঝিতে পারা ষায়। ঘিনি মিত্রের উন্নতি, শক্রুর 
অবনতি, সাধুর সম্মাননা এবং অসাধুর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তিনিই ধার্মিক নরপতি। 

ধর্ম নিষ্ঠ নৃপতি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র_ যিনি সত্যনিষ্ঠ, আশ্রিতবৎসল, বদাস্ত 
ও দাতা, প্রজাগন তাঁহার অন্ুরক্ত হইয়া থাকেন। যিনি উপযুক্ত পাত্রে ভূমি দান করিয়া 
থাকেন, খত্বিক পুরোহিত ও আচাধ্যের ষথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাকে ধর্শনিষ্ঠ 
বল! ধাইতে পারে। রাজা সাধু-অসাধুর পরিচয়, ক্ষমা, ধৃতি, মধুরভাষিতা প্রভৃতি সদ্গুণের 
অনুশীলন করিবেন, অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

অপ্রমাদ, উ/গ্ঠাগ, শুচিত! প্রভৃতি গুণ __ রাজ্যশাসন সহজ নহে, তাঁহা সুমহান্‌ 
ভাঁরবিশেষ | অপ্রমাদী উদ্যোগী বুদ্ধিমাঁন্‌ নুপতিই সেই গুরুভার বহনে সমর্থ। লোকসংগ্রহ, 
মধুরবচন, অপ্রমাদ ও শুচিতা নৃপতিচরিত্রের অপরিহার্য গুণ। পরচ্ছিদ্রদর্শন এবং স্বচ্ছিদ্র- 
গোপনও রাজাদের অগ্ভতম শিক্ষণীয় বিষয়। উল্লিখিত গুণাবলী রাজধিগণ কর্তৃক বহুধা 
সেবিত ও প্রশংসিত। বাসব, যম, বরুন প্রমুখ দৈবরাঁজগণ এবং অপর রাঁজধিগণ এইসকল 
নিয়ম পালন করাতেই প্রভূত এশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন ।২৫ 

ধর্ম, অর্থ, মিত্র প্রভৃতির ভূরিতা৷ কাম্য__ অর্থ অপেক্ষা ধর্ম শ্রেষ্ট-- এইকথা 
সব সময় মনে রাখিতে হইবে । যিনি সৎপথে অর্থ ব্যয় করিতে কুষ্টিত, কামচার এবং 
আত্মশ্লাঘানিরত, তিনি অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকেন। 

ধর্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র বিষষে সর্বদা আপনাকে অপূর্ণ মনে করিবে। 

এইখুলিতেই রাজাদের এশবর্ধ্য প্রতিষ্ঠিত। কল্যাণরত অস্থয়াবিহীন জিতেন্দ্রিয় নরপতি 
স্বোতঃপ্রবাহে বুদ্ধিপ্রাপ্ত সাগরের মত বিরাজ করেন ।২৬ 

আর্যসেবিত কন্মে রুচি-__ ধাহার হ্থশীসনে জনপদ উন্নতিশীল, যিনি অপর 
রাজাদের প্রিয়, যিনি সন্তষ্ট এবং খহুসচিবপরিবৃত, সেই পাধিবকে দৃঢমূল বলিয়া জানিবে । ফিনি 
ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তাহার শক্র নাই। কখনও আধ্যজনবিদ্ধিষ্ট কর্ে 
লিপ্ত হইতে নাই, সতত কল্যাণকৃত্যে নিধুক্ত থাকিতে হয়। ধিনি উল্লিখিত নিয়মগুলি পালন 
করিয়া থাকেন, তিনি নিতাই বিজয়ে প্রতিষ্ঠিত ।২৭ 

গুহ্ামন্ত্রণা। ও স্থববিবেচনা-_ দক্ষ, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান পুরুষই রাজ্য শাসন 
করিতে সমর্থ । যিনি গুহামন্ত্রণ! গ্রহণ করেন, যিনি সচিবপরিবূত এবং বিশেষ বিবেচনার 
সহিত কাধ্য নিষ্পন্ন করেন, তিনিই নিখিল বন্থমতী শাসন করিবার উপযুক্ত পাত্র। 

আলম্যত্যাগ ( উ্টবৃত্বাস্ত )-_- আলশ্ত সর্ব পরিত্যাগ করিবে। আলন্ত 
প্রাণিগণের সর্ধববিধ উন্নতির প্রতিকূল। (প্রাজাপত্যযুগে জাতিস্মর প্রকাণ্ড এক উদর নিতান্ত 

২৫ শ1৯১ তম অ। 


২৬ শা৯২ তম অ। 
২৭ চা৯৪ তম অ। 





২৯৬ মহাভারতের সমাজ 


অলস হুইয়া নগণ্য এক শৃগাল কর্তৃক কিরূপে ক্রমে ক্রমে ভক্ষিত হুইয়াছিল-_- সেই 
উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বঘিত হইয়াছে ।) তীক্ষ ধীশক্তির সহিত উদ্োগ মিলিত হইলে 
অসাধ্য সাধন করা যাঁয়। স্থৃতরাং শ্রেয়স্কাম পুকষ কখনও অলসভাবে সময় কাটাইবেন না ।২৮ 

বিনয় (সরিৎসাগর-সংবাদ )-- বিনয়ীর কখনও বিপদ ঘটিতে পারে না 
(সরিৎসাগর-সংবাদে বেতসোপাখ্যানে বণিত হইয়াছে যে, বেতসলতা। বাতাসে নত হইয়া 
পড়ে, এই কারণে কখনও ভাঙ্গে না ), স্থৃতরাং বিনয় শিক্ষা করিবে ।২৯ 

সচিবের সহায়ত গ্রহণ-__ সচিবদের সহিত একযোগে কাজ কর! উচিত। 
একাকী শাসন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। ধাঁহাব ভূত্যগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ, 
এবং প্রভুর প্রতি শরদ্ধাসম্পন্ন, তিনিই রাজ্যফল ভোগ করিতে পাবেন। যে বাঁজার জনপদ 
সমৃদ্ধ, হষ্ট, অক্ষুদ্র ও সত্পথাবলম্বী, সেই রাজাই নিঙ্গণ্টক রাজশ্রী ভোগ করিতে সমর্থ । সম্থষ্ট 
ও বিশ্বস্ত কশ্্চাবীর দ্বাবা ধাহাঁব ধনাগার সতত উপচীয়মান, তিনিই রাজ্য ভোগ করিতে 
পারেন। 

সন্ধি-বিগ্রহাদি পরিজ্ঞজীন- বাহার বা জুবিচাবেব ব্যবস্থা থাকে, তীহার 
এশ্বরয্য চিরস্থাধী ! যিনি রাজধন্্ব সম্যক অবগত থাঁকিযা সন্ধিবিগ্রহাদি ষডবর্গে অভিজ্ঞ এবং 
প্রজাদের মনোবঞ্জনে যত্রশীল, তিনিই বাজ্যপালনে ধর্শ লাভ কবিতে পারেন 1৩০ 

কন্মচারিনিয়োগে নিপুণতা (শ্বষিসংবাদ )-- অবীনস্থ কন্ধ্চাবীদের সহিত 
সগ্ভাব বক্ষ! কবিষা চলিতে হয, কিন্ বাহাঁদিগকে অতিশষ প্রশষ দিতে নাই। এই বিষয়ে 
শ্বধি-সংবাঁদ” উপাগ্যানটি বণিত হইঘাছে। এক দযালু ধষিব তপঃপ্রাভাবে একটি কুকুর 
ক্রমশঃ শবে পরিণত হইসা আপন অপবাদ শ্গালনেব নিমিত্ত খধষিকেই হনন করিতে উদ্যত 
হইলে খাবি পুনবাঁঘ তাঁহাকে কুকবে পিণন্ত করেন 1৩১ 

অসংযমের দোষ (গান্ধারীর উপদেশ )_ দান্ডিক পুর হছুর্য্যোধনকে দীর্ঘদশিনী 
গান্ধারী রাজসভায় ঘে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই গুলিও খুবই মুল্যবান্। “অবশেন্দ্িয 
পুরুষ দীর্ঘদিন এশ্বরধ্য ভোগ করিতে পাবেন না, বিভিতাত্মা মেধাবী পুরুষই রাজ্যতোগের 
উপযুক্ত । অসংঘত অশ্ব যেমন সারথিকে বিপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজিতেন্জ্রিয় নরপতি 
কামক্রোধাদি বিপুর তানাষ পথনষ্ট হইযা থাকেন। বশ্টেন্দিষ জিতামাত্য এবং অসাধুর 
দগডদাঁত1 নরপতি স্ুুদীর্ঘকাল এশ্বধ্য ভোগ করিয়া থাকেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, দস্তভ ও 
দর্পকে যিনি সম্যক জয় করিতে পারেন, তিনিই মহীপতি হওযার উপবুক্ত। যিনি কাম- 
ক্রোধাদি রিপুর প্রেরণায় মিথ্যা ও কপট আচরণে প্রত্ত হন, রাঙ্জলগ্দী তাহাকে অচিরেই 
ত্যাগ করেন। িনি সুহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তিনি শক্রদেরই আনন্দ বর্ধন 
করিয়া থাকেন 1৮৩২ 
২৮ শা1১১১ তম অ। 
২৯ শা ১১৩ তম অ। 
৩০ শা১১৫ তম অ। 


৩১ শা ১১৬ তম ও ১১৭ তম অ। 
৩২ উ ১২৯ তম অ। 








রাজধর্দ (ক) ২৯৭ 


আদর্শ গৃহীর সমস্ত সদ্‌গুণ রাজাতে থাকা! চাই-__ শাস্ত্রবিশীরদ, ধীর, অমর্যাঁ, 
শুচি, তীক্ষ, শুশ্রযু। শ্রতবান্, শ্রোতা, যুক্তিবিৎ, মেধাবী, ধারণাযুক্ত, গ্ঠায়ানুবর্তী, দাস্ত, 
প্রিয়ভাষী, ক্ষমাশাল, দানশীল, শ্রদ্ধালু, স্থখদর্শন, আর্তশরণ, অমাত্যপ্রিয়, অনহঙ্কার, সুখভুঃখ- 
সহিষু্, স্থবিবেচক, ভক্তঞজনপ্রিয়, সংগৃহীতজন, অস্তব্ধ, প্রসন্নবদন, ভৃত্যজনাপেক্ষী, অক্রোধন, 
মহচ্চিত্ত, সমুচিতদগুদাতা, ধর্ধবকার্ধ্যরত, চারনেত্র, প্রজাবেক্ষণতত্পর, ধর্ধার্থকুশল নরপতি 
সর্বজনবাঞ্কিত। একজন আদর্শচরিত্র গৃহীর যে সকল সদ্‌গুণ থাকা বাঞ্চনীয়, তন্মধ্যে 
কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। যে নৃপতি নানাবিধ বস্তর সংগ্রহে আগ্রহশীল, মিত্রাট্য এবং 
উদ্যোগী, তিনিই রাজসত্তম। ৩৩ 

সময়বিশেষে অবস্থার পরিবর্তন-_ ময়ূর যেরূপ বিচিত্রবর্ণের বর্থ ধারণ করে, 
সেইরূপ ধর্শজ্ঞ নরপতি অবস্থা বিবেচনায় বাহিক ব্যবহার করিবেন। তীক্ষত্ব, 
কৌটিল্য, অভয়প্রদত্ব, সত্য ও আর্জব__- এই সকল গুণে একান্ত অন্থুরক্ত না হইয়া যিনি সত্তবগুণ 
অবলম্বন করেন, তিনিই স্থখী হইতে পারেন । যে সময়ে যে অবস্থায় থাকা হিতকর, তাহাই 
সেই সময়ের রূপ, অর্থাৎ দণ্ডদানকালে ত্রুরতা এবং অন্ুগ্রহকালে শম প্রদর্শন করিতে 
হয়। বহুর্ূপধারণে অভ্যস্ত নূপতিব কোন বিষয়ে কণামাত্র ক্ষতি হয় না। 

মন্ত্রগুপ্তি__ ময়ূর যেমন শরৎকাঁলে মৌন অবলম্বন করে, সেইরূপ সতত মৌনভাবে 
মন্ত্র ক্ষা করিবে; গুপ্ত মন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করিতে নাই। 

স্বয়ং কাধ্যপরিদর্শনাদি-_. ধাহার ক্রোধ ও হর্ষের ফল ব্যর্থ হয় না, যিনি স্বয়ং 
কাধ্যসমূহ পবিদর্শন করেন, আত্মপ্রত্যয়ই ধাহার কোষাগার, নিখিল বস্থুন্ধরা সেই বৃপতির 
ধন যোগাইয়া থাকে । ধাহাঁর অনুগ্রহ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, ঘিনি সম্যক বিচারের. পর নিগ্রহ 
করিয়া থাকেন, যিনি আত্মরক্ষায় ও রাষ্রক্ষায় সতত অবহিত, তিনিই যথার্থ 
রাজধর্্বজ্ঞ ।৩৪ 

শীলের মাহাত্ময ( ইন্দ্রপ্রহাদ-সংবাদ )__ শীলবর্ণনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ষে, 
শীলের দ্বারা ত্রিলোক জয় করা যাইতে পারে) শীলবান্‌ পুরুষের অসাধ/ কিছুই নাই। 
মান্ধাতা এক দিনে, জনমেজয় তিন দ্রিনে এবং নাভাগ সাত দিনে শীলের মহিমায় সম্রাট হইতে 
পারিয়াছিলেন। শীলবান্‌ দয়ালু পাধিবের হাতে গুণক্রীতা বস্থধা স্বয়ং আসিয়া 
উপস্থিত হন। শীলবান্‌ নরপতি কখনও শ্রীত্রষ্ট হন না । যেখানে শীল সেখানেই ধর্ম, সত্য, 
বৃত্ত ও শ্রীর বসতি । ম্থতরাঁং বিবেচক নরপতি প্রথমেই আপন চরিত্রকে উন্নত ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন। টদত্যপতি প্রসাদ শীলের সহায়তায় দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য হরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে। ব্রাঙ্গণবেশধারী ইন্ত্র প্রহাদকে আচাধ্যপদে বরণ 
করিয়। শীলমাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন। প্রবাদ 'বলিয়াছিলেন__- “হে বিপ্র, আমি 

৩৩ এটতবের গুণৈধু'ক্তে। রাজ। শাস্ত্রবিশা রদঃ । ইত্যাদি শী! ১১৮1 ১৬-২৩ 
সর্ববনংগ্রহণে যুক্তে৷ নৃপে। ভবতি যঃ সদ1। 


উত্থানশীলে! মিজ্রাঢাঃ স রাজ। রাজসত্বমঃ ॥ শা১১৮ | ২৭ 
৩৪ শা১২ তম অ। 


৩৮ 


২৯৯ মহাভারতের সমাজ 


কখনও দ্বিজগণকে অক্ুয়া করি না) তাহাদের মুখ হইতে কাব্যপ্রণীত নীতিশান্ত্র শ্রদ্ধার 
সন্িত শ্রবণ করিয়া থাকি । সতকৃত ব্রাঙ্গণগণ আমাকে শীল্ত্রতত্ব শোনাইয়৷ ধন্য করেন ”। 
আচার্যের উপদেশ শ্রবণের পর শিষ্য গরুর প্রসাদস্বরূপ তীহার শীল প্রার্থনা করিলেন। 
প্রবাদ অকুচিতে সত্যের মর্ধ্যাদ! রঙ্গার নিমিত্ত সর্বস্ব বিসর্জন দিলেন ।৩৫ 

অতয়প্রদত্ব ও প্রজাবাতসল্য-_ প্রজাকে সব সময় অভয় দিবে । মনু বলিয়া- 
ছেন, রাজার চরিত্রে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষাকর্তা, বন্ছি, বৈশ্রবণ ও যম এই সাত জনের 
গুণ থাকে । প্রজার প্রতি অন্ভুকম্পাবশতঃ নরপতি পিতৃবৎ আচরণ করিয়া থাকেন, অত্যন্ত 
দুর্গতকেও সন্নেছে প্রতিপালন করেন বলিয়! তিনি মাতৃস্থানীয়। অনিষ্ট নাশ করেন বলিয়া 
অধ্ি এবং দুষ্টের শাসন করায় তাহাকে যম বলা যাইতে পারে। সাধু ব্যক্তিকে অভিলবিত 
অর্থ দান করেন বলিয়া কুবের, ধন্মোপদেশে গুরু এবং আপদ্‌-বিপদে রক্ষা করেন বলিয়। 
তিনিই রক্ষক। যিনি আত্মপগ্তণে পৌর ও জানপদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার 
রাজ্য কখনও বিপন্ন হয় না। ধিনি প্রজাদের মধ্যে সন্মানিত ব্যক্তিগণকে যথোচিত 
সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহার স্থখের সীমা নাই। ধাহার প্রজা নিয়ত করভারে প্রগীড়িত, 
সেই রাজা শীঘ্রই পরাভব প্রাপ্ত হন। ধাঁহার প্রকুতিপুপ্ধ সরোবরস্থ পদ্মফ্ুলের মত নিয়ত 
প্রফুল্ল ও শ্রীমান্, তিনি নানাবিধ এবর্ধ্য ভোগ করিয়া থাকেন ।৩* সর্বদা আত্মকার্ষ্যে 
অবহিত থাকিবে । কোন কোন নরপতি হিমের গ্যায় শীতল, অগ্নির গ্ায় ক্রুর এবং 
যমের স্তায় বিচারক। আবার কেহ কেহ শত্রর মূলোৎ্পাটন করিতে লাঙ্গলের মত 
এবং ছুষ্টের শাসনে বজ্বকঠোর। সকল নরপতিরই কল্যাণ অনুষ্ঠানে রত থাকা উচিত ।৩৭ 

রাজ! কিভাবে আপন চরিত্র গঠন করিবেন, উল্লিখিত উপদেশসমূহ হইতে তাহা 

জানা যায়। এতদ্য তীত উদ্ভোগপর্কে বিছ্ুরনীতির প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকেই মানবধর্থের 
বর্ণনা করা হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হইল না। আদর্শ নূপতির কি কি গুণ থাকা 
উচিত, মন্বাদিসংহিতা, কামনাকীয় প্রভৃতি অর্থশান্ত্র, রামায়ণ এবং অগ্রিপুরাণাদি গ্রন্থেও তাহা 
কীর্তন করা হইয়াছে । কিন্তু একই প্রকরণে মহাভারতের গ্যায় নানাবিধ বর্ণনা অপর কোনও 
গ্রন্থে নাই। রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শাস্তি বিধানের জন্য রাজাকে কঠোর কর্তব্যে লিপ্ত থাকিতে 
হয়, আরাম ভোগ করিবার উপায় নাই; রাজপদ অতীব দায়িত্বপূর্ণ। করব্যবস্থা, শিল্প ও 
বাণিজ্যের উন্নতি, বিচারপদ্ধতি, আত্মরক্ষা, রাজকোবের বৃদ্ধি গ্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে 
অনেক কথাই বল! হইয়াছে। 

ধন্মপথে অর্থব্যয়-_ রাজ! সঞ্চিত অর্থ ধর্শপথে ব্যয় করিবেন, বাহক ভোগের 
নানাবিধ উপকরণে সমৃদ্ধ হইলেও মনকে সংঘত রাখিবেন। 


৩৫ শ1১২৪ তম অ। 
৩৬ মাতা পিতা গুরুর্গোপ্ত! বহির্বৈশ্রবণো যমঃ | 

সপ্ত রাজ্যে! গুণানেতান্সনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ইত্যাদি। শা ১৩৯ 1১০৩-১১০ 
৩৭ হটমানঃ বকা ধ্যেযু কুরু নিঃশ্রেয়সং পরমূ। ইত্যাদি । ' শা ১৫২। ২৯৯২১ 


রাঁজধর্ম (ক) ২৯৯ 


বথাঁশান্ত্র ধর্ম অর্থ ও কামের ভোগ-_ পিতৃপিতামছের আচার পালনপূর্ব্বক 
সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহার কর! উচিত। ধর্শ, অর্থ এবং কাম-- এই ব্রিবর্গ তোগ 
করিবার সময় শাস্তরনি্দিষ্ট ; কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে নাই। নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, 
প্রমাদ, দীর্ঘসত্রতা গুভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্বদা কর্তবে) অবহিত থাকিতে হয়। 

শত্রমিত্রাদির কার্ধ্য পরিজ্ঞান-_- শক্র, মিত্র এবং উদাসীনরা (ধাহারা শক্রও 
নয় মিত্রও নয়) কি করিতেছেন, তাহা সর্বদা জানিতে হইবে। 

পরিণাম-চিস্তন__ অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরিণামে মহাফলপ্রদ কর শীঘ্র 
আরম্ভ করিতে হয়; সব কাঁজেই খুব বিচক্ষণতার সহিত পরিণাম চিন্তা করা উচিত। 

বিশ্বস্ত কর্মচারীর নিয়োগ-_ বিশ্বস্ত নিল্লেভ কর্মচারীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের ভার দিতে হয়। সমাপ্তির পূর্ব পর্য্যস্ত কাজ গোপন রাখিতে হয়। 

রাঁজকুমারদের শিক্ষার ব্যবস্থা_ সর্ধশান্ত্রবিশারদ আচার্ধ্যদের দ্বারা কুমারদের 
শিক্ষীর ব্যবস্থা করা উচিত । 

পণ্ডিতসংগ্রহ__ সহশ্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের মতামতের মূল্য বেশী। 
রাজা সহত্র মৃখকে স্থান না দিয়া একজন পণ্ডিতকে নিধুক্ত করিবেন, কারণ পশ্ডিত ব্যক্তি 
বিপদ হইতে রক্ষা] করিতে সমর্থ। 

সামুদ্রিক দৈবজ্ঞ পণ্ডিতের নিয়ৌগ-_ সামুদ্রিকশান্ত্রের নিয়মানুসারে শারীরিক 
শুভাশুভ চিহ্নের পরীক্ষায় নিপুণ, জ্যোতিষশান্ত্রে পারদর্শা, শুভাশুভনিমিত্তজ্ঞানী দৈবজ্ঞ 
পণ্ডিতকে পরম সমাদরে সভা স্থান দিবেন। যাহার পক্ষে যে কাজ উপযুক্ত, তাহাকে 
সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। 

দক্ষ কন্্মচারীর বেতনাদিবৃদ্ধি__ প্রজার যাহাতে কোন পীড়ন না হয়, সতত 
সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । কোন কর্মচারী যদি বিশেষ দক্ষতার সহিত কম্ম সম্পন্ন 
করেন, তবে সমধিক পুরস্কার ও বেতনের দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করিতে হয়। বিদ্যাবিনয়- 
সম্পন্ন পুরুষকে যথোচিত পুরস্কত করা উচিত। 

রাজার জন্য বিপন্ন ব্যক্তিদের পরিবার প্রতিপালন-_ ধাহারা রাজার নিমিত্ত 
প্রাণ বিপন্ন করেন, তাহাদের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের ভার রাজাকেই গ্রহণ 
করিতে হয়। 

কোষাদির তত্বাবধানে বিশ্বস্তের নিয়োগ-_ কোষ শন্গৃহ দ্বার আম্মুধ প্রভৃতির 
তত্বাবধানে খুব বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ পুরুষকে নিয়োগ করা কর্তব্য। 

আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে নিয়ত সামঞ্জন্ত রক্ষা 
করিবে। আয়ের অর্ধীংশ, চতুর্থাংশ অথব। ত্রিচতুর্থাংশ দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা উচিত) 
কোধকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

মগ্য-দূুতাদি ত্যাগ--- মছ্যপান, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসন যদি চরিত্রে দেখা দেয়, 
তবে অত্যন্ত গোঁপনীয়ভাবে রাঁখিবে এবং ক্রমে-ক্রমে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। 


৩০৬ মহাভারতের সমাজ 


শেষরাত্রিতে ধর্্মার্ঘচিন্তন-_ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগ্রত হইয়া ধর্ম ও অর্থ 
বিষয়ে চিন্তা করিবে । 

শিষ্ট ও ছুষ্টের পরীক্ষা-_ সম্যক পরীন্ষী না করিয়া কাহাকেও পুরস্কৃত ঝা 
দণ্ডিত করা একান্ত অন্তায়। 

শারীর ও মানস রোগের প্রতীকার-__ রোগ হইলে উপযুক্ত বৈগ্যের নির্দেশমত 
ওষধ ব্যবহার করিবে এবং জ্ঞানবৃদ্ধদদের উপদেশ শ্রবণ করিয়। মাঁনস পীড়ার শাস্তি 
করিবে। 

স্থবিচার__ বিচারপ্রীর্থা ও অভিযুক্ত পুরুষের প্রতি গ্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে । 

পুরবাসী প্রজার চরিত্রে তীক্ষ দৃষ্টি_অগ্ক কোন প্রবল পুরুষ হইতে অর্থ 
সাহায্য পাইয়া পুরবাসী প্রজা যেন বিদ্রোহী হইয়া না উঠে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা 
উচিত। 

প্রধান পুরুষদের সহিত সন্ভাব-_ প্রধান প্রধান বৃপতিগণকে এমনভাবে বাধ্য 
রাখিতে হয়, তাহারা যেন কখনও বিদ্রোহাচরণ না করেন। 

অগ্নিহোত্র, দান ও সদ্যবহার-_ অগ্নিহোক্রহোমের অনুষ্ঠান দ্বারা বেদপাঠকে, 
দান এবং ভোগের দ্বারা ধনকে, চরিত্রগঠন ও পুণ্যকর্থের দ্বারা বিদ্যাশিক্ষীকে সফল 
করিবে । 

শিল্পী ও বণিকৃদের উন্নতিবিধাঁন-_ শিল্পী ও বণিকৃদের যাহাতে উন্নতি হয়, 
তদ্িষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা অবশ্ত-কর্তব্য | (এই বিষয়ে “শিল্প” ও “বাণিজ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হইয়াছে ।) 

হস্তিতুত্রাদি শিক্ষণীয় বিষয়__ হস্তিসথত্র, অশ্বস্থত্র, ধম্ুর্কেদ, যন্ত্র প্রভৃতি 
রাজাকে অবশ্ঠই শিক্ষা করিতে হইবে । (“শিক্ষা+-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ৯৫তম পৃষ্ঠা ।) 

রাষ্ট্ুরক্ষা। ও বিপন্নকে দয়।__ অগ্নিভয়, ব্যাল-_(সর্পাদি) ভয় ও রোগভয় হইতে 
রাষ্্রকে সতত রক্ষা করিবে। অন্ধ, মৃক, পঙ্ু, বিক্ৃতাঙ্গ, অনাথ এবং প্রব্রজিতকে পিতৃবৎ 
পালন করিবে। 

অতি নিদ্রাদি ষড়দোষ পরিত্যাগ-- অতি নিদ্রা, আলম্ত, ভয়, ক্রোধ, মৃছুতা ও 
দীর্ঘসত্রতা_-এই ছয়টি অনর্থ পরিত্যাগ করা উচিত। প্রশ্নয়ুখে দেবধি নারদ যুধিষ্ঠিরকে 
যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলিত হইল। রাজধর্মের অনুশাসন বিষয়ে এই 
অধ্যায়টি পরম উপাদেয় 1৩৮ 

মধ্যপন্থা অবলম্বন__ রাজা শক্রবিজয়ের নিমিত্ত লোকসংগ্রহ করিবেন এবং 
রাজ্যশাসন সম্পকিত মন্ত্রণা কখনও প্রকাশ করিবেন না। অকৃতাত্মা ব্যক্তি কখনও স্ুমহত 


৩৮ সভা ধম অ। 
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রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না । অত্যন্ত সবলপ্রকৃতি রাঁজীকেও সকলেই ঠকাইতে 
চেষ্টা করে, শ্থুতরাং একান্ত সরল না হইয়া মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিবে ।৩৯ 

স্বয়ংকৃত বিরক্তের সন্তষ্টিবিধান--_ ক্রোধবশতঃ কাহারও প্রতি অগ্ঠায় ব্যবহার 
করিলে তাহাকে সাম্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া ধনদ্বার| সন্ত করিবে । 

আত্মামাত্যাদি সপ্তাত্মক রাজ্যের রক্ষণ-_ আত্মা, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, 
জনপদ ও পুর-_ এই সপ্তাত্মক রাজ্য নিপুণভাবে রক্ষা করিবে। বাড়.গুণ্যাদির জ্ঞান রাজ্য- 
শাসনে খুবই প্রয়ৌোজনীয়। নৃপতি বিশেষ পরিশ্রমে এগুলি শিক্ষা করিবেন ।৪০ 

রাঁজাই সত্যাদি যুগের শ্রষ্টা ও কালের কারণ__ নরপতি যুগের শ্ষ্টা। যদি 
স্বশীসনের ফলে ধর্ম বদ্ধিত হয়, তবেই কৃতধুগ । এইরূপে ধর্মের পাদ-পাদ হানিতে ত্রেতা, 
দ্বাপ্র ও কলিধুগের শ্ষ্টি। সুতরাং যথাযথ ধশ্মপালনে রাজা নিয়ত অবহিত হইবেন। 
রাজাই সময়ের শুভতা ও অশুভতার হেতু |৪১ 

প্রজাকৃত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ-_ প্রজা সুরক্ষিত হইলে প্রজার অনুষ্ঠিত 
ধর্মের চতুর্থাংশ পুণ) রাজা ভোগ করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে রাজ্যমধ্যে রাজার ক্রুটীতে 
প্রজা যদি কোন পাপ কাধ্য করে, তবে তাহার চতুর্থাংশ ফলও রাজাকেই ভোগ করিতে 
হয়। সুতরাং সতত প্রজার কল্যাণে নিযুক্ত থাকিবে ৪২ 

প্রজার হৃতধনের সন্ধান না পাইলে রাজকোষ হইতে অর্পণ: কোনও 
প্রজার ধন চুরী হইলে রাজা'চোরকে শাস্তি দিবেন এবং মালিকের ধন তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করাইবেন। চোরকে ধরিতে না পারিলে স্বীয় কোষ হইতে সেই পরিমাণ ধন মালিককে 
দিতে হইবে। 

ব্রহ্ম স্বরক্ষণ-_ ব্রক্গস্বের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে নাই। ব্রাহ্মণের প্রসাদেই 
রাজার! কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। 

লৌভসংযম-_ লোভকে খুব সংযত রাখা উচিত; অতি নুন্ধ নরপতি কখনও 
শ্রেয়; লাভ করিতে পারেন না ।৪৩ 


৩৯ রাজ্ঞো রহস্তং তথ্ব/ক্যং যথার্থ লোকসংখ্রহঃ| ইত্যাদি । শা ৫৮।১৯-২৩ 
৪* কৃতে কল্মণি রাজেন্দ্র পুজয়েদ্ধনসকরৈ; | ইতাদি। শা ৬৯।৬২-৩৬ 
৪১ রাঁজ। কৃতযুগ্রক্ট। ভ্রেতায়। দ্বাপরহ্য চ। ইতাদি। শা ৩৬৯।৯৮-১০১। উ ১৩২।১৭-২৯ 
কালে! বা কারণং রাজ্ে। রাজ বা কালকারণম্‌। 
ইতি তে সংশয়ে! ম! ভূদ্‌ রাজ। কালন্য কারণম্‌ ॥ শ ৬৯1৭৯ উ ১৩২।১৬ 
৪২ যং হি ধর্শং চরস্তীহ প্রজা রাজ] হুরক্ষিতা১। 
চতুথং তন্ত ধর্ম রাজ। ভারত বিন্দতি ॥ ইত্যাদি । শ1 ৭৫1৬--৮ 
৪৩ প্রত্যাহর্ত,মশকাং স্তাদ্ধনং চৌরৈহ তং বদি। 
তৎ হকোশাৎ প্রদেয়ং স্টাদশকেনোপজীবতঃ॥ ইত্যাদি । শ! ৭61১*-১৪ 


৬০২ মহাভারতের সমাজ 


অমাত্যাদির দোষ পরিজ্ঞীন-_ ধাহারা রাজ্যের ধনসম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, 
তাহাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে। অমাত্যগণ রাজকোষের ক্ষতি ঘটাইলে রাজার 
কোন কর্মচারী অথবা অগ্য যে কোন ব্যক্তি রাজাকে সেই খবর দিলে গোপনে সেই 
বিষয়ে সব কথা শোনা রাজার অবশ্ঠ-কর্তব্য। অমাত্যপ্রমুখ রক্ষকগণই যদি তক্ষক হইয়া 
দাড়ান, তাহা হইলে 'প্রভৃত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । 
রাজকোষের কল্যাণকামী পুরুষের রক্ষণ__ যে ব্যক্তি রাজকোষের কল্যাণ- 
কাশী, রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে সে একান্তই নিরুপায়) কারণ অর্থগৃ্, অমাত্যের 
নিকট সেই ব্যক্তি চক্ষুঃশুল।৪৪ 
আত্মরক্ষা-_ দর্প ও অধর্্ম ত্যাগ করিবে । নিগৃহীত অমাত্য, অপরিচিত স্ত্রীলোক, 
বিষম পর্বত, হস্তী, অশ্ব ও সরীশ্প প্রস্থৃতির নিকটে যাইবে না। এইগুলিকে একেবারে 
ত্যাগ করা অসম্ভব হইলেও রাত্রিকীলে কখনও ইহাদের নিকটে যাইতে নাই। অত্যাগ, 
অভিমান, দন্ত ও ক্রোধ বঙ্জন করিতে হইবে 1৪৫ 
মুঢ় লুব্ধ নৃপতির শ্রীত্রংশ-_ যৃঢ় ইন্দ্রিয়সেবক লুব্ধ অনার্ধ্যচরিত শঠ বঞ্চক 
হিংস্র ছুর্বদ্ধি মগ্যরত দ্যৃতপ্রিয় স্ত্রীকামুক মুগয়াব্সন বৃপতি অচিরেই শ্রীন্র্ট হইয়া থাকেন। 
যিনি আপনাকে নানাবিধ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া প্রক্ৃতিপুঞ্জের শান্তিবিধানে 
সমর্থ হন, তাহার শ্রী দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।৪৬ 
সময়পরিজ্ঞানের স্থফল-_ ছুর্গাদির সংস্থান, যুদ্ধ, ধর্াম্নশীসন, মন্ত্রচিস্তা এবং 
আমোদ-প্রমোদ এই পাঁচটি যথাকালে অহুষ্িত হইলে রাজ্য স্থুরক্ষিত ও বন্ধু হইয়া 
থাকে । এই সব বিষয়ে খুব দক্ষতা অর্জন করিতে হয়। যিনি নিজের মত পরিত্যাগ 
করিয়াও শ্রেয়ঃ-পন্থাকে গ্রহণ করেন, মানুষ সাধারণতঃ তাহাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। 
অপ্রিয় পথ্যবচন শ্রবণের ফল-_- যিনি অগ্রাম্চরিত এবং অপ্রিয় পথ্যের 
শ্রোতা, তিনিই নরপতিপদের যোগ্য 1৪৭ 
সশঙ্কভাব ও স্ুবিবেচনা__ রাজা রাত্রিকালে অন্তঃপুরে একাকী ভ্রমণ করিবেন, 
কদাচ তন্থত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না। সর্ধত্র আত্মসংযমপূর্বক কল্যাণ চিন্তা করিবেন। 
শম-বাক্যদ্ারা পরের বিশ্বাস জন্মাইতে হয়। অতীত ও অনাগত বিষয়ের বিচার করিয়া 
ধীরভাঁবে কর্তব্য স্থির করা উচিত।৪* গ্রাম্য পুরুষগণ সাধারণতঃ একে অগ্ঠের বিরুদ্ধে বন 
কথা রাজার নিকট বঙ্গিয়া থাকে, সেই সব কথা কানে তুলিতে নাই। সেইগুলির উপর 
নির্ভর করিয়া কাহাকেও পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়া উচিত নহে ।৪৯ 
8৪ ষঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞা রক্ষা সদা নরঃ। ইত্যাদি । শা ৮২।১-৪ 
৪৫ স যথা দর্পনহিতমধন্মং নানুসেবতে । ইত্যার্দি। শা ৯।২৮-৩১। শা ৯৩৩১ 
৪৬ মুঢ়সৈক্ত্ি়কং লুব্মমনার্যাচরিতং শঠম্‌। ইত্যাদি । শা ৯৩১৬-১৮ 
৪৭ রক্ষাধিকরণং যুদ্ধং তথা ধন্মানুশাসনম্। ইত্যাদি। শা ৯৩।২৪-৩০ 
৪৮ প্রাবৃষীবাসিতগ্রীবে। মজ্জেত নিশি নির্জনে । ইত্যাদি। শা ১২,১৩২, 
৪৯» বহুবে! গ্রামবান্তবা। দোষাদ্‌ ত্রয়ুঃ পরপ্পরমূ। ইত্যার্দি। শা! ১৩২।১১-১৩ 


রাজধন্ম (ক) ৩০৩ 


সহায়সংগ্রাহক ব্যবহার-_ যেরূপ ব্যবহারে বহু ব্যক্তিকে সহায়স্বব্ূপ পাওয়া 
যায়, সেইরূপ ব্যবহার করাই উচিত। পঙ্খিতগণ আচারকেও ধর্খরূপে গ্রহণ করিয়! 
থাকেন ।৫০ 

বিচ্যাবৃদ্ধের পরামর্শ শ্রবণ-_ সতত বিদ্যাবৃদ্ধের উপদেশ শুনিতে হয়। প্রত্যহ 

প্রাতঃকালে তাহাদিগকে যথারীতি সম্মান করিয়৷ কৃত্যাককত্য জিজ্ঞাসা করিবে । জিতেক্দ্িয 
নরপতি দ্থুযোগ্য পাত্রমিত্রের পরামর্শ ব্যতীত একাকী কিছুই করেন না ।৫১ 

দিনকৃত্য-_ ধাহারা ব্যয়াদি কর্শে নিযুক্ত থাকেন, ভূপতি তাহাদের সহিত 
প্রাতঃকালেই দেখা করিবেন। তারপর বেশতৃষা সমাপনান্তে সৈগ্ভদের সহিত দেখা করিয়া 
তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিবেন। দূত এবং চরদের সহিত প্রদোষে দেখা করিতে হয়। 
শেষরাত্রি কার্ধ্যার্থনির্ণয়ে এবং মধ্যরাত্রি নিদ্রা ও বিহারাদিতে যাপন করিবেন ।৫২ 

ছলনাপরিত্যাগ ও সাধু আচার-_ছলনাপূর্মক কাহারও সম্পত্তি গ্রহণ করিতে 
নাই। শ্রুতিস্বতি-নিদ্দিষ্ট এবং দেশকুলাগত ধর্শ্ের পালন করিলে রাজা সকলের প্রিয় 
ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন ।৫৩ 

বলবৃদ্ধি__ সর্বতোভাবে বল বৃদ্ধি করা অবশ্যকর্তব্য; বিশেষতঃ অর্থবল ও 
মিত্রবল রাজাদের পরম সহায়। হীনবল নরপতি অতিশয় অবজ্ঞার পাত্র। রাজ! পূর্বে 
যাহাদের সহিত বিরোধ করিয়াছেন, তাহারা একটু ছিদ্র পাইলেই অনিষ্ট সাধনের 
চে! করে, এমন কি, কপটমিত্র সাঁজিয়াও তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করে, এই সকল বিষয়ে 
রাজাকে খুব সাবধান হইতে হয়। 

আত্মমর্য্যাদা রক্ষণ__ কখনও আত্মমর্ধ্যাদা বিসর্জন দিতে নাই; নতশির হইলে 
সাধারণ ব্যক্তিও রাজাকে গ্রাহা করিতে চায় না।৫৪ 

দস্যু নিক্ম্মী ও অতি কৃপণের ধন হরণ করা উচিত-__ যজ্ঞশীল ব্রাহ্মণের বিত্ত 
এবং দেবন্ব হরণ করিতে নাই। দক্থ্য এবং নিষ্ন্মাদের সম্পত্তি হরণ করাই উচিত। 
যাহাদের ধন সং্পথে ব্যয়িত হয় না, রাজা তাহাদের ধন আত্মসাৎ করিবেন। অসাধুর 
ধন বলপুর্বক হরণ করিয়! সাধু ব্যক্তিকে দান কর! রাজার ধর্ম্ূপে পরিগণিত ।৫৫ 


৫৪ যথ! যথাস্ত বহুবঃ সহায়াঃ স্াস্তথা পরে। 

আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ে। ধন্মলক্ষণম্‌॥ শা ১৩২।১৫ 
৫১ বিভ্তাবৃদ্ধান্‌ সদৈব ত্বমুপাঁসীথ যুধিষ্টির। ইত্যাদি। আশ্র ৫1১*-১৩ 
৫২ প্রাতরেব হি পশ্ঠেখা যে কুষু'্ধ্যয়কর্্প তে। ইত্যারদি। আশ্র ৫৩২-৩৫ 
৫৩ ব্যাজেন বিন্দন্‌ বিত্বং হি ধশ্াৎ স পরিহীয়তে । শা ১৩২১৮ 
€৪ অবলন্ কুতে। রাজ্য মর্জ্ঞঃ শ্রার্ভবেৎ কুতঃ। ইতআদি। শা ১৩৩৪-১৩ 
৪৫ শ1১৩৬ তম অ। 

নচাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন। শ] ৫৭1২১ 


৩৩৪ মহাভারতের সমাজ 


ভবিধ্যচ্চিন্তন (শাকুলোপাখ্যান )__ সব কাঁজেই ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে 
হয়। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়াই যে সাবধান হয়, সে অনাগতবিধাতা ; তীক্ষ বুদ্ধির বলে ষে 
উপস্থিত বিপদে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সে প্রত্যুৎ্পন্নমতি, আর যে সব কাজেই 
অবহেলা করিয়া থাকে, সে দীর্ঘকৃত্রী। অনাগতবিধাতাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্‌, তাহার 
কোন বিপদ ঘটিতে পারে না) প্রত্যুৎপন্নমতি মনের ভাল হইলেও তাহার শ্রেয়ঃ সংশয়িত 
আর দীর্ঘস্ত্রী সর্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং নৃপতি সতত অনাগতের বিধানে যত্রপর 
হইবেল। এই বিষয়ে শাকুলোপাখ্যানে গল্পের মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।৫৬ 

সময়বিশেষে শক্রদ্ধারাও মিত্রকাধ্য সাধিত হয় (মার্জারমৃষিক- 
সংবাদ )-_ সর্ধথা শত্রপরিবেষ্টিত হইলেও ধৈর্ধ্য হাঁরাইতে নাই। সময়বিশেষে শক্রও 
মিত্রের কাজ করিয়া থাকে। (মাজ্জারমূষিক-সংবাদে এই বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে ।) কৃতকৃত্য হইলেও শত্রুকে বিশ্বাস করিতে নাই।৫৭ 

স্বার্থসাধন__ নৃপতি কূটনীতি অবলম্বনপূর্বক আপনার প্রতিপালকে অপরের 
দ্বারা প্রতিপালন করাইয়া কোকিলের মত ব্যবহার করিবেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া 
হাতী প্রতিপালনের জগ্য দিবেন, গ্রামবাসীরাই তাহার খরচ চালাইবে। এইরূপে গোপালন 
ও কৃবিবিষয়ে নিজে খরচ না করিয়! সঙ্গতিপন্ন বৈশ্তের দ্বারা! স্বার্থ সিদ্ধ করিবেন। পাঁলককে 
পুরস্কৃত করিতে হয় । 

কুটনীতি-_ শৃকরের গ্ায় শত্রর মূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইবেন) মেরুর মত 
আপনার স্থৈর্ধ্য ও গান্ভীর্ধ্য রক্ষা করিবেন। প্রসাদ, ক্ুরতা প্রভৃতি নানাভাবের সমাবেশে 


নটের অনুকরণ করিবেন। সতত দরিদ্রের মত সম্পদ কামনা করিবেন। প্রজাদের প্রতি 
সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার জগ্য ভক্তিমিত্রের চরিত্র অন্থকরণ করিবেন, অর্থাৎ অনাবশ্ুক 
হইলেও বাহাতঃ ্সিগ্ধ ব্যবহার দেখাইবেন।৫৮ 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! রিপুকেও কুশল প্রশ্ন করিতে হয়। অলস, ক্লীব, অভিমানী, লোক- 
নিন্দাতীত এবং দীর্ঘকত্র নরপতি কখনও শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। আত্মচ্ছিদ্র 
কাহাকেও জানিতে দিবেন না, কিন্তু সর্ধদ! পরচ্ছিদ্রের অস্থুসন্ধান করিবেন? কুর্ধের মত 
আত্মগুপ্তি রাজার অবশ্ত-শিক্ষণীয়। রাজ! বকের গ্ায় অর্থচিন্তা, সিংহের মায় পরাক্রম, 
বৃকের গ্ভায় আত্মগোপন এবং শরের গায় শক্রভেদ করিবেন। স্রাপান , অক্ষক্রীড়া, 
মুগয়া, স্ত্রীসস্ভোগ, গীতবাদিত্র প্রভৃতি পরিমিতভাবে উপভোগ করিবেন; এই সব বিষয়ে 
অত্যাসক্তি সমুহ অকল্যাণের হেতু । মৃগের গ্ায় সাবধানে শয়ন করিবেন; অবস্থা- 


৫€৬ অনাগতবিধাত। চ প্রত্যুৎপন্থমতিশ্চ যঃ। 

দ্বাবেব হুখমেধেতে দীর্ঘসৃত্রী বিনশ্ততি। ইতাদি। শ1 ১৩৭ তম অ। 
৫৭ শা ১৩৮ তম অ। 
৫৮ কোকিলস্ত বরাহস্ত মেরোঃ শৃম্তত্ত বেশুনং। 

নটন্ড তক্তিমিত্রস্ত বচ্ছে।য়ন্তৎ সমাচরেৎ ॥ শ! ১৪০২১ 


রাজধনন (ক) ৩০৫ 


বিবেচনায় অন্ধ বা বধিরের মত ব্যবহার করিবেন। বিচক্ষণ নরপতি দেশকাল অন্থসারে 
বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সম্যকরূপে আম্মবল পরীক্ষা করিয়া কর্তব্য স্থির কর! উচিত। 
যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তীত ব্যক্তির গ্ভায় ব্যবহার করিবেন ; ভয়ের কারণ 
উপস্থিত হইলে ধৈর্ধ্য সহকারে প্রতীকারের উপায় কর] উচিত। মানব সংশয়ের পথে 
না চলিয়া! কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে না, সংশয়িত পথে চলিয়া যদি জয়যুক্ত হয়, 
তবে নিশ্চয়ই মঙ্গলে প্রতিষিত হইয়া থাকে । সমাগত স্থখকে প্রত্যাখ্যান করিয়া! অনাগতের 
কল্পনা করা উচিত নছে। উপধুক্ত গুপ্তচর হইতে সকল বার্তী অবগত হইয়া কাজ করা 
কর্তব্য । শক্রর সহিত সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই 1৫৯ 

জ্ঞকাতিবিরোধের কুফল-__ কখনও জ্ঞাতিবিরোধ করিতে নাই, জ্ঞাতিবিরোধ 
বহুবিধ অনর্থ আনয়ন করে ।৬০ 

কুমারী বা পরস্ত্রীতে আসক্ত হইতে নাই-_ অবিজ্ঞাতা মহিলা, ক্লীব, স্বৈরিণী, 
পরভার্ধ্যা বা কগ্ঘকাঁতে কদাচ আসক্ত হইতে নাই। বর্ণসঙ্করের ফলে কুলে পাপ প্রবেশ 
করে এবং অঙ্গহীন ক্লীব প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । রাজা কখনও এরূপ প্রমাদগ্রস্ত 
হইবেন না ।৬১ 

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভূতিও কুশীসনের ফল-- রাজার কু-শাসনের ফলে 
শীতকালে উপযুক্ত শীত হয় না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধি এবং উৎপাতাদির জগ্যও রাজাই 
দায়ী ।৬২ 

অধান্িক রাজার রাজ্যে ছুর্গতি-_- রাজা যদি প্রমাদগ্রস্ত হন, তবে সমস্তই বিনষ্ট 
হয়; কাহারও স্থশাস্তির আশা! থাকে না। রাজা অধান্সিক হইলে হাতী, ঘোড়া, উট, 
গরু প্রভৃতি জন্বরাও অবসন্ন হইয়া থাকে । রাজাই রক্ষক, আবার রাজাই বিনাশক। 
রাজ। যদি অধশ্বজ্ভি নাস্তিক হন, তবে প্রজার! সতত উদ্বেগের সহিত কাল যাপন করে ।৬৩ 

বৃশংস পুরুষকে অবিশ্বাস-__ নৃশংসকে বিশ্বীম করা উচিত নহে। নৃশংস পুক্রুষ 
অত্যন্ত নীচকর্মরত এবং বঞ্চনাপরায়ণ। নৃপতি কখনও তেমন লোককে কোন কাজে 
নিযুক্ত করিবেন না । সতত তাহার সংসর্গ বজ্জন করিয়া! চলিবেন ।৬৪ 

কৃতত্তব্বের সহিত সম্বন্ধ বর্জন-_ মিত্রদ্রোহী কৃতন্ন হইতে আপনাকে দুরে রাখা, 
উচিত। কৃতন্রের অসাধ্য কৌন পাঁপকাধ্য নাই; নিল্লজ্জ কৃতন্ন সংসারে সর্বাপেক্ষা! পাপী। 
সুতরাং তাহার সহিত সর্ববিধ সম্বন্ধ ত্যাগ করা ভূপতির কর্তৃব্য ।৬৫ 


৫৯ শ1১৪* তম অ। 

৬* কুুর্ষযাচ্চ প্রি্মেতেভো। নাপ্রিক্সং কিঞ্িদীচরেৎ। শা ৮৯৩৮ 

৬১ অবিজ্ঞাতান্থ চস্ত্রীতু ক্লীবানু শ্বৈরিণীহ্ব চ। ইত্যাদি । শা ৯০।৩২-৩৫ 

৬২ অশীতে বিগ্যাতে শীতং শীতে শীতং ন বিদ্ততে ॥ ইত্যাদি । শা »*।৩৬-৩৮ 

৬৩ রাজৈব কর্ত! ভূতানাং রাৈব চ বিনাশকঃ | ইত্যাদি । শা ৯১।৯-১১ 
অথ যেষামধর্শাজ্ে। রাজা ভবতি নাম্তিকং। ইত্যাদি । অনু ৬২৪১,৪২ 

৬৪ শ) ১৬৪ তম অ। 

৬৫ শ1১৭৩ তম অ। 


৩৪ 


৩৩৬ মহাভারতের সমাজ 


রাজার সামান্য ব্রটীতেও ভীষণ ক্ষতি-- রাজলম্দ্ী অতিশয় চঞ্চলা। 
ধকিঞ্চিৎ ব্রটা লক্ষ্য করিলেই তিনি নৃপতিকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তাঁহাকে 
দীর্ঘকাল একন্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা শক্ত ।*৬ সত্য, দান, ব্রত, তপন্তা, পরাক্রম এবং ধর্মের 
উপাসনা করিলে শ্রী প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকেন ।৬৭ 

রাজাও সমাজেরই একজন-_- উল্লিখিত রাজধরন্্ববিবৃতি হইতে তখনকার 
আদর্শেরও অনেকটা অম্থমান করা যাইতে পারে। ধর্ম, বীরত্ব এবং প্রজারঞ্জনই যাহাতে 
রাজাদের প্রধান লক্ষ্যে বিষয় হয়, প্রায় সবগুলি উপদেশই সেই উদ্দেশ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। 
রাজা সমাজ হইতে দূরে থাকিতেন না ; তিনিও সমাজেরই একজন ছিলেন। সর্বসাধারণের 
পক্ষে তিনি যে নিতান্ত দুদ্বপ্তি ও দুরধিগম্য ছিলেন তাহাঁও নহে। 

রাজার আদর্শ অতি উচ্চ-_- উল্লিখিত উপদেশ ব্যতীত আরও অনেকগুলি 
উপদেশ মহাভারতে রাঁজধন্র প্রকবণে প্রদত্ত হইয়াছে । চরিত্র সংশোধন করিতে কিকি 
দোষ রাজাকে ত্যাগ করিতে হয়, তাহ! সেই প্রকরণের আলোচনায় জানিতে পারা যায়। 
সংসারে সম্পূর্ণ নিখুত চবিত্রের লোক একান্ত ছুল্পভ, অথচ রাজাকে আদর্শ পুরুষ সাজিতে 
হইবে। সুতরাং তিনি যেমন উৎকৃষ্ট গুণেব অনুশীলনে সতত চেষ্টা করিবেন, সেইরূপ 
রাজকার্য্ের প্রতিকূল দোষগুলি পরিহার করিতেও যত্রবান্‌ হইবেন, ইহা অতি স্বাতাবিক। 

কারণাধীন উত্তরাধিকারীর অধিকারচ্যুতি_- পৃর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
মহাভারতে রাজপদবী বংশগতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুত্রাদিক্রমে 
সিংহাসন আরোহণের অধিকার মহাভারতে সর্বত্র বণিত। কিন্ত কোন কোন কারণবশতঃ 
উত্তরাধিকারিগণের স্বাভাবিক অধিকার লোপের উদাহরণও আঁছে। ধৃতরা্ জন্মান্ধ 
ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই, পাওুই সিংহাসন অধিকার করেন। বিছুর সম্বন্ধে 
কোন প্রশ্ন উঠা যদিও সম্ভবপর নহে, তথাপি রাজ্যপ্রাপ্তিতে জন্মগত নিয়মের ব্যবস্থা 
প্রদর্শনের জগ্ঘ বিছ্রের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বিছুর শুদ্রার 
গর্ভজাত ছিলেন, এই কারণে সিংহাসনে ত্ীহার অধিকার ছিল না।৬৮ 

অর্ধ সম্পত্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকার-_ ধৃতরাষ্্র যদিও রাজসিংহাসনের অধিকারী 
ছিলেন লা, তথাপি অর্দেক সম্পত্তিতে তাহার অধিকার ছিল বলিয়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে ।৬৯ 


৬৬ যামেভাং প্রাপা জানীষে রাজশ্রিয়মনুত্বমাম্‌। 
স্থিত! ময়ীতি তন্মিথা। নৈষ! হোকত্র তিষ্ঠতি | শা ২২৪৫৮ 
৬৭ সত্োস্থিতান্মি দানে চ ব্রতে তপসি চৈব হি। 
পরাক্রমে চ ধর্েচ ক ++ শা ২২৫১২ 
৬৮ ধৃতরাইন্বচক্ষটাদ্‌ রাজাং ন গ্রতাপছ্যত | 
পারশবত্বান্থিতুরো। রাঁজ1 পারুর্বভূব হ1 ইত্যাদি। আদি ১০৯২৫। আদি ১৪১২৭ 
৬৯ ধূ্তরাষ্্রশ্চ পাতুশ্চ স্ুতাবেকন্ত বিশ্রুতৌ | 
তয়োঃ সমানং দ্রবিণং পৈতৃকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ উ ২০1৪ 
প্রযচ্ছ পাণুপুত্রাণাং যধোচিতমরিন্দম । 
যদীচ্ছসি সহামাতাং তোক্,মর্ধং মহাক্ষিতাম্‌ ॥ ইত্যাদি । উ ১২৯1৪৩-৪৬ 


রাজধর্মম (খ ) ৩৪৭ 


বিভুরের অধিকারস্চক কোন কথা নাই-- বিছুরেষ অধিকারস্চক কোন 
বর্ণনা নাই। শৃদ্রা মাতার সন্তান বলিয়াই বোধ করি সম্পত্তিতেও তাহাকে অধিকার দেওয়া 
হয় নাই। 

পুত্রের অভাবে কন্তার অধিকার-__ পুত্রের অভাবে রাজ্যে কম্ভার অধিকার 
স্বীকার করা হইয়াছে ।৭০ 


রাজন্্ম (খ) 


অমাত্য এবং স্থৃহৃদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । 
কোষসঞ্চয় বিষয়েও আলোচিত হইবে। 

একাকী রাজ্য পরিচালন অসম্ভব-_ রাজ্যশাসনে যে দায়িত্ব, তাহা একাকী 
বহন করা অসম্ভব। যতই ধীর, বীর এবং জিতেন্দ্রিয় হউন না কেন, একমাত্র রাজা কিছুতেই 
সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালন করিতে সমর্থ হন না ।১ হ্থতরাং প্রত্যেক বিভাগে 
তীহাকে সহকারী কর্ধচারী নিধুক্ত করিতে হয়। অবশ্য সব বিষয়েই তিনি স্বয়ং সর্বময় 
কর্তী। মন্ত্রী, মিত্র, সেনাপতি, গ্রামাধিপতি, অধিকরণিক প্রমুখ পাত্রমিত্রের সহায়তায় 
রাজ্য শাসন করিতে হয়। 

বিচক্ষণতা-অজ্জন শিক্ষাসাপেক্ষ__ পাত্রমিত্রের গুণাগুণ ও ব্যবহার লক্ষ্য 
করা এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত-_ এই সকল বিষয় বিশেষভাবে 
শিক্ষা করিতে হয়। অর্থশান্্র এবং মন্বাদিধর্্শাস্ত্রে এই বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। মহাভারতের রাজধন্ধপ্রকরণে ভীন্মধুধিষ্ঠিরসংবাদচ্ছলে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যাস্ঠ 
প্রকরণেও অনেক কথাই বলা হুইয়াছে। ততৎকালে নৃপতিবুন্দ বিশেষভাবে ধর্ধশাস্ত্র ও 
অর্থশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিতেন। 

রামায়ণ ও মনত্সংহিতার অনুসরণ__ মহাভারতে বণিত মন্ত্রণাব্যবহার ও 
কর্ধ্মচারি-নিয়োগপদ্ধতি রামায়ণ এবং মন্ুসংহিতার অনুরূপ। (কামন্দক ও শুক্রনীতিতেও 
এইসব বিষয়ে অনুরূপ অনেক কথাই পাওয়] ষায়।) 

বীর ও শাস্ত্রবিদের সহায়তা প্রয়োজন-- রাজ্যপরিচালনে সহায় একাস্ত 
আবশ্তক | সুপুকষ, বীর, শাস্ত্রবিৎ, কৃতজ্ঞ এবং কৃত প্রজ্ঞ মিক্রের সহায়তায় নরপতি সমস্ত 
জয় করিতে সমর্থ হন।২ 


৭* কুমারে! নান্তি যেষাঞ্চ কন্তান্ত্াতিষেচয় । শা ৩৩1৪৫ 
১. ন হোকে। ভূতারহিতো রাজ। ভবতি রক্ষিতা । শা ১১৫।১২ 
যদ্দপাল্পতরং কণ্নু তদপে|কেন ছুক্করম্‌। 
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্। পিতামহ & শা ৮১1১ 
২ অন্বেষ্টবাঃ সুপুরুষাঃ সহায় রাজাধারণৈ | ইতাদি। শর ১১৮।২৪-২৭ 


৩০৮ মহাভারতের সমাজ 


মন্ত্রীর গুণাদি পরীক্ষা-- শীলবান্‌ কুলীন বিদ্বান বিনীত ধন্ধার্থকুশল ব্রাঙ্গণকে 
মন্ত্রিত্ে নিয়োগ করা৷ উচিত 1৩ 

ব্রাহ্মণই প্রধানত; মন্ত্রিতে বরণীয়-_ ব্রাহ্গণের মন্ত্রণা ব্যতীত কোন ক্ষত্রিয় রাজা 
দীর্ঘকাল এই্ব্ধ্য ভোগ করিতে পারেন না; অত £ব ব্রাহ্মণকেই মন্ত্রিত্ব বরণ করা উচিত।৪ 

সংকুলোৎপন্ন সচিব নিয়ৌ;গর ফল-_ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সচিব নিয়োগ 
করিতে নাই। ক্ষুদ্রাচার অকুলীন সচিবের নিয়োগে রাজা বিপন্ন হন। সতকুলসম্তৃত 
সচিব অত্যন্ত অবমানিত হইলেও রাষ্ট্রের অশুভ চিন্তা করেন না; কিন্তু দুষ্কুলোৎপন্ন 
পুরুষ সঙ্জনসংসর্গেও স্বভাব ত্যাগ করেন না) সময়-সময় সামান্ত কারণেই শক্রতা করিয়া 
থাকেন। ম্ুতরাং নৃপতি খুব বিবেচনার সহিত কুলীন, শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানবিজ্ঞানপারগ, 
সর্বশাস্ত্ার্থতত্বজ্ঞ, সহিষুণ, পবিত্রদেশোৎপন্ন, কৃতজ্ঞ, বলবান্‌, ক্ষান্ত, দাস্ত, জিতেক্দ্রিয়, অলুন্ধ, 
লন্ধসন্তষ্ট, স্বামী ও মিত্রের এশ্বধ্যকামী, দেশকালজ্ঞ, তন্বান্বেধী, ব্যৃহতবক্ঞ, ইঙ্গিতাকারজ্ঞ, 
পৌরজানপদপ্রিয়, শুচি, অস্তন্ধ, মুদুভাষী, ধীর, সন্ধিবিগ্রহপপ্তিত এবং প্রিয়দর্শন পুরুষকে 
মন্ত্িরপে বরণ করিবেন। ঘিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়া এই সকল গুণে ভূষিত পুরুষকে 
বরণ করেন,তাছার রাজ্য জ্যোত্শ্নার মত বিস্তৃত লাভ করিয়া থাকে ।৫ 

উৎকৃষ্ট মন্ত্রীর নিয়োগে রাঙ্গের মঙ্গল-_ ধাহার মন্ত্রী সংকুলোৎপন, নিল্লোভ, 
অনাগতবিধাতা, কালজ্ঞানবিশারদ এবং অর্থচিস্তাপরায়ণ, সেই নৃপতি নিরুদ্বেগে রাজাস্খ 
ভোগ করিতে পারেন।» যদি সৎকুলোৎ্পন্ন ধর্ধচ্ছ পুরুষ রাঁজকর্তৃক সাচিব্যাদি কর্ে 
নিযুক্ত হন, তাহা হইলে রাজার সর্বতোভাবে মঙ্গল হইয়৷ থাকে ।? 

অপগ্ডিত শ্হদকেও নিয়োগ করিতে নাই-_ স্থহৃদ্ব্যক্তিও যদি অপগ্ডিত 
হন, তবে তাহাকে নিধুক্ত করিতে নাই। পণ্ডিতব্যক্তি যদি বহুভাষী হন, তবে তিনি 
সর্বথ1 বর্জনীয় । বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্রী নিবুক্ত করিতে নাই ।৮ 

বংশপরম্পরায় মন্ত্রণাপটু পুরুষের নিয়োগে স্বফল__ অমানী, সত্যনিষ্ঠ, 
জিতাত্মা, ক্ষান্ত, কুলীন, দক্ষ, আত্মবান্‌, শুর এবং কৃতজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রী নিধুক্ত করা উচিত। 
ধাহার বংশ শুদ্ধ, যিনি বেদমার্দাবলম্বী, ধাহার বংশপরম্পর মন্ত্রণাদিকাধ্যে পটু, ধাছার বুদ্ধি 
প্রসন্ন ও প্রকৃতি শোভনা, তিনিই মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত । 
৩. অস্তিপশ্চৈব কুবরীধা দ্বিজান্‌ বিছ্াবিশারদান্‌। ইতাদি । আশ্র ৫২০) ২১ 
৪ নাব্রাঙ্গণং ভূমিরিয়ং সভূতি__ 

বরর্ণং দ্বিতীয়ং ভজতে চিরার। বন ২৬1১৪ 

€ নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ সচিবং কর্তমর্ভতি । ইতাাদি। শর! ১১৮।৪-১৫ 


৬ মন্ত্রিগো যত্ত কুলজ! অসংহাধাঃ সহোধিতাঃ। ইতাদি। শা ১১৫।১৬-১৮ 
কুলীনান্‌ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননি্ুরান্‌। ইত্যাদি। শা ৮৩।৮-১৯ 

৭ যদা কুলীলে! ধন্মজ্ঞঃ প্রাপ্পোত্যে হ্যা মুত্তমম্‌ | 
যোগক্ষেমত্তদ1 রাজ্ঞং কুশলায়ৈব কল্পতে । শা ৭৫৩৭ 

৮ অপণ্ডিতে। বাপি সুহাৎ পণ্ডিতে। বাপ্নাস্মবান্‌। 
নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ কুর্যযাৎ সচিবমায্সনঃ॥ উ ৩৮1১৯, 


রাজধর্শ (খ) ৩,৪ 


তেজন্বী ধীরপুরুষ-__ তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, স্থিতি, ধূতি, কপটাচার- 
বিহীনতা, বীরত্ব, প্রতিপত্তি, ইঙ্গিতজ্ঞতা, অনিঠুরতা প্রভৃতি গুণে যিনি শোভিত, সেই পুরুষকে 
অমাত্যপদে বরণ করা উচিত । 

শান্ত্রচ্বর ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগ-_ যে মন্ত্রীর শান্্রজ্ঞান অতি সামাস্, 
তিনি নানাবিধ কল্যাণগুণসম্পন্ন হইলেও কাধ্যপরীক্ষা-ব্যাপারে তাদৃশ দক্ষ হন না। 
আবার যিনি বহুশ্রুত হইয়াও গুণসম্পন্ন নহেন, তিনি স্থক্্ কাধ্যসমূহ খুব বিবেচনার 
সহিত করিতে পারেন না । বাহার সঙ্কল্প প্রতিযূহ্র্তে পরিবন্তিত হয়, তিনি বিদ্বান এবং 
আগমজ্ঞ হইলেও কোন ভাল কাঁজ সম্পন্ন করিতে পারেন না। ম্থুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে 
নিয়োগ করা উচিত নহে ।৯ 

শিষ্ট ও স্থিরমতি পুরুষের নিয়োগ -_ শূর, প্রভৃতক্ত, অরোগী, শিষ্ট, সংকুলোৎপন্ন, 

সম্মানিত, বিদ্বান্‌, ধাগ্সিক, সাধু, স্থিরমতি, অপরের দ্বারা অপ্রতারিত, অপরের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল এবং লোক প্ররুতিজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া! নৃপতি সমানভাবে তাহাদের 
সহিত এশ্বর্ধ্য সম্ভোগ করিবেন । 

নৃূপতি ও সচিবের মধ্যে সৌহার্দদ্য-_ কেবলমাত্র রাঁজচ্ছত্র ও আজ্ঞাপ্রদান__ 
এই দুইটিতেই রাজার স্বাতস্থ্য, অগ্য সমস্তই মন্ত্রীর অধীন।১০ 

সহস্র মূর্খ অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের ক্ষমতা বেশী সহস্র যূর্থকে সভাসদ্‌ 
রাখিলেও কোন লাত হয় না। কিন্তু মেধাবী, দক্ষ, শুর ও প্রত্যুৎ্পন্নমতি একজন অমাত্যকে 
উপযুক্ত স্থান দিলেই নৃপতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।১১ 

অমাতাহীন রাজ অতি বিপন্ন-- যে রাঁজার অমাত্য নাই, তিনি তিন দিনও 
রাজৈশ্বরধ্য ভোগ করিতে পারেন না। অতএব নরপতি বুদ্ধিমান শৌর্ধবীর্ধ্যশালী পুরুষকে 
অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ।১২ 

দুষ্ট সচিব নিয়োগে নৃপতির বিনাশ-_ ছুষ্ট ও পাপিষ্ঠ সচিবের নিয়োগে নরপতি 
শীপ্রই সপরিবার বিনাশ প্রাপ্ত হন।১৩ 

গুণবানের নিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি-_ কুলীন শীলসম্পন্ন তিতিক্ষু শূর আর্ধ্য বিদ্বান 
প্রতিপত্তি-বিশারদ পুরুষকে অমাত্যপদে নিযুক্ত কর৷ উচিত। এই সমস্ত গুণসম্পন্ন পুরুষ 
মন্ত্রণাদি কার্যে অধিকার প্রাপ্ত হইলে মঙ্গল বদ্ধন করিয়া থাকেন ।১৪ 


৯ অমানী সতাবান্‌ ক্দান্তে। জিতাআস! মানসংযুতঃ। 

স তে মস্বপহায়ঃ শাৎ নর্ববাবন্ঠাপরীক্ষিতঃ ॥ ইতার্দি। শা ৮৩।১৫-২৮ 
১* শুরান্‌ ভক্তানসংহার্ধযান্‌ কুলে জাতানরোগিণঃ। ইত্যার্দি। শা ৫৭২৩-২৫ 
১১ একোহপ্ামাত্যো মেধাবী শূরো দান্তো। বিচক্ষণঠ। 

রাজানং রাজপুত্রং ব! প্রীপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্‌ ৫ সভা ৫1৩৭ 
১২ নরাজ্যমনমাতোন শকাং শান্তমপি ত্রাহম্‌। ইতার্দি। শ। ১০৬১১, ১২ 
১৩ অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধো] লোকস্ ধশ্মহা। 

সহ্ৈব পরিবারেপ ক্ষিপ্রমেববদীদতি ॥ শ। ৯২৯ 
১৪ কুলীনঃ শীলসম্পন্নস্তিতিক্ষুয়বিকখনঃ। ইত্যাদি । শ1 ৮০1২৮-৩১ 


৩১৪ মহাভারতের সমাজ 


রহস্তাবত্তা ও সন্ধিবিগ্রহবিৎ সচিৰ উত্তম-- যে ব্যক্তি ধর্শান্ত্রের যথার্থ রহশ্য- 
বেত, সন্ধিবিগ্রহ বিষয়ে পটু, মঠিমান্‌, ধীর, লঙ্জাশীল, রহশ্তগোপনকারী, কুলীন, সন্তসম্প্ 
এবং পবিভ্রচরিত, তিনিই অমাত্য হইবার উপবুক্ত 1১৫ 

বানকল্লে তিনজন মন্ত্রীর নিয়োগ-_ নুনকল্পে তিনজন মন্ত্রী নিয়োগ করিবার 
বিধি। একন্থানে ইহাঁও বলা হইয়াছে যে, পাচজন বিচক্ষণ মন্ত্রীর পরামর্শ মত রাজা 
কার্য নির্বাহ করিবেন ।১৬ 

আটজনের বিধান-_ অগ্ঠত্র আটজন মন্ত্রী নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
তাহাদের জাতি বিদ্যা 'গুভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাজ- 
সভায় কয়জন পাত্রমিত্র রাখিতে হইবে, তাহারও ব্যবস্থ। কর হইয়াছে । 

বিভিন্ন জাতিব ছত্রিশজন মিত্র এবং একজন বিচক্ষণ স্বৃতের গ্রহণ__ 
বিদ্ধান্‌, স্নাতক, প্রত্যুৎ্পন্নমতি চারিজন ব্রাহ্মণ, তাদৃশ গুণঘুক্ত এবং বলবান্‌ শত্ত্রপাণি 
আটজন ক্ষত্রিয় , বিস্তশালী একুশজন বৈশ্য ও শুচি বিনীত নিত্যকম্মাচবণশীল তিনজন শূদ্রকে 
মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে । তাহা ছাড়া শুশ্রষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ্ন, অপোহন, 
বিজ্ঞান, তত্বজ্তান_- এই আটটি গুণবুক্ত প্রগল্ভ, অনস্থয়ক, শ্রতিশ্মৃতিসমাধুক্ত, বিনীত, 
সমদর্শা, কার্যে বিবদমান ব্যক্তিদের সত্পরামর্শ দানে স্মর্থ, ব্যসনবজ্জিত পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক 
হুতজাতীয় একজন অমাত্যকে স্থান দিতে হইবে 1১৭ 

সাইত্রিশজন মিত্রের মধো আটজন মন্ত্রী__ উল্লিখিত সাহীভ্রশজনের মধ্যে 
রাহ্মণচতুষ্টয়, শৃড্রত্রয় এবং স্ছতজাতীয় পুকষকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিতে হুইবে এবং তাহাদের 
পরামর্শক্রমে কর্তব্য স্থির করিতে হইবে । এক-একজন অমাত্যকে এক-£ক বিভাগের ভার 
দিতে হয়। একই বিভাগে একাধিক পুকবকে নিযোগ করা শুভ নহে ।১৮ 

সহার্থাদি চতুব্বিধ মিত্র_ সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম এই চারি প্রকারের 
মিত্র সকল নৃপতিরই থাকেন। (ক) ধিনি এইরূপ পরামর্শ করেন যে, “অমুক শত্রফে আমবা 
উভয়ে মিলিতভাবে উন্মলিত কবিব”, তিনি 'সহার্থ। (খ) ধিশি পিতৃপিতামহাদিক্রমে 
একই রাঁজপবিবারেব সেবা করিতেছেন, তিনি 'ভিজমাঁন” | (গ) মাস্তুতভাই, পিসতৃতভাই 
প্রভৃতি মিত্র 'সহজ'। (ঘ) ধনের দ্বারা সংগৃহীত মিত্রকে 'কৃত্রিম' সংজ্ঞায় অভিহিত 
করা হয়। 


১৫ ধন্মশান্্ীর্থতত্বজ্ঞঃ সন্িবিগ্রহিকো। ভবেৎ | ইতাদি। শা ৮৫1৩০, ৩১ 
১৬ সন্ত্বিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্থাক্ত্রাবরা মহদীপ্পবঃ ।॥ শ। ৮৩1৪৭ 
পঞ্চোপধাবাতীঠাংশ্চ কৃর্ধযদ্রীজার্থকারিণঃ । শা) ৮৩২২ 
মন্ত্রচিন্ত! হথং কালে পঞ্চভিবর্ধাতে মহী । শা ৯৩২৪ 
১৭ চতুরো! ব্রাহ্মণান্‌ বৈছ্যান্‌ প্রগল্ভান্‌ স্বাতকান্‌ শুচীন। ইতাদি। শা ৮৫।৭-১৯ 
১৮ আষ্টানাং মন্ত্িণীং মধো মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ। শা] ৮৫1১১। দ্রষ্টবা নীলকণ্ঠ। 
নৈষ তব নত্রর়ঃ কার্ধা। ন মৃষ্তেরন্‌ পরস্পরমূ। লা ৮২৫, 


রাজধর্ম (খ) ৩১১ 


সতানিষ্ঠেব পঞ্চম প্রকার মিত্রত্ব_ খিনি ধর্থাত্বা এবং সত্যনিষ্ঠ, তিনি সকলেরই 
অহেতুক মিত্র। 
ভজ্জমান ও সহজের প্রাধান্ত-__ উল্লিখিত মিত্রবর্গের মধ্যে ভজমান এবং সহজ 
মিত্রই শ্রেষ্ঠ । সহার্থ ও কৃত্রিম মিব্র অতি সাধারণ কারণেই শক্ুতা সাধন করিতে পারে ।১৯ 
গুণবান্‌ বহুদর্শাঁ বয়স্ক ব্যক্তিই উপযুক্ত অমাত্য__ নারদীয় রাজধর্শে কথিত 
হইয়াছে যে, নূপতি আত্মসম, পরিশুদ্ধ, কুলীন, কার্ধ্যাকার্ধ্যবিচারপটু, অন্ুক্ত এবং বৃদ্ধ 
পুরুধকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিবেন । রাজার এশ্বধ্য এবং বিজয় মন্্ীদের অধীন ।২০ 
প্রজ্ঞাদি পঞ্চবিধ বল-_ প্রজ্ঞা, বংশ, ধন, অমাত্য ও বাহু__ এই পাঁচটি বলে 
বলীয়ান নরপতি ব্থুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন, স্থতরাং অমাত্যবল উপেক্ষণীয় নহে |২১ 
মন্তণাঁপদ্ধতি _ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজা কোনও কাজে হাত 
দিবেন না। সংবুতমন্ত্র শীল্ত্রবিৎ মন্থীর দ্বারাই রাজ্য বক্ষিত হইয়া থাকে ২২ 
মন্ত্রগুপ্তির শুভ ফল-_ মন্ত্রণা অত্যন্ত সাবধানে গোপনে রাখিতে হয়। মন্প্ুপ্তি 
রাজাদের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। শরতকাঁলের মযূঝ যেরূপ মৃক হইযা থাকে, নৃপতিও তদ্রপ 
মৌনাবলম্বন করিয়া মন্ত্র গোপন করিবেন। রাজার হিতৈথী মন্ত্রিগণও মন্ত্রগুপ্তি বিষয়ে 
সতত সাবধান থাঁকিবেন। মন্্ই রাজাদের কবচস্বরূপ। বাহিরের লোক এবং নিতান্ত 
অন্তরঙ্গ ব্যক্তিও ধাহার মন্রণা জানিতে পাবে না, সেই সর্ধতশ্চক্ষ রাজাই চিরকাল এশ্বর্য্য 
ভোগ করিয়া থাকেন। কাজ করিবার পৃর্ধে কাহাকেও বলিতে নাই; করার পর সকলেই 
পূর্বের সঙ্কল্ন বুঝিতে পারে। মন্ত্রভেদ সমৃহ-অক্ল্যাণের হেতু । ধাহার অমাত্যগণ মন্ত্র 
সম্বরণে পটু এবং যিনি স্বয়ং গুঢমন্ত্র, তাহার সিদ্ধিবিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।২৩ 
মন্ত্রিগণকে মন্বগুপ্তির আবশ্তকতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে 
মন্ত্রিমগুলী বিশেষ অবহিত হইবেন ।২৪ 
প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত বিভিন্ন সময়ে গ্রহণীয়__ একই সময়ে অনেকের 
সহিত মন্ত্রণা করা উচিত নহে। প্রত্যেক অমাত্যের অভিমত পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ 
করিলে ভাল হয়।২৫ 
১৯ চতুর্রিধানি মিত্রাপি রাজ্ঞাং রাজন্‌ ভবস্তাত। ইত্যার্দি। শা ৮*৩-৬ 
২* কচ্ছিদাত্বসম। বৃদ্ধাঃ শ্ুদ্ধাঃ সন্বোধনক্ষমাঃ। ইতাদি। সভা! ৫২৬, ২৭ 
২১ বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুকষাপাং নিবোধ মে। ইত্যাদি । উ ৩৭।৫২-৫€ 
২২ কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্ৈস্তে অমাত্যৈঃ শান্ত্রকোবিদৈঃ | 
রাষ্টং সুরক্ষিতং তাত * বক কস] সভা ॥।২৮ 
২৩ কচ্চিতে মন্ত্রিতে। মস্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি । সভা ৫1৩০ 
নিত্যং রক্ষিতমন্ত্র; স্তাদ্‌ যথা মুকঃ শরচ্ছিখী ॥। ইত্যাদি। শা ১২১।৭। শা ৮৩৫ উ ৩৮1১৫-২১ 
২৪ দোষাংশ্চ মন্্রভেদস্ত ব্রধীন্বং মন্ত্রিমগুলে। ইত্যাদি। আশ্র ৫1২৫,২৬ 
২৫ কচিনম্নন্ত্রসে নৈকঃ কচ্চিন্ন বছতিঃ সহ । সভা ৫৩, 
তৈঃ সার্ধং মন্ত্রয়েখান্বং নাত্যর্থং বহুভিঃ সহ। ইত্যার্দি। জাশ্র ৫২১,২২ 


৩১২ মহাভারতের সমাজ 


রাত্রিতে মন্ত্রণা নিষিদ্ধ _ বিশেষ বিবেচন। করিয়া মন্ত্রণার স্থান এবং সময় স্থির 
করিতে হয়। রাত্রিতে কখনও মন্ত্রণা করিতে নাই। কাঁরণ অন্ধকারে লুক্ধায়িত থাকিয়া 
বিপক্ষের গুপ্তচর সব শুনিতে পারে ।২৬ 

অরণ্যে বা তৃণশৃন্য ভূমিতে বসিয়! মন্ত্রণা কর্তবা__ অরণ্যে অথবা তৃণশূন্ত নির্জন 

ভূমিতে অবস্থিত হইয়! মন্ত্রণা কর! কর্তব্য। তৃণের উপর বসিলে নিকটস্থ গুপ্তচরের পদধবনিও 
শোনা যায় না।২৭ 

মন্ত্রণাগৃহের স্ুসংবৃতত্ব__ স্থলে অবস্থানপূর্ববক মন্ত্রণা কর্তব্য । মন্ত্রাগৃহ স্থরক্ষিত 
এবং স্থুসংবৃত হইবে ২৮ 

বামন কুজ প্রভৃতি সব্ধবথ বর্জনীয়-__ যে স্থানে মন্তরণা করা হইবে, তাহার অগ্র, 
পশ্চা্ উর্দ, অধঃ বা তির্ধ্যগ্‌ দেশে বামন, কুক, রুশ, খর্জ, অন্ধ, জড, স্ত্রীলোক এবং নপুংসক 
ইহারা কোন প্রকারে যাতায়ত করিতে পারিবে না ।২৯ এই সকল প্রাণীকে মন্ত্রণাস্থান হইতে 
অপসারিত করিবার কোন কারণ মহাভারতে বগিত ন| হইলেও মম্থুসংহিতার টাকাঁকার 
কুল্ল,ক ভট্ট লিখিয়াছেন__ শুকাদি পক্ষী, অতিশয় বৃদ্ধ পুক্ষ এবং মহিলারা স্বভাবতঃ অস্থির- 
বুদ্ধি, ইহাঁদের শ্রবণে মন্ত্রভেদের আশঙ্কা ) আর বামন-কুজ্জাদি বিকলাঙ্গ জন্মান্তরীয় ছুষ্কতিবশে 
এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহার! একটু অবমানিত হইলেই স্থির থাকিতে পারে না। 
স্লতরাং তাহাদিগকেও বিশ্বাস করিতে নাই ।৩০ 

গিরিপৃষ্ট বা নির্জন প্রাসাদে-_ গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জন 
প্রাসাদোপরি অবস্থিত হইয়া যন্ত্রণা করার কথা বিছুরনীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে ।৩১ 

নৌকায় বসিয়া পরিষ্কার স্থানে-: গুরুতর কোন বিষয়ে মন্তরণা করিতে হুইলে 
নৌকায় আরোহণ করিয়া কুশকাশাদিবিহীন পরিষ্কার স্থানে গমন করিবে । বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, শব্দ যেন নৌকার বাহিরে না যায়; চোখ মুখ ও হাতপায়ের ভঙ্গী বর্জন 
করিবে হইবে ।৩২ 

মন্ত্রী ভিন্ন অপরের উপস্থিতি নিষিদ্ধ-__ মন্ত্রী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি মন্ত্রণাস্থানে 
থাকিতে পারিবে না। এমন কি, মহ্ুষ্যভাষার অনুকারী পক্ষী প্রভৃতিকেও মন্ত্রণা শোনাইতে 
নাই। 


২৬ নচরাত্র। কথঞ্চন। আশ্র ৫২৩ 

২৭ অরণ্যে নিংশলাকে বা। ইত্যাদি। আশ্র ৫২৩। উ ২৮১৮ 
২৮ সসংবৃতং মন্ত্রগৃহং স্থলং চারহা মন্ত্রয়েঃ । আশ্র ৫1২২ 

২৯» নবামনাঃ কুজকৃশ! ন থখঞ্জাঃ|। ইত্যাদি । শা! ৮৩1৫৬ 

৩১ মনু ৭১৫ 

৩১ গ্রিরিপৃষ্ঠমুপারুহ প্রাসাদং ব1 রহে। গতঃ | উ ৩৮১৭ 

৩২ জারুহা নাবন্ধ তথৈব শন্ং। ইত্যাদি । শা ৮৩৫৭ 


রাজধন্ম (খ) ৩১৩ 


পক্ষী বানর জড় পঙ্গু প্রভৃতি বর্জনীয়__ পক্ষী, বানর, জড়, পঙ্থু, অতিবৃদ্ধ 
ব্যক্তি এবং রমণীর সাক্ষাতে মন্ত্রণা করা কর্তব্য নহে ।৩৩ 

অল্প প্রজ্ঞ দীর্ঘসূত্র প্রভৃতি বর্জনীয়-_- বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া! কাহারও সহিত 
মন্ত্রণা করিতে নাই। অক্পপ্রজ্ঞ, দীর্ঘস্ত্র, চারণ, অলস এবং হর্যঙরল পুরুষ মন্ত্রণাকার্ধ্যে 
বর্জনীয় ।৩৪ 

অনন্ুুরক্ত মন্ত্রী বর্জনীয় মন্ত্রী দি বাজাতে সম্যক অন্ুরক্ত না হন, তবে 
তাহার সহিতও মন্্রণা করিতে নাই। ভাদুশ মন্ত্রী অপর মন্ত্রীদের সহিত মিলিত হুইয়! 
রাজাকে সপরিবারে নাঁশ করিয়া থাকেন ।৩৫ 

শক্রুপক্ষাবলম্বী বর্জ নীয়-_ ধিনি শত্রর সহিত গোপনে যোগ দিয়া পুরবাসীদের 
প্রাত সদ্ব্যবহার করেন না, তাঁহাকে মন্রণার সহায়রূপে গ্রহণ করিতে নাই। অবিদ্বান, 
অশুচি, স্তব্ধ, শক্রসেবী, অহঙ্কারী, অস্থহৃৎ, ক্রোধন এবং লুবন্ধ পুরুষ মন্ত্রণা শুনিবার 
অনুপযুক্ত । 

নবীন মিত্রও বর্জনীয-_- নূতন আগন্থক পুরুম অন্ুরত্ত, বিদ্বান এবং নানাবিধ 
সদ্‌্গুণে ভূষিত হইলেও তাহার সহিত মন্ত্র কবিতে নাই। 

রাজদগ্ড প্রাপ্ত বাক্তির পুত্র বর্জনীয়-_ কোনও অন্তায় কাজ করিয়া যাহার 
পিতা পুর্বে রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সতককৃত এবং রাজসভায় সংস্থাপিত 
হইলেও মন্বশ্রবণের অধিকারী নছেন। সামাগ্ভ কারণবশঙঃ যিনি স্ুহদের সর্বস্ব হরণ 
করিতে পারেন, তাহার নানা গুণ সন্ব্েও রাজমন্ত্রণা শ্রবণের ফোগ্যন্তা থাকিতে পারে না। 
যে ব্যক্তি কৃত্প্রজ্ঞ, মেধাবী, স্থপপ্ডিত, পরমপবিত্রস্বতাঁব, জনপদবাসী এবং বুদ্ধিমান্, 
একমাত্র তিনিই মন্ত্র শ্রবণের যোগ্য । যিনি শক্রর ও মিত্রের প্রকৃতি জানিতে সমর্থ এবং 
যিনি সুহৃদকে আত্মব মনে করেন, তাদৃশ মিত্রের সহিত মন্ত্রণা কর্তব্য ।৩৬ 

অপরিণামদর্শার মন্ত্রণা অগ্রাহ্া_ ঘিনি কীজের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে চিন্তা না 
করিয়া পরামর্শ দেন, তাহার পরামর্শ মোটেই গ্রাহ নহে ।৩৭ 

স্বামী ও অমাত্যের মিলিত মন্ত্রণায় উন্নতি-_ স্বামী ও অমাত্যগণ পরস্পর 
মিলিত হইয়া বন্ধুতাবে যদি রাষ্ট্রের চিন্তা করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উন্নতি ম্থুনিশ্চিত। 


৩৩ নান্রহ্থৎ পরমং মস্ত্রং ভারতার্হতি বেদিতৃম্‌। উ ৩৮১৮ 
বানরাঃ পক্ষিণশ্চৈব যে মনুষ্যামুসারিণঃ। ইত্যাদি । আশ্র ৫২৩,২৪। সভা ৪২৮ 
৩৪ অজ্সগ্রজ্যৈঃ সহ মস্ত্রং নকৃর্যযাম দীর্ঘনৃত্রৈ রভসৈশ্চারণৈশ্চ | উ ৩৩1৭৩ 
৩৫ মস্ত্রিণ্যননুরক্তে তু বিশ্বাসে! নৌপপদ্ভতে ৷ ইত্যাদি । শা ৮৩/৩*, ৩১ 
৩৬ যোহমিব্রৈঃ সহ সম্বন্ধে: ন পৌরান বহুমন্ততে ৷ ইত্যাদি । শা ৮৩/৩৬-৪৬ 
৩৭ কেবলাৎ পুনরাদানাৎ কর্মণে! নোপপদ্যাতে। 
পরামর্শে। বিশেবাণীমশ্রুতন্তেহ ছু্মতেঃ | শা ৮৩1২২ 


৪৩ 


৩১% মহাভারতের সমাজ 


ফার়মলোবাক্যে ধাহারা প্রভুর উন্নতি কামনা করেন, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কোনও 
কাজ করিতে নাই ।৩৮ 

মন্ত্রণার্র পরক্ষণেই কাজ আরন্ত করিতে নাই-_ মন্ত্রীদের সহিত কোন বিষয়ে 
মন্ত্রণা করিয়াই সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ করিতে নাই। মন্ত্রীদের অভিমত যদি একরূপই 
হয়, তবে ভাল; তাহাদের মত বিভিন্ন প্রকারের হইলে সেই সকল মত এবং আপনার অভিমত 
সম্বন্ধে বিশে বিবেচনা করিয়া নৃপতি ধর্ম অর্থ এবং কাম বিষয়ে বিচক্ষণ জিতেন্জিয় ব্রাহ্মণ 
গুরুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিবেন। তিনিও যদি মন্ত্রণা বিষয়ে একমত হন, তাহা 
হইলে তদমুসারে কাজ চলিতে পারে ।৩৯ 

রাজপুরোহিত সকলের উপরে -__ উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা যায় মন্ত্রীরাও 
মন্ত্রণ বিষয়ে চরম প্রমাণ নহেন। রাজগুরুই (পুরোহিত) সকলের উপরে। তীহার 
পরামর্শ ই চরম বলিয়া গৃহীত হইবে । 

মন্ত্রীদের প্রতি রাজার বাবহাব-+ কাহাকেও আপনার বন্ধুরূপে দেখিতে হইলে 
তাহার প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করা উচিত, ইহ! সকলেই জানেন । কেবল অর্থের দ্বারা কাহাকেও 
সম্পূর্ণ আপন করা যায় না। এরূপ অসংখ্য উক্তি আছে যে, স্ুহ্ৃৎকে লাভ করা অপেক্ষা 
সৌহৃস্য রক্ষা করা কঠিন। মন্রিপ্রমুখ অমাত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই 
বিষয়ের উপদেশও রাজধন্ম-প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

উপযুক্ত পুরুষকে শ্রেষ্ট কার্ধো নিয়োগ__ যে সকল অমাত্য শুদ্ধাচার ও 
সত্যনিষ্ঠ, ধাহারা পুরুষাচুক্রমে রাজদরবারে স্থান পাইতেছেন, তীহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কার্যে 
নিয়োগ করিবে |৪০ 

সম্মানের দ্বারা অমাত্যের চিত্ত জয়__ অমাত্যগণকে যথারীতি সন্মান প্রদর্শন 
করিবে । সদশকর্মে নিয়োগ করিলে কর্মচারীরা সন্তষ্ট থাকেন, যিনি মহৎকার্যে নিয়োগের 
উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যেই নিয়োগ করিবে, ইহাতে শ্রেয়োলাভ ম্থুনিশ্চিত। ধাহাকে 
যেভাবে সম্মানিত করা স্ুশোভন, সেইভাবেই তাহাকে অভিনন্দিত করিবে । হ্ুসঙ্গত 
সম্মানের হ্বারা সহজেই চিত্তকে জয় কর! যায়।৪৯ 

শুভানুধ্যায়ী অমাত্য পিতৃবৎ বিশ্বস্ত-_ যিনি মেধাবী স্মৃতিমান্‌ এবং দক্ষ, যে 
অমাত্য অবমানিত হইলেও অপকারের চিস্তা করেন না, তিনি খত্বিক, আচার্ধ্য বা প্রিয়ন্বহৃদ্‌- 


৩৮ রাজ্াং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে । ইতাদি। শ] ৮৩1৫১, ৫২ 
৩৯ তেষাং জ্রয়াণীং বিবিধং বিমর্ধং বিবুধা চিন্তং বিনিবেশ্ঠ তত্ত্র। 
স্বনিশ্চয়ং তৎপ্রতিনিশ্চয়জ্ঞং নিবেদয়েছুত্তরমন্ত্রকালে ॥ ইত্যাদি । শা ৮৩1৫৩, ৫৪ 
৪* অমাতান্ুপধাতীতান্‌ পিতৃপৈতামহান্‌ শুচীন্‌। 
শ্রেষ্ঠান্‌ শ্রেষ্টেবু কচ্ছিত্বং নিযোজয়সি কর্মনূ 1] সভা! ৫18৩ 
8১ পুঁজিতাঃ সম্বিভক্তাশ্চ সুসহায়াঃ হবমুষ্ঠিতাঃ। ইত্যাদি। শর! ৮,1২৯, ৩৯ 
বধার্থপ্রতিপূজা চ শন্তমেতদনায়সম্‌। শ1৮১।২১ 


রাজধর্ম (খ) ৬১৫ 


রূপে যদি রাজগৃছে বাস করেন, তবে নরপতি তাহাকে সমধিক সম্মান করিষেন এবং 
পিতার চ্ভায় বিশ্বাস করিবেন 1৪২ 

অমাত্যের সম্মানে শ্রীবৃদ্ধি_- কৃতজ্ঞ প্রাজ্ঞ দৃঢ়তক্তি অমাত্য যখোচিত সম্মানিত 
হইলে রাজ্যের কল্যাণ অবধারিত ।৪৩ 

সদৃশকর্মে নিয়োগ-_ মন্ত্রীকে মন্ত্রণাকার্যে নিয়োগ না করিয়া যদি অপেক্ষাকৃত 
কুদ্র অধিকারে নিয়োগ করা হয়, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । উপধুক্ত ব্যক্তি সদৃশ কাজ 
না পাইলে স্তুখী হইতে পারেন না 188 

পাত্রমিত্রকে অসন্তুষ্ট করিতে নাই-_ বৃদ্ধিকাম নরপতি পাত্র-মিত্রকে কখনও 
অসন্তুষ্ট করিবেন না? তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদশিত না হইলে নানাবিধ 
অনিষ্টের আশঙ্কা । রাজা প্রাতঃকালেই বিষ্যাবুদ্ধ শুভাম্ুধ্যায়িগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন 
এবং তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন। তীহাদের সম্মানের ত্রটি না হইলে রাজ্যের 
সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে ।৪৫ 

রাজার প্রতি মন্ত্রীর ব্যবহার, আনুগত্য-_ রাজার অন্থমতি লইয়! রাজ্য শামন 
করিতে হয় ; কখনও রাজাকে অবজ্ঞা করিতে নাই ।৪৬ 

অপুষ্ট হইলেও হিতবাক্য বলিতে হয়_- সময়বিশেষ অপুৃষ্ট -হইয়াও রাজাকে 
হিতবাক্য বলিতে হয়। এই গুণটি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বিছুরের মধ্যে খুবই প্রকটিত। 
ধৃতরাষ্ যদি তাহার মন্ত্রণা মত চলিতেন, তাহা! হইলে কুরুপাগুবের বিবাদ ঘটিতে পারিত না। 
সংসারে অপ্রিয় অথচ পথ্য বচনের বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই দুল্লভ।৪৭ 

অপ্রিয় হইলেও পথ্য বলিতে হয়_- কেহ কেহ সৌহগ্ভ ন্ট হইবে ভাবিয়া 
দোষের উল্লেখ করেন না, আবার কেহ কেহ স্বার্থসাধনের নিমিত্ত নিয়ত প্রিয়বাক্যই বলিয়া 
থাকেন। অপ্রিয় পথ্যবচনের শ্রোতা পাওয়াই স্থবকঠিন। কিন্তু কোন কোন বুদ্ধিমান্‌ 
পুরুব হিতকর অপ্রিয় বাক্য শুনিলেও বিচলিত হন না, বরং সংশোধনের চেষ্টা করেন।৪৮ 


৪২ মেধাবী ম্মৃতিমান্‌ দক্ষঃ প্রকৃত্য! চানৃশংসবান্। ইত্যাদি । শা ৮*২২-২৪ 
৪৩ ধশ্মনিষ্টং স্থিতং নীতা মন্ত্রিণং পূজয়েন্রপঃ। শা ৬৮৫৬ 
৪৪ স্বজাতিগুণসম্পন্থাঃ ম্বেযু কর্ন সংস্থিতাঃ। 

প্রকর্তীবা! হমাত্যান্ত নাস্থানে প্রক্রিয়া ক্ষমা ॥ শা ১১৯৩ 
8৪৫ নবিমানরিতব্যান্তে রাজ্ঞ। বৃদ্ধিমভীগ্দতা । শা ১১৮২৪ 

প্রাতরুখার তান্‌ রাজন্‌ পুজয়িত্ব! যখাবিধি। ইত্যাদদি। আশ্র ৫1১১, ১২ 
৪৬ রাষ্্রং তবানুশী সন্ধি মস্ত্রিণে! ভরতর্ভ। ইতাদি। সভা 6188, 8৫ 
৪৭ লত।তে খলু পাপীয়ান্‌ নরঃ হ্প্রিক্বাগিহ। 

অপ্রিয়ন্ত হি পথা বক্তা শ্রোতা চ ছুলভঃ ৪8 সত ৬৪।১৬ | উ ৩৭৩৫ 
৪৮ কেচিদ্ধি সৌঁহাগাদের ন দোষং পরিচন্বতে। 

স্বার্থছেতোন্ততৈবন্তে প্রিরমেব বদস্তাত ॥ ইত্যাদি । সভা ১৩1৪৯) ৫৯ 


৩১৬ সহাভডারতের পমাজ 


হিতবক্তা অমাত্যই উত্তম-_- আপাততঃ অপ্রিয় হইলেও প্ররুত সুহৃদ ব্যক্তি 
পথ্যবচন বলিতে কুষ্ঠিত হন না। মন্ত্রণাকালে মহামতি বিছুর দুইবার ধৃতরাষ্কে বলিয়াছেন__- 
প্রাজন্‌, যে মন্ত্রী যথার্থ ধাশ্মিক, তিনি স্বামীর প্রিয় বা অপ্রিয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া হিত- 
বাক্যই বলিয়া থাকেন। বস্ততঃ সেইরূপ মন্ত্রীই নৃপতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ।৪৯ 

মন্তরীত্বকেও সাধারণ চাকুরীর মত মনে করিলে এতটা নির্ভীকতাপ্রদর্শন সম্ভবপর হইতে 

পারে না। অপর চাকুরী অপেক্ষা ইহার দায়িত্বকে বেশী মনে করিলেই অপ্রিয় পথ্যবচন 
বলিবার মত সাহস থাকিতে পারে। তাদৃশ সাহসিকতার ওচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার 
করা শক্ত। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সব সময় তাহার ফল শুভ হয় না। 
রাজা ধৃতরাষ্ও স্পষ্টবাদী বিদুরের হিতবচন সকল সময় সহ্য করিতে পারেন নাই ।ৎ* এই 
কারণেই সম্ভবতঃ অগ্ভত্র বলা হুইয়াছে যে, নৃপতিদের অনভিলধিত বা অপ্রিয় কোন কথা 
তীহাদিগকে বলিতে নাই ।৫১ 

সভাসদ্‌__ মন্ত্রী ব্যতীত আরও কয়েকজন সভাসদ্‌ নিধুক্তির কথা পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে ; তাহাদেরও গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 

শৃর, বিদ্বান ও উৎসাহী পুরুষ প্রশস্ত__ধাহারা স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, জিতেন্দরিয় 
সত্যনিষ্ঠ, সরল, প্রিয়াপ্রিয়কথনে সমর্থ, রাজা তীহাদিগকে সভাপদ্রূপে নিযুক্ত করিবেন। 
অতিশৃর, বিদ্বান ব্রাঙ্মণ, সন্থষ্ট ও উৎসাহী পুকষ রাজসভায় স্থান পাইবার উপযুক্ত । 
কুলীন, রূপবান্‌, অনুরক্ত, শক্তিশালী, সদ্দেশোৎপন্ন, বনুশ্রুত এবং সদ্ধক্তা পুরুষকে রাজা 
সভাসদ্রূপে বরণ করিবেন ।৫২ 

লুব্ধ ও নৃশংস পুরুষ পরিত্যাজা-_ দৌ্ুলেয, লুন্ধ, নৃশংস, নিল্নজ্জ পুরুষ কেবল 
স্বলময়ের বন্ধু ।৫৩ 

পণ্ডিতকে স্থান দেওয়। শ্রেয়স্কর- বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্তিতগণকে রাজসভায় 
বিশিষ্ট আসন প্রদানের বিধান ছিল, সহত্্ মুর্খ অপেক্ষা] একজন পণ্ডিতকে স্থান দেওয়া ভাল, 
এই কথা বনুস্থানে বলা হইয়াছে ।৫৪ 


৪৯ য্ত ধর্ম্মপরশ্চ স্যাদ্ধিত্ব। ভর্ত £ প্রিয়াপ্রিয়ে | 
অপ্রিয়াণ]হ পথ্যানি তেন রাজ1 সহায়বান্‌ | সভা ৪১৭ | উ ৩৭1১৬ 
৫* যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ ব|ত্বম। ইত্যারদি। বন ৪1২৯ 
&১ যন্তহ্তার্থে। ন রোচেত ন তং তস্য প্রকাশয়েৎ। ইত্যাদি। শা! ৮০৫ | বি 81১৬, ৩২ 
&২ হীনিষেবান্তথ। দান্তাঃ সত্যার্জবসম স্বিতাঃ 
শত্ণঃ কথরিতুং সস্যক্‌ তে তব হুযঃ সভাসদঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৮৩1২-৬, ১০ 
&৩ তে ত্বাং তাত নিষেবেবূর্যাবদার্কপাণয়ঃ। শা ৮৩৭ 
&$৪ ব্রাহ্মণ নৈগমাস্তত্র পরিবার্ষেযাপতস্থিরে । ইত্যাদি। মৌ ৭৮1 আদি ২০৭৩৮ 
একে হি বন্ৃতিঃ শ্রেয়ান, বিদ্বান্‌ সাধুরসাধুভিঃ। বন ৯৯২২ 
কচ্চিৎ সহনৈমুর্থাপামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতষ্। সভ্ভা ৫1৩৫ 


রাজধর্ম (খ) ৩১৭ 


সামুদ্রিক পণ্ডিতের স্থান -- সাঁমুত্রিক এবং উৎপাতলক্ষণজ্ঞ একজন জ্যোতিষী 
দৈবজ্ঞকে রাজলভায় একখানি বিশেষ আসন দিবার নিয়ম ছিল 1৫৫ 

রাজসভায় জ্ভানিসমাগম-- তখনকার রাজসভায় আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় আছে। নারদ ব্যাস বশিষ্ঠ লোমশ মার্কগেয় মৈত্রেয় প্রমুখ দেবধি মহ 
এবং আচার্ধ্যগণ প্রায়ই রাজার নিকট যাতায়াত করিতেন, সময়-সময় তাহার! কিছুদিন 
রাজপুরীতে অবস্থানও করিতেন। রাজনিধুক্ত স্থায়ী সভাসদ্‌ ব্যতীত এই সকল মহাজ্ঞানীদের 
মধ্যে কেহ কেহ প্রায় সব সময়েই আপন উপস্থিতি দ্বারা রাজসভাকে ধন্ত করিতেন। 
তাঁহাদের অঞ্চনার নিমিত্ত রাজারাও অবহিত থাঁকিতেন। দ্বারপাল তাহাদের পথ রুদ্ধ 
করিত না; সময়-অসময়ে যখন ইচ্ছা তখনই তীহাঁরা রাঁজসভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন। 
এই সকল মনীষী আচা্যগণের নানাবিধ উপদেশ ও বণিত উপাখ্যানে রাজী প্রজার ঘে কত 
শিক্ষ] হইত, তাহা বলিয়া! শেষ করিবার নহে। শিষ্যগণ তাহাদের সহচারী হইতেন। রাজা 
এবং অমাত্যগণের কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মিলে সেই সকল জ্ঞানীর নিকট বিনীতভাবে 
নিবেদন করিতেন, তীঁহারাও প্রশ্নের যঘোচিত মীমাংসা করিয়া সংশয় অপনোদন করিতেন । 
কখন কখন অপৃষ্ট হইয়াও রাঁজ্যের কল্যাণার্থে নানাবিধ উপদেশ দিতেন; রাজারা! তাহাতে 
আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। স্থৃতরাং অস্থাধী হইলেও তাহাদিগকে সেই সময়কার 
সভাসদ্‌ বলা যাইতে পারে । (দ্রষ্টব্য “শিক্ষা” প্রবন্ধ ১১৩ তম ও ১১৬ তম পৃষ্টা।) 

মিত্রপরিজ্ঞান ও মিত্রসংগ্রহ-__ মিত্রসংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষা 
করা অসম্ভব । দান, প্রিয়বচন, অক্ষুদ্র ও অমায়িক ব্যবহার মিত্রসংগ্রহের অস্থকুল। 
দৃঢ়তক্তি, কৃতপ্রজ্ঞ, ধর্ধজ্ঞ, জিতেন্দ্িয়, অক্ষুদ্রকন্ত্মা ও কৃতাপটু পুরুষকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা 
উচিত 1৫৬ 

সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই মিত্র__ রাজার অর্থের বৃদ্ধিদর্শনে ধাহার পরিতৃপ্ত 
হয়, অথচ ক্ষয়দর্শনে যিনি অতিশয় দুঃখিত হন, নিই পরম মিত্র 1৫৭ 

ভাবী রাজাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে নাই__- আপনার মৃত্যুর পরে ধাহার 
রাঁজা হওয়ার সম্ভাবনা, তিনি ভ্রাতা জ্ঞাতি বা পুত্র হইলেও তীহাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা 
অনুচিত 1৫৮ 

রাজার উপর নির্ভরশীল বাক্তি বিশ্বস্ত-_ শক্রর সহিত যাহার অল্পমাব্রও 
সম্বন্ধ আছে, তিনি কখনও মিত্ররূণে গৃহীত হইতে পারেন না। রাজার অবর্তমানে ফিনি 


৫৭ কচ্চিদঙগেষু নিঝাতে। জেণাতিষ প্রতিপাদ্ক$। 
উৎপাতেবু হি সব্বেষু দৈবজ্ঞঃ কুশলত্তব ॥ সভ1 ৫1৪২ 

৫৬ দৃঢ়তক্তিং কৃতপ্রজ্ঞং ধর্মজ্ং সংযতেন্দিয়ম্‌। 
শুরমক্ষুপ্রকর্্মাণং নিষি দ্ধজনমা শ্রয়েৎ । শ1 ৬৮1৫ 

৫৭ যন্ত বৃদ্ধা ন ভৃপোত-ক্ষয়ে দীনতরো! ভবেৎ। 
এতদুত্তমমিত্রস্ত নিমিত্রমিতি চক্ষতে |] শ ৮০1১৬ 

&৮ যং মন্যেত মমাভাবাঁদিমমর্থীগমং স্পশেৎ। 
নিত্যং তন্মাচ্ছক্কিতব্যমমিত্রং তদ্বিহর্ব,ধাঠ ॥ শ! ৮*।১৩ 


৩১৮ মহাভারতের সমান 


নিজের সমূহ অকল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। তাহাকে পিতৃবং 
বিশ্বাস করা যাইতে পারে 1৫৯ 
অনিষ্টে হৃষ্টবাক্তি পরম শক্র-_ রাজার ক্ষতিকে যিনি আত্মক্ষতিরূপে জ্ঞান করেন, 
তিনিই প্রক্ক ত মিত্র, আর যিনি রাজার ক্ষতিদর্শনে আনন্দিত হন, তাহাকেই প্ররুত শত্ররূপে 
জ্ঞান করিবে ।৬০ 
ব্যসনে ভীত পুরুষ আত্মতুল্য-_ যে পুরুষ ব্যসনকে অতিশয় ভয় করেন এবং 
আপন সমৃদ্ধিদ্ধার। কাহারও অনিষ্ট করেন না, তেমন পুরুষকে আত্মতুল্য বলিয়া 
জাশিবে। ধাহার আকৃতি ও কণ্ঠস্বর উত্তম, িনি তিতিক্ষু, সৎকুলোৎপর এবং অনুয়াশৃচ্য, 
তাহাকে ভূপতি মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারেন |৬১ 
যিনি কীন্তিমান্‌ পুরুষ, কখনও নীতিবিগহিত কাজ করেন না, কামক্রোধাদিৰশতঃ 
যিনি শ্বধন্ধ ত্যাগ করেন না, ধাহার দক্ষতা সত্যনিষ্ঠা এবং যথার্থবাদিতা অনগ্যসাধারণ, 
তাহাকে মিত্রব্ূপে লাভ করা ভূপতির পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় ।৬২ 
পণ্ডিত শক্রও ভাল, মূর্খ মিত্রও ভাল নহে-_- পণ্ডিত যদি শত্রু হন তাহা 
ওভাল); কিন্ত মুখের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে ।৬৩ 
বিষ্যাদি সহজ মিত্র এবং গৃহক্ষেত্রাদি কৃত্রিম মিত্র-_ বিদ্যা, শৌধ্য, বল, দক্ষতা 
এবং ধৈর্য এই পীচটিই মাঁনবের সহজাত পরম মিত্ররূপে পরিকীন্তিত হইয়াছে । গৃহ, 
তাত্রাদি পাত্র, ক্ষেত্র, ভাধ্যা ও সুহৃজ্জন এই পাঁচকে পণ্ডিতেরো উপধিমিত্র অর্থাৎ কৃত্রিম 
মিত্র বলিয়া থাকেন। প্রয়োজনবোধে উপধিমিত্রকে ত্যাগ করা চলে ।৬৪ 
পরোক্ষে নিন্দাকীর্তন ইত্যাদি শক্রর কাধ্য-_ ধিনি পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকেন 
এবং গুণের কথা শুনিলে অস্থযা করেন, অগ্য কেহ গুণকীর্তন করিলেও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক 
অগ্যমনস্কভাবে থাকেন, গুণকীর্তনকালে মুহুমুহঃ ওষ্ঠদংশন ও শিরঃকম্পন করেন এবং 
যেন অনেকটা অসংলগ্রভাবে কথাবার্তী বলেন, প্রতিশ্রত কাজ করিতেও আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না, দেখা হইলেও কথা বলেন না, একসঙ্গে ভোজনাদি পছন্দ করেন না, তাহাকে 
পরম শত্রু বলিয়া জানিবে ।৬৫ 


৫৯ যন্ত ক্ষেত্রাদপুাদকং ক্ষেত্রমন্তহয গচ্ছতি। ইত্যাদি । শ1 ৮০1১৪, ১৫ 
ষন্মন্যেত মমাভাবাদশ্তাভাবো ভবেদিতি। 
তশ্মিন. কুব্বাঁত বিশ্বাসং বথ! পিতরি বৈ তথা & শা ৮০1১৭ 
৬৬ ক্ষতাভীতং বিজানীয়াছুহমং মিত্রলক্ষণম। 
যে ততন্ত ক্ষতিমিচ্ছন্তি তে তন্ত রিপবঃ স্মতাঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৮০1১৯ শ1১০৫০ 
৬১ বাসনান্ত্রিতাভীতে। বঃ সমৃদ্ধ্য। যে। ন দুস্তুতি। 
যৎ হ্ঠাপ্দেবংবিধং মিজ্রং তদাজ্ুসনমুচাতে ॥ শা ৮০২৯ 
রূপবর্ণ্বরোপেতন্তিতিক্ষুরণহৃয়কঃ | ইতাদি। শ। ৮৯২১ 
৬হ কীতিগ্রধানো মন্ত াদ্‌ যশ্চ ভ্ডাৎ সময়ে স্থিতঃ। ইতাদি। শা ৮০1২৬) ২৭ 
৬৩ প্রেষ্ঠে! হি পঙ্ডিতঃ শক্রর্ণ চ মিত্রমপগ্ডিতঃ ॥ শা ১৩৮৪৬ 
৪ বিস্তা শৌধাঞচ দাক্ষাঞ্চ বলং ধৈরধাঞ্ পঞ্চমম্‌। ইতাদি। শা ১৩৯৮৫, ৮৬ 
৬৫ পরো।ক্ষমগ্ুণানাহ সদ্গুণানত্যহ্য়তে । ইত্যাদি। শা ১১৩/৪৬-৪৯ 


রাজধন্ম (খ) ৩১৯ 


যিনি অনিষ্ট চিন্তা করেন না তিনিই প্রকৃত মিত্র স্বামী অধিকারচ্যুত 
করিলে বা পরুষবাক্যে ভর্খলনা করিলেও ধিনি তাহার অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তিনিই প্রকৃত 
মিত্র ।৬৬ 

শত্রমিত্র-নির্ণয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-__ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম- 
প্রমাণের সাহায্যে শক্র ও মিত্র স্থির করিতে হয়। লোকটি উপকারী কি অপকারী, ইহা 
তাহার আচরণ প্রত্যক্ষ করিলেই বেশ বুঝা যায়। চোখমুখের হাব্ভাবরূপ ভঙ্গীদ্বারা যনোগত 
অভিসন্ধির অন্থমান করা কঠিন নহে। অপর লোকদের সহিত কৃত ব্যবহার দেখিয়াও চরি্র 
স্থির করা যায়, আবার সামুদ্রিকাদি শুভাশুতস্চক আগমের দ্বারা শারীরচিহন পরীক্ষা 
করিয়াও অনেক সময় চরিত্র স্থির করা যাইতে পারে । বিশেষ পরীক্ষা! না করিয়া কাহাকেও 
মিত্র বলিয়া গ্রহণ বাঁ শত্র বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে 1৬৭ 

শত্রুতা ও মিব্রতা অহেতুক নে _ মিত্র ও শক্র স্থির করা অতীব কঠিন 
ব্যাপার। খুব বিবেচনার সহিত স্থির করিতে হয়। এই জগতে কেহই অহেতুক শক্র 
বা মিত্র হয় ন]) স্থার্থসাধনের জগ্যই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিত্রতা বা শক্রতা করিয়া 
থাকে 1৬৮ 

জাতা ভারা প্রভৃতি অহেতুক মিত্র নহেন__ ভ্রাতায়-ন্রীতায় বা স্ত্রী- 
স্বাধীতে যে সৌহাদ্য জন্মে, তাহাও নিফারণ নহে। (বৃহদারণ্যক-উপনিবদের "আত্মনন্ত 
প্রিয়ায় সর্ধবং প্রিয়ং ভবতি”-__মহষি যাল্ঞবন্ক্যের এই উক্তির সঙ্গে মিল দেখিতে পাই।) 
ভ্রাতা স্ত্রী প্রভৃতি সম্পর্কিত স্বভাবমিত্রগণ কারণাধীন কুপিত হইলেও কিছুকাল পরে পুনরায় 
মিত্রতাই করিয়া থাকেন, কিন্ত অগ্ের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়ন। ।৬৯ 

শত্রু ও মিত্রের উৎপত্তি কারণাধীন-__ সৌহদ্য বা শক্রতা প্রায়ই চিরদিন 
স্থিরতব থাকে না, শক্র বা মিত্রের উদ্ভব প্রয়োজনের অধীন। কালবিশেষে মিত্র ও শক্রর 
বিপর্ধ্যয় ঘটা অসম্তব নহে__ যেহেতু মানৰ সাধারণতঃ স্বার্থের দাসত্ব করিয়া! থাকে । যিনি 
প্রয়োজন না বুঝিয়া মিত্রের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, অথবা শক্রকে অতিশয় 
দ্বেধ্য মনে করেন, তীহার শ্রী চঞ্চলা | অবিশ্বস্তে বিশ্বাস এবং বিশ্বস্তে অতিবিশ্বাস উতয়ই 


৬৬ সংকুদ্ধশ্চৈকদ। স্বামী স্থানাচ্চৈবাপকর্ষতি। ইত্যাদি। শা! ৮৩/৩২-৩৪ 
৬৭ প্রতাক্ষেণানুমানেন তখোপমযাগমৈরপি। 
পরীক্ষ্ান্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিতাশঃ॥ শা ৫৬।৪১ 
৬৮ যেদিতব্যানি মিত্রাণি বিজ্ঞেয়াশ্চাপি শত্রবঃ। 
এতৎ সুসুক্ষং লোকেহশ্সিন্‌ দৃষ্যতে প্রাজ্ঞসম্মতম্‌॥ শা! ১৩৮।১৩৭ 
ন কশ্চিৎ কস্তচিন্দিত্রং ন.কশ্চিৎ কন্তচিদ্‌ রিপুঃ। 
অর্থতন্থ নিবধান্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ শা ১৩৮১১, 
৬৯ কারণাৎ প্রিয়তামেতি দ্বেস্তে। ভবতি কারণাৎ। 
অর্থাথা জীবলোকোহরং ন কশ্চিৎ কল্চিৎ প্রিয়ঃ | ইত্যাদি । শা ১৩৮১৫১-১৫৪ 


৩২০ মহাভারতের সমাজ 


সঙ্গত নহে। অবস্থাবিবেচনায় প্রিয়তম পুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে হয়; স্থৃতরাং স্বার্থ বা 
আত্মরক্ষাই সর্বাপেক্ষা বড় ,কথা 1৯০ 

মিত্রগ্রহণে এবং পরিত্যাগে দীর্ঘকাল পরীক্ষা-_ বহুদিন পরীক্ষা করিয়া মিত্র 
নির্দারণ করিতে হয়, আর যাহাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ত্যাগ করিতেও 
দীর্ঘকাল পরীক্ষা করার দরকার। সবিশেষ পরীক্ষিত মিত্রকে প্রীয়ই বিপরীত আচরণ 
করিতে দেখা যায় না।*১ যে মিত্র ভয়বিচলিত, সর্বতোভাবে তাহাকে রক্ষা কর! 
উচিত ।৭২ 

মৈত্রীনাশক পুরুষ হতভাগ্য-_ মৈত্রী সংস্থাপনের পর যদি যথারীতি পালন করা 
না হয়, তবে তাহার ফল বড়ই কষ্টকর। যাহার দোষে মৈত্রী নাশ হয়, সেই হতভাগ্য 
প্রায়ই আপত্কালে মিত্র লাভ করিতে পারে না। মিত্ররক্ষণে কখনও শৈথিল্য করিতে 
নাই, তাহাতে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা |৭৩ 

বিনষ্ট মৈত্রীকে পুনঃ স্থাপন কর ভাল নহে-__ রাজার অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া 
রাজপুরীতে বাস করা ভাল নহে। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মান এবং পরে কোন কারণাধীন 
অপমান হইয়া থাকে, সেই স্থানে বাস করা পণ্তিতগণ অস্থমোদন করেন না। একবার 
মিত্রতা ভাঙ্গিলে তাহাকে পুনরায় জোড়া দেওয়া যায় না; স্থৃতরাং তখন: পুনঃ-সংস্থাপনের 
চেষ্টা না করাই ভাল। স্নেহ ব৷ প্রীতি কেবল একের মধ্যে থাকিতে পারে না, উভয়তঃ গ্রীতি 
না থাকিলে মিত্রতার সম্ভব কোথায় ?৭8 

জ্ঞাতির প্রতি বাবহার-_-জ্ঞাতি এবং অপরাপর আত্মীয়দের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিষয়ে “পারিবারিক ব্যবহার'-_ নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ১৮৬তম পৃষ্টা |) 

পুরোহিত-__ সকল বিষয় পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত একজন পুরোহিত বরণ করিতে 
হয়। সমস্ত পা্রমিত্র অপেক্ষা তাহার দায়িত্ব বেশী। 


৭* নাস্তি মৈত্রী স্থির নাম ন চ ফরবমসোহদাম্‌। 
অর্থযুক্তা। তু জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবন্তথ1! ॥ ইত্যাদি । শা ১৩৮০1১৪১১৪৬ 
৭১ চিরেপ মিত্রং বধীন্নাচ্চিরেণ চ কৃতং ত্যজেৎ। 
চিরেণ হি কৃতং মিত্রং চিরং ধারণমর্থতি ॥ শা! ২৬৫৬৯ 
৭১ যন্সিত্রং ভীতবৎ সাধাং ষন্সিত্রং ভয়সংহিতস্‌ । 
সথরক্ষিতব্যং তৎ্কার্যাং পাণিঃ সপমুখাদিব ॥ শা ১৩৮।১,৮ 
শ৩ কৃত্বা! হি পূর্ববং মিন্্রীণি ঘঃ পশ্চান্বনুতিষ্টতি । 
নস মিত্রাণি লতে কৃচ্ছণাস্বাপৎ্ন দুন্মতিঃ ॥ শা ১৩৮1১২৮ 
নহি রাজ্ঞ! প্রমাদে! বৈ কর্তব্যো মিত্ররক্ষণে | শ। ৮০।৭ 
৭৪ পূরববং সম্মনন! যত্্র পশ্চাচচৈব বিমানন11 
ন তং ধীরাঃ প্রশংসন্ত্ি সম্মনিতবিমানিতম্‌ ॥ ইত্যাদি'। শা ১১১৮৫,৮৭ 


রাজধম্ম (খ) ২১ 


বিদ্বান্‌ মন্ত্রবিৎ ও বহুশ্রচত ব্রাঙ্মণের নিয়োগ-___ পুরোহিতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে, যিনি যাবতীয় অনিষ্টের প্রশমন এবং ইষ্টের বর্ধনে সমর্থ; যিনি বিদ্বান্‌ মন্ত্রবিৎ এবং 
বহুশ্রত, যিনি রাজার ধর্ম ও অর্থ__ এই উভয়ের উন্নতি সাধনে সমর্থ, তিনিই পৌরোহিত্য 
গ্রহণের উপধুক্ত পাত্র। ষড়ঙ্গবেদনিরত, শুচি, সত্যবাদী, ধর্মাত্বা, কতাতআা! ব্রাহ্মণই 
পৌরোহিত্যের উপবুক্ত। রাষ্ট্রের সমস্ত ভার রাজার উপর স্তস্ত, রাজার কল্যাণ- -অকল্যাণের 
সমস্ত ভার ধিনি গ্রহণ করেন, তিনিই পুরোহিত ।৭৫ 

ব্রহ্মশক্তি ও ক্ষত্রশক্তির মিলনে শ্রীবৃদ্ধি__রাজা শুধু দৃষ্টভয়ের প্রতীকাঁর করিতে 
পারেন, পুরোহিতের শক্তি অসীম, তিনি অনুষ্ট ও অনাগত বিষয়ের প্রতীকার করিতে 
সমর্থ। মুচুকুন্দোপাখ্যানে বণিত হইয়াছে যে, ঘে রাজা সকল কাজে পুরোহিতের 
আদেশ পালন করেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ। তেজস্বী তাপস 
ব্রাহ্মণের ব্রহ্ষশক্তি এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবল সম্মিলিত হইলেই রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অগ্তথা! নহে।"৬ পুরোহছিতবরণের অপরিছার্্যতা এবং 
উপযোগিতা সম্বন্ধে এই সকল 'প্রকরণ খুবই উপাদেয়। পুরোহিতের স্থান ষে কত উচ্চে 
ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। 

পুরোহিতের পরামশশে চলিলে উন্নতি নিশ্চিত-_ গন্ধববরাজ চিত্ররথ পুরোহিত 
নিয়োগ সম্বন্ধে অর্জুনকে বহু উপদেশ দিয়াছেন। তাহার উক্তিতে দেখিতে পাই-_ 
শত্রিয় ব্রাঙ্গণকে অগ্রগামী না করিলে জয়ের কোন ভরসা থাকে না। ব্রহ্মপুরস্কৃত 
ক্ষত্রিয় সর্বত্র জয়লাভ করিয়া থাঁকেন। সমস্ত শ্রেয়ঃকর্মে ব্রাঙ্ষণ পুরোহিতকে অগ্রে 
স্থাপন করিলে সিদ্ধি নিশ্চিত। যিনি ধর্ধরবিৎ বাগ্মী স্থুশীল শুচি বিদ্বান ব্রাহ্মণকে 
পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার রাজ্যের উন্নতি বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 
পুরোহিতের উপদেশ ঘিনি সশ্রদ্ধভাবে শ্রবণ করেন, সসাগরা পৃথিবী তীহার হাতে 
আপনিই উপস্থিত হয়। কেবল শোধ্য ও সাহসের দ্বারা রাজ কোনও বড় কাজ করিতে 
পাঁরেন না; ব্রাহ্মণ্যের সহিত মিলিত না হইলে ক্ষত্রশক্তি নিতান্তই নিশ্রভ। ব্রাহ্মণ- 
পরিচালিত রাজ্য সর্ববতোভাবে নিরাপদ 1৭৭ 

বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠাদির পৌরোহিত্যের ফল-_ গন্ধর্বরাজ আরও বলিলেন যে, 


৭৫ এব তু সতো রক্ষেদদসতশ্চ নিবন্য়েৎ। 
স এব রাজ্ঞ। কর্তবে) রাজন্‌ রাজপুরোহিতঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৭২১। শা ৭৩1১ 
বেদে বড়ঙ্গে নিরতাঃ শুচয়ঃ:নতাবাদিনঃ | 
ধশ্মাত্মানঃ কৃতাত্মানঃ স্থানৃপানাং পুরোহিতাঃ ॥ আদি ১৭০৭৫ 
যোগক্ষেমো! ছি রাঁজে। হি সমার়ত্তঃ পুরোহিতে ।॥ শা! ৭৪1১ 
৭৬ এবং যে! ধন্মবিদ্‌ রাজ। ত্রন্ধপূর্ববং প্রবর্ততে । 
জয্নতাবিজিতামুববাং বশশ্চ ষহদগ্পতে ॥ ইত্যা্ি। শা! ৭81২১, ২২ 
৭৭ যল্তু হাৎ কামবুতোহপি পার্থ ব্রঙ্গপুরস্কৃতঃ | 
জয়েন্সক্ঞচরান্‌ সর্বান স পুরোহিতধূর্গতঃ॥ ইত্যাদি । আছি ১৭০।৭৩-৮০ 
৪১ 


৩২২ মহাভারতের সমাজ 


"দেবরাজ ইন্দ্র পুরোহিত বৃহস্পতির সাহায্যেই দেবরাজত্ব প্রীপ্ত হইয়াছেন। মহুষি বশিষ্ের 
বিদ্যাবুদ্ধিবলে বন্ধ প্রাচীন নৃপ্রতি যাগ-যজ্ঞ দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন। ম্ুতরাং হে পাগ্ুব- 
শ্রেষ্ট, তুমিও একজন ধান্মিক বেদবিৎ ব্রাঙ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ কর। রাজে]র শ্রীবৃদ্ধির 
নিমিত্ত সর্বপ্রথমেই পুরোহিতকে বরণ করা উচিত, ধর্মকামার্থতত্ববিৎ পুরোহিতের সাহায্য 
ব্যতীত কোন রাজাই উন্নত হইতে পারেন নাই। গুণবান্‌, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান ও তেজন্থী 
একজন ব্রাহ্মণকে তুমি নিশ্চয়ই বরণ করিবে_ আমি এই আশ করি”।৭৮ বৃহস্পতি এবং 
বশিষ্ঠের উদাহরণে বেশ বুঝা যায় যে, পুরোছিতগণ যাজনের সহিত গুরুতর মন্ত্রণার দায়িত্বও 
গ্রহণ করিতেন। নারদীয় রাজনীতিতেও বগিত হইয়াছে “বিনয়সম্পন্ন, বহুশত, সৎকুলোপ্তব, 
শাস্ত্রচ্চাকুশল,. খু, মতিমান্‌, অনস্থয়ু বিপ্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে হয়। পুরোহিত 
অগ্নিহোত্রাদি কর্থেরও তত্বাবধান করিবেন” ।৭৯ 

পাগুবকর্তক ধৌমোর বরণ-_- গন্ধর্ববাজের নির্দেশ অনুসারে পাগুবগণ 
উৎকে চকতীর্থস্থিত ধৌম্যের আশ্রমে গিয়া পৌরোহিত্য গ্রহণের জগ্য তাহার নিকট 
প্রার্থন| জানাইলেন। ধোৌম্য স্বীরূত হইলে পাওবগণ তাহাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া 
নিজেদেরে কৃতরুত্য মনে করিতে লাগিলেন 1৮০ 

পাগুবহিতার্থে ধৌমোর.কাধ্য __ পুরোহিত ধৌম্য পাগ্ডবদের সহিত দ্বাদশ বৎসর 
অরণ্যে বাস করেন; অজ্ঞাতবাসের পূর্বমূহূর্তে পাণ্ডবগণকে নানা শীতি উপদেশ দিয়া 
অগ্রিহোত্রের সমস্ত উপকরণ সঙ্গে লইয়া তিনি পাঞ্চালে চলিয়া যান।”১ বিরাটপুরীতে 
প্রবেশের পূর্বে ধৌম্য পাগুবগণকে রাজবসতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন__ তাহা খুবই 
মূল্যবান্। যুধিষ্টির সেই উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমরা আপনার নিকট হইতে 
চমতকার শিক্ষা লাভ করিলাম | জননী কুস্তী এবং মহামতি বিছুর ভিন্ন আর কে এমন 
শুভাম্ুধ্যায়ী আছেন, ধিনি এইরূপ উপদেশ দিবেন । আমাদের কল্যাণের নিমিত্ব আর 
যাহা করিতে হয়, তাহা করিবেন” ।৮২ (ধৌম্যের উপদেশ পরে বিবৃত হইবে ।) 

রাজ্য-পরিচালনাদি বিষয়ে বিশেষ কোনও পরামর্শ দিতে ধৌমাকে কখনও দেখা 

যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি যজনাদি কন্মেই বেশী সময় দিতেন । 
৭৮ পুরোহিতমিমং প্রাপা বশিষ্ঠমৃষিনত্তমম্‌ | ইত্যাদি । আদি ১৭৪।১১, ১২ 
তম্মার্ধশ্ন প্রধানাত্বা। বেদ ধ্মবিদীপ্নিতঃ | 
ব্রাঙ্গণো গুণধান কশ্চিৎ পুরোধা: প্রতিদৃশ্ঠতাম ॥ ইত্যাদি । আদি ১৭৪।১৩-১৫ 


৭৯ কচিতদ বিনয়সম্পন্রঃ কুলপুত্রো বন্ৃশ্রুতঃ। 
অনসুযুরনুপ্রষ্ট। সংকুতন্তে পুরোহিতঃ ॥ ইত্যাদি । সভা 81৪১, ৪২ 


৮* তত উৎকোচকং তীর্থং গত্বা। ধৌ মাশ্রমস্ত তে। 

তং বক্রঃ পাওবা ধৌমাং পৌরোহিত্যায় ভারত ॥ ইত্যাদি । আদি ১৮৩/৬-১০ 
৮১ কৃত্বা তু নৈঙতান, দর্ভান, ধীরো। ধৌঁমাঃ পুরোহিতঃ। 

সামানি গ্লার়ন, যাম'নি পুরতে। াতি ভারত ॥ ইত্যাদি । সভ। ৮০২২ রি ৪1৫৭ 
৮২ অনুশিষ্টাঃ স্ম ভপ্রং তে নৈতত্বক্তাত্তি কশ্চন। 

কুল্তীয়ুতে যাতরং নো বিছ্বরং বা মহামতিষ্‌ | বি ৪1৫২ 


রাজধশ্ম (খ) ৩২৩ 


সোমক-রাজার পুরোহিত-- সোমকরাজবংশেরও একজন মন্ত্রবৎ পবিত্র 


পুরোহিতের উল্লেখ আছে। তাহার যাজনকর্প ছাড়া অপর কর্দেরও উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতের বিশ্বস্ত তা অর্জুনকর্তক লক্ষ্যবেধের পর 
দ্রপদরাজা লক্ষ্যবেদ্ধার যথার্থ পরিচয় জানিবার জগ্ক পুরোহিতকেই পাঠাইয়াছিলেন। 
উদ্ভোগপর্কের প্রথম দিকেই দেখিতে পাই, জ্রপদরাজ তাহার পুরোহিতকে কৌরবসভায় 
পাঠাইতেছেন ? উদ্দেশ্__ কুরু-পাঁগুবের মধ্যে যাহাতে সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, তাহারই চেষ্টা 
করা। ঠিক এই কাজের জঙগ্যই পরে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় গিয়াছিলেন। এই সকল 
উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরোহিতকে যথেষ্ট বিশ্বাস করা 
হইত ।৮৩ পুরোহিতের সহিত রাজাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট ছিল। আদান-প্রদানরূপ 
স্বার্থের সহিত তাঁহার কোন যোগ ছিল না'। 

পুরোহিত স্বামিপ্রকৃতির অন্তর্গত-_ স্বামী, অমাত্য, জুহৎ্, কোব, রাষ্ ছৃর্গ 
ও বল এই সাহ্টির সম্মিলিত ভাবের নাম রাজ্য ।৮৪ তন্মধ্যে স্বামিপ্রকৃতি তিনভাগে 
বিভক্ত-_ পুরোহিত, খত্বিক ও নৃপতি | অর্থাৎ স্বয়ং নৃপতি, পুরোহিত ও খত্বিক_ এই 
তিনজনই বাজ্যের স্বামিরূপে গণ্য ছিলেন। পুরোহিত ও খ্ত্বিকের সম্মান এবং 
প্রতিপত্তি যে কত বেশী ছিল, সেই বিষয়ে বোধ করি এই উক্তিই বিশেষ প্রমাণ ।৮৫ 

শাস্তিক ও পৌট্টিক কর্মে খত্বিকের বরণ_- রাজা এবং পুরোহিত সন্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে । রাঁজাদের শান্তিক এবং পৌঁষ্টিকাদি কর্ম 
করিবার নিমিত্ত খবত্বিকের প্রয়োজন হইত। 

বেদও মীমাংসাশান্ত্রে স্থপপ্ডিত খত্বিকের বরণ-_- খত্বিক বেদ ও মীমাংসা- 
শাস্ত্রে স্পণ্ডিত হইবেন। তীহার সমদশিতা, অনুশংস তা, সত্যনিষ্ঠা, তিতিক্ষা, দম, শম, ধী, 
অহিংসা, জ্ঞানতৃপ্ত্া ও কামদ্বেষাদিরাহিত্য-- এই কয়টি গুণ থাকা আবশ্তক। এবছিধ 
তেজস্বী ব্রাঙ্গণকে খত্বিকপদে বরণ করিয়! রাজা তাহারা যথাযোগ্য অচ্চনা করিবেন। 
খত্বিক রাজার কল্যাণকাঁমনায় নানাবিধ যাগ-যজ্ঞে লিপ্ত থাকিবেন ৮৬ 

ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ -_ ব্রাহ্গণের আদেশ অনুসারে রাজাকে চলিতে 
হইবে । জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং পাথর হইতে লোহার উৎপত্তি । 


৮৩ গুরোছিতঃ সোমকানাং মন্ত্রবিদ্‌ ব্রাহ্গণঃ শুচিঃ। 
পরিস্তীর্্য জুহাবাগ্রিমাজ্যেন বিধিবত্রদা ॥ আদি ১৮৫।৩১ 
পুরোহিতং প্রেবয়ামাস তেবাং বিভা যুন্সানিতি ভাঁধমাণঃ | আদি ১৯৩)১৪ 
ততঃ প্রজ্ঞাবযোবৃদ্ধং পাঞ্চাল্যঃ স্বপুর়োহিতম্‌ । 
কুরুভাঃ প্রেবয়ামাস যুধিষ্টিরমতে স্কিতঃ । উ ৫1১৮ 
৮৪ আত্মামাত্যাশ্চ কৌবাশ্য দৃণ্ডে। মিত্রাণি চৈব ছি। ইত্যাদি । শা ৬৯1৬৪, ৬৫ 
৮৫ ন্বামিরূপ। প্রকৃতিঃ খত্বিক্পুরোহিতনৃপভেদেন ত্রিবিধা। নীলক। শা ৭৯১ 
৮৬ প্রতিকর্প পরাচার খত্বিজাং শ্ম বিধীয়তে । ইত্যার্গি। শ| ৭৯২-৬ 


৬২৪ সহাভারতের সমাজ 


লোহা পাথর কাটিলে, অগ্নি জলে পড়িলে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্মণদ্বেষী হইলে বিনাশ অনিবার্ধ্য। 
ন্বৃতরাং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আদেশ মতই চলিবেন।৮৭ তাপস ব্রাহ্মণের হাতে রাষ্ত্র ছাড়িয়া 
দিয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিলে রাজার কোন ভয় নাই। সংশিতত্রহ তাপস, রাজার 
সর্বববিধ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন ।৮৮ 

ব্রাহ্মণের উপদেশ না লইলে অবনতি-_ সাধুচরিত্র বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণকে যাবতীয় 
গুরুতর কার্ধে চরম প্রমাণরূপে বিবেচনা করা উচিত, গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই তাহাকে 
নিবেদন করিতে হইবে । রাজা যদি পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকেন, তথাপি ব্রাহ্মণের 
পরামর্শ ব্যতীত শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরম সহায় |৮৯ 

মূর্খ ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে নাই-_ মূর্খ অসদাচার ব্রাহ্মণকে খত্বিকপদে বরণ 
করিতে নাই। ধর্ধননি্ শাল্সজ্ঞ ব্রাঙ্গণের চরণ বন্দনা করিয়া তীাহারই আদেশ অনুসারে 
সকল কাজ করিরার বিধান ।৯০ 

সেনাপতি-নিয়েগ__ সেনাপতি-নিয়োগের কথা 'ঘুদ্ধ' প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হইবে । 

দ্বারপাল ও ছুর্গাদিরক্ষক-__ দ্বারপাল (প্রতীহার ) এবং ছুর্গনগরাদিরগ্কের 
নিধুক্তিতেও তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার নিয়ম আছে। সদ্‌গুণসম্পন্ন, বাগী, 
প্রিয়ংবদ, যথোক্তবাদী এবং স্বতিমান্‌ না হইলে সেই ব্যক্তি কোনও রাজকার্ধে নিধুক্ত 
হইবার যোগ্য নহে ।৯১ 

গণিতপারদশর হিসাবরক্ষক-_- আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার নিমিত্ত গণিতশান্তে 
পারদর্শী লেখক-( কেরাঁণী ) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে ।৯২ 

নিদানাদি অগ্টাঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসক-_ রাজপুরীতে চিকিৎসক নিয়োগ 
করিয়া তাহাকে যখোচিত বৃত্তিদ্বারা সতকৃত করা হইত। নিদান পূর্ববলিঙ্গ প্রভৃতি অষ্টাঙ্ 
আমুর্ক্বেদে ধাহারা অভিজ্ঞ, তাহারাই রাজবৈদ্য হইবার যোগ্য ।৯৩ 


৮৭ ত্রদ্মৈষ সন্লিয়ন্ত, হঠাৎ ক্ষতং হি ব্রহ্গসস্তবম্। ইতাদি। শা ৭৮1৯১-২৩ 
অস্তোহগ্রিত্রক্মতঃ ক্ষত্রমশ্ানে! লোহমুখিচম | 
তেষাং সববন্রগং তেজ; স্বাস্থ যোনিধু শামাতি ॥ শা ৫৬1১৪ । শা ৭৮।২২। উ ১৫1৩৩ 
৮৮ আত্মানং সর্ববকার্ধাণি ভাপসে রামের চ। 
নিবেদয়েৎ গ্রত্েন তিষ্ঠেৎ প্রহবশ্চ সর্ববদ] ॥ ইত্যাদি । শা ৮৬।২৬-৩২ 
৮৯ তল্মান্াম্তশ্চ পুজাশ্চ ব্রাঙ্গণঃ প্রহতাগ্রভূক্‌। 
সর্ববং শ্রেষ্টং বিশিষ্ট নিবেগ্তং তন্ত ধন্মতঃ ॥ ইত্যাদি । শ1৭৩।৩১, ৩২। শা ১২০৮ 
ব্রাহ্মণানেব সেবেত বিছ্যাবুদ্ধংস্তপন্থিনঃ। ইত্যাদি । শা ১৪২।৩৬। শা ৭১1৩8 
৯* অনধীয়ানমৃত্বিজম্‌। উ ৩৩৮৩। শ1৫৭198 
৯১ এতৈরেব গুণৈযুক্তঃ প্রতীহারোহস্ত রক্ষিতা । 
শিরোরক্ষশ্চ ভবতি গুণৈরেতৈ: সমস্থিতঃ ॥ শা ৮৫1২৯ 
৯২ কচ্িচ্চায়ব্যয়ে যুক্ত সর্ব গণকলেখকাঃ। সভ। ৫৭২ 
৯৩ সাম্বৎসরচিকিৎসকাঃ। শা ৯৬1১৬ 
কচ্ছিদ্ৈগ্ভাশ্চিকিৎসায়ামষ্টাঙ্গারাং বিশারদাঃ । সভা ৪1৯০ 


রাজধন্ম (খ) ৩২৫ 


স্থপতি প্রভৃতি-_ স্থপতি প্রমুখ কল্সিগণও পরম সমাদরে রাজপুরীতে স্থান 
পাইতেন।৯৪ 

দূতের নিয়োগ-_ সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে অগ্য রাজপুরীতে অথবা অন্য কাহারও 
নিকট বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্তে দূত নিয়োগ করিতে হুইত। 

গ্রীক ও পাঞ্চালরাজার পুরোহিতের দৌত্য_- বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
সময়-সময় উভয় পক্ষের ঘনিষ্ট আত্মীয় অথবা পুরোহিতাঁদি বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও বার্তীবহ- 
রূপে পাঠান হইত। উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাঞ্চালরাজের পুরোহিতের দৌত্যকে 
উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

দূতের যোগ্যতা ধাহারা একমাত্র বার্তীবহন কর্টেই নিবুক্ত হইবেন, তাহাদেরও 
যোগ্যতা অমাত্যাদি কর্মচাবী অপেক্ষা কম হইলে চলে না । দুর নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে উক্ত 
হইয়াছে যে, সৎকুলে জন্ম, কুলোচিত করতে নিপুণতা, বাগ্সিতা, দক্ষতা, প্রিয়বাদি তা, যথোক্ত- 
ভাষিতা ও স্থৃতিশক্তি__ এই সাতটি গুণবিশিষ্ট পুরুষকে দৌত্যকর্ম্ে নিযুক্ত করিতে হয় ।৯« 
অন্থাত্র উক্ত হইয়াছে যে, অদাস্তিক, শক্তিমান্‌, ক্ষিপ্রকারী, সদয়, প্রিয়দর্শন, অগ্যকর্তৃক অভেচ্চা, 
্বাস্থ্যবান্‌ ও উদ্ারবাক্‌ পুরুষকে দৌত্যে নিধুক্ত করিতে হয় ।৯৬ 

বার্থাবহ ও নিস্থষ্টার্থ__ দূত ছুই প্রকারের। কোন কোন দূত শুধু প্রেরকের 
কথাটির অন্ুভাষণেই আপনাকে কৃ তকৃত্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ উভয় পর্ষের হাব- 
ভাব সম্যকরূপে লক্ষ্য করিয়া প্রেরকেব কল্যাণার্থে থা যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিয়া 
থাকেন। উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণাই প্রশম্ততর। উদ্ভোগপর্ধের দৌত্যকন্ে শ্রীকৃষ্ণ, 
পাঞ্চালপুরোহিত এবং সঞ্জয় ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর; আর দুর্য্যোধনের প্রেরিত উলুক ছিলেন 
শুধু বার্তীবহ। 

দূতের প্রতি ব্যবহার__ দূত কোন অপ্রিয় কথা বলিলেও তাহাকে শান্তি দিতে 
নাই। কারণ প্রেরকের কথাগুলিই সাধারণতঃ তীহার মুখে প্রকাশিত হয়, তিনি শুধু 
অনুতাবক। দুত্তকে কখনও কটুকথা বলিতে নাই ।** ভীক্ম ঘুধিষ্টিরকে বগিয়াছেন, দূতকে 
কখনও হত্যা কর! উচিত নহে; দূত যথোক্ত-বাঁদী মাত্রঃ তাহার পরুষ বা অপ্রিয়ভাষণ 
প্রেরকেরই বাক্য। দূতকে বধ করিলে পিতৃগণ ভ্রণহত্যার পাতকে লিপ্ত হন, হস্তাকেও 
নরকগামী হইতে হয়।৯৮ 


৯৪ মহে্ঘাসাঃ স্থপতয়ং % * + ৯) শা৮৬।১৩৬ 
৯৫ কুলীনঃ কুলসম্পন্ে। বাসী দক্ষ: প্রিয়ংবদঃ। 
বথোক্তবাদী শ্মৃতিমান্‌ দূতঃ স্তাৎ সপ্তভিগ গৈ: ॥ শা ৮৫1২৮ 
৯৬ অন্তবূমক্লীবমদীর্ঘহত্রমূ। ইত্যাদ্ি। উ ৩৭২৭ 
৯৭ উলুকশ্চ ন তে বাচা; পরুষং পুরুষোত্তম। 
দুতাঃ কিমপরাধ্যন্তে যথোজ্তস্তানুভাধিণঃ ॥ উ ১৩১1৩৭ 


৯৮ ন তু হন্যান্নপেজাতু দুতং কল্তাঞ্দাপদি। ইত্যার্দি। শা ৮৫1২৬, ২৭ 


৬২৬ মহাভারতের সমাজ 


অস্তঃপুর রক্ষায় বৃদ্ধের নিয়োগ-_ অন্তঃপুর রক্ষার কাজে বৃদ্ধ পুরুষগণকে 
নিয়োগ করা হইত, যুবা বা প্রৌঢের সেখানে স্থান ছিল না।৯৯ 

বিশেষ কাজে বিচক্ষণ পুরুষের নিয়োগ-_ দৌত্যকন্ম ছাড়াও কোন বিষয়ে 
বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য বেশ বিচক্ষণ পুরুষদিগকে নিযুক্ত করা হইত ।১০০ 

বিচারবিভাগ, করসংগ্রহ এবং শক্রমিত্রচিন্তনাদিতে যে সকল কর্মচারী নিয়োগ 
করিতে হইত, তাহাদের বিষয়ে পরে বলা হইবে । স্বামী, অমাত্য এবং ন্বৃহত্প্রকৃতির 
যে সকল পুরুষকে নিযুক্ত করা রাজার একান্ত আবশ্তক, তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে । 

সর্বত্র বুদ্ধিমান ও অনলস পুরুষের নিয়োগ-_ সকল কর্শচারীর নিয়োগেই 
কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে নৃপতিদের লক্ষ্য করিতে হইত । রাজকাধ্য নির্বাহের জগ্য যে 
কয়েকজন লোকের প্রয়োজন, ঠিক সেই কয়েকজন বুদ্ধিমান, চতুর £বং অনলস পুরুষকে 
নিযুক্ত করা উচিত। যে ব্যক্তি যে কাজের উপবুক্ত, তাহাকে সেই বিভাগেই নিযুক্ত 
করার বিধান। 

অধিকার অনুসারে কার্ষো নিয়োগে অন্থুকম্পাবশতঃ খবষি তাহার আশ্রমের 
কুকুরটিকে ক্রমশঃ শরতে পরিণত করিয়া কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় কেন 
তাহাকে কুকুরে পরিণত করেন, সেই উপাখ্যানটি শ্বধিসংবাদে বণিত হইয়াছে। সেই 
প্রসঙ্গেই রাজাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কখনও ভৃত্যের অধিকার না বুঝিয়া তাহাকে 
নিয়োগ করিতে নাই। যাহার যে স্থান, তাহাকে সেখানে স্থাপন করিতে হয়। যিনি 
ভৃত্যকে অহ্থরূপ কর্থ্ে নিয়োগ করেন, তাহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্ল। মূর্খ, ক্ষুদ্র, অপ্রাজ্ঞ ও 
অজিতেন্ড্রিয় ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করিতে নাই। সিংহও যদি কুকুরমণ্ডলী 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তবে তাহার বিক্রম ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হয়। অতএব কুলীন, প্রাজ্ঞ ও 
বহুশ্রুত পাত্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া! নৃপতি রাজ্য পরিচালন করিবেন। মুদুশীল, প্রান্ত, 
অর্থবিধানবিৎ এবং শক্তিশালী পুরুবগণকেই কার্ষে; নিয়োগ করিতে হয় ।১০১ 

অল্পজ্ঞের নিয়োগে শ্রীভ্রংশ-_যে ব্যক্তি কর্ধে নিপুণ এবং অন্কুরক্ত, তাহাকে 
মহুৎকার্যে নিযুক্ত করা উচিত। জিতেন্ত্রিয় নিল্লেভ স্ুচতুর ভৃত্যগণকে অর্থবিভাগে নিযুক্ত 
করিতে হয়। মৃূঢ়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অনাধ্য-চরিত, শঠ, বঞ্চক, হিংশ্র, হুর্ববদ্ধি, মদ্যসেবী, 


৯৯ স্থবিরৈর্রবতম্‌। বন ৫৩1২৫ 

১৭০ ভর্ত,রদ্েষণার্থস্ত পশ্থেয়ং ব্রাহ্মণ।নহং । 
ধগ্চেবমিহ বৎ্যামি ত্বংপকাশে ন সংশর়ঃ॥ বন ৬৫1৭০ 

১৯১ অনুরূপাণি কন্মীণি ভূত্যেভো। ধঃ প্রযচ্ছতি । 
স ভৃতাগুণসম্পন্লে রাজী ফলমুপাশ্সতে ॥ ইত্যাদি । শখ ১১৯।৪-১৩ 
ভৃত্য! যে ত্র স্থপ্যাঃ সথাস্তত্র স্থাপাাঃ স্রক্ষিতাঃ। শা ১১৮৩ 
ম্বতূশীলং তথ গ্রাজ্ঞং শুরং চার্থবিধানবিৎ। 
ঘকণ্মণি নিষুপ্লীত যে চান্যে চ বলাধিকাঃ॥ শ। ১২১1২৩ 


রাজধন্ম (খ) ৩২৭ 


দ্যুতশীল, অতিষ্্ৈণ, মুগয়াবাসনী এবং অল্পজ্ঞ পুরুষকে মহৎকার্য্ে নিয়োগ করিলে নৃপতি 
শীঘ্রই শ্রীন্রষ্ট হইয়া পড়েন ।১০২ 

নৃপতি স্বয়ং নিয়োগ করিবেন-- নৃপতি স্বয়ং ভৃত্য নিয়োগ করিবেন, অপর 
কর্মচারীর উপর এই বিষয়ে ভার দিতে নাই। বিশেষভাবে তাহার দোবগুণ পরীক্ষা করিয়া 
নিয়োগ করিতে হয় ।১০৩ 

রাজাই বেতন স্থির করিবেন- কাহার কত বেতন পাওয়া উচিত, তাহা! স্থির 
করিবার ভারও রাজার উপরই ছিল। তিনিই সব স্থির করিতেন। কর্মপ্রাথিগণও 
সাক্ষাৎভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন-আপন আবেদন-নিবেদন জানাইতেন।১০৪ 

বিরাটপুরীতে পাগুবাদের কন্ম্ম প্রার্থনা-- ছন্মবেশী পাগবগণ বিরাটরাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতেতকের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। সেইখানে 
বিশেষভাবে এই নিয়মটি দেখিতে পাই 1১০৫ 

যুধিষ্টিরকর্তক কন্মচাবীর নিয়োগ-_ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া ঘুধিষ্টির নিজেই বিছুরাদি ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য কর্ধে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন ।১০৬ 

যথাকালে বেতন দান-_কর্মচারিগণ নিয়মিত সময়ে বেতন পান কিনা, রাজা সেই 
বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যথাকালে বেতন না পাইলে কর্্মচারিগণ অসস্ষ্ট হন এবং 
প্রসন্নভাবে কাজ করিতে পারেন না, পরস্ত স্বামীর অনিষ্ট চিন্তাই করিয়া থাঁকেন। ন্ুতরাং 
যথাকালে বেতন দিয়া কর্মচারিগণকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত ।১০৭ 

অবাধ্য কন্মচারীর অপসারণ-_ যে কর্মচারী রাজার আদেশকে তেমন শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখেন না, কোঁন কর্ম করিতে আদিষ্ট হইয়াও ধিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, 
যিনি প্রজ্ঞাতিমানী এবং প্রাই প্রতিকূল কথা বলেন, তাহাকে অচিরে পদচ্যুত করা 


১০২ শক্তকৈবানুরক্ত ধুপ্রযান্সহতি কর্মণি। ইত্যাদি । শা ৯৩।১৪,১৫ 
মুঢমৈন্ট্রিয়ক" লুন্ধমনাধাচরিতং শঠম্‌। ইত্যাদি । শা ৯৩।১৬,১৭ 
১*৩ অঙাধাক্ষোহসি * * + 1 বন ৬৭।৬ 
কিং বাপি শিল্পং তব বিস্ভতে কৃতম্‌। বি ১০1৮ 
১৭৪ সার্ক ক বেতনং তে শতং শতাঃ। বন ৬৭।৬ 
পক ক বদন্থ কিং চাপি তবেহবেতনম্‌। বি ১০1৮ 
১০৫ বি ধম অ--১২শ অ। 
১০৬৩ শা৪১শ অ। 
১৭৭ দ্বেয়ং কালে চদাপয়েৎ। শা ৫৭১২ 
কচ্চিন্বলস্ত শক্ত বেতনঞ্চ যখোচিতম্‌। 
সংপ্রাপ্যকালে দাতবাং দদানি ন বিকর্ষসি॥ ইত্যাদি। সভা ৫15৮.৪৯ 


৩২৮ মহাভারতের সমাজ 


উচিত। নৃপতি পরোপকারী প্ররুতিরঞ্জক এবং সর্বগুণবিশিষ্ট হইলেও পাপাত্মা তৃত্য 
তাহার বিদ্রোহ করিয়া থাকে, স্থতরাং তাদৃশ ভূত্য বর্জনীয় ।১০৮ 

অন্থগতের সৌই্ব্ে শ্রীবৃদ্ধি__ বাহার! প্রকৃতপক্ষে রাজার অভ্যুদয় আকাজঙ্ষা 
করেন, তাহাদিগকে কখনও ত্যাগ করিতে নাই। যে রাজা আপনাকে এবং অন্থগত 
পার্ধদগণকে রক্ষা করেন, তাহার প্রজা দিন দিন উন্নত হইয়! থাকেন এবং তিনিও নানাবিধ 
এশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন 1১০৯ 

স্বয়ং কাধের পর্য্যবেক্ষণ কর্তব্য__ বীণা প্রভৃতি বাগ্ন্ত্ের তন্্রীগুলি যেমন 
বিতিন্ন স্বরের অনুবর্তন করে, রাজাঁও সেইরূপ যথাযোগ্য কার্যে নিধুক্ত কর্মচারীদের 
গতিবিধি স্বয়ং লক্ষ্য করিবেন ।১১০ 

সাধারণ ভূত্যদের সহিত রাঁজার বাবহার__ অমাত্য, খত্বিক, পুরোহিত প্রমুখ 
ব্যক্তিদের সহিত রাজার ব্যবহার এবং রাঁজার সহিত তাহাদের কর্তব্য ব্যবহার বিষয়ে 
পূর্বেই উল্লেখ করা হহযাঁছে। সম্প্রতি ভৃত্যসাধারণের প্রতি রাজার ব্যবহার এবং 
রাজার প্রতি তাহাদের ব্যবহারের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। যথার্থ কন্মী ভক্ত 
ভৃত্যদের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সদয় ব্যবহারের কথা বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
উপদেশে কতকগুলি বিশেষ ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যাঁয়। 

মর্যাদা লক্ঘনে রাজোর ক্ষতি_- ভূত্যদের সহিত সময়-সময় অন্তরঙ্গ ভাবে 
মিশিলেও পরিহাস করা উচিত নছে। উপজীবী ভূত্যদের সহিত নিয়ত বাস করিলে তাহারা 
যথোঁচিত সন্মান প্রদর্শনে কুষ্টিত হন এবং আপন মর্ধ্যাদা উল্লঙ্ঘন করিষা প্রভুর বাক্যে 
অনাদর প্রদর্শন করেন। কোনও কাজের আদেশ করিলে সংশয় প্রদর্শনপূর্বক তাচ্ছিল্য 
প্রকাশ করেন। অতিশয় গোপনীয় ছিদ্র-সকলও প্রকাশ করিয়া দেন। অপ্রার্থণীয় দ্রব্যের 
প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং অতি প্রগল্ভতাবশতঃ রাজার উদ্দেশ্যে উপস্থিত তক্ষ্য দ্রব্যও 
নিঃসঙ্কোচে আহার করেন। প্রভুর উপর ক্রোধ প্রদর্শন এবং তাহা অপেঙ্গী সমধিক 
বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া! থাকেন। প্রজাদের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 
এবং অন্যান নানাবিধ বঞ্চন! দ্বারা রাজতন্তবের গ্লানি ঘটাইয়া থাকেন। কৃত্রিম শাসনপত্রাদি 
&য়ার করিয়া অধিকৃত দেশসমৃহকে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলেন। মহিলারক্ষীদের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশের স্বযোগ খুঁজিতে থাকেন। পোশাক-পরিচ্ছদে রাজাকেই 








১০৮ বাকান্ত যে! নাদ্রির়তেহনুশিষ্টঃ, প্রত্ঠাহ যশ্চাপি নিধুজ/মানঃ ইত্যাদি । উ ৩৭।২৬ 
অপি সর্বগুণৈযুক্তং ভর্তীরং প্রিয়বার্দিনম্‌। 
অভিন্রহাতি পাপাস্মা ন তল্মাদ্িহ্সেজ্জনাৎ। শ। ৯৩।৩৮ 
১*৯ ভক্তং ভজেত নৃপতিঃ সদৈব হুসমাহিতঃ। শা! ৯৩।১৩ 
রক্ষিতাত্স! চ যে! রাজা রক্ষযান্‌ বশ্চানুরক্ষতি ৷ ইত্যাদি । শা ৯৩১৮ 
১১৭ অথ দৃষ্ট। নিষুক্তানি স্বামুরূপেষু কর্ন 
সর্বাংস্তাননুবর্তেত শ্বরাত্স্ত্রীরিবায়তা। শা ১২৭২৪. 


রাজধন্ম (খ) ৩২৯ 


অন্থকরণ করিয়া থাকেন। এরূপ নিল্লপঞ্জ হইয়া যান যে, রাজসমক্ষে থুতু পরিত্যাগ, জ্তন 
প্রভৃতিতে বিন্দুমাত্র লঙ্জা অনুভব করেন না। নৃপতি যদি অত্যন্ত মৃদুস্বভাব ও নিয়ত 
পরিহাসপ্রিয় হন, তবে তাহার রথ, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি বাহনকে আপন কাজে ব্যবহার 
করিতে ভৃত্যেরা একটুও ইতস্ততঃ করেন না। “হে রাজন্, আপনি অমুক কাজ করিতে 
পারিবেন না”,ইহা৷ আপনার ছুরভিসন্ধি”, সর্বসমক্ষে এইরূপ অশিষ্টবচনে রাজাকে শাঁসাইতে 
তাহাদের দ্বিধা বোধ হয় না। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা হাসিতে থাকেন, তাহারা নৃপতির 
প্রসাদকেও গ্রাহ করেন না। তাঁহার আদেশ অমাম্যপৃর্বক ছুঙ্কতসমূহ প্রকাশ করিয়া দেন 
এবং মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াও লজ্জিত হন না। অধিকারেব সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্তায়ভাবে 
রাঁজস্বকে আত্মপাৎ করিতে চাঁন, নিজ-বৃত্তিতে তুষ্ট থাকিতে পারেন না । অধিক কি, 
তাহারা স্থত্রবদ্ধ পঞ্গীর মত রাজাকে হাতের ঘুঠায় পাইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন । “রাজা 
ত আমারই হাতের পুতুল” এরূপ বাক্য বলিতেও তাঁহারা কুষ্ঠিত হন না। অতএব ভূপতি 
কখনও আপন মর্ধযাদ। ভূলিবেন না।১১১ 

সম্মানিত ব্যক্তির বিমাননা অমঙ্গলজনক-_ স্বয়ং বিশেষরূপে পরীক্ষা না 
করিয়া কোন কর্ধচারীকে শাস্তি দিতে নাই। কাহারও সাধুতায় আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির 
ব্যাঘাত ঘটিলে অসাধু কর্শচাবিগণ তাহাব বিরুদ্ধে রাঁজাকে অনেক কিছু বলিয়া থাকে। 
রাজা তাহাদের কথাঁর উপর নির্ভর করিষা যদি বিচার কবিতে যাঁন, তবে তাহার ফল খুবই 
খারাপ হয। যথার্থ ছিতৈধী সুহৃৎ পুর্ববে সম্মানিত হুইয়া পরে মিছ।মিছি অসম্মানিত হইলে 
সেই অসম্মান সহা করিতে পারেন না। স্থতরাং রাজা এই সকল বিষয়েও বিশেষ বিবেচনার 
সহিত কাজ করিবেন। রাজধন্র-প্রকরণের বব্যাস্তরগোমায়ুসংবাদে উপাখ্যানের মধ্য দিয়া 
এই উপদেশটি প্রদত্ত হইযাছে ।১১২ 

রাজার সহিত ভূতাদের ব্যবহাঁর-- বাঁজার প্রতিও কর্মচারীদের বিশেষ কর্তব) 
রহিয়াছে । রাঁজকর্তৃক সমাদৃত বাঁ বন্ধুরূপে পরিগৃহীত হইলেও প্রতৃভৃত্য-সন্বন্ধ কখনও 
ভূলিতে নাই । সকল সময় আপন মর্ধ্যাদা এবং অধিকাবের মাত্রা স্মরণ রাখা উচিত। 

পুরোহিত ধৌম্যের উপদেশ-_ রাজার সভায় বাস করিতে গেলে যে সকল 
বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, পুরোহিত ধৌম্য পাগ্বদিগকে এবং দ্রৌপদীকে অজ্ঞাত- 
বাসের প্রারন্তভে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অধ্যায়টি অতি উপাদেয় । “প্রতীহারীর 
সম্মতি ব্যতীত কখনও রাঁজসভাতে প্রবেশ করিবে না। যেআসন অগ্ঠ কাহারও জঙ্য 
নির্দিষ্ট সেই আসনে বসিতে নাই। অপরের যান, বাহন, পর্য্যস্ক এবং আসনে অস্ুমতি 
ব্যতীত বগিতে নাই। দ্যৃতস্থান, বেশ্তালয় বা স্থরাসম্মিলনীতে কখনও যাইতে নাই। 
এরূপ করিলে রাজপ্রেরিত চরের] চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া রাজাকে নিশ্চয়ই জানাহয়া 
থাকে । রাজসভায় অপুষ্ট হইয়া কৌন কথা৷ বলিবে না, রাজা কোনও প্রশ্ন করিলে স্থিরভাবে 


১১১ পরিহাসশ্চ ভূত্যৈস্তে নাতার্থং বদতাম্বর । ইতাদি। শা ৫৬1৪৮-৬১ 
১১২ শ)।১১১ তম অ। 


৪২. 


৩৩৩ মহাভারতের সমাজ 


শিষ্টতাঁর সহিত কেবল তাহার উত্তর দিবে। রাজাব তোষামোদ করাও উচিত নহে, 
তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তিগণকে রাজা মনে-মনে দত্বণা করিয়া থাকেন। রাণীর সহিত 
কথাবার্তা বলিবাঁর চেষ্টা করা অত্যন্ত অগ্যায়; যাহারা অন্তঃপুরের রক্ষক, তাহাদের সঙ্গে 
আলাপ করিলেও রাজার মনে সন্দেহ জাগি পাবে। রাজ্যদ্ধেম্য পুরুষ হইতে সতত 
দরে থাকিতে হয়। নিপুণভাবে হিতাহিত বিবেচনা! কবিযা ধাহারা বাঁজসভায় বাঁস করেন, 
তাহাদের কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। বাঁজা ব্সিবার জন্য নির্দেশ না করা পর্ধ্যস্ত আসন 
গ্রহণ করিতে নাই। যে অধিকাব উল্লজ্বনপূর্বক বাজসগ্িধি কামনা করে, সে রাজার 
পুত্র বা ভ্রাতা হইলেও আদর লাভ করিতে পাবে না। অতিশয নিকটস্থ হইলে রাজা অগ্নির 
গ্যায় দহন করেন, আবার একটু অবজ্ঞাত হইলেই দেববৎ সর্ধস্ব হবণ কবেন, স্থৃতবাং তাহাকে 
সন্থষ্ট রাখ! খুবই দক্গতাঁব বিষষ। রাঁজসমীপে তথ্য এবং প্রিয়বচন বলিবে ; যে বচন অপ্রিয় 
অথচ অহিত, কদাচ তাহা বলিতে নাই। কিন্তু হিতবচন অপ্রিয হইলেও বলা উচিন। 
'আমি রাজার খুব প্রিষ'_- কখনও এরূপ ভাবিতে নাই, ববং আমি রাজাব প্রিয় নই, 
এইরূপ চিন্তা করিয়া সেবা কবা উচিত। বাজান ডান দিকে বা বাম দিকে অগ্য আসনে 
বসিবে, পশ্চাতে বা ঠিক সম্ম্থে বসিবে না। রাজা যদি মিথ্যাও কিছু বলেন, তাহাও 
অপারের নিকট প্রকাশ কবিতি নাই। বাঁজপ্রসাদ ও এশ্বর্যোর লাঁভে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ 
করা ভাল নহে, তাহাতে চপলতা প্রকাশ পায। রাঁজসমীপে ওঠ, ভূজ না জান্থুতে হাত 
দিতে নাই । ভ্ন্তন, নিষ্টাবন প্রহৃতি বিষঘে খুব সাবধান থাকা উচিত | রাঁজার কোনও আচবণ 
যদি একান্তই হাঁগ্রজনক হয, ও থাপি উচ্চহাস্ত কবিতে নাই । কোনও বিষয়ে তাহাব সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে নাই। 'বাজা অপেক্গা আমি বেশী বৃদ্ধিমানঠ কখনও একপ ভাব 
প্রকাশ করিতে নাই। অনলস বীব পুরুষের মহ নিযত 'আত্মকাঁর্যে অবহিত থাকিবে । 
কাজের জন্য এরূপভাবে প্রস্তত থাকিবে, রাজাকে বেন আদেশ করিতে হ্য না । ধনধান্তাদি- 
রক্ষনে বা শক্রজযে, যে কোন কাজে আদিষ্ট হহ'লে ইতস্তত; করিতে নাই। ততর্ণাৎ 
সাহসে ভরসা কবিষ] কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত । প্রবাসে থাকিলেও স্রী-পুত্র প্রভৃতিকে 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে নাই। কখনও উৎকোঁচাদি গ্রহণ করিবে না । রাজা যান, বাহন, বস্ত্র 
বা অগ্য কিছু প্রসাদরূপে দান করিলে তাহার অনাঁদর করিতে নাই । 

ধাহারা রাজসভাতে বাস করিবার সময় এই কল বিবধে নিপুণভাবে লঙ্গ্য রাখেন, 
তাহারা স্খে-সম্মীনে কাল কাটাহয়া রাজার বিশেষ সুহৃদবূপে পরিগণিত হইতে 
পারেন ।১১৩ 

বিছুরের উপদেশ-_ মহামতি বিছবরের নীতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, স্বামীর 
অভিপ্রায় বুঝিয়া অতন্ধি ভাবে থিনি কাজ করিয়া থাকেন, তিনিই রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া 
শ্বখে অবস্থান করেন ।১১৪ 


১১৩ দৃষ্টছ্বারো লভেদ্‌ ্রঈ,ং রহস্তেধু ন বিশ্বসেৎ। ইতাদি। বি ৪1১৩-৫০ 
১১৪ অভিপ্রায়ং ঘে! বিদিত্ব! তু ভর্ত,ঃ সর্ববাণি কাঁধ্যাণি করোত্যতন্ত্রী। ইতারদি। উ ৩৭২৫ 


রাজধন্ম (খ) ৩৩১ 


বাহুবলাদি পঞ্চবিধ বল-_বাহুবল, অদাঁত্যবল, ধনবল, অভিজাতিবল (পিতৃপিতা- 
মহত্রমে প্রাপ্ত সামাজিক প্রতিপত্তি ) এবং প্রজ্ঞাবল-_- এই পাঁচ প্রকার বলের মধ্যে বাহুবল 
সর্বাপেক্ষা ছুর্বল এবং প্রজ্ঞাবল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।১১৫ | 

কোশণল তৃতীয়-_ পঞ্চবিধ বলেব মধ্যে কোশবলের স্থান তৃতীয়। সাংসারিকের 
ধন ছাঁড়া একদিনও চলিতে পাবে না । ধনহীন ব্যক্তি কোথাও আদর পান না। লৌকিক 
কোন কাজই ধন ব্যতীত সম্পন্ন হয না । 

সমাজে ধনের বিশিষ্ট স্থান__ রাজা ধন ছাঁডা একমৃহ্র্তও চলিতে পারেন না। 
তাই পঞ্চবলের মধ্যে ধন অন্যতম, সগ্ুপ্রকৃতির মধ্যে ধনের বিশিষ্ট স্থান। ধনের মাহাত্ম্য 
সর্বত্র কীন্তিত 1১১৬ 

রাজকোশ প্রজাদের জন্য _ প্রথমেই জাঁনা উচিত, রাজকোশের সম্পৎ্ যদিও 
রাঁজারই অধীন, তথাপি নিজের আমোদপ্রমোদ বা খামখেযালি চরিতার্থতার নিমিত্ত 
ধন ব্যয় করিবার অধিকাঁব বাঁজাকে দেওয়া হয নাই। বাঁজস্যযন্, অশ্বমেধ্যজ্ঞ প্রভৃতি 
প্রজাসাধারণেব মঙ্গলার্থে করা হইত। তাই দেখিতে পাই, যেখানেই রাজকোশের অর্থ 
ব্যরিত হইতেছে, সেখানেই প্রজামণ্ডলী উপকৃত হুইতেছে। ধনের মন্ততা প্রাচীনভারতীয় 
রাজাদেব আদর্শ নহে। 

অর্থের ফল ভগবাঁনে সমর্পণ_ মহারাজ ঘুধিঠিরের য্ছে শ্রেষ্ঠ অখ্যের প্রাপক 
ভগবান্‌ শ্রাকুষ্$। রাজা তাহাঁব অর্থের ফল ভগবাঁনে অর্পণ কবিয়াছেন। গীতাঁতে রাজাকে 
ভগবানের বিশেষ বিভূতিরপে বর্ণনা করা হইযাছে 1১১৭ রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, 
রাজকোশেন অর্থ সর্বসাধ|রণের মঙ্গলেব শিমিত্ত রক্ষা করিতে হয়| 

কোশসংগ্রহের আদর্শ__ রাজা জিতৈক্দ্রিষ হইবেন, এই কথা বার বার বলা 
হইয়াছে । বাজকোঁশ রাজার ভোগের জগ্য নছে। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য কোশকে 
পরিপুষ্ট করিতে হয়। এই প্রবন্ধ অর্থ সংগ্রহের উপায় ও ব্যর়পদ্ধতির আলোচনাতেই 
উদ্দেশ্ পরিস্দুট হইবে । | 

ন্ায়পথে অর্থসংগ্রহ-_ বানগ্রস্থ অবলম্বনের পর ধৃতরাস্ ধুিষ্টিরকে যে সকল 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি কথা ছিল-_ “কোশের উপচয়ের নিমিত্ত সর্ধদ1 চ্যায়তঃ 
যত্ব করিবে ; মহারাজ, অগ্ঠায়তাবে অথবৃদ্ধিব চেষ্টা করিওনা 1৮৯৯৮ 


১১৫ বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুকষাণাং নিবোধ মে। ইত্যাদি। উ ৩৭৫২-৫৫ 
১১৬ ধনমানঃ পরং ধর্শং ধনে সব্ধং প্রতিভিতম্‌। ইত্যার্দি। উ ৭২২৩-২৭ 
দারিদ্রামিতি ঘৎ প্রোক্ং পর্ধযায়মরণং হি তৎ। উ ১৩৪।১৩ 
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতগ্তীধনস্ত চ। শা ৮১৭ 
১১৭ নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌। ভী ৩৪1২৭ 
১১৮ কোশশ্ত নিচয়ে যত্রং কুব্বাঁথা ন্যায়তঃ সদা। 
বিবিধস্ত মহারাজ বিপরীতং বিবর্জয়েঃ | ইত্যাদি ৷ আশ্র ৫৩৬) ৩৭ 


৩৩৬২ | মহাভারতের সমাজ 


গ্ঘায় এবং অগ্ঠায় যে কি, তাহা ভীম্মের উপদেশ হইতে সম্যক জাঁনা যাইবে । এখানে 
'মহারাজ' সম্বোধনটির বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়! মনে হয়। ধৃত্রাষ্ যুধিষ্টিরকে সাবধান 
করিতে গিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণে তীহার দায়িত্ব ও ধর্মপালনের বিষয় যেন স্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন। অপরাপর সাধারণ রাজন্যদের মত চলা! তোমার পক্ষে শোভন হইবে না, যেহেতু 
তুমি মহারাজ ।” ঘুধিষ্টির কখনও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করেন নাই। 
প্রজার শক্তি অনুসারে কর নিদ্ধীরণ__ ভীম্মদেব ধুধিষ্ঠটিরকে বলিয়াছেন, “রাজা 
সততই প্রজার কল্যাণ চিন্তা করিবেন ; প্রজাদের কল্যাণের জগ্তই তাঁহাদের নিকট হইতে কর 
আদায় করিবেন । দেশ, কাল ও পাত্রবিব্চেনায় আপনার এবং প্রজার উভয় পক্ষের মঙ্গল 
ও প্রতিপাল্যপ্রতিপালক-সম্বন্ধেব যাহাতে কোন স্মতি না হয, সেইভাবেই অর্থবুদ্ধির চেষ্টা 
করিতে হয়। ভ্রমর যেমন বুঙ্গের কোন ক্ষতি না করিয়াই তাহার ফুল হইতে মধু সংগ্রহ 
করিতে পারে, তুমিও সেইরূপ গ্রজার কোন ক্ষতি না করিয়া উদ্বৃত্ত অংশ হইতে কোশের 
পুষ্টির ব্যবস্থা করিবে । গাঁভীকে দোহন করিবার কালে বসের যাহাতে অপিষ্ট না হয়, 
তাহাও যেরূপ লগ্যের খিষয়, রাজ্যদোহনেও প্রজা যেন ছুর্দল হুইয়া না পড়ে, তাহা 
দেখিতে হয়। ব্যান্ত্রী যেমন তাহার শাবককে ঘাড়ে কামড় দিয়া একস্থান হইতে অগ্ঠস্থানে 
লইয়া যায়, অথচ শাবকের তাহাতে একটুও কষ্ট হয় না, ঠিক সেইরূপ প্রজাঁকে ব্যথা না দিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণে কোশের উন্নতি সাধন করিবে । এক রকমের ইদুর আছে, 
তাহারা নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলের মাংস খুব মূছ্ধ কামড়ে ছি'ড়িয়া লইযা যাঁয়, নিদ্রিত ব্যক্তি 
কোন ব্যথা অন্কুভব করেন না। তুমিও সেইরূপ প্রজাদিগকে কষ্ট না দিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে কর গ্রহণপূর্বধক তোমার ভাগারে সঞ্চয় করিবে। বধাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহাদের 
নিকট হইতে প্রত্যেক বৎসর পূর্বব্দর অপেঞ্গা কিঞ্চিৎ বেশী আদায় করিবে। ইহাতে 
তাহাদেরও কোন কষ্ট হইবে না। অকালে অস্থানে এবং অগ্ভায়তভাবে কর নিদ্ধারণ 
করিতে নাই, স্থিরভাবে সদয়-নিপুণতাঁর সহিত কর ধার্ধয করিতে হয়। অসঙ্গতভাবে 
কাহীকেও বশ করা যায় না| বিশেব বিপদে না পড়িলে কোন প্রজার নিকট কিছুই যাল্ঞা 
করিবে না।”১১৯ 
ষষ্টাংশ কর গ্রহণ-__ প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন বস্তুর ষষ্টাংশ রাজকোশে 
খাজানারূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কৃনক, শিল্পী, বণিক বা অগ্য বৃত্তিবিশিষ্ট প্রজার 
বাৎসরিক যে ;$আয় হইত, তাঁহার ছয়ভাঁগের একভাগ রাজাকে দিবার নিয়ম 
ছিল ।১২০ 
প্রাচীনকালে দশমাংশ গ্রহণের পদ্ধতি_- স্বলতাজনক-সংবাঁদে উক্ত হইয়াছে 
যে, উৎসীহসম্পন্ন মহীপতি দশমাংশ কর গ্রহণ করেন।১৯২১ বোধ করি, অতি প্রাচীন 
১১৯ শা৮৮ তম অ। শা ৮৭1২০২২ মা 
১১০ বলিষড়ভাগহ।রিণম্‌ | ইত্যাদি । আদি ২১৩।৯। শা ২৪।১২। শা ৬৯২৫ । শা ১৩৯১৯ | শ1 ৭১1১, 
১২১ হশ্চ রাজ মহোৎসাহঃ ত্রধন্মনরতে! ভবেৎ। 
ন তুক্যেদ্বশভাগেন তঙনবন্তো দপাবরৈঃ ॥ শা ৩ 1১৫৮ 


রাজধর্ম (খ) ৬৬৩ 


কালে ইহাই নিয়ম ছিল। মহাঁভারতের সময়ে যষ্ঠাংশই গৃহীত হইত, সেই বিষয়ে বহু 
প্রমাণ আছে। 

অশ্ব-বস্ত্রাদির গ্রহণ__ অশ্ব, বক্স, মণিমাণিক্য, ধান্ত প্রভৃতি বস্ত করস্বরূপ 
আদায় করা হই। অর্থাৎ যে জনপদে যে বস্ত উৎপন্ন হইত এবং ফে পরিবার থে 
ব্যবসাদ্ধার জীবিকাজ্জন করিত, তাহা হইতে সেই দ্রব্ই করম্বরূপ গ্রহণ করা 
হইত 1১২২ 

রাজ।-প্রজাব মৃধ্য চুক্তি ছিল না £ই প্রসঙ্গে আমাদিগকে মনে রাখিতে 
হইবে, তৎকাঁলে “কর আদাযেব পবিবর্তে বাজারক্ষণ__ এইরূপ কোন চুক্তি রাজা-প্রজার 
মধ্যে ছিল না। রাজা ধর্ধববুদ্ধিন্ইে প্রজা পালন করিতেন। প্রজাঁগণও ধর্ধবুদ্ধি- 
প্রণোদিত হইয়াই কর দিতেন। সকল শ্রেণীব প্রজা হইতে কর গ্রহণের বীতি 
ছিল না। দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, বিপন্ন ব্াক্তি এবং হপস্তানিরত স্বধন্ধনি্ঠ ব্রা্ষণ হইতে 
কব গ্রহণ কর! হইত না। স্তৃতুরাং রাজ্য-চ।লনে চুক্তির কোন স্থান ছিল না, বেশ বুঝা 
যায়। 

অধিক কর আদায়ের নিন্দা অন্যধিক কর আদাষের পুনঃ পুনঃ নিন্না করা 
হইয়াছে বাহার প্রজাগণ করভাবে প্রপীডিত এবং শাসনতন্ত্েব অব্যবস্থায নিয়ত উদ্বিগ্ন, 
সেই রাজা শীঘ্বই বিনষ্ট হউযাঁ থাকেন। ধীহাব প্রজা সবোববে প্রন্মুটিত পন্মের মত নিয়ত 
প্রফুল্ল, সেই নরপতি নানাবিধ এছিক এশ্বর্ধয ভোগ করিষা পরলোক স্বর্ণে বাস 
করেশ ।১২৩ 

বৃত্তিবক্ষণ-__ বণিক এবং শিল্পীদেবন উপর যে কর ধার্ধা হইত, তাহ! তাহাদের 
ব্যবসাঁবাণিজ্য ও শিল্প দ্রব্য হইতে উৎপন্ন লাঁভেব অন্পাতে ধবা হইত। প্রজারা যাহাতে 
করভাবে অবসন্ন হইয়া না পড়ে, সকল সময সেই বিষয়ে লক্ষা রাখিবার জগ্য পুনঃ পুনঃ 
ভুপতিকে সাবধান করা হহযাডে। ধনধাগ্ত এবং কৃষ্যাদির অবস্থা সম্যক বিচাব করিয়া 
কর স্থির করা উচিত। অতিরিক্ত করের চাপে জাশীয় বুত্তিতে যদি মোটেই লাভ না 
থাকে, তাঁহা হইলে কেহই সেই বুত্তির উন্নতির চেষ্টা করেন না। স্বত্রাং লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, কর নির্ধারণের অপব্যবস্থায বৃত্তিটি যেন নষ্ট না হয। ১২৪ 

অর্থক্ষুধিত রাজা অশ্রদ্ধেয__ অত্িতৃষ্ণায যেন আত্মযূল রাষ্ট্রের এবং পবমূল 
কৃষ্যাদি কন্মের সমূলে উচ্ছেদ না হয়, কর নিদ্ধারণে সেই বিষয়ে লক্ষ্যই প্রধান। রাজা 


১২২ ততো দিবানি বস্ত্রাণি দিবান্ঠাভরণানি চ। 

ক্ষৌমাডিনানি দিবাঁনি তশ্ত তে প্রদদুং করম্‌ ॥ ইতাদি। সভা ২৮।১৬-১৯ 
১২৩ নিতোদ্ছিগ্রাঃ প্রজ। য্য করভারপ্রপীড়িতাঃ। 

অনর্থৈধি প্রলুপাস্তে স গ্রচ্চতি পরাভবম্॥ ইত্যাদি । শা ১৩৯।১*৯। ১১৯ 
১২৪ যথা যথা ন দীদেরংস্তপ] কুরধ]াম্মহীপতিঃ। শা ৮৭1১৬ 

কলং কর্ম চ সংপ্রেক্ষা ততঃ সর্ববং প্রকল্পয়েংৎ। ইত্যাদি । শা ৮৭1,৬। ১৭ 


৩৬৪ মহাভারতের সমাজ 


লোভপরাধণ হইলে বাষ্্ চলিতে পারে না । রাজার অর্থক্ষুধা প্রবল হইলে প্রজারা তাহাকে 
বিশ্বাসই কবি” পারে না, অদ্ধা ত দুবেব কথা 1১২৫ 

প্রজামণ্ডলীর ব্যয় নির্বাহ কবিতে বাচা বাধ্য-_ শাস্ত্ামসারে অপরাধীর দণ্ড 
হইতে প্রাপ্ত ধন, কররূপে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এবং পথিমধ্যে স্থরশ্গিত বণিকদের প্রদত্ত 
কব, রাজা রাঁজকোশে জমা দিবেন। এইভাবে ধান্যাদির ষ্ঠাংশ করদ্বারা রাজ্য রক্ষা 
করিবেন, কিন্তু উত্পপন্ন দ্রব্যের বষ্ঠাংশ রাজকোশে খাজানাস্বরূপ দেওয়ার পর অবশিষ্ট 
ধান্যাদিতে ঘদি কাহারও সমন্ধংসরেব জীবিকা না চলে, তবে রাজা সেই প্রজার বাঁধষিক 
খরচ চালাইতে ধঙ্দতিঃ বাধ্য । এইবিষষে বাঁজাকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া 


হইয়াছে ।১২৬ 
অতি লোভী রাজার বিনাশ অবশ্যান্তাবী-__ লোভবশতঃ অশান্সীয় করগ্রহণে 


প্রজারই যে শুধু কষ্ট হয, তাহা নুহ; আপনার ধ্বংসের পথও প্রশস্ত হইয়া উঠে। 
বেশী দুগ্ধলাভের জগ্য গাঁভীব স্তন ছেদন করিলে অতিলোভীব অবৃষ্টে যাহা ঘটে, 
ধনহষ্তায় বাজ্যশোষণেও অজিতেন্ত্িয রাঁজাধমেব ভাগ্যে সেইরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া 
থাকে। পধস্বিনী গাভীর যথোচিত সেবাদ্ারা নেযন স্বাছু ছুপ্ধ লাভ এবং শরীরের 
পুষ্টি সাধিত হয, সেইরূপ শিল্লেণত বাই্সেবায় প্রফুল্ল প্রক্কৃতিপুর্ধেব সশ্রদ্ধ দানে রাজকোশ 
আপনিই স্ফীত হইযা উঠে: রাঁজাবও সুখসৌভাগ্য বন্ধিত হঘ।৯২৭ | 

কোশপঞ্চয়ের ন্বায়পবতায় এশ্বধ্যলাভ-_ প্রজাগণ যদি সুরক্ষিত হয় এবং 
কোঁশসঞ্চযে যদি কোন গ্রকাবের অন্যায়ুক প্রশ্রধ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এই বস্ুমতী 
ন্পতির পক্ষে মাতৃবৎ অতুল এশ্বধ্যবিধ।খিনী হইয়া থাকেন ৯২৮ 

মালাকারের নায় আচবণে প্রীবৃদ্ধি_ জীক্ম ঘুধিষিরকে বলিয়ছিলেশ_ 
“মহারাজ, তুমি মলাকারেব মত ব্যবহার করিবে, আহঙ্গাবিকের মত ব্যবহার করিবে না। 
আঙ্গারিক অঙ্গ|বের নিমিত্ত বন্ভঙ্গল অগ্রিদবারা দগ্ধ করিয়া ফেলে, আর মালাকাঁর 
বনকেই উদ্ভানে পরিণত কবিঘ| তাহার শোঁভায় নিজেও মুগ্ধ হয়, পরকে ও মুগ্ধ করে। 
অপিকন্থ সুগন্ধ কুসুম চষন কবিয়া উত্কুষট মাল্য প্রস্তুত করিযা থাকে । তুমিও মালাকার- 
বৃত্তিতে রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিঘোগ কব, সুরক্ষিত প্রজার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার আনন্দই 
তোমার নিকট সুগন্ধি মালার মত লোতনীয় হউক ।”১২৯ 


১২৫ সবেক্ষা তু তথা রাজ্ঞ। প্রণেয়াঃ সততং করাঃ 

নে।চ্ছিছা[দাক্সনে মুলং পরেষ।ং চাঁপি তৃষয়]॥ ইত্যাদি । শা ৮৭।১৮-২৯ 
১২৬ বলিষট্টেন "তন দণ্ডেনাথাপরাবিনাম্‌। 

শস্।নীতেন কিদ্লেগ। বেখনেন ধনাগমস্‌ ॥ ইতাদি। শা ৭১১০১ ১১ 
১২৭ অর্থমুলোহপি হিংস1 চ কৃকতে স্বয়মাম্মনত | 

করৈরশান্রদৃষ্টেহি 'মাহাত সম্পীডয়ন পজাঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৭১১৫--৮ 
১২৮ দোগ্ধী ধাম্তং হরণ।ঞ মহী রাজ্ঞা সুরক্ষিত । 

নিতাং স্বেভাঃ পরেভাশ্চ তৃপ্ত। মাতা পা) পয়ই ॥ শা ৭১1১৯ 
১২৯ মালাকারোপমে রাঁজন্‌ ভব মাঙ্গীরিকোপমহ। 

তথাযুক্তশ্চিরং রাজযং ভোক্ত,ং শক্ষযসি পালয়ন্‌ ॥ শা ৭১২৯ 


রাজধন্ম (খ) ৩৩৫ 


দরিদ্র হইতে কর গ্রহণ অনুচিত -- আশ্রিত পৌর ও জানপদগণ স্বল্পধন হইলে 
রাজা সামর্থ্য অন্ুসাবে তাহাদের প্রতি রূপা করিবেন। কর নির্দারণে এই শ্রেণর 
লোককে অব্যাহতি দেওয়া উচিত ।১৩০ 
ধনী বৈশ্টঠেব প্রদত্ত করে বাধনির্র্বাহ_ নবপতি প্রীকারনিন্্ীণ, ভৃত্যপোষণের 
ব্যয়, সংগ্রামের ব্যয় এবং অন্যান্যি বাঁজকর্ত্ধ পবিচাঁলনের জন্য সমর্থ বৈশ্যদের আয়ের 
উপর কব ধার্ধ্য করিবেন। আবণাক গোপালকগণের ততক্বাৰধান না করিলে তাহার! 
উন্নতি কবিতে পারেন না, সেইজন্য তাহাদের 'প্রতি সদ মুছু ব্যবহার কবা উচিত। বশ্তগণ 
রুবি, গোপালন এবং বাঁণিজোব দ্বাবা বাঞ্টের নানাবিধ কল্যাণ সাধন কবেন; সুতরাং 
বিশেষ সদয়ভাঁবে তাহাদের উপর কর ধার্ধ্য কবিতৈ হয 1১৩১ 
বক্ষা বিধানের পর কব নিদ্দাবণ-_ বৃক্ষের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাল খেজুর 
প্রচ্থৃতি বুক্ষ হইতে ঘেমন রস গ্রহণ কবা যাষ, সেইকপ প্রজাগণেব আমব্যয় ও সামর্থ্য 
বিচাবপুর্নক তাহাদিগকে সপবিবাবে বক্ষ কবিষা পবে কব আদাঁম করিতে হয।১৩২ 
কবেব নিমিত্ত প্রজাগীডন পাপ-_ প্রজাগণেব প্রতি শ্েহবশহঃ তাহাদেরই 
কল্যাণেব নিমিত্ত অর্থ আহরণ কবিতে হয। প্রজাদিগরকে পীডন করিয়া বিছ্যুৎ- 
সম্পাতেব মত তাছাদের স্কন্ধে পতিত হওষা রাঁজাব কর্ম নছে। অতি লোভী হইয়া 
কখনও অধন্ম উপায়ে ধন সংগ্রহ কবিতে নাই, গিনি শাস্ত্রানুশীসন না মানিয়া স্বেচ্ছাচারাকে 
প্রশ্রষ দেন, ধর্ম ও অর্থ তাহাব নিকট অতি চঞ্চল ।১৩৩ 
ধর্মমেব সহিত অর্থশাস্ত্ের সামঞজত্য বিধান_- কেবল অর্থশাক্েব নির্দেশমত 
কাজ কবিলে চলিবে নাঁ। ধঙ্ষের সহিত সানঞ্জন্ বক্ষা কবিষা অর্থশাস্ত্রের প্রযোগ করিতে 
হইবে। অগ্যথা আহত সম্পত্তি সমূলে বিনষ্ট হুইযা থাকে 1১৩৪ 
ধন নষ্ট হইলে ত্রান্মণ ব্যতীত ধনী হইতে গ্রহণ-__ পরবাষ্্ট আক্রমণে যদি 
ধনাগাব বিক্ত হুইয়! যায়, তবে সাম-প্রযৌগে প্রজা হইতে কিছু কিছু সংগ্রহের চেষ্টা 
করিবে । কিন্তু সেই সময়ে ত্রাঙ্গণের নিকট হইতে গ্রহণ কবিতে পারিবে না। 
ব্রাহ্ধণের ধন কখনও গ্রহণ করিতে নাই; এমন কি, অতিশয় বিপদে পড়িলেও ব্রাহ্মণের 
উপর কর ধার্ধ্য করা উচিত নহে ।১৩৫ 
৩০ পৌরঙ্জানপদান্‌ সর্ববান্‌ স শ্রিতোপাশ্রিহাংস্তথ1। 
যথাশক্তান্ুকম্পেত সব্বান স্বলধনানপি ॥ শা ৮৭২৪ 
১৩১ প্রাকাগং ভৃতাভরণং বাষং সংগ্রামতো ভযম্‌। 
যেগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষা গোমিনঃ কারয়েৎ করমূ ॥ ইতাদি। শা ৮৭।৩৫-৩৬৮ 
১৩২ লোকে চাধবায়ো দৃষ্ট। বৃহদবৃক্ষমিবাশ্রব । শা ১২০৯ 
১৩৩ তন্মাপ্রাজ। প্রগৃহীতঃ প্রজা মুলং লম্প্াহ সর্ববশো হাঁদদীত। শা ১২০৪৪ 
মাম্ম লোভেনাধম্মেণ লিপ্গেখান্্রং ধনাগমম্‌। শা ৭১১৩ 
১৩৪ অথশান্ত্রপরো। রাজ] ধন্মার্থান্না ধিগচ্ছতি। 
অস্থানে চাশ্ তদ্থিত্তং সর্বমেব বিনগ্ততি ॥ শা ৭১।১৪ 


১৩৫ পরচক্রীভিযানেন যদি তে শ্ঠান্ধনক্ষয়ত । 
অথ সামেব লিদ্সেথ। ধনমব্রাাণেধু যৎ ॥ ইত্যাদি । শা ৭১।২১-২৩ 


৩৩৬ মহাভারতের সমাজ 


অর্থবিভাগে পাচজন কর্মচারীর নিয়োগ-_ অর্থবিভাগে পাঁচজন কর্মচারীকে 
নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা! আছে। তাহাদের বুদ্ধি, বিনয়, সুশোভন প্রকৃতি, তেজ, 
ধৈর্য, শ্বমা, শৌচ, অনুরাগ, স্থিতি, ধৃতি এবং কপটরাহিত্য-: এই কয়েকটি গুণ 
থাকা চাই। এইরূপ সাধু লোককে নিদুক্ত করিলে কোথাও অম্ভায় বা অবিচারের 
আশঙ্ক। থাকে শা।১৩৬ 

খনি প্রভৃতির আয়ের উপর কব ব্যবস্থা স্ুবর্ণাদির খনি, লবণেব উৎ্পত্তি- 
স্থান, ধাগ্ভাদি বিক্রয়ের আডত, নদীর সন্তরণ প্রতিযোগিতা (এক প্রকার জুয়া- 
খেলা কি? ), হাতীর খেদা প্রভৃতির আয়ব্যঘ বিচার করিয়া সেই সব স্থান হইতেও কর 
আদায় করিয়া অর্থ বৃদ্ধি করিতে হয়। সেই সকল স্থানে বিশেষ হিতকা'রী সুদক্ষ কর্ধচাবি- 
গণকে নিধুক্ত করা উচিত ।১৩৭ 

লোভী পুকষকে মর্থসংগ্রহে নিয়োগ করিতে নাই__ অর্থ গ্রহণাদি বর্দে 
লুব্ধ কর্ৃচারী নিয়োগ কব! উচিত নহে । নিল্লেঁভি, সদয় এবং স্থবুদ্ধি পুকষ এইসব কাজে 
নিনুক্ত হইলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই কল্যাণ হইযা থাকে । মূর্খ লোভী ব্যক্তি অযথা 
প্রজাপীড়নে আমোদ অনুভব করে । যে সকল নিধুক্ত কর্মচারী প্রজাকে কষ্ট দিয়া অগ্ায়- 
ভাবে ধন আদায় করিবে, নৃূপতি তাহাদিগকে কঠোর শান্তি দিবেন।১৩৮ 

অর্থগ্রহণে নিযুক্ত পাচ বাক্তির কর্্মবিভাগ__ জিজ্ঞাসাচ্ছলে দেবি নারদ 
যুধিষ্িরকে যে রাজধর্মেব উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে বল৷ হইয়াছে যে, জনপদ হইতে 
কর প্রভৃতি আদায়ের জগ্ত পাঁচজন বীর এবং কুতপ্রক্গ পুকষকে নিবুক্ত করিতে হইবে । 
তাহাদের একজন কর আদাঁয় করিবেন, একজন গ্রাম শাসন করিবেন, গ্রজী এবং কর আদায- 
কারী উভযেই যেন পরস্পরের বাক্য পালন করিতে পারেন, একব্যক্তি সেইরূপ ব্যবস্থা 
করিবেন। অপর কর্ধ্রচারী সমস্ত লিখিয়া লইবেন, আর একব্যক্তি সাক্ষী থাকিবেন।৯৩৯ 

কর আদায়ের উদ্দেশ্য প্রজার মঙ্গল-_ ধর্ধসঙ্গত ভাবে প্রজাপালন করিতে হয, 
কর আদায়ের উদ্দেশ্ত প্রজাদেরই কল্যাণ । যে রাজা কর আদায়ের বেলা খুব পটু, অথচ 
প্রজার মঙ্গলের চিন্তা কবেন না, তাহাকে রাজা বল! ত দুরের কথা, তিনি পুরুষও নহেন, 
পুকুষবেশধারী নপুংসকমাত্র ।১৪০ 


১৩৬ যেষাং বৈনয়িকী বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্ৈব শোভনা। ইত্যাদি । শা ৮১২১-১৩ 
১৩৭ আকরে লবণে অক্ষে তার নাগবলে তপা | 
স্ঠংসদমাত্যান্রপ্িঃ স্থাপ্তান বা পূরুষান্‌ হিভান॥ শা ৬৯২৯ 
১৩৮ সাম্ম লুন্াংশ্চ মুর্খাশ্চ কামার্থে চ প্রঘুমুজঃ। ইতাদি। শর ৭১1৮,৯ 
নণ্ডান্তে চ মহারাজ ধনাদানপযোডকাঃ। 
প্রয়োগ" কারব্যুস্তান যথাবলিকরাংস্তপা] ॥ শা ৮৮২৬ 
১৩৯ কচ্চিচ্চ রাঃ কৃত প্রজ্ঞা; পঞ্চ পক্স্বনুষ্টি াঃ | 
ক্ষেমং কুব্বন্তি সংহত্য রাজন জনপদে তব । সভা ৫1৮০ দ্রষ্টব্য নীলকঠ। 
১৪৯ বিহীনং এম্ণ! স্ায়ং যঃ প্রগ্হগাতি তূমিপঃ | 
উপায়ন্ঠাবিশেষজ্ঞং তদ্বৈ ক্ষত্রং নপুংসকম্‌ ] শ1 ১৪২৩১ 


রাজধন্মন (খ) ৩৩৭ 


প্রজাপীড়নে উদ্ভৃত বিদ্রোহ রাজানাশক-_ প্রজাপীড়নে আপাততঃ ধনবৃদ্ধি 
হইলেও সেই ধন স্থায়ী হইতে পারে না। প্রজার অশ্রদ্ধা হইতে উদ্ভুত বিদ্রোহাগ্সি 
রাজাকে ধনেপ্রাণে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।১৪১ 

রাজকোশ প্রজাদেবই ন্যস্ত সম্পন্ত-_- ধিনি পৌর এবং জানপদ প্রজাগণের 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দোর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যপালন করেন, সেই ভপতির এঁহিক ও পারত্রিক 
স্থখের অন্ত নাই ১৪২ স্থতরাং দেখা যাইতেছে, স্বার্থ €ণোদিত হইয়া প্রজাপীড়ন তৎ্কালে 
অশ্যস্ত ঘ্বণ্য ছিল, প্রজার স্থুখের নিমিত্তই কর গ্রহণ কবা হইত | রাজকোশ যে প্রজাদেরই 
গচ্ছিত সম্পত্তি, সেই সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখিতে পাই। যে নরপতি ষডভাগ কর গ্রহণ 
করেন, অথচ প্রজাদের রক্গার স্ব্যবস্থা করেন না, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'পাপাচার” বলিয়। 
থাকেন ।১৪২ খিনি ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ কবেন, অথচ প্রজাপালনে উদাসীন- রাষ্ট্রের সমস্ত পাপের 
চতুর্থাংশ তীহাকে আশ্রয় করে 1১৪৪ প্রজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ কবিয়া যে রাজকোশ 
নির্ধীণ করা হয়, তাহা প্রজাদেবই রক্ষণের নিমিত্ত একত্র সঞ্চিত ধনমাত্র, রাজার 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই ধন ভোগ করিবাব অধিকার নাই ।১৪৫ 

অরক্ষক নুপতি পাথিবতস্কব__ যিনি রাঁজকোশের অর্থ প্রজার মঙ্গলার্থে ব্যয় 
না করিয়া সেই অর্থে স্বকীয় ভোগাগ্বির ইন্ধন যোগাইয়া থাকেন, তীহাকে বলা হয়__ 
'পাধিবতস্কর” অর্থাৎ তীহার সঙ্গে চোবের কোন প্রভেদ নাই ।১৪৬ 

প্রজাশোষণে অনর্থ__ প্রজাশোষণে অর্থনূদ্ধি হয় না, বরং অনর্থই বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। যে ভূপতি বুদ্ধিমান সংযতেন্দ্িয়, তাহার অর্থ নিত্য বদ্ধিত হইয়া থাকে। প্রজা 
হইতে সংগৃহীত ধন একমাত্র প্রজার কল্যাণেই ব্যঘিত হওয়া উচিত।১৪৭ 

যাহাদের নিকট হইতে করগ্রহণ অন্ুুচিত-_ অধীনস্থ আত্মীয় রাজন্যবর্গ 
হইতে কর গ্রহণ করা হইত না। অনাথ, বিধবা রমণী, অতিদুর্গীত, দরিদ্র অথচ বৃদ্ধ, 
এই সকল বাক্তির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা রাজকোশ হইতে করা হইত। রাজা কখনও 


১৪১ দুঃখাদান ইহ হোষ স্তাত্ব, পশ্চাৎ ক্ষয়োপমঃ। 

অভিগমামতানাং হি সর্ববাসামেব নিশ্চযত ॥ শা ১৩০।৯ 
১৪২ যন্তু রঞ্জীয়তে রাজা পৌরজানপদান্‌ গুণৈঃ। 

ন ত্য ভ্রমতে রাজাং স্বয়ং ধশ্মীনুপালনাৎ ॥ শা ১৩৯।১০৭ 
১৪৩ অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়ভাগহারিণমূ। ইতাদি। আদ্দি ২১৩৯ 
১৪৪ প্রতিগৃহণতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ | শা ২৪।১২ 
১৪৫ স ফড়ভাগমপি প্রাজ্ঞন্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে । শা ৬৯১৫ 
১৪৬ বলিষড় ভাগমুদ্ধ ত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ। 

ন রক্ষতি পরজাঃ সম্যগ. যঃ ম পাধিবতম্করঃ। ইত্যাদি । শ। ১৩৯।১*০-১*৩ 
১৪৭ নিতাং বুদ্ধিমতোহপার্থ; স্বল্পকোহপি বিবর্ধতে ! শ1 ১৩৯।৮৮ 

কালং প্রাপ্যানুগৃহীর়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ। শা ৯৩০১৩ 

৪৩ 


৩৩৮ মহাভারতের সমাজ 


অধন্থ উপায়ে বৃদ্ধি কামনা! করিবেন না। উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান এবং যজ্জামু্ঠানের দ্বারা 
স্পথে ব্যয় করিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে প্রজারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া থাকে । পরে জোর কবিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা অত্যন্ত অগ্যায় | 
ব্রাহ্মণ হইতে সাধারণতঃ কর আদায় করা হইত না। কিন্ধ বিশেষ কাঁরণাধীন মহীপতি 
বিপন্ন হইলে ধাহারা ব্রাহ্মণের জাতীষবুত্তি পরিত্যাগ করিযা বৈষ্ঠাদির বুত্তিতে জীবিকা 
নির্বাহ করিয়া থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ হইতে অগত্যা কর আদায করিতে পারেন। 
স্বধশ্মনিরত ব্রাহ্মণ হইতে কোন অবস্াই কব গ্রহণ করা যাইতে পাবে না ।১৪৮ 

তাক্তাচাঁর পুকষেব সম্পত্তি গ্রহণ-_ অসদাচাঁর ব্রাহ্মণকে উপণূক্ত শিপ] দিবার 
নিমিত্তই তাহাদের নিকট হইতে কব আদাঁয়েব বাবস্তা করা ভইয়াছে। যাহাবা ত্যক্তাচার 
ও স্বরত্তিবিরোধী, তাহাদের সম্পত্তিতে বাজাব অধিকাব। কোশসঞ্চয়েও সাধুর পুবস্কার 
এবং অসাধুর নির্যাতন সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাইন। 

প্রজ্গাব জীবিকার জনা বাজা দায়ী-_ বলা হইযাঁছে যে, ধাহার রাজত্বে কোন 
দ্বিজ চুরী করিতে বাধ্য হন, সেই বাজার অপটতা অনুমিত হয। জীবিকাঁব সংস্কান 
থাকিলে চৌর্ধযাদি পাপকার্থে লিপু হওযাব কোন কাবণ নাই: প্রজার জীবিকার কৃন্ড তাব 
জন্য শাসনপদ্ধতি এবং কোশসংগ্রহেব পদ্ধতিকেই দাঁধী কবিতে হয়।১৪৯ 

দম্ত্বা ও কৃপাণেব শর্থ গ্রহণপুর্বক সৎকাীা বায়-_দেবস্ব এবং যাক্তিকস্ব কখনও 

গ্রহণ করিতে নাই | দশ্্য এবং অসতকর্ষ্ে লিপু পুক্ষদের ধন বাজা গ্রহণ কবিতে পাবেন। 
যে নীচাশয় ব্যক্তি ধনসংগ্রহেই আনন্দ অন্ভুভব কবে, যাগযক্ত, দান বা কোন লোকহিতকর 
কার্ধ্যে ব্যয় কবে না, দ্বাহার ধন “কেবারেই অনর্থক | ধর্দুজ্ঞ নরপতি তাদুশ কদর্যের ধন 
জোর করিয়া গ্রহণ করিবেন। সেই অর্থ সাধারণের কল্যান ব্যয় করিতে হয়, কোশাগারে 
জম! দিতে নাই 1১৫০ 


১৪৮ দ্বৌ করৌ ন প্রধণচ্ছহাং কুন্ত্ীপূত্রায় ভারত । 
বৈবাহিকেন পাঞ্চালাঃ সখেনান্ধ বুদ ॥ সভা] ৫২1৪৯ 
যষ্টবাং ক্রতনিনিহাং দাতবাঞ্চাপালীড়ঘা। ইত্যাদি । শা ৮৬।২৩,২৪ 
স্বয়ং বিনাশ্ঠ পথিবীং যজ্ঞার্থং স্থিজসত্বম। 
করমাহারয়িস্যামি কথং শোৌকপরায়ণঃ 1 অশ্ব ৩১৪ 
এতেভো1 বলিমাদগ্যান্ধীনকোশো। মহীপতিঃ | 
তে ব্রন্মলমেভ শ্চ দেবকল্পেভা এব চ॥ শা ৭৬1৯ 
ক্ষত্রিয়ো বুত্তিদংরোধে কম্ত নাদতুমহতি। 
অন্যত্র চাপসন্থাচ্চ ব্রাহ্গণশ্থাচ্চ ভারত | শা ১৩০২০ 
১৪৯ অব্রাহ্গণানাং বিত্বন্গ স্বামী রাজেতি বৈদিকম্‌। 
ব্রাঙ্গণানাক ষে কেচিন্ধিকর্শস্থা ভবস্থাত ॥ ইতি । শা ৭৬।১০-১৩। শা ৭৭।২-৫ 
১৫০ ন ধন" যজ্ঞপীলানাং ছার্ষ।৫ দেবন্ধমের চ। 
দশ্্যনাং নিক্তিয়াপা্ ক্ষত্রিয় হর্ত,মর্ঘতি ॥ ইত্যাদি । শা! ১৩৬।২-৬ 


রাজধন্ম (খ) ৩৩৯ 


উন্ম্তাদ্দির অর্থ সাধারণের উপকারার্থ বায়__ মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতির অর্থ গ্রহণ 
করিয়া নরপতি পৌররক্ষণে ব্যয় করিবেন। সেইলকল হৃতস্ব পুকষের চিকিৎসা এবং 
জীবিকার সকল প্রকারের ব্যবস্থাও তাহাকেই করিতে হইবে 1১৫১ 

বিজিত রাজন্যবর্গ হইতে কর গ্রহণ-_- বিজিত রাজগ্তবর্গ হইতে কর গ্রহণ 
করিবার নিয়ম ছিল।১৫২ 

সতত সঞ্চয়ের আবশ্য কতা-_ সব সময়ই কোশে ধন সঞ্চিত রাখা উচিত | আয় 
অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলেই সঞ্চয় সম্ভবপর হইতে পারে। অসদ্ধয়ের দ্বার কোশের 
যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। বুদ্ধির কৌশলে এবং 
কাধ্যদক্ষতায় ধন সঞ্চিত হইয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিই জগতে সর্বাপেক্ষা ছূর্ববল, ধনের 
বলই প্রকৃত বল। কোশের সুরক্ষা ও সদ্ধয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রাপ্তি সম্ভবপর 
হয়। অতএব ধর্্মপথে থাকিয়া কোশের উন্নতির ব্যবস্থা করিবে, কদাচ অধর্মপথ অবলম্বন 
করিতে নাই ।১৫৩ 

আপদ্রবৃত্তি-_ আপৎকালে উল্লিখিত নিযমাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত 
হইত | বল! হইয়াছে যে, আপত্কালে কোন-কোন অধর্শকেও ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয় ।১৫৪ 

তুর্ববল ব্যতীত সকলেব নিকট হইতে কব গ্রহণ-_ আপতকালে প্রথম কল্প 
পবিব্যাগপুর্বক অন্কল্পবিধানে জীবন ধারণ করিতে হয়। সুতরাং দুর্বলের পীড়ন না৷ 
করিয়া আপতৎ্কালে সকলের নিকট হইতেই ধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে । কোশের 
শক্তিই রাষ্টের শ্রেঠ শক্তি । আপত্কাঁলে অগ্ায় উপায়ে কোশ বদ্ধনের চেষ্টা করিলেও 
পাপ হইবে না। যজ্ঞাদি কাধ্যে এরূপ অনেক কর্ধ করিতে হয়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে 
নিতান্তই অশোভন, কিন্তু যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া যেমন সেইগুলিকে ত্যাগ করা চলে না, 
সেইরূপ আপত্কালে ধনের প্রয়োজন মিটাইতেও এমন কাজ করিতে হইবে, তাহা 
আপাততঃ নিতান্তই অশোভন বলিয়া মনে হইতে পারে 1১৫৫ 

কোশসঞ্চযে বিরাধীদেব নিধন-- আপত্কালে কোঁশসঞ্চয়ের পথে যাহারা 
বিরোধিতা করে, তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া উপায় নাই। দেশ এবং কালভেদে 
কার্ধ্যাকার্যের নিয়ম অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন ।১৫৬ 


১৫১ দশধন্মগর্েভো। যঙ্থতু বহবল্পমেল ত। 
তদদাদদ চীত সহসা পৌরাণ।ং রক্ষণায় বৈ॥ শা ৬৯1১৬ 
১৫২ তে নাগপুরসিংহেন পাগুনা করদীকুতাঃ। ইতাদি। আদি ১৩৩৮। সভা ২৪শ অ--৩২ শ অ। 
১৫৩ সর্ববং ধনবতা প্রাপাং সর্ধং তরতি কোশবান্‌। ইতাদি। শা ১৩০1৪৯,৫* 
১৫৪ তন্মাদাপছ্যধষ্মোহপি আংতে ধশ্মলক্ষণঃ | শা ১০০1১৩ 
১৫৫ আপদ্গতেন ধন্মীগামন্ঞাহেনোপজীবনম । ইতার্দি। শ1 ১৩০।১৫১২৩৬ 
রাজ; কোশবলং মুলং কোশমুলং পুনর্ধলম ৷ ইত্যার্দি। শর ১৩০।৩৫-৩৭ 
১৫৬ এবং কোশত্ত মতো যে নরাঃ পরিপন্থিনঃ। 
তানহত্ব। ন পগ্ঠামি সিদ্ধিমআ পরস্তপ ॥ ইত্যাদি । শা! ১৩*1৪২-৪৪ 


৩৪৩ মহাভারতের সমাজ 


আপতকালের জন্য সঞ্চয় __ প্রজামণ্ডলী রাজাকে যে ধন দান করিয়া থাকেন, 
রাজা আপৎকালে ব্যয় করিবার নিমিত্ত সেই ধনের কিয়দংশ সঞ্চর করিয়। রাখিবেন 1১৫৭ 

সাধু ও অসাধু উপায়ের মধ্যপন্থা! অবলম্বন_- আপত্কালে কোশসঞ্চয়ের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। স্বরাজ্য এবং পররাঁজ্য হইতে ধনসংগ্রহ করা উচিত। কোশের 
উন্নতিতেই রাজ্যের উন্নতি। ধন সংগ্রহপূর্বক সঘত্বে রঙ্গী করিবে এবং বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা 
করিবে। আপত্কালে কেবল সাধু উপায়ের উপর নির্ভব না করিয়া সাধু ও অসাধু উপায়ের 
মধ্যপন্থা- অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। দুর্নল নরপতি ধন সংগ্রহ করিতে পারেন না, 
নিদ্ধনের রাজ্যরক্ষ! দুক্ষর, রাজলক্মী বীর পুরুষকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। মহৎ ব্যক্তির 
শ্রীত্রংশ এবং মরণ উভয়ই সমাঁন। অতএব সর্বতোভাবে ধনবল ও মিত্রবল বৃদ্ধির উপায় 
করা উচিত।১৫৮ 

হীনকোশ নৃপতি অবন্ঞার পাত্র হীনকোশ নরপতি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। 
কশ্মচারিগণও তাহার কাজে উত্সাহ প্রদর্শন কপেন না। একমাত্র কোশের জন্যই রাজা 
সম্মানিত হইয়া থাকেন । বন্্রদ্ধাৰা যেমন কুৎসিত অবয়বকেও আবৃত রাখা যাষ, 'সেইরূপ 
রাজাদের সমস্ত কলুষ ধনাগারের আবরণে আন্ছাদিত থাকে ।১৫৯ 

আপৎকালে কবের হাব বুদ্ধি-_ আপত্কালে খাজানাব হার বুদ্ধিকর! অন্তায় 
নহে। যদিও তাহা শোষণ বলিযাই মনে হয়, কিন্থু স্থিরভাবে চিন্তা কবিলে দেখা যায়, 
প্রজার মঙ্গলেব জন্যই করবুদ্ধিব ব্যবস্থা । কেহ যাহাতে অত্যন্ত পীড়িত ন৷ হয়, সেই বিষয়ে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ।১৬০ 

কোশের শুভানুধ্যায়ীর সম্মান-__- যে ব্যক্তি কোশের শুভান্ুধ্যায়ী, তাঁহাকে 
সসম্মানে রাজসভাষ স্থান দিতে হয়। রাজকোশের কোন ক্ষতিব আশঙ্কা থাকিলে, যে 
ব্যক্তি তত্ক্ষণাৎ রাঁজার নিকট ব্যক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী। £ইসকল অমাত্যের 
পরামর্শ খুব গোপনে শুনিতে হয়। রাঁজকোশের রক্ষক অমাত্যকে অপর কর্মচারীরা ঈর্ষা 
করিয়। থাকেন, রাজা তাহাকে সমাদর না করিলে তাহার স্থান কোথায় ?১৬১ 

আপতকালে প্রজ। হইতে খণ গ্রহণ__ আপৎকলে প্রজা হইতে খণ গ্রহণের 
ব্যবগ্া ছিল। রাজা ধনী প্রজাগণকে বলিতেন, “বর্তমান সঙ্কটে তোমাদিগকে নিরাপদে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি খণ প্রার্থনা করিতেছি, বিপদ কাটিশ৷ গেলেই আমি সমস্ত 


শশা শি? পাশাপাশি শশী শিসীপ্পীশিপীনসিত 


১৫৭ আপদর্থং চ নির্যাতং ধনং ত্বিহ বিবর্দায়েৎ। শা৮৭।২৩ 
১৪৮ শ্বরা্ট্রাৎ পররাষ্রাচ্চ 'কাশং সপ্রনয়েন্নপত । ইন্যাদি। শ1 ১৩৩।১-৫ 
১৫৯ হীনকোশং হি রাজানমবজানন্তি মানবাঃ। ইত্যাদি । শা ১৩৩/৬,৭ 
১৬* পার্্বতঃ করণং প্রাজ্জে। বিষ্টন্তিত্ব। প্রকা রয়ে । 

জনগুচ্চধিতং ধশ্মং বিজানাত্যম্যপাহ্যথা | শা ১?২'৯ 
১৬১ হঃ কশ্চিজ্জনয়েদ থং রাজ্ঞা রক্ষা সদা! নর; ॥ ইতা।দি । শা ৮১1১-৪ 


রাজধন্্ম (খ) ৩৪৬ 


পরিশোধ করিয়া! দিব। তোমরা যদি দস্থ্য বা তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হও, তবে তোমাদের 
ধনসম্পত্তিও বিনষ্ট হইবে) আপদ্-বিপদের জন্যই অর্থসঞ্চয়ের় নিয়ম । তোমরা 
আমার সন্তানতুল্য, তোমাদের অর্থসাহাষ্যে উপস্থিত সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে চাই ।” 
এইভাবে হিতমধুর বাক্যে ধনী প্রজাগণ হইতে খণ গ্রহণ কর! যাইতে পারে 1১৬২ 

আপদের দোহাই দিয়া ধন্মতাাগ গঠিত-__ আপৎকালেও ধর্বুদ্ধিকে 
একেবারে বিসজ্জন দিলে চলিবে না; মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মই সকলের উপরে। 
ধনসম্পত্তি বৃদ্ধিকবা উচিত বটে, কিন্ আপদের দোহাই দিযা ধর্মকে বিসর্জন দেওয়া একাস্ত 
গছহিত। বলপুর্ক প্রজাকে শোষণ কবিতে গেলে নানাবিধ অনর্থের উৎপত্তি হয়। 
অধাম্মিক যথেচ্ছাচাঁবী নবপতি শীঘ্রই সপবিবারে বিনাশ প্রাপ্ত হন ।১৬৩ 

বালক বুদ্ধ প্রভৃতিব ধন মগ্রাহ্য__ বুদ্ধ, বালক, অন্ধ ও ছুর্গতের ধন সতত 
রক্ষা করিতে হয়। কোন অবস্থাযই তাহাদেব ধন গ্রহণ কবিতে নাই। রাজা বিপদে 
পড়িলেও দবিদ্র শ্রমজীবিগণেব ধন গ্রহণ কবিতে পারিবেন না। দবিদ্রের কষ্টসঞ্চিত অর্থে 
রাঁজার লুব দৃষ্টি পডিলে বাঁজলগ্দী চঞ্চলা হইযা উঠেন 1১৬৪ 

প্রজ্ঞাব অন্নাভাবে বাজার পাপ-- দবিদ্র ও অনাথ যদি অন্লীভাঁবে কষ্ট পায়, তবে 
সেই রাঁজাব ধনভাখাঁব নিরর্থক | বিদ্বান ব্যক্তি ঘি জীবিকার নিমিত্ত চিন্তা করেন, তবে 
রাজার থাকিযাই ফল কি? সেই বাষ্টেব রাজা ভ্রণহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন ।১৬৫ 

রাষ্ট্র অবস্থা বিবেচনায় বাযেব বিধান-_- যে বসব দেশে কৃষি প্রভৃতির 
অবস্থা ভাল থাকে, সেই বৎসর কোশে সঞ্চিত অর্থের চতুথাংশ দ্বারা রাষ্েব যাবতীয় খরচ 
চালান উচিত। যে বত্সব দেশের অবস্থা মধ্যম, সেই বসব কোশের অর্দেক অর্থ খরচ 
করিবে আব যে বৎসর দেশে দুভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই বৎসর চারিভাগের তিনভাগ অর্থ 
ব্যয় করিবে 1১৬৬ 

ছুব্বিনীতের রাজৈশ্ব্য অমঙ্গলের হেতৃ-_ দুর্তিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা এবং 


১৬২ অশ্যামাপদি ঘোরায়াং সম্প্রাপ্ডে দ।রু:ণ ভয়ে। 

পরিজাণায় ভবতঃ প্রার্থজিস়ে ধনানি বঃ॥ ইতাদি। শ! ৮*।২৯০৩৪ 
১৬৩ অর্থসিঙ্ধে: পরং ধর্শাং মন্ততত যা মহীপতিত । 

বৃদ্ধাঞ্চ কুরুতে বুদ্ধি স ধর্্েণ বিরাজতে | ইত্যাদি । শা ৯২1৭.» 
১৬৪ বুদ্ধবালধনং রক্ষামন্ধগ কুপণশ্তাচ। অন্গু ১১২৫ 

ন খাক্পূন্লং কববাঁত ন বদভ্তীর্ধনং হবেৎ। 

ক্ষতং কূপণবিত্তং হি বাষ্টং হস্তি বুপশ্রিষম । উতাদি। অনু ৬১২৫, ২৬ 
১৬৫ যদি তে তাদৃশে! রাস বিদ্বান সীগেৎ ক্ষুধা ছ্িজঃ। 

জধহত্যাঞ্চ গচ্ছেপাঃ বা পাঁপমিবোত্তমম । ইতাদি। অনু ৬১1১৮,২৯ 
১৬৬ ক'চচনায়ন্ত চার্ধোন চতুর্ভীগেন বা পুনঃ । 

পানভাগৈস্ট্িভর্ববাপি বায়ঃ সংশোধাতে তব] সম্ভা ৫1৭৪ 


৩৪২ মহাভারতের সমাজ 


বশ্ব্ধ্য লাভ করিয়াও সম্পদের যথোচিত ব্যবহার করিতে পাঁরে না । সেই সকল সৌভাগ্যই 
তাহার পরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া দাড়ায় ।১৬৭ 

অরক্ষক নৃপতি বধার্__ ঘিনি প্রজাদের অর্থ শোষণেই পটু, কিন্তু রক্ষণের বেলা 
উদাসীন, সেই রাজা নিতান্তই অধম। প্রজাগণ মিলিত হইয়া নির্দয়ভাবে তাহাকে 
হত্যা করিবে ।১৬৮ 


রাজধন্ম (গ) 


রাজ্য শব্দটি ব্যাপক অর্থেই প্রনুক্ত হয়। স্বামী, অমাতা, স্থহৎ, কোশ, রাষ্ট্র, ছুর্গ এবং 
বল এই সাতটি অঙ্গের সমষ্টির নাম রাজ্য। কিন্তু সপ্তাঙ্গক রাজ্যের পঞ্চম স্থানীয় রাষ্ট্র 
শব্দের অর্থ প্রজামগ্ডলী ও তাহাদের বাসস্থান__-জনপদ | রাঁজাপ্রজার মশ্বন্ধ, প্রজাপালন 
প্রভৃতি রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য হইলেও স্বামী ও অমাত্যের আলোচনাতেই 
প্রসঙ্গত; তাহা বলা হইয়াছে । শক ও মিত্রের পবিচয় এবং তাহাদের প্রতি কর্তব্য, 
সন্ধিবিগ্রহ, চরনিয়োগ প্রন্থতি ব্ষিযও রাষ্ীয় আলোচনারই অন্তর্গত। তারপর দুর্গ, 
রাজপুর এবং শাসনপ্রণালী বিষযেও এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা হইবে। 

মানুষের শক্র পাদে পদে-_ মান্থুষেব শত্রু পদে পদে__কথাটি অতি সত্য। জলে, 
স্থলে এবং অন্তবীক্ষে মানবের শক্রর শেষ নাই। শরুসঙ্কুল পুথিবীতে বাঘ, ভালুক, কুমীর, 
সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে তাহাদেব অকৃতিদ্বারা সহজেই পরিচর করা যায়, কিন্তু ভদ্রবেশধারী 
মানুষকে পরিচয় কনা সর্বাপেঙ্গা কঠিন কাজ। এইহেতু শিপুণভাবে শক্ু ও মিত্র স্থির 
করিবার শিমিত্ত ভূপতিকে উপত্দশ দেওযা হইযাছে। প্রন্লপ্রতাপন্থিত নরপতিও 
শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া! চিরতরে বিলুপ্ত হইযাছেন, £রূপ ভূবি ভূরি উদাহরণ পুরাণ ও 
ইতিহাসে আছে। 

পরিবাবস্থ শত্র-- শক্র কেবল বাহিরেই নহে। বনু নরপতি প্রিয়তম] মহিষী, 
পরম স্নেহাম্পদ সহোদর এবং প্রীণোপম পুত্র হইতে প্রাণ হারাইয়াছেন। সুতরাং এই 
বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অঞ্জন করা ভূপতিদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন 

কেহই শক্রহীন নহেন-_- জগতে শক্রহীন মানব একজনও নাই, মহাতারতের 
এই সিদ্ধান্ত। এমন কি, অরণ্যচারী সব্যাপী স্বয়ং কাহারও সহিত শত্রতা না করিলেও 
তাহার সহিত শক্রতা করিবার লোকের অভাব হয় না। যে অরণ্যচারী মুনি শুধু 
আপনার কাজ লহইয়াই কালাতিপাত করেন, জগঙ্ের কল্যাণই ধাহার ধ্যান, তীাহারও 


১৬৭ দুর্বিবনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপা বিগ্ামৈথবর্যামেব বা) 
তিষ্ঠন্তি ন চিরং ভগ্রে যখাহং মদগবিব তঃ | বন ২৪৮১৮ 
১৬৮ আঅরক্ষিতারং হর্তীরং বিলোপ্তারমনায়কম্‌। ৃ 
তং বৈ রাজকপিং হম্থাঃ গ্রজাঃ সন্হা নিঘুণম্। ইত্যাদি । অনু ৬১/৩২,৩৩ 


রাজধন্ম (গ) ৩৪৩ 


শক্র, মিত্র এবং উদাসীন (শরুও নহেন, মির ও নূছেন ) এই তিন শ্রেীর লোক থাকেন। 
নুন্ধগণ শুচিম্বতাব পুকষকে দ্বেষ কবিষা থাকে, কাতর তীক পুক্কষ তেক্ম্বী পুকষকে ঈর্ষা 
করে, যূর্খেরা পণ্ডিতের সহিত শক্রুতা করে, দরিদ্রেরা ধনীকে শক্র বলিয়া মনে করে, 
ধান্সিকগণ অধাশ্মিক পাপাচারীদের চক্ষঃশুল, সুন্দর পুরুষ সকল সময়েই বিশ্রী পুরুষের দ্বেষ্যু। 
স্বতরাং জগতে শক্রহীন £কজন মানুষও নাই ।১ 

শত্রু ও মিত্রেব পরিচয় সহজ নহে__ শক্র ও মিত্র বিষয়ে পুর্বেও কিছুটা বলা 
হইযাচে | (দষ্টব্য ৩১৭তম-_-০১৯-ম পৃষ্ঠা) শকুমি ব্র-পবিজ্ঞীনেব সাধারণ কযেকটি নিয়ম আছে 
বটে, কিন্ক অনেক সমযেই সেই সকল বাগিক লক্ষণের দ্রাবা তীক্ষবৃদ্ধি শর্ুকে ধবা যায় না। 
তাহারা বাহিরে মিত্রের মত আচবণ কবিলেও হদযসঞ্চিত হলাহালেব তীত্র আক্রোশকে সফল 
কবিবার নিমিত্ত প্রন্তি মূহর্তে স্বঘোগ খাঁজিতি থাঁকেন। ম্থতবাঁং অতিশয নিপুণতার সহিত 
শকমিতব্রব পবীক্ষা কবিতে হয। “ধিনি আমাব স্বাখে শখ “বং দুঃখে ছুঃখ অনুভব করেন, 
তিনিই পরুন মিরর, যাহার অন্কভব বিপবীত, অর্থাৎ ধিনি আমার ম্বখে দুঃখী £বং হুঃখে 
ল্বখী হন, তিনিই শন 1” এই “কটিমাত্র লক্ণেব দ্বারাই শক ও মিব্রেব পরিচয় পাওয়া 
যা |» যাহাদেব এককশ্রবীব জীবিকা দ্বাবা সংসাব চালাইতে হয, তাহাদের মধ্যে শক্রতা 
প্রাম লাগিযাই থাকে । এইজগ্যই বাজার শক্ু বাঁজা, ব্রাহ্মণের শক্র ব্রাহ্মণ, চিকিৎসকের 
শক্ত চিকিংসক। .এইকপ প্রাষই সমবাবসাধীল্দব প্রতিযোগি শব পবিসমাপ্ডি শক্রতাতে 
এই কাবণেই বোধ কবি জ্ঞাতিকে “সহজশক্র, আখা দেওয়া হয 1৩ 

ক্ষু্র শত্রু 9 উতপক্ষীয় নতে__ শক্ত অতি ক্ষদ হইলেও তাহাকে উপেক্গা কৰা 
উচিত নূহ | অগ্নি “বং বিষব সহিত শরুব টপমা দেওয়া হইযাছে। স্বল্পমাত্র অগ্থিও 
প্রকাণ্ড গ্রামকে ভক্মস্তপে পরিণত কবিতে পারে, ব্ষি পরিমাণে নি শীস্ত অল্মাত্রাফ সেবিত 
হইলে ও তাহাব পরিণাম অর্ত ভয়ানক 18 

শক্রুতাব পতীকাব-- শর্রুতাব যথোটিত প্রতীকারের ভ্গ্ভ নিষফত পৌকষেব 
আশ্রয গ্রহণ কবিতে হয়| উদ্যোৌগবিভীন অলস পুবষ অ* সহজেই শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া 
থাঁকে ।* শক্রদের অগোচবে নবপনি সর্বদা প্রতীকারের চেষ্টা করিবেন, খুব ক্ষিপ্রনার 
সহিত শক্রপকক্ষর চেষ্টাচরিত্র জানিতে হয ।৬ 








১ মুনরপি বনম্শ্য স্বানি কর্াণি কুর্র্ব 5: । 
উৎপদ্ধান্তে ত্রযত পক্ষ মিতঘ্রাদালীনশত্রবঃ ॥ ইত্যার্দি। শা ১১১।৬'-৬২ 
২ আব্তিরার্তে প্রিয়ে গ্রীনিরেভাবন্মিঅলক্ষণম্‌ । 
বিপরীতস্ত বোধাবামরিলক্ষণতমব চৎ ॥ শা ১০৩৫০ 
৩ নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রু; পুক্ষস্ত বিশাম্পতে। 
যেন সাধারণী বৃত্বিঃ স শক্রুন তরো৷ জন; ॥ সভা! ৫৫1১৫ 
৪ ন চ শক্রববজ্ঞেয়ো দুব্বলোহপি বলীয়স1। 
অল্লোহপি হি দহতাগ্রিবিষমল্পং হিনস্তি চ॥ ইত্যাদি । শ। ৫৮1১৭ । সভা €৫1১৬,১৭ 
«৫ উত্থানহীনে। রাজাপি বুদ্ধিমানপি নিচ্যশঠ | 
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রুণাং তুজ্ঙ্গ ইব নিবি্বিষঃ ॥ শা! ৫৮1১৬ 
৬ কচিচদ্রিষামবিদিতঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্বদা | 
নিতাধুক্তে। রিপুন্‌ সর্ববান্‌ বীক্ষসে রিপুহ্দন ॥ সভা ৫1৩৯ 


৩৪৪ মহাভারতের সমাজ 


গুপ্তসন দ্বাবা শক্রুচষ্টি ত-পবিজ্ঞান__ মিত্রকে জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। 
মিত্রলক্গণ প্রতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষষ আলোচিত হইয়াছে! (দ্রষ্টব্য ৩১৭তম-_ 
৩১৯তম পৃষ্ঠা) রাজ)মধ্যে গুপ্তচব নিহ্যাগ কবিষা শত্রুদের গতিবিধি সম্বন্ধে পুজ্খাম্থপুঙ্খরূপে 
সমস্ত খবর লইতে হয এবং তদন্থপারে পৃর্ধান্ই সাবধান হইবা চলিলে বিপদ্দর 
বিশেষ আশক্কা থাকে না। ( এই পবন্ধেবহ শেষাংশে গুস্ততবনিযোগ বিষষে অভিমতগুলি 
সঙ্কলিত হুইয়াছে।) 

সামাদিব প্রয়োগপন্ধতি _ শক্ষনি রনিব্বিশেষে সকলকেই সাম, দান, তেদ ও 
দ-_ এই চাবিটি উপাযের ধে কোনও একটি উপাযদ্বাবা বশীভূত বাখিবার চেষ্টা কর! 
উচিত | একটি উপাযের দ্বারা বশ কবা সম্ভবপব না হইলে একাধিক উপায়ের প্রয়োগ কবিতে 
হয। যাহাঁকে যে উপায়ে বশীভূত করা সম্ভবপর, তাহাকে সেই উপায়ে আপনার অনুকুল 
করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করা ভূপটিির একান্ত কর্তব্য | 

শক্রুব সহিত প্রথমে সামবাবহার_ কাহাঁকেও শক্র বলিষা নিশ্চি ভাবে 
জানিলেও প্রথমে তাহার সহিত গিলনেব চেষ্টা করা উচিত। সাম বা শান্তিব মত উৎকৃষ্ট 
উপায় আব কিছুই নাই, সামেব যোগে মিলন সম্ভবপব না হইলে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও দানেব দ্বারা স্বপক্ণরৃদ্ধির চেষ্টা করিত হয, তাহাতেও অক্ুতকাধ্য হইলে 
শরুপক্ষেব পরস্পরেব মধ্যে বিবাদ শ্থষ্টির উপাষ উদ্ভাবন করিযা ভেদনীতি দ্বাবা শক্রকে 
বশ করিবার চেষ্টা করা উচিত। উল্লিখিত তিনটি উপায়ের ব্যর্থতায় অগত্যা দণ্ড ব 
ঘুদ্ধবিগ্রহাদির আশ্রয় লইতে হয ।৮ 

অগতা। দণ্ড প্রয়োগ-_ দণ্ডের দ্বারা শত্রুকে বশে আনা খুব উৎকুষ্ট উপায় নহে, 
এঁ পথটি নিতান্ত বালকোচিত। বুদ্ধিমান্‌ পুকষ উপায়ান্তরের দ্বারা শত্রুকে বশ করিতে 
চেষ্টা করিবেন ৯ 

ষড লর্গচিন্ঠ__ রাজার বিশেষ চিস্তনীয ছষটি বিষয়কে ষডবর্গ বলা হয়। সন্ধি, 
বিগ্রহ (ঘুদ্ধ ), যান (শক্রকে আক্রমণ করিবার জগ্য যাত্রা), আসন (শত্রুর প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন), দ্বৈধীভাব ( সৈগ্যসমূহকে ছুইতাবে বিভক্ত করা, একদল যোদ্ধসৈগ্য ও অপর 
দল সংরক্ষক সৈচ্য ) এবং সংশ্রয় ( শৌর্ধ্যবীর্য্যশালী সাধু নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ)। এই 


৭ দানেনান্যং বলেনান্যমশ্যং হনৃতয়। শির|। 
সর্ব তঃ প্রচিগহীয়া পজাং প্রাপোহ ধান্সিকঃ | শা ৭৫1৩১ 
৮ সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপ। শা ৬৯২৪ 
সন্্িপাতে। ন মন্তবাঃ শক্যে সতি কথঞ্চন। 
সান্তবভেদপ্রদানানাং যুদ্ধমুত্তরমুচাতে £ শা ১০২।২২ 
সাম্ৈব বর্তয়েঃ পূর্ববং প্রধতেখ।ত্ততে যুধি । শ1 ১০২১৬ 
৯» নজাতু কল:হইনেচ্ছেম্রিতস্তমপ কারিণঃ। 
বালৈরাসেবিতং হোতদ্‌ যদমর্ষে| বদগ্ষম। ॥ শ ১*৩।৭ 


রাজধর্ম (গ) ৩৪৫ 


ছয়টি বিষয়ে বিশেষ নিপুণতার সহিত চিন্তা করিতে হইবে । যখন যাহা আবশ্তক, তখন 
তাহার ব্যবস্থা কর! উচিত।১০ 

বাহিরে সরল ব্যবহার__- প্রতিপক্ষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মহীপত্তি 
প্রণিপাত, দান এবং মধুর ব্চনে প্রথমতঃ তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন। 
শত্রুর যাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, এরূপ কোনি ব্যবহার বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই। 
যে সকল শত্রুর মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে বলিয়া বুঝা! যাইবে, কদাচ তাহাদের নিকটে যাইতে 
নাই। তাহারা অপমানিত হইলে সকল সময়ই প্রতিশোধের স্থযোগ খু'জিতে থাকে, 
তাহাদের অকার্ধ্য কিছুই নাই। অতএব ভূপতি খুব সাবধানে মিত্রামিত্র বাছিয়া 
লইবেন ।১১ 

সামাদির ক্রমিক প্রয়োগ-- শক্রর প্রতি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যুগপৎ প্রয়োগ 
করিতে নাই। সমুদয় উপায়ের প্রয়োগে সমর্থ হইলেও এককালীন প্রয়োগ না করিয়া 
এক-একটির প্রয়োগ করিতে হয়। এক সঙ্গে বু শক্রকে জয় করিবার চেষ্টাও করিতে 
নাই।১২ 

শত্রুর ক্ষতি সাধন__ নৃপতি শক্রর কীত্তি হরণ করিবেন এবং তাহার ধর্দের 
হানি ঘটাইবেন। অর্থ বিষয়ে তাহার যাহাতে ক্ষতি হয়, সেইরূপ উপায় করিতে হুইবে। 
রিপু ছুর্বলই হউক, আর বলবানই হউক, তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে নাই ।১৩ 

অপরাধের স্থান পরিত্যাগ-_-ষে ব্যক্তি যে স্থানে কোন অন্তায় আচরণ 
করিয়াছে, সেই স্থানে তাহার বাঁস করাকে পণ্ডিতের প্রশংসা করেন না। সেই স্থান ত্যাগ 
করাই তাহার পক্ষে উত্তম কল্প ।১৪ 

কৃতবৈরে অবিশ্বাস__ কতবৈর ব্যক্তির মিষ্টবাক্যে ভুলিতে নাই। যে মূঢ় সেই 
বাক্য বিশ্বাস করে, সে শীঘ্রই বিপন্ন হইয়া থাকে । কৃতবৈর পুরুষকে অবিশ্বাস করাই 
সর্বববিধ স্থখের হেতু । বিশ্বাসঘাতককে একান্ত বিশ্বাস করিতে নাই। অবিশ্বস্ত পুরুষকে 
বিশ্বাস করা উচিত নহে, আবার বিশ্বস্তকেও বেশী বিশ্বাস করিতে নাহ। বিশ্বস্ত ব্যক্তি 
হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূল পধ্যস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । অগ্কে একান্ত বিশ্বাস করিবে না, 
কিন্ত নিজে তাহার নিকট বিশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিবে 1১৫ 


১* বাড়গুণ্ন্ত বিধানেন ধাত্রাযানবিধৌ তথা । শা! ৮১1২৮ 
ষাড়গুণামিতি যৎ প্রোক্তং তশ্্রিবোধ যুধিষ্ঠির । ইত্যাদি । শা ৬৯৬৭,৬৮ 
১১ প্রণিপাতেন দানেন বাচা মধুরয়। ক্রবন্‌। 
অমিত্রমপি সেবেত ন চ জাতু বিশঙ্কয়েখ॥ ইতাদি । শ। ১*৩।৩*-৩৩ 
১২ ন বহুনভিযুপ্রীত যৌগপদ্েন শীব্রবান্‌। 
সান্গ। দানেন ভেদেন দ্গ্ডেন চ পুরন্দর ॥ ইত্যাদি । শ! ১*৩/৩৬,৩৭ ঃ 
১৩ হুরেৎ কীত্িং ধর্শমন্তোপরদ্ধ্যাদর্থে দীর্ঘং বীর্যযমন্তোৌপহন্তাৎ। ইত্যাদি। শ1 ১২।৪* 
১৪ সকৃৎ কৃতাপরাধস্ত তত্রৈব পরিলম্বতঃ। 
ন তত্ব.ধাঃ প্রশংসস্তি শ্রেয়স্তত্রাপদর্পণম্‌ ॥ শী ১৩৯২৫ 
১৫ সান্বে প্রবুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিশ্বসেৎ । শা ১৩৯২৬ 
সর্বেরষাং কৃতবৈরাপামহিত্বাসঃ কখোদয়ঃ ৷ ইতঠার্গি। শী১৩৬াহ৮,২৯ . .."-: ০ 


৪8৪ 


৭ মহাভারতের সমাজ 


বৈরভাব কখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না__ পরম্পরের মধ্যে একবার বৈরতাব 
জঠজিলে জীবনে কখনও তাহা সম্পূর্ণূপে ভুলিয়া! যাওয়া! সম্ভবপর হধ না। কাহারও অপকার 
করিয়া পরে যদি তাহাকে অর্থদান এবং সন্মানও করা হয়, তথাপি সেই ব্যক্তি পৃর্ধকৃত 
অপকার ভুলিতে পারেন না, তাহার মন কখনও সরল হইতে পারে না। 'শক্র আমাকে 
সম্মান করিয়াছে বা আমার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে_ইহা। মনে করিয়া শত্রকে 
বিশ্বাস করিত নাই। বিশ্বাসই মানুষকে অনেক সময় বিপন্ন করিয়া থাকে । শক্রর সহিত 
সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল ।১৬ 

বৈর উৎপত্তির পীচটি কারণ-__ পত্তিতের! বলিয়। থাকেন, বৈর উৎপত্তির পাঁচটি 
কারণ। স্ত্রীকৃত, বাস্বকৃত, বাককৃত, জাতিকত এবং অপরাধকৃত। কৃষ্ণ ও শিশুপালের 
মধ্যে বিবাদের ক রণ__ রুক্সিনীর বিবাহ । কৌরধ ও পাগুবদের বিবাদের হেতু বাস্ত 
বা সম্পত্তির অধিকার | দ্রূপদ ও দ্রোণাচার্যের বিবাদ বাক্কৃত। সাপ ও নকুল, বিড়াল 
ও ইছুরের বৈর জন্মগত । অপকারকের প্রত্যপকার করা পঞ্চম প্রকাঁব বৈরের অন্তর্গত। 
কাষ্ঠমধ্যে গুঢ় অগ্নির গ্ভায় বৈরভাব প্রচ্ছব্লভাবে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত থাকে। সাগরকুক্ষিস্থ 
বাড়বানলের ন্যায় বৈরতাব কিছুতেই অপশ্থত হয় না। একপক্ষের মৃত্যু না হওয়া 
পর্যাস্ত শত্রন্ার শেষ হয় না ।১৭ 

গ্রীতি বিনষ্ট হঈলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না _ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মাটীর 
বাসন ভ'ঙ্গিয়া গেলে যেমন পুনরায় জোড়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ শক্রতাদ্বারা বিশ্বাস 
ভঙ্গ হইলে পুনরায় স্থাপন করা যায় না।১৮ 

ংশানু ক্রমে শক্রতা-_ উশনা প্রহলাদকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 
শক্রর বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে শুধতৃণচ্ছন্ন প্রপাঁত্মধ্যে পতিত মধুলোভীর অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। কোন কোন স্থলে বংশপরম্পরাষ শক্রতা চলিতে দেখা যায়। শক্রদের 
লোকাস্তর গমনের পরেও তাহাদের স্থলবন্তীদের নিকট সেই-সেই বংশের অপর প্রাচীন 
পুরুষগণ পূর্বের বৈর বিবৃত করিয়া থাকেন ।১৯ 

সন্ধি করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই-_- শক্রতার শাস্তির নিমিত্ত যিনি শক্রর 


১৬ অন্ঠোন্তকৃতবৈরাণাং ন সন্ধিরুপপণ্ভতে । ইতাদি। শা! ১৩৯1৩১,৩২ 
নাস্তি বৈরমতিক্রান্তং সাস্তিতোহশ্্রীনি নাশ্বসেৎ । 
বিশ্বাসাদ্বধাতে লোকে তন্মাচ্ছেয়োহপাদর্শনম্‌ | শা ১৩৯৩৮ 
১৭ বৈরং পঞ্সমুখানং তচ্চ বুধান্তি পণ্তিতাং ৷ 
স্রীকতং বাগ্কজং বাগজং সমপত়াপরাধজম্‌ 1 ইত্যাদি । শা ১৩৯।৪২-৪৬ 
১৮ বৈরমন্তিকম্নাসাচ্য যঃ গ্রীতিং কর্ত মিচ্ছতি। 
মু্য়ন্তেব তগ্র্য বখ! সন্ধির্ন বিস্ততে ॥ শা ১৩৯1৬৯ 
১৯ যে বৈরিণঃ শ্রদ্থধতে সত্যে সতোতরেহপি ব1। 
হাতে শদ্দধানান্ত মধু গুক্ষতৃপৈর্যধা | ইত্যাদি । শা. ১৩৯1৭১,৭২ 


রাজধন্ন (গ) ৩৪ 


সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তিনিও স্থযোগ বুঝিয়া পাষাণে পতিত পূর্ণ ঘটের চ্ভায় শত্রুকে 
বিনাশ করিবার পথ খুজিতে থাঁকেন ।২* হৃদয়ে ক্ষরের চায় বৈরকে জাগরুক রাখিতে হইবে, 
অথচ বাহিরে আচারে ও বাক্যে অতিশয় মিষ্টভাব প্রদর্শন করিতে হুইবে। ভূপতি শক্রর 
সহিত কাধ্য উদ্ধারের নিমিত্ত সন্ধি করিলেও মনেপ্রাণে তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না। 
কতকাধ্য হইলেই তাহার সংশ্রব হইতে দূরে থাকা উচিত। বাহিরে মিত্রা প্রদর্শন- 
পূর্বক মিষ্টবাক্যে তাছাকে ভূলাইষা সসর্প গৃহে বাস করার মত সতত সাবধান থাকিবেন।২১ 

কুটিল রাঁজধর্্ম _- শক্রর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কুটিল উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে । আলোচ্য প্রত্যেক কথাই কুট- 
নীতির অন্তর্গত। কুটিল রাজধন্ধে কণিকের উপদেশ পর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সারগর্ভ। 

স্বয়ং দুর্বল হইলে কপট বিনয় প্রদর্শন__ যে ব্যক্তি আপনার হিত কামনা 
করেন, তিনি যতদিন দুর্বল থাকিবেন, ততদিন জোড়হাতে অবনতশিরে কথা 
বলিবেন, আপনাকে অতিশয় বিনীতরূপে সর্বসমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। 
যে পর্য্যস্ত সময়ের পরিবর্তন না হয়, সেই পর্যন্ত শত্রকে স্কন্ধে বহন করিতে হয়, সময় 
উপস্থিত হইলে পাষাণে নিক্ষিপ্ত মাটার কলসের গ্ায় শত্রুকে বিনাশ করিতে হয় ।২২ 

শত্রুকে নিরপেক্ষ করিতে নাই-- কতব্র শত্র ক্ৃতকাধ্য হইলেই উপকার 
ভূলিয়া যায়। অতএব শত্রুর সহিত বাহক স্বব্যবহারকেও সম্পূর্ণ শেব করিতে 
নাই। শক্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ না হইতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে ।২৩ 

কুশল জিত্তাসা__ মধ্যে মধ্যে রিপুর গৃহে যাইয়া তাহার সমস্ত পরিবারের কুশল 
জিজ্ঞাস] করা উচিত ২৪ 

ছিদ্রাম্বেণ__ কৃর্ের ন্তায় আপনার ছিদ্রসমূহ সঘত্বে গোপন রাখিতে হয়, অথচ 
সতত শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করা উচিত ।২৫ 


২* উপগৃহা তু বৈরাণি সাস্তয়ন্তি নরাধিপ। 

অধৈনং প্রতিপিংযন্তি পূর্ণং ঘট মিবাশ্নি ॥ শা] ১৩৯৭৩ 
২১ বাঙমাত্রেণ বিনীতঃ হ্তাঙ্ধ,দয়েন বথ। ক্ষরঃ | 

্রক্ষপূর্ববাতিভাষী চ কামক্রোধো বিবর্জয়েৎ ॥ শা ১৪০১৩ 

সপত্ুসহিতে কার্ধো কৃত্বা সন্ষিং ন বিশ্বসেৎ ॥ ইতাদি। শর ১৪1১৪, ১৫ 
২২ অগ্রলিং শপথং সাম্তবং প্রণমা শিরস। বদেৎ। 

অশ্রপ্রমার্জনকৈব কর্তবাং ভূতিমিক্ছতা! ॥ ইতাদি । শা ১৪১।১৭,১৮ 


২৩ নানাধিকোহর্থসন্বন্ধং কৃতক্ধেন সমাচরে। 

অর্থী তু শকাতে ভোক্ত.ং কৃতকার্ষোইবন্যতে ৷. 

তপ্মাৎ সর্বাণি কার্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ শা ১৪০২, 
২৪ কুশলঞান্ত পুচ্ছেত বছ্যপাকৃশলং ভবেৎ । শা ১৪০২২ 
২৫ নাঝ্চ্ছি্ং রিপূর্ব্বিগ্াতিত্তাচ্ছিদ্রং পরন্ত তু । শী! ১৪০২৪ 


৬৮ মহাভারতের সমাজ 


শত্রুর শেষ রাখিতে নাই-_ শক্রকে যিনি সম্পূর্ণদপে নিগৃহীত না করেন, সেই 
নর্পতি অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হন। শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া ধিনি নিশ্চিন্তমনে 
কালু যাপন করেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে সুখে প্রস্থপ্ত ব্যক্তির স্তায় ভূতলে পতিত হইয়া যথোচিত 
শিক্ষা লাভ করেন।২৬ 

শত্রুর শত্রুর সহিত মিত্রতা বিধেয়__শক্রর শক্রদের সহিত মিত্রতা করা উচিত। 
তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে শক্রকে অনায়াসেই বিপন্ন করা যাইতে পারে ।২৭ 

কপট বেশভূষায় বিশ্বাস উৎপাদন-_ ধ্যান, মৌনাবলম্বন এবং গৈরিক বস্ত 
জটা ও অজিন প্রভৃতি ধারণ করিয়া অরিদের অন্তঃকরণে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে 
হয়। তারপর স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়া বৃকের মত অকম্মাৎ্ৎ আক্রমণপূর্ববক শক্রকে সমূলে 
উচ্ছেদ করা বুদ্ধিমানের কাঁজ।২৮ 

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রেশ+ শক্রর করুণবাক্যে আর্দ্র হইতে নাই, পূর্বের 
অপকার স্মরণ করিয়া সতত মনে মনে প্রতীকারের কল্পনা করা উচিত। নৃপতি শত্রকে 
প্রহার করিবার সময় প্রিয়বাক্য বলিবেন, প্রহার করিয়াও প্রিয়কথা বলিবেন। অসি 
দ্বারা মস্তক ছেদন করিয়াও তাহার জন্ত কৃত্রিম শোক প্রকাশ এবং রোদন করিবেন 1২৯ 

সময়বিশেষে অন্ধার্দির মত ব্যবহার__ সময়বিশেষে ভূপতিগণকে অন্ধ ও 
বধিরের গ্ভায় আচরণ করিতে হয়। শক্রদের দৌষ দেখিয়াও দেখিতে নাই, শুনিয়াও 
শুনিতে নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অরণ্যচারী মগদের মত সতত সতর্ক থাক! উচিত । 
যখন শক্রকে বশীভূত করা সম্ভবপর মনে করিবেন, তখন সাম-দানাদি উপায়ের প্রয়োগ 
করিবেন ।৩০ 

শত্র-বিনাশের কৌশল-_ সামান্ত কণ্টকও ভীষণ ব্যথা জন্মাইতে পারে, 
স্বতরাং শক্রর স্বল্পমাত্রও অবশেষ রাখিতে নাই । পথঘাট, গৃহ, হুর্গ প্রভৃতির বিনাশ 
দ্বারা শক্রর বিনাশসাধনে যত্তপর হইতে হয় ।৩১ 

গৃপ্দৃষ্টি, বকধ্যান ইত্যা্দি-_ গৃধের দৃষ্টি, বকের ধ্যান, কুকুরের চেষ্টা, সিংহের 


২৬ দণ্ডেনোপনতং শক্রং যে! রাজ! ন নিষচ্ছতি । ইতাদি। শা ১৪০1৩০১৫৮৫৯ 
যোহরিণ] সহ সন্ধার হথং স্বপিতি বিশ্বসন্। 
স বুক্ষা্রে প্রস্থপ্তো বা পাতিতঃ প্রতিবুধাতে | শা ১৪০৩৭ 
২৭ যে সপত্বাঃ নপত্বানাং সর্বংস্তানুপসেবজ়েং । শা ১৪1৩৯ 
২৮ অবধানেন মৌনেন কাধায়েণ জটাভিনৈ2। 
বিশ্বাসয়িত্বা! ছেষ্টারমবলুম্পেদ্‌ যখ! বৃকঃ ] শর ১৪1৪৬ 
২৯ অমিত্রং নৈব মুঞেত বদন্তং করুণান্যপি । শা ১৪০৫২ 
প্রহরিস্তন্‌ প্রিয়ং বয়াৎ প্রহ্ৃত্যৈব প্রিরোত্তরম্‌। 
অসিনাপি শিরশ্ছিত্ব। শোচেত চ রে]দেত চ। ইত্যাদি । শা১৪০।৫৪। শ| ১*২1৩৪-৪১ 
৩০ অন্ধ; স্াদক্কবেলারাং বাধিধামপি সংশ্রয়েৎ। শা ১৪০২৭ 
৬১ নাসমাক্‌ ক্তকারা চাদ প্রসণ্ড; সদ! তবেৎ। ইত্যাদি । শা ১৪1৬৯৬১ 


রাজংন্ব (গণ) ৬৪৯ 


বিক্রম, কাকের শঙ্কা এবং ভূজঙ্গের ক্ররতার অন্থকরণ করা উচিত। তৃপতিচরিত্রে 
এই কয়েকটি মিলিত হইলে শক্র হইতে তাহার কোন ভয় থাকে না।৩২ 

বীর, লুবধ প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার- বীরপুরুষের নিকট বিনীতভাবে অবস্থান 
করা উচিত। লুব্ধ পুরুষকে অর্থের দ্বারা বশ কর! যায় ।৩৩ 

দূরে থাকিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে নাই-_ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির সহিত 
বিবাদ করিয়া দূরদেশে অবস্থান করিলেও নিশ্চিন্ত হইতে নাই। বুদ্ধিমান পুরুষের নিকট 
দূর বা সমীপ-_ সবই সমান। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোনও স্থানে শক্রতা সাধিতে 
পারেন ।৩৪ 

বিষকন্যার পরীক্ষা অনেক সময় শক্রুপক্ষ সুন্দরী যুবতীকে উপটৌকনম্বর্ূপ 
পাঠাইয়া থাকেন। পরিমিত মাত্রায় বিষ হজম করাইয়া সেই সকল কণ্ঘাকে এমনভাবে 
তৈয়ার করা হয় যে, তাহাদের স্পর্শমাত্রহ অপর প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । 
সেই সকল কন্তাকে “বিষকন্া” বলে। গুপ্তচরের মুখে সমস্ত বার্তা অবগত হইয়া অতিশয় 
সাবধানে বাস করিবে। এই সকল প্রলোভন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে না পারিলে 
বিনাশ সুনিশ্চিত ।৩৫ 

আশ দিয় দীর্ঘকাল বঞ্চনা__শক্রকে এরূপ বিষয়ে আশা দিতে হইবে, যাহা 
দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে। পরে সেই কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় অগ্য এক প্রতিবন্ধক 
দেখাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে হইবে। এইরূপে শুধু আশ] দিয়া দীর্ঘকাল শক্রকে 
আশান্বিত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত 1৩৬ 

শাস্তিপর্ধবের ১৪০ তম অধ্যায় এবং আনিপর্কের ১৪০ তম অধ্যায়ের অধিকাংশ 
শ্লোকেরই পাঠের যিল দেখিতে পাঁওযা যায়, সংখ্যার মিল নাই। আদিপর্ধের এ 
অধ্যায়কে “কণিকবাক্য' এবং শান্তিপর্তে 'কণিকোপদেশ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 
উভয় অধ্যায়েই কুটিল রাজধর্থ্বেরে আলোচনা স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত সঙ্কলনের 
প্রায় সকল উদ্বাহুরণই শাস্তিপর্ক্ব হইতে গৃহীত। 

সাম ও দাঁন-__ যতক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া পারা যায়, ততক্ষণই 


৩২ গৃর্দৃষ্টিব্ককালীনঃ স্বচেষ্টঃ সিংহবিক্রমঃ। 
অনুষ্থিঃ কাকশক্কী ভুজঙ্গচরিতং চরেৎ | শা! ১৪০৬২ 
৩৩ শৃরমপ্রলিপাতেন * * +। শা ১৪০৬৩ 
লুন্ধমর্থপ্রদানেন * * *। শা1১৪০৬৩ 
৩৪ পণ্ডিতেন বিরুদ্ধ: সন্‌ দুরস্থোহস্ীতি নাস্বসেং | 
দীর্ঘো বুদ্ধিমতো বাহু যাভাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥ শ1 ১৪*।৬৮ 
গ্রণয়েঘাপি তাং ভূমিং প্রণচ্যেদ গহনে পুনঃ 
হচ্যাৎ তুদ্ধানতিবিষাংস্তান্‌ দিগ্গাগ হয়োহহিতান্‌ ॥ শা! ১২০1১৫। জ্রষ্টবা নীলকণ 
৩৬ আশীং কালবতীং দছৎ কাঁলং বিদ্কেন যৌজয়েৎ । 
বিশ্নং নিষিত্ততে। ব্রয়ান্িমিবং বাপি হেতুতঃ॥ আদি ১৪০।৮৮ 


৩ 


৬৫৫ মহাভারতের সমাজ 


শাগ্ি; £ই কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। সামপ্রয়োগে শক্রকে বশীভূত করিতে না 
পারিলে দান করিতে হয়! 

দানের দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্তোষবিধান- বলবান্‌ প্রতিপক্ষ অধান্সিক 
পাপাচার হইলে তাহাকে কিছু ধনসম্পদ্‌ দান করিয়াও সন্ধির চেষ্টা করা উচিত। 
অধাম্মিক ধনরৃপ্ত শত্র বড়ই ভীষণ। কখনও তাহার বিকদ্ধে কোন আচরণ করিতে নাই। 
ধনসম্পত্তির কিছু ক্ষতি করিয়াও যদি প্রাণ রক্ষা করা যায়, তাহাই শ্রেয়ঃ। অস্তঃপুর 
যাহাতে ছুর্দীস্ত শত্রর হস্তে নিপতিত না হয়, সেই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্ত 
রক্ষা করিতে না পারিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রীণ বিসঙ্জন দিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে 
হয়ত সময়ের পরিবর্তনে হৃত সম্পদ উদ্ধার করা যাইতে পারে। স্তরাং অবিবেকী 
বলবান্‌ শত্রর সহিত সকল সময় সন্ধি করিয়া চলাই বিবেচকের কার্য ।৩৭ 

সাম বা সন্ষি-_ সন্ধি সাধারণতঃ ছুই প্রকার, অবিগ্রহ ও বিগ্রহোত্তর। 
বিগ্রহে (যুদ্ধে) লিপ্ত না হইয়া প্রথমেই শক্রর সহিত আপস করা প্রথম প্রকারের 
সন্ধি, আর যুদ্ধ চলিবার পর কিছু অগ্রসর হইয়া সন্ধি করাকে বিগ্রহোত্তর সন্ধি বলা 
হয়। 

বলবানের সহিত সন্ধ-- রাজা কালক্রমে বলবান্‌ শত্রর নিকট প্রণত হইবেন, 
বলবানের সহিত সন্ধি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আত্মপক্ষ দুর্বল বা ধিপঞ্ষের সমান 
হইলেও শক্রর সহিত সন্ধির চেষ্টা করা উচিত 1৩৮ 

কৌশলে হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা__- প্রতিপক্ষ বলবান্‌ হইলেও তাহার 
সহিত সন্ধি করিয়া সামাদি প্রয়োগে মিষ্ট ব্যবহারে তাহাকে সন্তষ্ট রাখিতে হয়। 
তৎকর্তৃক অধিকৃত আপন সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে কৌশলে হস্তগত করিবার চেষ্টা করা 
উচিত। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষ ধর্পরায়ণ হইলে তাঁহার সহিত বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া অতিশয় 
মুর্খতার পরিচায়ক 1৩৯ 

সন্ধির পর গোপনে শক্তির বর্ধন_- সন্ধির পর আপনার শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা 
করিতে হয়। তারপর স্থুযোগ বুঝিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র' বুদ্ধিমানের কাজ 1৪০ 

সন্ধিকীম প্রতিপক্ষের পুজরকে স্বসমীপে রক্ষণ__ দুর্বল প্রতিপক্ষ সন্ধি 


৩৭ যোহধণ্মবিজ্জি গীধুঃ স্তাস্বলবান্‌ পাপনিশ্চয়ঃ | 
আত্মনঃ সপ্তিরোধেন সন্ধিং তেনাপি রোচয়েৎ ॥ ইত্যাদি | শা ১৩১1৫৭-৮ 
৩৮ প্রণিপাতং চ গচ্ছেত কালে শত্রোর্বলীয়সঃ । ইতাদি। শা ১*৩।২৯। আশ্র ৬৮ 
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্বত সমেন চ। শল্য 81৪৩ 
যদদ। তু হীনং নৃপতিব্বিগ্যাঙ্গাক্সান্মাত্মন] । ইতাদি। শা ৬৯।১৪,১৫ 
৩৯ বাহ্শ্চেস্বিজিগীধুঃ স্তাদ্ধ্া্থকুশলঃ শুচিত। 
জবেন সন্ধিং কৃবাঁত পূর্ববভূক্তান বিমোচয়েৎ ॥ শা ১৩১৪ 
৪* প্রব্যাণাং সঞ্চশ্চৈব কর্তব £ হমহাংস্তথা। 
ঘদ| সমর্থো যানায় ন চিরেণেয ভারত ॥ আশ্র ৬৯ 


রাজধর্ম (গ) ৩৫১ 


করিতে প্রস্তুত হইলে তাহার পুত্রকে আপনার নিকটে রাখিতে হইবে। পুত্রন্নেছের 
আকর্ষনে সেই ব])ক্তি পরে বিপরীত আচরণে সাহসী হইবে না 1৪১ 

সন্ধিকাম হইতে উৎকৃষ্ট ভূমি প্রভৃতি গ্রহণ-_ স্বয়ং বিপক্ষ অপেক্ষা বলবান 
হইলে সদ্ধিকালে উর্ধবরা ভূমি, কৌশলঙ্ঞ বলবান্‌ সেনাদল এবং বিচক্ষণ অমাত্যবৃন্দকে 
নিজের পক্ষে পাইয়া সন্ধি করা উচিত। বিপক্ষ দুর্বল বলিয়া এই সকল অসঙ্গত প্রস্তাবেও 
আপত্তি করিতে পারে না ।৪২ 

ভেদ-প্রয়োগ_স্চতুর নরপতি মিত্রসম্পন্ন শক্রর মিত্রকে হাত করিতে চেষ্টা করিবেন। 

মিত্রের ত্যাগ করিলে শক্র বলহীন হয়, তখন অল্লায়াসেই তাহাকে পরাভূত করা যাইতে 
পারে। ভেদনীতির দ্বারা বিপক্ষীয় অমাত্যাদিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারিলে 
শক্তি বৃদ্ধি হয়) বহু মধুকর £কত্রিত হইলে মধু আহরণকারীকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়।৪৩ 

শক্রব ক্ষতি সাধন-_ শক্রদিগের বলাবল যথাষথরূপে অবগত হুইয়া ভেদনীতি, 
উৎকোচ প্রদান অথবা বিষাদির প্রয়োগের দ্বারা ,শক্রবলকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করা 
কর্তব্য ।88 

বিফলতায় দণ্ড প্রয়োগ- সর্বত্র ক্রমশঃ সাম, দান ও তেদের £য়ৌগ করিতে হয়, 
ভেদ-প্রয়োগ বিফল হইলেই দগ্ডরূপ বিগ্রহের প্রয়োজন 18৫ 

শত্রুর মূলোৎপাটন-_- আশ্রয়ের যূল উৎপাটিত হইলে সকল প্রাণীই বিপন্ন হইয়া 
থাকে। ছিন্নমূল বনম্পতিতে শাখা থাকিতে পারে না। বুদ্ধিমান নরপতি প্রথমতঃ শক্র 
পক্ষের মূল কোথায়, তাহা অন্থুসন্ধান করিয়া উৎপাটনে ফত্বুপর হইবেন। অতঃপর তাহার 
সহায় ও অমাত্যদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিবেন। ভেদনীতি দ্বারা ভীরু পুরুষকে 
সহজেই আত্মপক্ষে সংগ্রহ করা যাইতে পারে ।৪৬ 

স্থির প্রতিজ্ঞ পুরুষে ভেদনীতি বিফল ( কর্ণ )-_ স্থিরপ্রতিজ্ঞ পুরুষকে চালাকী 
দ্বারা মিত্র হইতে ভিন্ন করা সম্ভবপর হয় না। কর্ণের দৃষ্টান্তই এই বিষয়ে প্রক্ষ্ট প্রমাণ | 


৪১ সন্ধার্থং রাজপুত্রং ব| লিপ্সেথ। ভরতর্যভ। 
বিপরীতং ন তচ্ছেয়ঃ পুত্র কন্তাক্দাপদি ॥ আশ্র ৬১২ 
৪২ তা সর্বং বিধেয়ং স্তাৎ স্থানেন স বিচারয়েখ । 
ভূমিরল্লফল। দেয়। বিপরীতস্ত ভারত ॥ ইত্যা্দি। আশ্র ৬।১*, ১১ 
৪৩ অমিক্রং মিত্রসম্পন্নং মিত্রৈভিন্নস্তি প্ডিতাঃ। বন ৩৩৬৮ 
অমিত্রঃ শক্যতে হস্তং মধুহ! ভ্রমরৈরিব । বন ৩৩।৭* 
৪৪ বলানি দুষয়েদত্ঠ জানন্লেব প্রমাণভঃ। 
ভেদেনোপপ্রদানেন সংস্জেদৌষধৈস্তথা | শা ১৩১৬) ১৭ 
৪৫ ভেদঞ্চ প্রথমং বুগ্র্যাৎ। শা ১*৩।২৮ 
৪৬ ছিন্নমূলে তধিষ্ঠানে সর্ক্বেষাং জীবনং হতম্‌। 
কথং হি শাখান্তিষ্টেমুশ্ছিন্রমূলে বনস্পতৌ ॥ ইতাদি । শী। ১৪*1১*,১১ 
ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ। শা ১৪৭৬৩ 


৩৫২ মহাভারতের সমাজ 


কৃষ্ণ বার-বার চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়াছেন। চিনি মহাবীর কর্ণকে হুর্যোধনের পক্ষ 
হইতে কিছুতেই পাওবপক্ষে আনিতে পারেন নাই।8৭ 
বুদ্ধিহীন পুকষে সফল ( শঙ্গা )-- দুর্যোধন শল্যকে একটু সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াই আত্মপক্ষে লইয়া আপিলেন। তাহাকে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। শল্য 
এরূপ মদান্ধ ও প্রশংসাপ্রিয় ছিলেন যে, ছুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াও যুধিষ্টিরের 
অগ্তায় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। কর্ণের সারধ্যে নিষুক্ত হুইয়া কর্ণকে নানা প্রকার তয় 
প্রদর্শন করিয়া যুধিষ্টিরের প্রার্থন! পূরণ করিলেন। এরূপ চলচিত্ত স্বল্বুদ্ধি পুরুষকে তেদনীতি 
দ্বারা সংগ্রহ করা খুবই সহজ ।৪৮ 
বিপক্ষের গৃহবিবাদ প্রার্থনীয়_- চালাঁকী করিয়া বিপক্ষীয় অমাত্যাদির মধ্যে 
বিবাদ বাধাইতে পারিলেও আপনার উদ্দেশ্ট সহজেই সিদ্ধ হইয়া! থাকে। খুব সাবধানে 
গৃহবিবাদ বাধাইতে হয়, বিপক্ষীয়েরা যেন উদ্দেশ্ঠ না বুঝিতে পারে ।৪৯ 
ভেদনীতির প্রযোগ তীক্ষবুদ্ধিসাপেক্ষ__ ভেদনীতিকে কাধ্যে পরিণত করা 
ধুরন্ধর বুদ্ধিমানের কাজ। উদ্মোগপর্কের প্রারন্তেই দেখিতে পাই, পাঞ্চালরাজ কুরুসভায় 
দৌত্য করিবার জগ্য আপন পুরোহিতকে পাঠাইতেছেন। বৃদ্ধ রাজা পুরোহিতকে বলিলেন, 
"আপনি কুরুসভায় উপস্থিত হুইয়া এরূপভাবে ধর্ধার্থযুক্ত কথা বলিবেন, যাহাতে সকলের 
মন গলিয়া যাঁয়। ভীম্ম, দ্রোণ ও কপাচাধ্য প্রমুখ বীরদের মধ্যে যাহাতে মতদ্বৈধ উপস্ঠিত 
হয়, সেইভাবে বচনবিষ্ভাস করিবেন ।৮”«* পুরোহিত যথাসাধ্য নির্দোষভাবে দৌত্যকর্থের 
চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু খুব কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণের রসনা! ক্ষত্রিয়ের 
রসনার মত চতুর নহে। ভীন্ম তীহার বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আপনি যাহা বলিয়াছেন, 
সবই সত্য, কিন্তু সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্যের দরুণই আপনার কথাগুলি অতিশয় তীক্ষ” 1৫১ 
ভেদনীতি সম্বন্ধে উপাখ্যান আদিপর্তের কণিকবাক্যে অত্যন্ত কুটিল তেদ- 
নীতি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বণিত হুইয়াছে। ধূর্ত শৃগাল ব্যাদ্রাদি জন্তগণকে বুদ্ধিবলে 
নিরস্ত করিয়া! প্রচুর মাংস লাভ করিয়াছিল ।৫২ 
স্বপক্ষের ভেদে বিনাশ নিশ্চিত_- পরপক্ষে ভেদপ্রয়োগ যেমন অভ্যুদয়ের 
হেতু, সেইরূপ ম্বপক্ষে ভেদ জন্মিলে বিনাশ নিশ্চিত। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ 
সতত আত্মপক্ষীয় অমাত্যপ্রমুখ পাত্রমিত্রগণকে সাবধানে রক্ষা করিবেন। আপনার 
জনকে রক্ষা করিতে হইলে জিতেক্দ্রিয়তা এবং মিষ্ট ব্যবহার একান্ত আবশ্যক । 
৪৭ উঠ১৪৩তম অ। ভী ৪৯০৯২ 
৪৮ উতম অ। 
৪৯ অধাত্যবল্পতানাঞ্চ বিবাদা-স্তন্ত কারয়েৎ । শা৬৯।২২ 
«* মনাংসি তস্য যোধানাং ফ্রবমাবর্তয়িস্ততি। ইত্যাদি । উ ৬৯,১০ 
৫১ ভবতা সত্যমুক্তত্ত সর্বমেতন্্ সংশয় | 
অতিতীক্ষন্ধ তে বাঁকাং ত্রান্ষপ্যার্গিতি মে মতি; ॥ উ ২১1৪ 
৫২ আদি ১৪৭ তম অ। 


রাজধর্ম (গণ ৩৫৩ 


সময়সময় পাত্রমিত্রের দোবও ক্ষমা করিতে হয়। সদ্যবহারের দ্বারা বশীতৃত না করিলে 
বিপক্ষ সহজেই অমাত্যদিগকে হস্তগত করিতে পারে ।৫৩ 
নিজেদের মধ্যে কখনও বিবাদ করিতে নাই ; বিবাদের স্থযোগে শক্রপক্ষ ভেদনীতি 

প্রয়োগের অবকাশ পাইয়া থাকে। ক্ষান্তি, ইন্দ্রিয়নি গ্রহ এবং ত্যাগশীলতা দ্বারা সকলকেই 
বশীভূত করা যায়। বলের বিনাশক যে সকল কারণ মনীষীরা নির্দেশ করেন, তন্মধ্যে 
ভেদই মুখ্য । আত্মপক্ষে ভেদের গ্াঁয় অনিষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না।৫৪ 

বিগ্রহ__ সাম, দান ও ভেদের বিফলতায় অগত্যা বিগ্রহকেই আশ্রয় করিতে হয়। 
শত্রু ব্যসনে পতিত হইলে তাহার সহিত বিগ্রহ কবিবার উপবুক্ত কাল উপস্থিত বলিয়া 
জানিবে। তখন আপনার মন্ত্র কোষ ও উৎসাহ এই ত্রিবিধ বলের সম্যক পর্যালোচনা 
করিয়া শক্রর বিকদ্ধে অভিযান করাই শ্রেয়ঃ1৫€ 

সময়ের প্রতীক্ষা শক্র বিনাশ করিবার জগ্য সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। 
প্রথমতঃ শক্রর বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করিয়া সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই বুদ্ধিমানের 
কাজ । শক্রর প্রতি দুর্ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার মনে যাহাতে আশার সঞ্চার হয়, সেইবূপে 
কপট ব্যবহার করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উপযুক্ত সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়। 
সময় অতিবাহিত হইলে শক্রকে জয় করা সাধ্যাতীত হুইয়! দাড়ায় ।৫৬ 

শক্রর ছিদ্রান্বেষণ কর্তব্য-" কাম, ক্রোধ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া 
অবধাঁনতার সহিত শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করিতে হয়। মুদ্ুতা, বৃথাদণ্ড, আলকম্ক্য এবং প্রমাদ 
ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সংসারে জয়ী হওযা যায় না। উক্ত দৌষচতুষ্টয় এবং অনবধানতাকে 
ত্যাগ করিতে পারিলে শত্রসংহার করা কঠিন হয় না।৫৭ 

দৃরস্থ শত্রুর উদ্দেস্তে অভিচারাদি ক্রিয়া__শক্র যদি দুর দেশে অবস্থিতি করে, 
তবে ব্রহ্মদণ্ডের (অভিচারাদি ক্রিয়া) প্রয়োগ করিবে; আর নিকটস্থ হইলে চতুরঙ্গিনী 
সেনা নিয়োগ করিবে ।৫৮ 


€৩ নামহাপুক্ষঃ কশ্চিন্রানাত্স। নাসহার়বান্‌। 
মহৃতীং ধুরমাধত্তে তামুছম্যোরসা বহু ॥ শা ৮১1২৩ 
৫৪ ভেদাদ্বিনাশঃ সঙ্বানাং সঙ্ঘমুখোহসি কেশব । ইত্যাদি। শা ৮১২৫-২৭ 
বলন্ত ব্যসনানীহ যান্তাক্তীনি মনীধিভিঃ। 
মুখেয। ভেদে! হি তেষাস্ত পাপিষ্টে। বিদুষাং মতঃ ॥ বি «১১৩ 
৫৫ কচ্চদ্‌ ব]সনিনং শক্রং নিশম। ভরতর্ষভ । 
অভিযাঁসি জবেনৈব সমীক্ষ্য ত্রিবিধং বলম্‌ ॥ ইত্যাদি । সত ৫1৫৭ আশ্র ৬৭ 
বিগ্রহে। বদ্ধমানেন নীতিরেষ! বৃহম্পতেত। শল্য ৪1৪৩ 
৫৬ দীর্ঘকালমগীক্ষেত নিহন্ঠাদেব শাত্রবান্। ইত্যাদি । শা ১৩১৮-২১ 
৭ বিহীয় কামং ক্রোধঞচ তথা হক্কারমেব চ। 
যুক্তে। বিবরমন্থিচ্ছেদহিতানাং পুনঃ পুনঃ । ইত্যাদি । শ। ১০৩।২৩-২৫ 
৫৮ ব্র্মদণ্ডমদৃষ্টেযু ৃষ্টেযু চতুর়জিনীম্‌। শা ১০৩২৭ 
৪6৫ 


৩০৪ মহাভারক্ের সমাজ 


চ্ঘয়ং বঙ্গবত্তর ন1 ছলে বিগ্রহ নিষিদ্ব__ যখন রথ, তুরঙ্গ, পদাতি এবং 
কোশকে বিগ্রহের অনুকূল অর্থাৎ শক্রপক্ষ হইতৈ যথেষ্ট প্রবল মনে করিবে, তখন 
নিধ্িিচারে প্রকান্ে আক্রমণ করা যাইতে পারে ।৫৯ 
বালক শক্রকেও উপেক্ষা করিতে নাই__ পুরাতন শক্র বালক 'হইলেও 
তাহাকে অবহেলা! করিতে নাই, যেহেতু সে সততই ছিদ্র অন্বষণ কবিতে থাকে । বালকও 
যদি সন্ধিবিগ্রহের কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন, তবে তিনিও পাধিব-শ্লেষ্ঠ, সন্দ্হে নাই ।৬০ 
স্থানও কাঁলেব অন্ুকূলতা মাবশ্য ক-_ দেশ এবং কালের সম্যক পর্যালোচনা 
না করিয়া বিক্রম প্রকাশ করা উচিত নহে। স্থান «বং কাল অনুকূল না হইলে বিক্রম- 
প্রদর্শন নিক্ষল হইয়া থাকে । শক্রর শক্তির সহিত আপন শক্তির তুলনা! করিয়া শক্রকে 
হীনবল মনে করিলে আক্রমণ করা চলিতে পারে, অগ্যরথা নহে 1৬১ 
দুর্র্বালের বিগ্রহের ফল (পবনশাল্মলী সংবাদ)__ তুল্যবল রিপুর সহিতও 
অগত্যা বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়| বলবাঁনের সহিত কখনও বিগ্রহ করিতে নাই। আত্মপক্ষ 
যদি দুর্ব্বল হয়, তবে কিঞ্চিৎ ন্যুনতা স্বীকাঁর করিয়াঁও সন্ধি করা উচিত এবং ক্রমশঃ শক্তি 
বৃদ্ধি করিয়া শক্রতার প্রতিশোধ লওষা কর্তব্য । ছুর্রবল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিরোধ 
করিলে পরিণামে যাহা ঘটে, পবনশাঁল্সলিসংবাদে উপাখ্যানের মধ্য দিয়া ভীম্ম যুধিঠিরকে 
সেই বিষয়ে পরিষ্ষাররূপে বুঝাইয়াছেন। প্রবলের সহিত দ্বন্দের নিশ্চিত ফল-_ 
আত্মবিনাশ 1৬২ 
ভেদাদি-প্রয়োগে শক্রকে দ্ববর্বল করিয়া পরে বিগ্রহ-- উপযুক্ত কালে 
শক্রপক্ষকে ভয় প্রদর্শন করিতে হয়। শত্রকে বিপনন করিবার সমস্ত চেষ্টাই কবা উচিত। 
তেদ-প্রয়োগ মিত্রাকর্ষণ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা বিপঞ্ষকে অস্তঃসারশূচ্য করিয়া পরে যুদ্ধ 
করিবে 1৬৩ 
উৎসাহশক্তি প্রভৃতি পরীক্ষণীয়_ আক্রমণের পুর্বে বলাবল বিবেচনা 
করিতে হয়। উভয় পক্ষের উতৎ্সাহশক্তি, প্রভৃশক্তি ও মন্ত্রশক্তির পর্যালোচনায় স্বপক্ষকে 
বলবান মনে করিলেই আক্রমণ করা যাইতে পারে। মিত্রবল, অটবীবল, ভৃত্যবল এবং 
শেণীবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মিব্রবলকে সর্বাপেক্ষা প্রধান বিবেচনা 
করিবে 1৬৪ 
৫৯ যদ্দা স্তান্মহতী দেনা হয়নাগরথাকুলা। ইতণাদি। শা ১*৩1৩৮, ৩৯ 
৬* বালোহপাবালঃ স্ববিরে! রিপূর্যঃ সদা প্রমত্তং পুরুষং নিহন্তাৎ ॥ শা ১২০৩৯ 
৬১ দেশকাঁলো সমাসাগ্ত বিক্রমত বিচক্ষণঃ | 
দেশকালবাতীতো। হি বিক্রমে। নিক্ষলো। ভবেৎ ॥ ইত্যাদি । শা ১৪০1২৮,২৯ 
৬২ সমং তুলোন বিগ্রন্থঃ | ইতাদি । শা ১৪*।৬৩। শা ১৫৭ তম অ। 
৬৩ আমর্দকালে রাজেন্দ্র বাপসপ্পেত্ততঃ পরম্‌। ইত্যাদি । আশ্র ৭৩,৪ 
৬৪ প্রযান্যমানে! নৃপতিস্থিবিধাং পরিচিজয়েখ। 
আত্মন্শৈব শংআাশ্চ শক্তি' শান্তবিশারদঃ | ইত্যাদি । আশ্র ৭৫-৮ 


রাজধর্্ম (গ) ৬৫% 


পূর্ববোপকারী শত্রু অবধ্য__ যে শক্র পূর্বে কখনও উপকার করিয়াছিল, 
তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়৷ হত্যা করিতে নাই, বরং তাঁহার প্রতি বীরোচিত সসন্মান বাবহার 
করা উচিত। এরূপ না করিলে ক্ষত্রধর্্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। উপরুত শক্র যদি হদয়বান্‌ 
হয়, তবে নিশ্চয়ই প্রত্যুপকারের আশা করা যাইতে পারে ।৬৫ 

বিজিত শত্রুকে ক্ষমা করা মহত্ব - বিগ্রহে বিজয়ের পর শক্রকে ক্ষমা করিলে 
রাজার যশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) শক্ররাঁও সেই রাজার প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ হয় ।৬৬ 

গুপ্তচর-_- চরের সাহাধ্য ব্যতীত শক্রমিত্র পরিচয় করা কঠিন ব্যাপার, এইজন্ 
রাঁজাদিগকে চারচক্ষু বলা হয়। চরের দ্বারাই নৃপতিগণ শক্রু ও মিত্রের ক্কাধ্যকলাপ 
অবগত হইয়া থাকেন। শক্রর অর্থবল, জনবল প্রভৃতি জানা নিতান্ত আবশ্ক, অথচ 
চর ব্যতীত যথার্থ সংবাদ পাওয়া কঠিন। কেবল শক্র বা মিত্রের পরিজ্ঞানেই চরের 
প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ নহে । রাজ্যমধ্যে প্রজাগণ রাজার কার্যকলাপে সন্তষ্ট কি অসম, 
তাহাদের অভিপ্রায় কি, এই সকল বিষয়ও নুপতিদের জানা খুবই দরকার। গুপ্তচর ব্যতীত 
সংবাদ জানা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। স্তরাং দেখা ঘাইতেছে, রাজকার্য্ে চরও 
প্রধান সহায়দের মধ্যে অগ্ঠতম | তাহাকে বাদ দিলে র।জ্য রক্ষা করা যায় না। চরকে 
রাজ্যরক্ষার মূল বলিলেও অতুযুক্তি হয় না।৬৭ 

চর হইতে খবর জানিয়া কাজ করা-_ রাষ্ট্রের বাহিরে ও ভিতরে, পুরীতে ও 
জনপদে, সর্বত্র চর নিয়োগ করা উচিত। চর হইতে সকল বিষয় যথার্থরূপে জানিয়া 
কর্তব্য স্থির করিতে হয়। মন্ত্র কোষ, দণ্ড প্রভৃতি চরের উপর নির্ভর করে। শত্রু, 
মিত্র এবং উদ্দাসীনের পরিচয়ে ভূপতিগণ সতত চরকেই চক্ষুরূপে ব্যবহার করিবেন। 
চরমুখে রাট্রসংবাদ সম্যক অবগত না হইয়া কিছুই করা উচিত নহে ।৬৮ 

চর হইতে লোকচরিত্রপবিজ্ঞীন-_ স্বরন্ধ, এবং পররন্ধ,দর্শনেও চরকে চক্ষুরূপে 
ব্যবহার করিতে হয়। কোন ব্যক্তি রাজার ছিন্ত্র অন্বেষণ করে, কে রাজার প্রতি ভক্তিমান্‌, 
এই সকল বৃত্তান্ত চর হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষের চরিত্র বুঝিয়! উঠা অত্যন্ত শক্ত) 
কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহা বুঝিতে হইলে দীর্ঘকাল সেই ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিতে হয়। 
চর নিয়োগ না করিয়া লোকচরিত্র জানা অসম্ভব ।৬৯ | 


৬৫ দ্বিবস্তং কৃতকল্যাণং গৃহীত্বা। নৃপতিং রপে। 
ঘে! ন মানয়তে দ্বেষাৎ ক্ষত্রধন্দাদপৈতি নঃ| ইত্যাদি । শা ৯১৬, ৮ 
৬৬ বিজিত্য ক্ষমমাণন্ত বশে রাজ! বিবদ্ধতে | 
মহাপরাধে হপ্যপ্মিন্‌ বিশ্বসপ্ত্যপি শত্রবঃ ॥ শা ১২০৩০ 
৬৭ রাজ্য প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে। শা ৮৩৭৫১ 
৬৮ বাহামাভাত্তরকেব পৌরজানপদং:তথ!। 
টারৈঃ হবিঙিতং কৃত্বা ততঃ কর্ণ প্রযোজয়েখৎ॥ ইতাদি। শা ৮৬1১৯:২২। শা ৯৩১৯ 
৬৯ চারৈব্বিদিত্বা। শত্মংশ্চ যে রাজঞামন্তবরৈধিণঃ। ইতাদি। আশ্র €৩৭-৩৯ 


৬৫৬ গহাভারতের সমাজ 


পুত্রাদির উদ্দেশ্ঠ পরিজ্ঞান__ অমাত্য, মিত্র, এমল কি, পুত্রের (মনোভাব 
জানিবার জন্ভও চর নিযুক্ত করিতে হয় ।৭০ 

গুপ্তভাবে চর প্রেরণের বিধি-- রাজপুর, জনপদ এবং সামন্ত রাজগণের 
নিকট এরূপ গুপ্তভাবে চর প্রেরণ করিতে হুইবে, যেন চরেরাও পরম্পরকে জানিতে 
না পারে ।৭১ 

গুপ্ততরের যোগ্যত1-_ যে সকল বিচক্ষণ পুরুষ ইচ্ছা! করিলেই জড়, অন্ধ এবং 
বধিরের মত ভান করিতে পারেন, যাহার! ক্ষুধাতৃষ্তায় কাতর হন না, সেই সকল পরীক্ষিত 
পুরুষকে গুপ্ততররূপে নিয়োগ করিতে হয় |৭২ 

পাষগ্ডাদিবেশে চরের সাজ-_ বিপক্ষগণ যাহাতে প্রেরিত চরকে চিনিতে না 
পারে, সেইরূপ ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া চরকে রাষ্ট্রমধ্যে পাঠাইতে হয়। পাবণ্ড ও 
তাপসের বেশে সজ্জিত করিয়! পাঠান ভাল ।৭৩ 

উদ্ভানাদিতে প্রেরণ-_ উদ্চান, বিহারভূমি, প্রপা (জলসত্র), পানাগার, তীর্থ এবং 
সভানমিতিতে চর পাঠান উচিত। বাণিজ্যকেন্দ্র, দোঁকান, হাট, মল্পক্রীড়ার স্থান, 
মহাজনসম্মিলনী, পুরবাটিকা, বহির্বাটিকা, আকবস্থান, চত্বর, রাঁজসভা এবং অমাত্যাদি 
প্রধান পুরুষের গৃহে গুপ্তচর নিয়োগ করিতে হয়।৭৪ 

বিপক্ষপ্রেরিত গুপ্তচরকে ধরিবার চেষ্টা এই সকল স্থানে বিপক্ষের 
গুগ্ুচরকে ধরিবার নিমিত্তও চেষ্টা করা উচিত এবং যথার্থবূপে চিনিতে পারিলে উপযুক্ত 
শাস্তির বিধান করা উচিত।৭৫ 

স্বকৃত কার্য্ের ফল জানা “আমি গত দিবসে যাহা করিয়াছি, প্রজাগণ 
তাহাতে সন্তষ্ট কি না, তাহারা সেই কাজের প্রশংসা করিতেছে কি না, আমার বর্তমান 
কার্য পদ্ধতিতে প্রজারা সহানুভূতি সম্পন্ন কি না, রাষ্ট্ট ও জনপদে আমার শ্বখ্যাতি প্রজাদের 


ম্্টি 


* অমাত্যেধু চ সর্ক্বেধু মিজ্রেধু বিবিধেধু চ। 
পুত্রেধু চ মহারাজ প্রণিদধ্যাৎ সমাহিত ॥ শা! ৬৯৯ 
৭১ পুরেজানপদ্দে চৈব তথ সামস্তরাজন্ন। 
যথ! ন বিদুরষ্যোন্যং প্রণিধেয়ান্তপ। হি তে ॥ শা ৬৯১, 
৭২. প্রণিধীংশ্চ ততঃ কু্ধজ্জড়ান্ধবধিরাকৃতীন্‌। 
পুংসঃ পরীক্ষিতান্‌ প্রাজ্ঞান্‌ ক্ষুৎ'পপানাশ্রমক্ষমান্‌ ॥ ইত্যাদি । শ] ৬৯৮ । উ ১৯৪।৬২। দ্রোণ ৭৩1৪ 
৭৩ চারম্ববিদিতঃ কাধা আত্মনোহথ পরশ্ত চ। 
পাবগ্াংস্তাপনাদীংশ্চ পররাষ্ট্র প্রবেশয়েৎ । শ১৪,|৪০ 
৭৪ উদ্চানেধু বিহারেষু প্রপাস্বাবসথেষু চ। 
পানাগারে প্রবেশেধু তীথেযুচ সভাম্গচ॥ ইতি । শা ১৪০।৪১,৪২ 
চত্বরেঘধ তীথেষু সভা হ্বাবসথেধু চ। ইতি । শা ৬৯৫২,১১,১২ 
৭৫. এবং বিচিণুয়াদ্‌ রাজ] পরচারং বিচক্ষণঃ। শা ৬৯।১৩ 
সমাগচ্ছন্তি তান্‌ বুদ্ধ। নিষচ্ছেচ্ছময়ীত চ। শা ১৪০৪২ 


রাজধর্ম (গ) ৩৫ 


অভিলধিত কি না, এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুগত গুপগ্তচরদিগকে 
চতুর্দিকে প্রেরণ করিতে হয়।৭৬ 

যদিও মহাভারতে গুপুচরের উপযুক্ত গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি তাহার 
কাজ হইতে বুঝ! বাঁয়, আকারেঙ্গিতজ্ঞ, স্বৃতিমান্‌, কষ্টসহিষ্ণঃ, পরচিত্তপরীক্ষক এবং বিশেষ 
কৌশলজ্ঞ পুকষই চারকর্ম্ের উপযুক্ত । যে-সে ব্যক্তির দ্বারা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলিতে 
পারে না। (মন্ুমংহিতা ও কামন্দকীয়নীতিসারে এই প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ 
করা হইয়াছে ।) রবাষ্র এবং ছূর্গ বিষয়ে সম্প্রতি আলোচন! করা যাইতেছে। 

রাজধানী__ রাজ্যশাসনের কেন্ত্রস্থান ব|! রাজার বাসের নগরীকে রাজধানী 
বল! হয়। রাজ! অধিকাংশ সময়ই রাজধানীতে বাঁস করিতেন । 

রাষ্ট্রকে গ্রামে বিভাগ-_ রাষ্ট্র বা জনপদকে কতকগুলি গ্রামে বিতক্ত করা 
হইত। প্রত্যেক গ্রামে এক-একজন অধিপতি নির্বাচিত হইতেন। কতকগুলি গ্রামের 
অধিপতিদের পরিচালকরূপে অংরও একজন কন্মচারীকে নিয়োগ করা হইত। এইভাবে 
ক্রমশঃ উদ্ধতন কর্ধচারীর নিয়োগে রাষ্ত্ররপ্ার ব্যবস্থা ছিল। 

গণমুখ্য বা গ্রামশাসক-_ সকল বিষয়েই প্রজাসাধারণের মত গ্রহণ করা হইত। 
কিন্তু তাহা এখনকার ভোটের গ্ায় নছে। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্রের বলে ধাহার। 
গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তীহারাই গ্রামের প্রতিনিধিত্বের অধিকার 
লাভ করিতেন। মনোনীত ব্যক্তিকে গণমুখ্য' বলা হইত ।৭৭ 

গণমুখ্যের লম্মান__ গণমুখ্যেরা রাজার সভায় বিশেষ সম্মান পাইতেন। 
রাজ্যশাসন তাঁহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত। সাধারণের হছিতকামনায় কোন 
কাঁজ করিতে গণমুখ্যদের সহিত পরামর্শ করা রাজার নিতান্ত প্রয়োজন। গণমুখ্যদের 
মধ্যে পরম্পর বিবাদ-বিসম্বাদ হইলে রাজাই তাহার স্মীমাংসা করিতেন ।৭৮ 

গ্রামাধিপ দশগ্রামাধিপ প্রভৃতি-_ প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে একজন অধিপতি 
নিয়োগের নিয়ম | অতঃপর দশটি গ্রামের অধিপতিগণকে ঠিক পথে চালিত করিবার 
মত ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তিকে দশগ্রামের অধিপতিরূপে নিয়োগ করিতে হয়। তারপর 
শত্তিসামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া তদপেশ্ণা যোগ্যতর ব্যক্তিকে বিশটি গ্রামের আধিপত্য সমর্পণ 
করিবার নিয়ম । এইরূপে শত গ্রামের আধিপত্য এবং সহস্র গ্রামের আধিপত্য যোগ্য হর 
ও যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়৷ দিতে হইবে ।৭৯ 


৭৬ অতীতদিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ | 
গপ্ৈশ্টারৈবনুমতৈ: পৃথিবীমনুসারয়েৎ ॥ ইত্যাদি । শ। ৮৯1১৫১১৩৬ 
৭শ তণ্মান্ানয়িভবান্কে গণমুখাঃ প্রধানতঃ। শা ১৭২৩ 
৭৮ লোকযাত্র। সমায়ত্তা ভূয়] ০্যু পাধিব। শা ১৯৭২৩ 
গণনুখোস্ত সন্তুয় কাঁধাং গণচিতং মিথঃ। ইত্যাদি । শ1 ১৭।২৫-২৭ 
৭৯ গ্রামহ্াধিপতিঃ কাো। দশগ্রামান্তথা পরঃ। 
স্বিণায়াঃ শতন্তৈবং সহশ্রন্ত চ কারয়েৎ | শা ৮৭1৩ 


৬৫৮ মহাভারতের সমাজ 


অধিপতিগণেব কন্মপদ্ধতি-_ গ্রামে চুরী ডাকাতি অথবা অগ্ভ কোন দোষ 
সংঘটিত হইলে গ্রামমুখ্য স্বয়ং তাহার সমাধান করিবেন , তিনি অপারগ হইলে দশগ্রামের 
অধিপতিকে জানাইবেন। তিনিও সমাধানে অসমর্থ হইলে বিংশতিগ্রামের অধিপতিকে 
জাঁনাইবেন। এইরূপে উত্তরোত্তর অধিপতিগণের অসামর্থ্যের জন্ত বিষয়টি রাঁজদরবারে 
উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমিকতা উল্লজ্বন করিবার উপায় নাই ।৮০ 
নিযুক্তাদর বু্তব্যবস্থা-_ গ্রামে যে সকল খাদ্যবস্ত উৎপন্ন হইত, গ্রামাধিপকে 
সকলেই কিছু কিছু দিতেন। সেই দানটি রাজারই প্রাপ্য । রাজার ব্যবস্থাম্থসারে সেই সকল 
লব্ধ বস্ততে গ্রামাধিপের অধিকার হইত। গ্রীমাধিপগণ দশগ্রামাধিপের ভরণপোষণ 
করিতেন। তাহারা বিংশতি গ্রামাধিপের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য ছিলেন। এইরূপে 
গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই গ্রামশাসকদের জীবিকানির্বাহ হইত ।৮১ 
শত্গ্রামাধিপ প্রভৃতির বুত্তি-_ যে সকল গ্রাম অতিশয় বৃহৎ এবং জনমানবও 
যাহাতে বেশী, শতগ্রামাধ্যক্ষ সেই সকল গ্রামের উৎপন্ন বস্তু হইতে সরকারী প্রাপ্য স্বয়ং 
গ্রহণ করিতেন। ধাহার স্গমতা গ্রামমুখ্যদের মধ্যে সবচয়ে বেশী, সেই সহত্রগ্রামা- 
-ধিপ গ্রাম্য প্রজামগ্ডলীর সঙ্গে মিলিয়া শাখানগর স্থাপন করিতেন এবং শাখানগরের 
রাজপ্রাপ্য ধাশ্ঠ প্রভৃতি ভোগ করিতেন ।৮২ 
প্রতি নগরে সর্ধবার্থচিস্তক সচিবের নিযোগ-_ গ্রামমুখ্যের আপন গ্রামে কোন কৃত্য 
উপস্থিত হইলে বিচক্ষণ কোনও সচিব উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিবেন। 
আর প্রত্যেক নগরে এক-একজন সর্বার্থচিন্তক সচিব উপস্থিত থাকিবেন। নাগরিক সমুদয় 
বিষয়ের পধ্যবেক্ষণ করা তাহার কর্ম। যেমন উচ্চস্থানস্থিত গহ নিয়স্থ গ্রহদের গতিবিধির 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, পৌরসচিবও সেইরূপ গ্রাম্য গ্রামমুখ্যদের কাধ্যপদ্ধতির দেখাশোনা 
করিবেন। সর্বার্থচিন্তক অমাত্য সভাসদগণেরও কাজকর্ত্ের পরিদর্শক । তিনি 
রা্্রমধ্যে গুপ্তচর নিয়োগ দ্বারা গ্রামমুখ্য এবং সভাসদগণের ব্যবহার অবগত হইবেন। 
জিঘাংস্থ, পাপাত্ম! ও পরস্বাপহারী কর্মচারী বা গ্রামমুখ্য হইতে প্রজাবর্দকে রক্ষা করাই 
তাহার প্রধান কাজ । এই সচিবের দায়িত্ব রাষ্শাসন-ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক, ইছার 
সততা! এবং কর্শপটুতার উপরেই সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গল নির্ভর করে। সুতরাং নৃপতি স্বয়ং 
বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সর্বাধ্যক্ষের পদে কাহাকে ও নিধুক্ত করিবেন না 1৮৩ 
কন্মচারীদের কাধ্যপ্রণালী পরিদর্শন-- রাষ্্রমধ্যে কোন অগ্ঠায় বিচার 
৮* গ্রামে যান্‌ গ্রামদোষাংশ্চ গ্রামিকঃ প্রতিভাবয়েৎ। 
তান্‌ ব্রয়াদশপার়াসৌ স তু বিংশতিপায় বৈ 0 ইত্যাদি । শ1 ৮৭1৪,৫ 
৮১ যানি গ্রাম্যাণি ভাজ্যানি শ্রী মিকস্তাঙুপাঙ্রিয়াৎ । 
দশপন্তেন ভর্তবান্তেনাপি দ্বিগুণাধিপঃ | শ1৮৭।৬ 
৮২ গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষো ভোক,মর্তি সৎকৃতঃ। ইত্যাদি । শা ৮৭৭» 
৯৮৩ ধর্পভ্রঃ সটিবং কশ্চিত্তত্বৎ পশ্থেদতক্রিতঃ। 
নগরে নগরে ব| সাদেকঃ সর্ববার্থটিন্তকঃ |] ইতাগি। শা।৮৭।১৯-১৩ 


রাজধর্ম (গ) ৩৫৯ 


হইলে রাজাই তজ্জগ্ভ দায়ী। সুতরাং কর্ণচারিনিয়োগে তাহাকে বিশেষ সাবধান 
হইতে হইবে। কেবল কর্চারিনিয়োগেই তাহার দায়িত্ব শেষ হয় না। কর্দচারিগণ 
কিতাবে কর্তব্য পালন করিতেছেন, তাহাঁও রাজারই লক্ষ্যের বিষয়। প্রজার স্থর্কুত ও 
ছুন্তৃত করের ফল রাজাকেও ভোগ করিতে হয়, এই কথা বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । 
সেইজগ্য রাজা নিয়ত এরূপভাবে শাসন করিবেন, যাহাতে রাষ্ট্রে ছুষ্দ্ম। পুকষ একেবারেই 
না থাকে । যে রাজার নিকট সুশাসন উপেক্ষিত হুইয়া থাঁকে, তিনি দীর্ঘকাল রাজৈক্্ধয 
ভোগ করিতে সমর্থ হন না ।৮৪ 

গ্রামের উন্নতিবিধান-_ কেবল রাজধানীর বা নগরের উন্নতির দিকে লক্ষ্য 
করিলে চলিবেনা, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উন্নতিও করিতে হইবে । নারদীয় রাজধর্্বে দেখিতে 
পাই, দেবধি ঘুধিটিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুমি কি গ্রামগ্ুলিকে নগরের মত এবং 
আরণ্যক ব্যক্তিদের বাসস্থানকে গ্রামের মত গ্রস্ত করিয়াছ ?” সাধারণতঃ রুবিই যেখানে 
জীবিকার প্রধান উপায়, তাহাকেই গ্রাম বলা হইত। গ্রামের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া 
নীলক্ বলিয়াছেন “শৃদ্রজনবহুল জনপদ” । কিন্তু নারদের পূর্ব-পুর্ব জিজ্ঞাসাগুলি কৃষি 
প্রভৃতি বিষয়ে। তাহাতেই মনে হয়, নীলকঠের সংজ্ঞা অপেক্ষা কৃষিপ্রধান জনপদরূপ 
অর্থ ই ভাল। 

গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি-- গ্রামকে উন্নত করার উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে নারদ 
বলিয়াছেন, গ্রামের উন্নতিতে নগরের উন্নতি । কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামগুলি উন্নত না হইলে 
নগরও টিকিতে পারে না। 

আরণ্যকবলতিব উন্নতিবিধান-- আরণ্যকগণ গ্রামের বাহিরে ছোট ছোট 
পাড়াব মত বসতিতে বাস করিত। তাঁহাদের বসতির নাম “প্রান্ত । নারদ বলিয়াছেন, 
প্রান্তগুলিকে গ্রামের মত গড়িয়া তুলিবে। আরণ্যক বা পাহাড়িয়া প্রজারাও যাহাতে 
গ্রামের স্রযোগ-স্ুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্তে তাহাদের বসতিকে উন্নত করিতে হইবে। 
সকলজাতীয় প্রজা লইয়াই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, কাহাকেও বাদ দেওয়া বা হীনভাবে উপেক্ষা 
করা উচিত নহে ।৮৫ 

কৃষিও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান-- নারদ যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
“তোমার রাজত্বে চোর, লুন্ধ বা ছুষ্টকর্তৃক কোন উৎপাতের সৃষ্টি ছয় নাত? কৃষককুল 
তোমার উপর সম্তষ্ট কি? রাষ্ট্রে কষিকার্্যের সুবিধার নিষিত্ব স্থানে-স্থানে তড়াগাদি খনন 
করিয়/ছ কি? কৃষিজীবীদের গৃহে অন্নাভাব নাই ত? তাহাদের ফসলের বীজের প্রাচুর্ধ্য 


৮৪ ভোক্ত! তন্ত তু পাপসা সকৃতস্য যথা তথ 

নিয়ন্তবাত সদ! রাজ্ঞ। পাপা যে স্বানরাধিপ &॥ ইত্যাদি। শা ৮৮1১৯,২০ 
৯৫ কচ্িন্নগরগুপ্তার্থং গ্রাম। নগরবৎ কুতাঃ। 

গ্রামবচ্চ কৃতাঃ প্রান্তান্ডে চ লর্বে ত্বদর্পপাঃ ॥ সভা ৫1৮১ 


৩৬৩ মহাভারতের সমাজ 


আছে কি? কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুসীদবৃত্তির স্বব্যবস্থার দিকে তোমার দৃষ্টি 
আছে ত ৮৮৬ 

খাজান। আদায়ে কৃতপ্রজ্ঞের নিয়োগ--নারদ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জনপদে 
খাজানা প্রন্তি আদায়ের জগ্য কুতপ্রজ্ক বীর পুকষকে নিনুক্ত করিবে। গ্রামের সর্বববিধ 
উন্নন্রর জন্থা যে প্রভূত চেষ্টা কব! হইন, £ই' সকল উক্তি তাহাব প্রমাণ ।৮৭ 

নানাবিধ দান ও ফলশ্রুতি__ রাষ্টমধ্যে স্বচ্ছ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, 
দরিদ্রকে অন্নদান, বিদ্বান্‌ ত্রাহ্মণকে নিষ্কব ভমিদান প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
নানাবিধ পুণ্যকল কীন্তিত হইয়াছে । এই সকল কাজে রাজাকে প্ররোচিত করিতে 
অনেক কিছুই বলা হইয়াছে । অনুশাসনপর্ত্বের দানধর্ত্ নানাবিধ দাঁনের পুণ্যকলকীর্তনে 
পরিপূর্ণ। সর্বসাধারণের উপকাবের দিক দিযা লক্ষ্য করিলে প্রতে।কটি অধ্যায়ের তুলনা 
নাই। অর্থক্ষতি এবং শাবীবিক কষ্টেব ভযে যে কাজে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়, সেই 
কাজের পরিণামক্ষল অনন্তকাল স্বর্গভোগ, অথবা এই রকযেব কিছু শাস্ত্র হইতে জানা 
গেলে, শাস্ত্রবিশ্বাপী আন্তিক ব্যক্তি গমতা থাকিলে সেই কাজে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন । 
সেই কারণেই সম্ভবতঃ অনুশসনপর্বেব দানধর্খ্ে নানাবিধ ফলশ্তি কীন্তিত হইয়াছে ।৮৮ 

দুর্গপ্রকৃতি বা রাজপুর-_ ধনী পুকষের সম্পত্তি রক্ষা করাই সব্াপেক্ষা প্রধান 
সমস্তা। চোর ও দস্থ্যুদেব হাত হইতে ধন-দৌলন রক্ষা কৰিতে হইলে সেইরূপ নিরাপদ 
স্থানে রাখিতে হয়। সাধাবণ লোক শীতাতপ নিবাবণের উপযোগী গৃহ প্রস্তত করিয়। 
তাহাতেই স্ুখে-স্বচ্ছন্দে বাস কবিতে পারে, কিন্ত ধনী ব্যক্তির বাসগৃহ সম্বন্ধে অনেক কিছু 
বিবেচনা কবিতে হয়। ধনবানের শত্রুর অভাব নাই, সুতরাং সতত তাহাকে সাবধান 
হইয়া চলিতে হয়। নৃপতিদের ত কথাই নাই, শক্ুতয় তীহাদের চিরসঙ্গী। শক্রুপক্ষ 
যাহাতে আক্রমণে সফলতা লাভ করিতে না পরে, সেই নিমিত্ত আবাসপুর এবং কোশশালা 
প্রভৃতি সদ্য ও সুরক্ষিত হওয়া উচিত। তাহার নির্শাণকৌশল ও পরিপাটী অনন্ত- 
সাধারণ হওয়া উচিত। অতএব হুর্গপ্ররৃতি বা রাজপুর সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অগ্যতম অঙ্গ। 
শান্ত্রকারের! দুর্গীদিনিম্ীণ বিষয়েও নানাবিধ বিধিনিষেধ-সম্থলিত পদ্ধতি রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। মন্ুসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, কাঁমন্দক এবং শুক্রনীতিতেও এই সম্বন্ধে বনু 
আলোচন! দেখিতে পাই। মহাভারতের অভিমত ই আমাদের আলোচ্য | 

ধন্বাদিভেদে দুর্গ ছয়প্রকার-_ ধন্বছুর্গ (মেরুবেষ্টিত ), মহীছুর্ণ (পাষাণ বা ইষ্টক- 
বেষ্টিত) অবৃছূর্গ (জলবেষ্টিত ), বাক্ষ-ছুর্গ ( মহাবুক্ষ, কণ্টক ও গুল্মাদিবেষ্টিত), নৃদূর্গ (সেন! 


৮৬ কচ্চিন্ন চৌরৈর্ল বৈর্বব1 কুমারৈঃ স্ত্রীবলেন ব1। 

্বয়া বা! গীডাতে রাষ্্রং কচ্চিতত ্টাঃ কৃষীবলাঃ ] ইত্যাদি । সভা! ৫।৭৬-৭৯ 
৮৭ ক্ষেমং কুর্বস্তি নংহত্য রাজন জনপদে তব। সভা! ৫1৮, 
৮৮ পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মন্গরব্রবীৎ। 

তল্মাৎ কুপাংস্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ থালয়েখ | অনু ৬৫৩ 


রাজধর্ম (গ) ৩৬১ 


পরিবেষ্টিত) ও গিরিছুর্ণ-(€পর্বতের উপরিভাগে স্থিত, নিভৃত ও হুর্গম.) তেদে দুর্গ ছয় 
প্রকার ।৮* (এই বচন মম্থসংহিতার, মহাভারতে অবৃছুর্গের পরিবর্তে মৃদ্ছুর্গের উল্লেখ 
করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহাতারতের পাঠটি খুব সমীচীন নহে, কারণ মহীছুর্গ ও মৃন্ছুর্গ 
একই বস্ত, তাহাতে ছয় প্রকার দুর্গের উপপত্তি হয় না ।) 

ছর্গাদিযুক্ত পুরীই রাজার বাসোপযোগী-_ যে পুর ছুর্গযুক্ত, ধান্য ও আমুধ- 
সমন্বিত, সুদৃঢ় প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, হস্তী অশ্ব ও রথসমন্থিত, বিদ্ধান্‌ শিল্লিগণের 
আবাসস্থল, যে পুর ধাগ্ভাদি সম্পদে সমৃদ্ধ, দক্ষ ও ধান্সিক পুরুষগণ যেখানে বসবাস করেন, 
বলবান্‌ মনুষ্য এবং হৃস্তী অশ্ব প্রভৃতি যে পুরের শোভা বর্ধন করিয়া থাকে, যে পুর চত্বর ও 
আপণাবলীতে ম্থশে!ভিত, প্রশান্ত, অকুতোভয়, স্থন্বরপ্রভাযুক্ত, গীতবাদিত্র-মুখরিত ও 
প্রশস্তহন্্যশোভিত, যে পুরীতে শুর ও আটঢ্য পুরুষগণ সানন্দে বাস করিয়া থাকেন, 
যে পুর বেদধ্বনিতে নিত্য পৃত, সামাজিক নানাবিধ উৎসবে প্রফুল্ল, যে পুরে সতত দেব- 
দ্বিজের অর্চনা হইয়া থাকে, সেই পুবীতে অস্থুগত পা্রমিত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া ভূপতি 
আনন্দের সহিত বাস করিবেন |৯০ 

রাজপুরে রক্ষণীয় দ্রব্যাদি__ রাজা তাঁদৃশ পুরীতে বাদ করিয়া কোষ, বল ও 
মিত্রাদি বর্ধনে যত্ব করিবেন। ধনাগার, আম়ুধাগার ও ধাগ্ঠাদ্ি সম্পদের বৃদ্ধির নিমিত্ত 
মনোযোগী হইবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, দেবদাক, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, স্নেহ, বসা, 
মধু, ওষধ, শণ, সর্জরস (ধূন1), ধান্ভ, শর, আমঘুধ, চন, সামু, বেত্র, মুগ্জ, বন্জ ( উলুখড় 
ইত্যাদি ), বন্ধন ( রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খল প্রভৃতি ), কৃপ, জলাশয়, ক্ষীরবৃক্ষ (যে সকল বৃক্ষে 
ক্ষীরে মত আঠা আছে। বট, অশ্বথ, কাঠাল প্রভৃতি ) প্রভৃতি দ্রব্য সতত রাজপুরে রাখা 
প্রয়োজন ।৯১ 

যাগাদির অনুষ্ঠান__ সতত পুরীমধ্যে যাগ-যজ্ঞ ও দানাদির অনুষ্ঠান কর! উচিত, 
তাহাতে প্রজাগণ ধশ্মপরায়ণ হইয়1 থাকে ।৯২ 

ছুর্গের বৃহত্ব-_ দুর্গ কখনও ক্ষুদ্র করিতে নাই। কারণ ক্ষুদ্র দুর্গ শক্রপক্ষ 
অনায়াসে অধিকার করিতে পারে। পুরমধ্যস্থিত ছোট ছোট বুক্ষগুলি কাটিয়৷ ফেলিতে 
হয়, বড়গুলির ডালপাল! কাটিয়! দিতে হয় 1৯৩ 


৮৯ ধণ্বতুর্গং মহীহুর্গমব দুর্গং বাক্ষমেব বা। 
নৃদুর্গং গিরিছুর্গং ব। সমাশ্রিতা বসেৎ পুরম্। মনু ৭1৭০ 
ষড়,বিধং ছুর্গমাস্থার পুরাণাথ নিবেশয়েৎ। ইত্যার্দি। শ] ৮৬1৪,৪ 
৯১ যৎ পুরং ছুগসম্পন্নং ধান্তাযুধসমন্থিতম্। 
দৃঢ়প্রাকারপগিখং হন্ত।শ্বরথসন্কুলম্‌॥ ইত্যার্দি । শ1 ৮৬।৬-১* 
৯১ অর্থসন্লিচয়ং কুর্ধযাদ রাজ] পরবলাদ্দিতঃ | ইত্যাদি। শা ৬৯।৫৬-৫৯ 
তত্র কোশং বগং মিত্রং ব্যবহারঞ্চ বর্দায়েৎ,। 
পুরে জনপদে চৈব মুর্বদোধান্নিবর্তয়েৎ ]॥ ইত্যাদি | শা! ৮৬1১১-১৫ 
৯২ যষ্টব্াং ক্রতুভিনিত্যং দাতব্যং চাপ]পীড়য়।। শ1৮৬।২৩ 
৯৩ ছুর্গানাধাভিতো। রাজ] মূলচ্ছেদং প্রকারয়েৎ। ইত্]াদি। শ1 ৬৯1৪১১৪২ 


৪৬ 


৩৬২ মহাভারতের সমাজ 


দুর্গনিম্্মাণ-পদ্ধতি-- দুর্গের প্রকার খুব উচ্চ করিতে হয়। ুর্গপ্রাকারের 
ভিত্তিতে যাহাতে অনেক লোক বসিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। বহিঃপ্রাকারের 
ভিত্তিতে আরোহণ করিয়া মিত্রগণ বহুদূরের বস্তও দেখিতে পারেন। ছুর্গের মধ্য হইতে 
বাহিরের শক্রদিগকে দেখিবার নিযিত্ত এবং দুর্মীভ্যন্তরে বায়ু চলাচলের জঙগ্য ভিত্তিতে 
মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিতে হয়। আবশ্তকমত এইসকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া 
বহিঃস্থ শত্রুপক্ষের উপর আগ্েয় গুলিকা প্রক্ষেপ করা যাইতে পারে । চতুদ্দিকে গভীর 
পরিখা খনন করাইতে হয়। পরিখাতে কুমীর এবং জীবজন্তভোজী নানাজাতীয় বড় বড় 
মাছ পোবিতে হয়। যে সকল গাছ জলে জন্মে, পরিখায় সেই জাতীয় গাছকে ডালপালা 
শৃন্ করিয়। তদুপরি তীক্ষাগ্র শূল প্রোথিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা । প্রাকার হইতে লাফ 
দিয়া পালাইবার কালে শক্রগণ সেই সকল শূলে বিদ্ধ হইতে পারে, আর পরিখার জলে 
পড়িয়া গেলে মাছ ও কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হয় । 

দ্বারের উপরে মারণাস্ত্র স্থাপন-_ পুরী হইতে বাহিরে যাইবার জগ্ত ছোট ছোট 
দ্বার রাখিতে হয়, সেইগুলির নাম সঙ্কটদ্বার। সঙ্কটদ্বারে খুব বিচক্ষণ পুরুষদিগকে পাহারায় 
রাখিবার নিয়ম । সকল দ্বারের উপরেই বুহৎ বৃহৎ মাঁরণযন্্র রাখা উচিত। আবশ্যকমত 
সত্বর ক্ষেপণ করা যায়, এরূপভাবে শতন্বী-যন্্ স্থাপন করিতে হয় 1৯৪ 

কুপাদি খনন-_ ভূপতি পুরীমধ্যে প্রভূত কাষ্ঠ সংগৃহীত রাখিবেন। স্থানে-স্থানে 
নৃতন কূপ খনন করাইবেন এবং পুবাতন জলাশয় ও কূপ সমূহের সংস্কীর করাইবেন। 

অগ্নিভয় নিবারণ -- চৈত্রমাসে অগ্রিতয় নিবারণের নিমিত্ত তৃণাচ্ছাদিত গৃহগুলিকে 
পঙ্কলিপ্ত করাইবেন এবং অপর জায়গায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তৃণসমূহ একত্র করাইয়া অগ্নিভয় 
হইতে সাবধানে রক্ষা করিবেন। পুরীমধ্যে অগ্রিহোত্র ব্যতীত দিবামানে কাহাকেও অগ্নি 
জাঁলিতে দিবেন না, রাত্রিতেই পাকের ব্যবস্থা হইবে | কামারের কর্মশালা এবং হ্ত্তিকাগৃহের 
অগ্নিকে পাত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত করিবার আদেশ দিবেন। চৈত্রমাসে দ্রিবাভাগে যে ব্যক্তি 
অগ্থি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার সমুচিত দণ্ড ঘোষণা করিবেন সেই সময় ভিক্ষুক, গাড়োয়ান 
ক্লীব,উন্মস্ত এবং নৃত্যগ্নীতব্যবসায়িগণকে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিবেন। এইসকল 
ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি কম থাকে ।৯৫ 

রক্ষিনিয়োগ _ ছুর্শে, রাজপুরীতে, পুরীর বিভাগে, রাজ্যের সীমায়, নগরে, 
উপবনে, অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে, চতুষ্পথে এবং রাজনিবেশনে পদাতি রক্ষিগণকে স্থাপন করা 
কর্তব্য ।৯৬ ' 


৯৪ প্রগণ্ডীঃ কারয়েৎ সম্যগাকাশজ নশীন্তদ। | 

আপুরয়েচ্চ পরিখা স্থাপুনক্রঝষাকুলাম্‌ ॥ ইত্যাদি । শা! ৬৯।৪৩-৪৫ 
৯৫ কাষ্ঠানি চাঁতিহার্যযাণি তথা কৃপাশ্চ খানয়েৎ। ইত্যাদি । শ1 ৬৯৪৬-৫১ 
৯৬ ভ্াসেত গশ্মান্‌ ভুরু সন্ধৌ চ কুরুনন্দন। ইত্যাদি। শ1 ৬৯৬১৭ 


রাজধন্ম (গণ ৩৬৩ 


নট-নর্তকাদির স্থান-_ নট, নর্তক, মল্প এবং এন্দ্রজালিক পুরুষকে পুরীমধ্যে স্থান 
দিতে হয়।৯৭ 

রাজমার্গ, পানীয়শাল। প্রভৃতি-_ নরপতি সুবিস্তৃত রাজপথ নিপ্মাণ করাইবেন। 
পানীয়শালা ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্দেশ করিয়া দ্িবেন। ভাণ্ডার ও কোশগৃহ, আম়ুধাগার, 
যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, স্কন্ধাবার, পরিখা, অভ্যন্তরের পথ, অন্তঃপুরস্থ . উদ্ভান 
প্রভৃতি এরপ স্থানে নিশ্নাণ করাইবেন, কোন আগন্তক ব্যক্তি সহসা যেন এগুলি না জানিতে 
পারেন।৯৮ 

ইন্দরপ্রাস্থ্ের বর্ণনা আদিপর্কে ইন্দরপ্রস্থপুরীর যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে 
দেখিতে পাই, ভীম্মদেবের উল্লিখিত উপদেশ যেন বর্ে-বর্ধণে পালিত হইয়াছিল। চতুর্দিকের 
পরিখাগুলি সাগরতুল্য, প্রাকার-সমৃহ আকাশচু্ী, নানাবিধ গোপুরের দ্বার] পুরীটি স্থুরক্ষিত। 
হস্তক্ষেপ্য লৌহ্যষ্টি, তীক্ষ অঙ্কুশ, শতরী প্রভৃতি প্রাকারের উপরে স্থুসজ্জিত। অস্তঃস্থিত 
পথগুলি প্রশস্ত এবং পদাতি রক্ষীর দ্বারা স্থবক্ষিত | নগরের চতুদ্দিকে আত্ম, আমাতক, পনস, 
অশোক, চম্পক, জন্বু, লোধ প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী স্বশোতিত। বাপী, সরোবর, কূপ 
এবং তড়াগের অভাব নাই। বেদবিৎ, বিভিন্নভাষাবিৎ পণ্ডিত, বণিক, শিল্পী, স্থপতি ও 
বৈগ্যমগ্ডলীতে রাজপুরী অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে ।৯৯ 

অতঃপর দণ্ডনীতি বা বিচারপদ্ধতির আলোচনা করা যাইতেছে । দগ্ডনীতি সম্ভবতঃ 

বলপ্রকৃতির অন্তর্গত । বলপ্রকুতিই সপ্তাঙ্গক রাজ্যের সপ্তম অঙ্গ । বল-শব্দের মুখ্য অর্থ 
সেনা, 'যুদ্ধ'-প্রবন্ধে সেনা-নিয়োগ প্রন্ৃতি বিষয়ে মহাভারতের অভিমত প্রদশিত হইবে। 

দণ্ডনীতির উদ্দেশ্ঠ লোকস্থিতি-_- প্রজাই রাজ্যের যূল। ম্থুতরাং প্রজারক্ষণই 
রাজার প্রধান কর্ধ। মান্ুষমাত্রই কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় সময়-সময় অগ্ঠায় কাজ 
করিয়! থাকে । সুতরাং লোকস্থিতির নিমিত্ত শাসনের আবশ্তক। শাসনের উদ্দেশ্ঠ রাষ্ট্ররক্ষা | 
দগুনীতির অপর নাম পালনবিষ্তা, বিগ্যাস্থানের নির্দেশে দণ্ডনীতিও গৃহীত হইয়াছে ।১০০ 

ব্যবহার প্রাগ্বচন প্রভৃতি পর্যায়-শব্দ__ দণগ্ডণীতিদ্বারা জগতে পুরুষার্থফল 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং দগ্ডনীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে না।১*১ 
দণ্ড সুপ্রযুক্ত হইলে প্রজাগণ রক্ষিত হয়, দণ্ডের উদ্দেশ্ঠ রক্ষণ, শুধু আধিপত্য-বিস্তার নহে। 


৯৭ নটাংশ্ নর্তকাংশ্ৈৰ মল্লান্‌ মায়াবিনম্তথ। | 
শোতয়েযুঃ পুরবরং মোদয়েযুশ্ঠ সর্ববশঃ॥ শ]1 ৬৯৬, 
৯৮ বিশালান্‌ রালমার্গাংশ্চ কারয়েত নয়াধিপঃ। ইতাদি। শ! ৬৯/৫৩-৫৫ 
৯» সাগরপ্রতিরূপাতিঃ পরিখাভিয়লন্বতম্‌। ইত্যাদি। আদি ২০৭1৩*-৫১ 
১** দণ্ডনীতিশ্চ বিপুল বিস্তান্তত্র নিদশিতাঃ ৷ শ। *৯৩৩ 
১১ দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ । 
দওনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্‌ লোকানভিবর্ততে ॥ শা ৫৯1৭৮ 


৩৩৬৩৪ মহাভারতের সমাজ 


দণ্ডকে ধর্ঘও বলা হয়, আবার ব্যবহার এবং প্রাগবচন শকও দণ্ড-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । দণ্ড পরম দৈবত। অগ্নির মত দণ্ড অতিশয় তেজস্বী 1১০২ 

দণ্ডাধিষ্টাত্রী দেবতা-_ দণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবতার উল্লেখ করিয়া তাহার 
আকৃতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, দণ্ড নীলোত্পলদলের মত শ্ঠামবর্ণ, চতুর্দংস্ব, চতুতুঞ্জ, 
অষ্টপাদ, বহুনেত্র, শঙ্কুকর্ণ, উদ্ধরোমবান্‌, জটা, দ্বিজিহব, তাআ্রান্ত ও মুগরাজতমুচ্ছদ | 

দগ্ডধন্্ন বা! ব্যবহার-__ টাকাকার নীলকণ্ঠ রূপকমুখে প্রযুক্ত শব্দগুলি বিস্তৃত ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যার অন্বাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল। “শব্দগুলি দ্বারা যদি লৌকিক দণ্ডধর্ধব 
ব্যবহারকে (বিচারপ্রণালী ) লক্ষ্য কর! হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দণ্ড 
সংহারের মৃত্তি। যে ব্যক্তি দণ্ডনীয়, সে রাজার বিদ্বেষের পাত্র, তাহার ধন রাজা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। এতএব দ্বেষের মালিগ্ভ এবং গ্রহণের রক্তিম দণ্ডে মিলিত হইয়া তাহাঁকে 
নীললোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া! দেয়। দণ্ডদ্বারা অপরাধীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা 
চারিটি দংস্টার সহিত উপমিত হইতে পারে । যথা__ মানভঙ্গ, ধনহরণ, অঙ্গবৈকল্য ও 
প্রাণনাশ। প্রজা এবং সামস্তরাজ হইতে কর গ্রহণ, রাজদ্বারে বিচারাথী মিথ্যাবাদী হইতে 
প্রার্থনার দ্বিগুণ ধন গ্রহণ, মিথ্যাবাদী প্রত্যথা (বিবাদী ) হইতে ধন গ্রহণ, ধনবান্‌ কদর্য 
বিপ্র হইতে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ, এই চারিটি কর্মের জন্ত চারিখানি হাতের কলপন]। 
ব্যবহার ব! বিচারপ্রণালীকে প্রকাশ করিবার জগ্য 'অষ্টপাদ ইত্যাদি বিশেষণ প্রবুক্ত 
হইয়াছে । আবেদন, ভাষা, মিথ্যোত্তর, কারণোত্তর, প্রাঙগ্ঠায়, প্রতিভূ, ক্রিয়া এবং 
ফলসিদ্ধি_- ব্যবহারের এই আটটি চরণ। এই সকল পাদকে অবলম্বন করিয়া দণ্ড চলিতে 
পারে। অর্থাৎ বিচার বিষয়ে এই আটটি অবস্থার সম্যক অনুসন্ধান করিয়া দণ্ড প্রয়োগ 
করিতে হয়। এইহেতু আবেদনাদিকে “পাদ বলা হয়। বিচারলয়ে উপস্থিত হইয়া বিচার 
প্রার্থনার নাম আবেদন? | প্রত্যথী ধশ্মাীধিকরণে উপস্থিত হইলে তাহার সম্মুখে পুনরায় 
আবেদন লিখার নাম “ভাষা” | প্রত্যর্থী যদি অথথীর আবেদনের সকল কথা স্বীকার করেন, তবে 
কাহারও দণ্ড হয় না । এই স্বীকৃতির নাম 'সম্প্রতিপত্তি । আবেদনের বিষয় সর্বথা অস্বীকার 
করার নাম 'মিথ্যোত্তর | আবেদনের একা|ংশকে স্বীকার করিয়া অপরাংশকে অস্বীকার 
করার নাম “কারণোত্তর, | অর্থা পূর্বে কখনও বিচাধ্য বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিয়া যদি পরাজিত 
হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়বার আবেদনের পর প্রত্য্থী যদি অর্থার পূর্ববপরাজয়ের কথা ধর্মাধি- 
করণে নিবেদন করেন, তবে সেই নিবেদনকে বলা হয় 'প্রাঙগ্ঠায়োত্তর” | অর্থা ও প্রত্যর্থাকে 
আপন-আপন পক্ষে জামিন দিতে হইলে সেই জামিনের নাম 'প্রতিভূঃ । “আমি যদি এই 
বিচারে পরাজিত হই, তবে অমুক বস্ত দিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞার নাম “ক্রিয়া, । স্বপক্ষের 
অনুকূলে সাক্ষী, লেখ্যপত্র ( দলিলপত্র ), ভোগ এবং শপথাদি প্রদর্শনের পর সেইগুলির সত্যতা 
ধর্দাধিকরণে স্বীকৃত হইলেই বিচারে জয় হহয়! থাকে । অষ্টপাদ বিচারের পন্ন অপরাধীকে 


১৯০২ মুগ্রণীতেন দণ্ডেন প্রিয়াপ্রিরসমাজন] । 
প্রজা রক্ষতি যঃ সম্য ধর্ম এব স কেধন:| ইত্যাঙ্গি। শা ১২১।১১১১৪ 


রাজধন্ম (খ) ৬৬৫ 


দণ্ড দিবার নিয়ম । রাজা, অমাত্য, পুরোহিত ও পার্ষদ প্রমুখ পুরুষগণ দণ্ডের চক্ষু। 
ইছাদের বিচারের পর দণ্ডের ব্যবস্থা । শগ্কুকের্ণ শব্দের অর্থ তীক্ষুকর্ণণ সকল বিষয় ভালরূপে 
শুনিয়া দণ্ডের বিধান করিতে হয় এবং দণ্ডিতকে দণ্ডের বিষয় সম্যক জানাইতে হয়। 
উদ্ধারোমবান্‌ শব্দটি প্রফুল্প হার প্রকাশক, যথাযথ প্রয়োগে দণ্ডের ধর্ম প্রসন্ন হইয়া থাকে, কোন 
গ্লানি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। নানাবিধ সন্দেহের জটিলতা দণ্ডে বিদ্যমান | 
বিশেষ বিচার লা করিয়া দণ্ড প্রয়োগ করিতে নাই। অর্থী এবং প্রত্যর্থীর বাক্য প্রায়ই 
একরূপ হয় না, অধিকাংশ বিচারেই সম্প্রতিপত্তি ঘটে না; স্থতরাং দণ্ড দ্বিজিহ্ব। 
আহবনীয়াদি বহি দণ্ডের আস্ত, অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া দণ্ড দিতে হয়, এইহেতু 
তাঁহাকে তাত্ত্রাম্ত বলা হইয়াছে । কৃষ্ণমূগের চর্ষ্মে দণ্ডের তন্ন আচ্ছাদিত, অর্থাৎ দণ্ডও 
দীক্ষাপ্রধান যজ্ঞরূপে পরিগণিত। ন্ষক্জিয়ের দান, উপবাস এবং হোম সকলই দণ্ডের 
বিশুদ্ধির নিমিত্ত ।১০৩ 

দণ্ড ঈশ্বরের পালনীশক্তির প্রতীক-_- দগ্ডকে ভগবানের পালনীশক্তির 
মুর্ত-প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, দণ্ড তগবান্‌ বিষণ নারায়ণের 
স্বরূপ। মহৎ রূপ ধারণ করে বলিয়া তাহাকে 'মহান্‌ পুরুষ” বল! হয়।১০৪ 

দণ্ডনীতির প্রশংসা-_- দণ্ডনীতি ব্রহ্মার দুহিতা, তিনিই বৃত্তি, তিনিই লগ্্মী এবং 
সরস্বতী, তিনিই জগদ্ধাত্রী। সমাঁজে বিদ্যা, এশ্বধ্য, শৌধ্য ও বীর্ধয সকলই দগ্ুনীতির 
সপ্রয়োগের অধীন। উচ্ছঙ্খল মাতগ্ত-গ্ঘায়ের তাণ্ডবলীলাকে লক্ষ্মী সরস্বতী-প্রমুখ 
দেবীরা! ভয় করিয়। থাকেন। সুতরাং দগডনীতিতেই সমাজের সর্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ 
গ্রতিষ্ঠিত ।১০৫ 

দণ্ড বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত-_ দণ্ড বৈদিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। বেদে যে 


সকল আচরণের নিষিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল আচরণে শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্ত 
এবং দণ্ডের উল্লেখ আছে। বেদোল্লিখিত বিধিনিষেধ, শাস্ত্রবেত্তাদের অনুশাসন এবং 
 ধর্জ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহার দেখিয়া! দণ্ডবিধির প্রয়োগ করা উচিত।১০৬ 

দণ্ডোৎপত্তির উপাখ্যান--দণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে কটি উপাখ্যান মহাভারতে 


বধিত হইয়াছে। নৃপতি মান্ধাতা অঙ্গরাজ বন্থুহোম সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “তগৰন, 


১*৩ নীলোৎপলদলহ্য।ম্চতুদি্শ্চতুতু জঃ। 
অষ্টপ।ন্নৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণোধ্ঘরেমবান্‌॥ ইত্যাদি । শা ১২ ১১৫১১৬ | দ্রষবা নীলকণ। 
১০৪ দণ্ডো হি ভগবান্‌ বিবুঃদিও। নার।য়ণঃ প্রভুং । 
শঙ্বদ্রুপং মহদ্ধিত্রন্‌ মহান্‌ পুরুষ উচাতে 1 শা ১২১।২৩ 
১০৫ হোক্তা ব্রঙ্গকন্েতি-লঙ্ষ্বীর্ত্িং সরস্বতী । 
দগডনীতির্জগন্ধাত্রী দণ্ডে। হি বহুবিগ্রহঃ | শ। ১২১২৪ 
১০৬ বাবহা রম্য বেদাজ্ব। বেদপ্রত্যয় উচাতে। 
মৌনশ্চ নরশার্দিল শাস্তোস্তশ্চ তখাপরঃ ॥ ইতাদি। শ) ১২১৫১-৪৭ 


৬৬৬ মহাভারতের সমাজ 


আপনি বার্ৃস্পত্য ও ওঁশনস রাজধর্মে প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, আমি আপনার শিষ, 
অনুগ্রহপূর্বক দণ্ডের উৎপত্তিবিবরণ আমাকে উপদেশ দিন।”” বন্থহোম বলিতে লাগিলেন, 
“প্রজার বিনয় রক্ষার জগ্য দণ্ডের হ্মষ্টি। যক্ঞসম্পাদনে কৃতসঙ্কল ব্রন্ধা উপযুক্ত খত্বিক খু জিয়া 
না পাওয়ায় ববৎসর শিরে এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন ' হাজার বৎসর পরে সেই 
গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইল। সেই সন্তানই প্রজাপতি ক্ষুপ-নামে পরিচিত | কিনিই ব্রহ্মার যজ্ঞে 
খত্বিকপদে বুত হইলেন। প্রজানিয়ন্তা ব্রহ্মা যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় লোকনিয়ন্ত্রণে নিষুক্ত 
দণ্ড সহসা অন্তহিত হইলেন। সমাজে ঘোর ছুর্নীতি দেখ দ্িল। মারামারি, কাটাকাটি 


এবং বর্ণসঙ্করের অন্ত রহিল না। উপস্থিত বিপদে ব্রদ্গা শূলপাণির শরণাপন্ন হইলেন। 
শূলপাঁণি দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করিলেন এবং দেবী সরস্বতী দণ্ডনীতির হ্ৃষ্টি করিলেন । 
তারপর তগবান্‌ শূলপাণি সর্বত্র এক-একজন শক্তিশালী পুরুষকে শাসক এবং পালকরূপে 
নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্রকে দেবলোকের, যমকে পিতলোৌকের এবং কুবেরকে রাক্ষসলোৌকের 
আধিপত্য প্রদান করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগে এক-একজন অধিপতি নিযুক্ত 
হুইলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞসমাধ্থির পর মহাদেব ধর্গোপ্তা বিষ্ণুর হাতে দুটি প্রদান করিলেন। 
বিষু অঙ্গিরাকে, অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিকে, মরীচি ভৃগুকে দান করেন। এইরূপে ক্রমশঃ 
মন্গুর পুত্রদের হাতে পৌছিল। মন্ুুব উপদেশে দণ্ডের কর্তব্য যথারীতি পালিত হহতে 
লাগিল। সমাজে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ।৮১০৭ 

দণ্ডের কল্যাণরূপ ও রুদ্র্রপ-_ উপাখ্যানের রূপক অংশ বাদ দিয়া আমরা এই 
বুঝিতে পারি যে, শ্ষষ্টিকর্তা লোকস্থিতির চিস্তা করিয়া শিব অথচ রুদ্র মহাদেবের দ্বারা 
দণ্ডের উৎপত্তির ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ দণ্ড স্ৃষ্টিরঙ্গার এবং সর্ববিধ উন্নতির একটি 
প্রধান সহায়। সাধু পুক্ষদের নিকট দণ্ডের রূপ অতি প্রসন্ন ও কল্যাণময়, কিন্ত 
অসাধুদের পক্ষে তাহ।ই অতি ভয়ঙ্কর, অতিশয় রুদ্র। রাজাদের মধ্যেও খুব ধর্ষনিষ্ঠ ও 
উৎসাহী ভিন্ন অপর কেহ শিবনির্রিত £ই দণ্ড ধারণে অধিকারী নহেন। 

দণ্ডমাহাত্ম্--বহুস্থানে দগডনীতির প্রশংসা করা হইয়াছে । দণ্ডনীতির "প্রবর্তনের 
ফলে সমস্ত সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় ; দণ্ডনীতির অভাবে মাৎশ্ত-্ঠায়েরই জয়জয়কার | 
চাতুর্র্যধন্্র এবং অগ্যাপ্ত মঙ্গলজনক রীতিনীতি দণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত। স্থৃতরাং ভূপতি কখনও 
দ্রণ্ডনীতির মর্যাদা অতিক্রম করিবেন না 1১০৮ 

দণ্ডনীতির সাধু প্রয়োগে শুভফল-_ দণ্ডনীতির যথাযথ প্রয়োগে রাজা ও 
গ্রজার সৌভাগ্য বদ্ধিত হয়। দগুনীতি চারি বর্ণকে স্ব-স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করে; চাতুর্বর্ণ্যের 
স্থিতিতে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে না। সকলেই আপন-আপন কর্ধ্বে উন্নতির 
চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতেই সমাজের শ্রীবুদ্ধি হয়। রাজাই কালের কারণ। তিনি 
যখন দণ্ডনীতির মর্যাদা সম্যক রক্ষা করিতে পারেন , তখনই সমাজে ধর্মপ্রধান সত্যযুগের 


১০৭ শ1১২২ তম অ। 
১৮ দওনীতাং প্রণীতায়াং সর্ব সিদ্ধতাপক্রমাঃ | ইতাদি। শ| ১৫।২৯-৩৫ 


রাজধন্ম (গ) ৩৬৭ 


উৎপত্তি, এইরূপে রাজসেবিত দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগে ভ্রেতাদি যুগের উৎপত্তি। এতএৰ 
দগ্ডনীতির ন্থগ্রয়োগ সর্বববিধ কল্যাণের মূল।১০৯ 

বিচারে রাজার সহায়__ অ্থা ও প্রত্যর্ধীর প্রার্থনাদি শুনিয়া যথোচিত বিচার 
করিবার নিমিত্ত সদ্বংশজ, স্ুপশ্ডিত, জিতেন্দ্রিয়, স্বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণ, সর্ববার্থদর্শা পুরুষদিগকে 
বিচারাসনে বসান হইত। রাজা! এক কোনও বিচার করিতেন না 1১১০ 

পক্ষপাতিত্বে মহাপাপ-_ বিচারাসনে বসিয়া! পক্ষপাত প্রদর্শনে মহাপাপ হয়। 
তাদৃশ বিচারককে কখনও স্থান দিতে নাই 1১১১ 

আইন খষিপ্রণীত-_ মন্থু যাজ্ঞবন্ধ্য নারদ প্রমুখ মুনিখবিগণ আইন প্রণয়ন 
করিতেন। তাহাদের প্রদশিত পশ্থা অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে হইত। আবশ্কমত 
আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতাঁও রাজাদের হাতে ছিল না, প্রণেতৃগণই এইসকল 
বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন ।১১২ 

জুরীর বিচার-_ বিশেষ-বিশেষ জটিল বিচারে জুরীদের সাহায্য গ্রহণ করিবার 
নিয়ম ছিল। মহাভারতে এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা নাই। মন্ুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে 
বিশদভাবে বলা হইয়াছে ।১১৩ 

শাসন ও বিচারবিভাঁগ পুথকৃ-_ উল্লিখিত সংঙ্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় 
ধে, রাজা! অপরাপর স্ুপপ্ডিত সভাসদ্‌ সহ বিচারাঁসনে উপবিষ্ট হুইতেন। বিচারে 
গ্রামমুখ্যদের অধিকার ছিল না। তাহারা শুধু গ্রাম শাসনের অধিকারী ছিলেন। ইহা 
হইতে আরও বুঝিতে পারি যে, একই বিভাগের দ্বারা শাসন এবং বিচার চলিত না। 
ছুই বিষয়ে স্বতন্ত্র দুইটি বিভাগ ছিল। 

সাক্ষাবিধি-_ সাশ্্যবিধান সম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ করা হয় নাই। মন্থু, যাজ্ঞবন্ক্য 
এবং বিষুন্বতি পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। 

ধর্্মীসনের মহিমা বিচারাঁপনের অপর নাম ছিল ধর্ীসন | উক্ত হইয়াছে যে, 
ধর্মাসনে উপবিষ্ট হুইযা যে নৃপতি বা অমাত্য গ্ভায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা করেন না, তিনি 
অনস্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ।১১৪ 


১০৯ মহাভাগাং দণ্ডনীত্াযাঃ সিদ্ধৈঃ শবৈঃ সহেতুকৈঃ। ইত্যার্দি। শা ৩৯।৭৫-৯৮ 
দওনীত্যাং যদ] রাজ! সম।ক্‌ কাৎস্সেন বর্ততে । 
তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্টঃ প্রবর্ততে ॥ ইত্যার্বি। উ ১৩২।১৫-২* 

১১* ব্যবহারেষু ধণ্টেবু যৌক্তবাশ্চ বহুশ্রুতাঃ। শা ২৪।১৮ 

৯১১ ভক্তিশ্চৈষাংন কর্তব্য ব্যবহারে প্রদশিতে । শা ৬৯1২৭ 

১১২ কচ্চিন্রোগ্রেণ দণ্ডেন ভূশমুঘ্বিজসে প্রজাঃ | ইতার্দি। সভ। 18৪ 

১১৩ শ্রোতুঞ্চেব ম্যসেদ রাজা প্রাজ্ঞান্‌ সর্ববার্থদশিনঃ | ইত্যাদি । শা ৬১৯২৮ 
যন্মিন দেশে নিষীদস্তি বিপ্র। দেববিদক্ত্রয় । ইতাদি। মনু ৮১৯ 

১১৪ অথ যোহধশ্মতং পাতি রাজামাত্যোহথবাজ্মজঃ। 
ধন্মাসনে সন্গিযুক্তে। ধন্দমূলে নরধভ ॥ ইত্যাদি । শর ৮৫।১৬১১৭ 


৩৬৮ মহাভারতের সমাজ 


সাক্ষাহীন বিচার-- যাহারা অনাথ এবং দরিদ্র, তাহার! প্রবল প্রতিপক্ষের ছারা 
উৎপীড়িত হুইলে সাক্ষী বা অন্ত কিছু সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়! পড়ে। 
একমাত্র রাজাই তাহাদের গতি। সেরূপ স্থলে রাজা বিশেষ অনুসন্ধানে তথ্য সংগ্রহ 
করিবেন 1১১৫ 

লেখ্যাদি (দলিলপত্র )__ সম্ভবপর হইলে উভয় পক্ষের বক্তব্যের সমর্থক 
সাক্ষ্য প্রমাণ এবং লেখ্যপত্রাদি গ্রহণ করিতে হয়। 

অগ্নি তুলা প্রভৃতি দিব্যবিধান-_ সাক্ষ্য এবং লেখ্যাদির দ্বারাও স্থিররূপে 
সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে প্রত্ার্থীকে দিব্যবিধানে পরীক্ষা দিতে হুইত। অগ্নিপ্রবেশ, 
বিষতক্ষণ, তুলাদণ্ডে আরোহণ প্রন্থৃতি দিব্যপরীক্ষার বিধান ছিল। (যাল্ঞবন্ধ্য প্রসূতি 
স্বাতিতে বণিত, রঘুনন্দন ভট্াচার্ধয-প্রণীত “দিব্যতত্বে' বিস্তৃত পদ্ধতি পাওয়া যাঁয়।) 
পরীক্ষার পর জয়-পরাজয় নির্ণীত হইত। ধন্বের সহিত বিচারপদ্ধতির বিশেষ যোগ না 
থাকিলে অগ্রিপরীক্ষারি দিব্যবিধির প্রচলন হইতে পারিত না 1১৯৬ 

সামুদ্রিক বণিক্‌ প্রভৃতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্া__ সাক্ষ্যদানেও সকলের অধিকার 
ছিল না। সামুদ্রিক (হস্তরেখাদি পরীক্ষার দ্বাবা ধাহারা ভাগ্য গণনা করিয়া থাকেন ), 
চোরবণিক্‌ (ষে বণিকের তুলাদণ্ড যথার্থ নহে ), শলাকধূর্ত (শলাকা বা দড়ির দ্বারা নানাবিধ 
গণনার ভান করিয়৷ প্রতারণাপূর্ববক যাহারা অর্থোপার্জন করে ), শত্রু, মিত্র, নর্তকীর দাঁস, 
লম্পট প্রভৃতি হুঃশীল ব্যক্তি এবং চিকিৎসক-_ ইহারা! সাক্ষ্যে অনধিকারী ।১১৭ 

মিথ্য। সাক্ষ্য প্রদানে পাপ-_ যে সাপী জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্মাধিকরণে মিথ্যা কথা 
বলেন, তিনি আপনার উর্ধতন সাঁতপুরুষ এবং অধস্তন সাতপুরুষকে নরকগামী করিয়া 
থাকেন। সব-সময় যথার্থ ভাষণকে সত্য বলা যায় না। সময়বিশেষে পরহিতের নিমিত্ত 
কধিত অযথার্থ বাক্যকেও সত্য বলা হয়। (দ্রষ্টব্য ২৩৬তম পৃষ্ঠা ) 

যথার্থ সাক্ষ্য ন! দেওয়া পাপ-_ যথার্থ ঘটনা জানিয়াও যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত 
হুইীলে কোন উত্তর দেন না, তিনিও পূর্বোক্ত পাপে লিপ্ত হন।১১৮ 

অপরাধীর দণ্ড-বিধান-_ যথাযথ বিচারের পর অপরাধীর দণ্ডের বিধান। 
কঠোর বাক্য, ধনগ্রহণ, কারাগারে আবদ্ধ রাখা, শরীরব্যঙ্গতা, প্রহার ও হুনন প্রভৃতি 


১১৫ বলাৎকৃতানাং বলিভিং কৃপণং বহুজল্প তাম্‌। 
নাথে! বৈ ভূমিপে। নিতামনাধানাং নৃদণাং ভবেৎ। শা ৮৫১৮ 
১১৬ ততঃ সাক্ষিবলং সাধু দৈবপক্ষাত্বথ। কৃতম্‌। 
অসাক্ষিকমনাথং বা] পরীক্ষ্যং তহিশেষতঃ ॥ শ। ৮ 61১৯ 
১১৭ সামু্রিকং বাঁণিজং চোরপূর্বং শলাকধূর্ত্চ চিকিৎসকঞ্ঝ। 
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্‌ সাক্ষ্যে ত্বধিকুব্ধাত সপ্ত ॥ উ৫18৪ 
১১৮ পৃষ্টে। হি সাক্ষী যঃ সাক্ষ)ং জানানোহপ্যন্তখ! বদেৎ। 
স পূর্ববানাক্বনঃ সপ্ত কুলে হস্তাৎ তথ! পরান ॥ ইত্যাদি। আদি ৭৩,৪। অনু ১৩১২, 


রাজধর্ম (গ) ৩৬৯ 


দণ্ডের প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে ধনী পুরুষের অর্থদণ্ড এবং দরিদ্রের কারাদণ্ডের ব্যবস্থাই 
বেশী হইত। গুরুতর অপরাধ ব্যতীত কাহারও প্রাণদণ্ড হইত না।১১৯ 

শুলদণ্ড সর্বাপেক্ষা কঠোর-_ শুলে চড়াইয়া বধ করা সর্বাপেক্ষা কঠোর 
দগ্ডরূপে বিবেচিত হইত 1১২০ 

ম্যায়পিচারে পুত্রও দণ্ডনীয়__ স্তায়বিচারে পুত্রকে দণ্ড দিতেও ধর্ধ প্রাণ নৃূপতিগণ 


ইতস্ততঃ করিতেন না। পুরবালী ছুর্ঘল শিশুগণকে নদীজলে বিসঙ্জন দেওয়ার অপরাধে 
রাজা সগর তাহার পুত্র অসমঙ্ীকে নির্বাসিত করেন ।১২১ 

অপরাধী গুরুও দণ্ডনীয়-_ এমন কি, গুরুও যদি অপরাধ করেন, তাহাঁকেও দণ্ড 
দেওয়া উঠিত 1১২২ 

ব্রাহ্মণের নির্বাসন দণ্ডই চরম-_ অপরাধ গুরুতর হইলেও ব্রাহ্মণের বধদণ্ডের 
ব্যবস্থা ছিল না। ব্রহ্গব্র, গুরুপত্রীগামী বা রাজবিদ্বেধী ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে দুরে নির্বাসিত 
করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। শারীর দণ্ড ব্রাহ্মণের প্রতি প্রযোজ্য নহে ।১২৩ 

পাপেব বিচারক ধন্ধশান্ত্রজ্ক পপ্ডিতগণ-_- নৈতিক পাপ এবং সামাজিক 
অপরাধ উভয়ের বিচাঁরই রাঁজসভায় হইত । নৈতিক পাপের বিচারে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্তিতগণ 
বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেন। তাহাতে যে প্রতীকারের ব্যবস্থা হইত, তাহার 
নাম প্রায়শ্চিত্ত । অপবাধীর প্রতি প্রধুত্ত রাজার আজ্জার নাম “দণ্ড? | 

গুরুতর পাপে যুগপৎ দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত_ গুরুতর পাপে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত 
উভয়েরই ব্/বস্থা দেওয়া হইন। চীন্দ্ায়ণাদি ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি এবং অর্থাদি 
দণ্ডের বিধান একই সঙ্গে প্রবুক্ত হইত । 

পৃতচরিতের স্বয়ং দগুগ্রহণ ( শঙ্খলিখিতোপাধ্যান )__ পুতচরিত্র পুরুষ 
কোন পাপকর্্ম করিলে প্রায়শ্চিক্তাচরণ এবং দগুগ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ং ব্যাকুল হইয়া 
উঠিতেন। শঙ্খলিখিতের উপাখ্যান বোধ করি অনেকেই জানেন। সংশিতব্রত লিখিত- 
খবষি স্বয়ং রাজ নু্যুন্-সকাঁশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “রাজন, আমি না বলিয়া 


১১৯ দুর্ববাচ] নিগ্রহে। দণ্ডে। হিরণাবহৃলভ্তখ]। 
ব্যঙ্গতা চ শরীরন্ত বধে। বানল্লকারণাৎ | ইতাদি। শ। ১৬৬।৭০,৭১ 
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং পাপেষু ধারয়েৎ। 
বিষোজয়েদ্ধদৈধদ্ধানধনানথ বন্ধনৈঃ॥ ইতাদি। শা৮।২*১২১। আশ্র ৫1৩১ 
১২০ জীবন স শুলমারোহেৎ গয়ং কৃত্বা সবান্ধাসঃ। মৌ ১1৩০ 
১২১ প্ূত্রস্তাপি ন মৃষ্কেচ্চ সরাজ্ে। ধন্ব উচতে। শা ৯১৩২ 
অসমপ্লাঃ পুরাদগ্য সরতে মে বিপ্রবান্ততামূ। ইতাদি। বন ১৯৭।৪৩। শা &৭।৮ 
১২২ গুরোরপ্যবলিপ্তন্ত কার্য 1কার্যামজানতঃ ৷ 
উৎপথপ্রতিপন্নস্ত দণ্ডো ভবতি শাশ্বত: ॥ ইতাদ্দি। শা ৫৭41 শা ১৪৪৮) উ ১৭৯২৫ 
১২৩ সাপরাধানপি ছি তান্‌ বিষয়ান্থে সমুৎস্থজেৎ। ইত্যার্দি। শা ৫খ৩১-৩৩ 


৪৭ 


৩৭৩ মহাভারতের সমাজ 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রমের ফল ভক্ষণ করিয়াছি, সুতরাং সত্বর আমার শান্তি বিধান করুন।% 
রাজ! এরূপ সত্যনি্ঠ সরলপ্রাণ তপস্বী ব্রাঙ্গণকে শাস্তি দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন 
নাই, কিন্ত অপরাধীর পুনঃ পুনঃ অস্থরোধে অগত্যা তাহাকে শাস্তি দিতে হইল। রাজার 
আক্ঞায় হাঁত দুখাঁনি ছিন্ন হইলে লিখিত পরম শাস্তি অনুভব করিলেন। স্ুছ্যুক়্ও উপযুক্ত 
দণ্ডদানের ফলে পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। ভ্রাতার আদেশে বাহুদানদীতে তর্পণ 
করিয়া লিখিত হাত পাইয়াছিলেন 1১২৪ 

বিচার প্রণালীর বৈশিষ্ট্য-_ সেইকালের বিচার ও দণ্ডবিধানের আলোচনায় 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই ধরা পড়ে। অর্থা ও প্রত্যর্থীকে কোন খরচ বহন 
করিতে হইত না। ব্যবহারজীবীদের মধ্যস্থতায় রাজদ্বারে উপস্থিতির আবশ্যক হইত 
না। বাদী ও প্রতিবাদী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপন-আপন মুখেই বক্তব্য নিবেদনের 
অধিকার পাইতেন। বিচার খুব শীঘ্র শীঘ্রই নিশ্পন্ন হইত, এইজগ্ঠ দীর্ঘকাল অশাস্তি ও 
উৎকঠায় কাটাইতে হইত না। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ধাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক তাহাদের ছিল না। একমাত্র সমাজের হিতকাঁমনায়ই তাহারা 
ধন্ধশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। বিচারাদি রাজ্যশাঁসন ধন্মের অঙ্গরূপে বিবেচিত হওয়ায় সমাজ- 
গঠনে আইন বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 

রাজধন্্ম ও রাজনীতি এক নহে-_ উপসংহারে রাঁজধর্্ম বিষয়ে আরও কয়েকটি 
কথা বলিবার আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, মহাভারতের 'রাজধন্্' “রাজনীতি” নহে। 
রাজার কত্যকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয় নাই। মহাভারতের রাজাকে ধর্শের 
সহিত যতটা যুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে রাজধর্শের উপদেশ না দিয়া শুধু রাজনীতির 
উপদেশ দিলে তেমন ঘুক্তিবুক্ত হইত না । 

রাজধম্মের আোতাই মোক্ষধর্ম্নের শ্রোতা-_ রাঁজধর্শের শ্রোতা যুধিষ্টিরই 
মৌক্ষধর্মের শ্রোতা । রাজধন্দ্ের উপদেশের পরেই মোক্ষধন্থ্ের উপদেশ । অত:ব দেখা 
যাইতেছে, মহাভাবতের রাজধর্দ মোক্ষধর্মের খুব কাছাকাছি। কর্ম হইতেই জ্ঞানের 
উৎপত্তি রাজার কর্তব্য যথাযথরূপে পালিত হইলেই রাজা মোক্ষের অধিকারী হইয়া 
থাকেন। মোক্ষধর্থের প্রারস্তে নীলকঠের টাকাঁতেও ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। 

ঈশ্বণত্ব ক্ষত্রিয়েব স্বভাবজ গুণ-- রাজধর্ম্বের পরিচালক ক্ষত্রিয় শুধু মানুষ 
নহেন, তিনি সমাজের শৃঙ্খল বিধান করেন বলিয়া তাহাতে ঈশ্বরত্বও বিদ্যমান। 
নিয়মনশক্তিরই অপর নাম ঈশ্বরত্ব। শ্রীমপ্তগবদূগীতায় বলা হইয়াছে যে, শৌধ্য, তেজ; 
ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পলায়ন না করা, দান এবং ঈশ্বরতাব ক্ষক্রিয়ের ম্বভাবজ কর্ম ।১২৫ 
এই কারণেই তাহার শাসনের বিধিব্যবস্থার নীম 'রাজধর্দ” | 


১২৪ শা২৩ শঅ। 
১২৫ শৌর্যাং তেজে। ধৃতিরাক্ষাং যুদ্ধে চাপাপলার়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কশ্ম স্বভাবজস্‌। তী ৪২1৪৩ 


রাজধন্ম (গ) ৩৭১ 


রাজশবের ব্যুৎপত্তিলভা অর্থ__ লোকহিতকর সকল অনুষ্ঠানেই রাজাকে অগ্রণী 
হইতে হইত। রাজার উৎসাহ হইতে প্রজাগণ অনুপ্রেরণা লাভ করিত। প্রজার মনোরঞ্জন 
করেন বলিয়াই প্রজাপালককে রাজা” বলা হয় ।১২৬ 

রাজার প্রসাদে সুখশাস্তি-_ ধাহার অভাবে জীবজগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়, 
বাহার সততায় জীবজগতের সত্তা, সেই পুরুবকে পৃজা না করিয়া কে পারে? অগ্নিদগ্ধ 
বন্তর শেষ পরিণতি ভম্মে, কিন্ত রাজরোষ-দগ্ধের শেষ কিছুই থাকে না। মহীপতির প্রসাদেই 
মানবসমাজ স্ুখশান্তিতে বাস করিতে পারে। রাজা ম্ুশামক না হইলে তাহার অধীনে 
বাস করা উচিত নহে। নিত্যই অশান্তি ভোগ করিতে হয়।১২৭ 

রাজা প্রঙ্জার প্রাণেব যোগ-_ রাজা এবং প্রজার মধ্যে লোক-দেখান তথা কথিত 
শ্রদ্ধা ও স্নেহের আকর্ষণ ছিল না; উভয়ের ব্যবহারের মধ্যে প্রাণের যোগ 
ছিল। রাজাও ঘেমন অকপটে রাষ্ট্রের কল্যাণ চিন্তা করিতেন, প্রজারাও ঠিক সেইরূপ 
রাজাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। বৃতরাষ্ট্র ঘুধিঠির ছূর্যোধন প্রমুখ কুরুরাজদের সহিত 
প্রজাদের কতকগুলি ব্যবহারের বণনা দেখিলেই উপরিউক্ত উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ 
হইবে । 

ধুতবাষ্ট্রের উক্তি-_ গারস্্যধর্শ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় ধৃতরাষ্ট 
প্রজাগণকে আহ্বান করেন। প্রজামগ্ডলী উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হুইয় বলিতে লাগিলেন, পপুরুষাস্ক্রমে কুরুবংশের নৃপতিদের সহিত আপনাদের সৌস্বগ্ত। 
আমর! চিরদিন পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির 
সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে, রাজাপ্রজার মধ্যে এরূপ গ্রীতি অগ্য দেশে আছে বলিয়া মনে করি 
না। আমি যথাশক্তি আপনাদের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছি । আমার পুত্র মন্বুদ্ধি 
হইলেও আপনাদের সেবায় কখনও শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই। আমি যদি কখনও 
অনবধানতাবশতঃ কোন ত্রটা করিয়া থাকি, আজ তাহার জন্ত জোড়হাতে আপনাদের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । আপনারা আপনাদের প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া 
আমাকে অবশ্যই ক্ষম] করিবেন, বিশেষতঃ এক্ষণে আমি অতি বৃদ্ধ, অপটু এবং পুত্রশোকে 
সন্তপ্ত। আমার সাধবী সহধম্মিণাও আপনাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। আপনারা 
প্রসর্নচিত্তে অনুমতি করুন, আমরা বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে চাই। আপনাদের রাজা 
ুধিটিরকে আপনাদেরই হাতে সমর্পন করিতেছি। আপনারা তাহাকে ম্থপথে পরিচালিত 
করিলে নিশ্চয়ই তিনি থাযথরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিতে পারিবেন ।” 


১২৬ রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ববান্তেন রাঁজেতি শবদ)তে ৷ ইত্যাদি । শা ৫৯১২৫ । শা ৫৭1১১ 
১২৭ হন্তাভাবেন ভূতীনামভাবঃ স্তাৎ সমস্ততঃ। 
ভাবে চ ভাবে নিত্যং-স্তাৎ কম্তং ন প্রতিপুজর়ে ॥ শা ৬৮।৩৭ 
কুর্ধাৎ কৃষ্ণগতিঃ শেষং হ্বলিতোহনিলদারধিঃ। ইত্যাদি । শী] ৬৮1৫০-৫২, ৫৫ 
কুরাজো নৃর্বতিনান্তি কুদেশে নান্তি জীবিকা । শ। ১৩৯৯৪ 


৩৭২ মহাভারতের সমাজ 


প্রজ'দের প্রত্াত্তর-_ ধতরাষ্টরের বাক্য-শ্রবণে সমবেত প্রজামগুলীর চক্ষু হইতে 
অশ্রধারা বিগলিত হইতেছিল। প্রজাদের মধ্যে মুখপাত্রস্বরূপ “সাম্। নামে একজন বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্ম বলিলেন, “মহারাজ, উপস্থিত আপনার প্রজাবুন্দ আমাকে তীহাঁদের অভিমত 
প্রকাশ করিবার জন্য অন্থরোধ করিতেছেন। আপনি আমাদের মধ্যে যে সৌঞছ্ের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি সত্য কথা । কুরুবংশীয রাজাদের প্রজাগ্রীতি চিরপ্রসিদ্ধ ; 
আপনারাই আমাদের পিতা, আপনারাই মাতা । আপনাদের নিকট হইতে চিরকাল 
প্রজামগ্ডলী পিতৃমাতৃক্সেহ লাভ করিয়া আসিতেছে । যুবরাজ দুর্যোধন আমাদের প্রতি 
কখনও কোন অগ্তায় ব্যবহার করেন নাই। আপনার বংশে যেসকল ভূপতি রাজ্যশাসন 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই করুণহৃদয় এবং গ্যায়বান। আপনার গাহন্থ্য পরিত্যাগের 
সন্কলে আমরা বাধা দিতে চাই না| ভগবান্‌ রুষদৈপাধন এবং মহারাজ ঘুিষ্টির যে সঙ্কল্পের 
অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণকর । আপনি মুনিধর্ষ্ে দীক্ষিত হহয়া শাণ্তি 
লাভ করুন, ইহাই আমদের কামনা ।৮১২৮ 

পাগ্ডবদর বনযাত্রা-কালে প্রজাদের ব্যথা-সপত্রীক পাগণ্ডবগণের অরণ্যযাত্রা- 
কালে ছুঃখার্ত প্রজাদের ক্রন্দনের যে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাও রাজা এবং প্রজার পরম 
সৌহৃগ্যের পরিচায়ক। অনেক প্রজা অরণ্য পর্যন্ত পাগডবদের অন্থগমন করিয়াছিলেন। 
পরে ধুধিষ্টিরের বিশেষ অন্থরোধে তাঁহারা বন হইতে কিরিয়া আসেন ।১২৯ 

প্রজাঁগণের রাজসমীপে গমন-_ প্রয়োজনবোধে প্রজাগণ স্বয়ং রাঁজসমীপে 
উপস্থিত হুইয়| স্ব-স্ব বক্তব্য নিবেদন করিতে পারিতেন। এই বিষয়ে কাহারও মধ্যস্থতার 
আবশ্যক হইত না। প্রথমতঃ দ্বারপাল সমাগত ব্যক্তির উপস্থিতি নৃপতিকে জ্ঞাপন করিত, 
তারপর নৃপতির অস্থুমতিক্রমে নিকটে যাইতে আর কোন বাধা থাকিত ন1।১৩০ 

বৃশতি প্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না__ নৃপতি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ 
করিতেন না। সকলের জীবনযাত্রা যাহাতে অনায়াসে নির্বাহ হইতে পারে, তাহাই 
রাজার প্রধান লগ্ষ্যের বিষয় ছিল। এ€জাগণকে পুত্রের মত মনে করা রাজচরিকব্রের 
আদর্শ 1১৩১ 

দুর্গতাদির ভরণপোধষণ-_ছুর্গত, বৃদ্ধ, দরিদ্র £বং বিধবাদের ভরণপোষণ রীতিমত 
চলে কি না, সেই বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবার জগ্য নৃপতিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 
অঙ্গহীন, অতি দরিদ্র, বামন, অন্ধ, স্থবির, অনাথ, কুজ্জ এবং খঞ্জ প্রজাগণ রাজকোষ হইতে 


১২৮ আশ্র৮ম-১*ম অ। 
১২৯ ইতি পৌরাঃ নুছুঃখার্তাঃ জোশস্তি স্ম পুনঃ পুনঃ ইত্যা্দি। সভা1৮০২৬। বন ১ম অ। 
১৩০ স তত্র বারিতে দ্বাংস্থৈঃ প্রবিশন্‌ দ্বিজসত্বম£॥ ইত্যার্দি। আদি ৫৪1২৯। আনি ১২৩।৬ 
১৩১ আত্মনশ্চ পরেষাঞ্চ বৃত্তিং সংরক্ষ ভারত 

পুত্রবচ্চাপি ভূত্যান্‌ হ্বান্‌ প্রজাশ্চ পরিপালয় | ইত্যাদি । অনু ৬১1১৭+১৮ 


সাধারণ নীতি ৩৭৩ 


নিয়মিত বৃত্তি পাইয়া স্্বখেই কালাত্পাত করিতেন। এই কল বিপন্নের প্রতি নৃপতির 
স্বয়ং দৃষ্টি বাখিবার ব্যবস্থা ছিল। আশ্রিত পুরুষের বৃত্তি রক্ষা করিবার জগ্ঠ রাজাকে পুনঃ 
পুনঃ সাবধান করা হইয়াছে ।১৩২ 

প্রনন্ধাস্তর রাজধন্মের আলোচন1_ শিক্ষা, বৃত্তিব্যবস্থা, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প 
প্রভৃতি প্রবন্ধেও রাঁজধর্ত্বের কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে । প্রজাকে রক্ষা করাই 
রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ত্ব। বুত্বিদান, নিফর ভূমিদান, খণদান £ভূতি বিষয়েও সেইসকল প্রবন্ধে 
গ্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে । 

অতি প্রাচীনকালে বাজনিব্রবাচনে প্রজার অনুমোদন-__ অতি প্রাচীনকালে 
রাজার নির্বাচনে প্রজার অধিকাঁবের কথা পুর্নেই বলা হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য ২৯০ তম 
পৃষ্ঠা |) মহাভারতেব কালের অনেক পুর্বে রাজা যযাতি কনিষ্ঠপুত্র পুককে রাজসিংহাসনের 
অধিকাব দিতে রাজ্যের ব্রাহ্ম" এবং প্রজাসাধারণের অনুমতি পার্থনা করিয়াছেন ।১১৩ কিন্ত 
মহাভারতের সময়ে সেই নিয়ম ছিল না। কারণ পাণ্ডবগণের অরণ্যযাজ্জাব সময় প্রজাবুন্দ 
নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেও প্রকাশ্যে দুধ্যোধনেব বিকদ্ধে কিছুই বলিতে সাহস করেন নাই। 
অনেকে পাণ্ডবদের অন্ুগমন কবিযাছেন সতা, কিন্ধ দুর্ষোধনকে সিংহাসনচ্যত করিতে 
কেহই সাহমী হন নাই। পরে সম্ভবতঃ ছুর্ষয্যোধনের শাসনে তাহারাও সন্থষ্ঠই ছিলেন। 


সাধারণ নীতি 


নীতিশাস্রে জ্ঞান থাক] অত্যাবশ্য ক__ সমাজে বাস করিতে হইলে প্রত্যেককেই 
নৈতিক ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে হয়। নিজের প্রতি, পরিবারের 
প্রত্যেক ব্ক্তির প্রতি এবং বৃহৎ সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরহ অসংখ্য কর্তব্য রহিয'ছে। 
সেই কর্তব্য পালন করিবার নিমিত্ত সকলকেই নীতিশাস্ত্রের উপদেশগুলি জানিতে হইবে । 
পুথি পড়িয়া জানা অপেক্ষা আদর্শচরিত্র ব্যক্তির সংসর্গে থাকিযা জানা এবং মাতাপিতা 
প্রভৃতি গুরুজন হইতে জান'র মূল্য বেশী। অনেক সমর ঠেকিয়াও শিখা যায়। কিন্ত পুর্বব 
হইতেই ধাহারা অভিজ্ঞ, তাহাদিগকে বড় ঠেকিতে হয় না। 

নীতিশা7ন্ত্র মহাভারত উপজীব্য-_ মহাভারতে অসংখ্য নৈতিক উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে । তাহার সঙ্কলনে প্রকাণ্ড একখানি প্রস্থ হইয়া দীড়ায়। বিঝুশন্বী হিতোপদেশের 
বহু শ্লোক মহাভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্তী সকল গ্রন্থকারই মহাভারত হইতে 
প্রয়োজনান্ুসারে আপন-আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


১৩২ কুপণানাথবুদ্ধীনাং বিধবানাঞ্চ যৌধিতাম্‌। 

যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ নিতামেব প্রকল্পয়েৎ॥ শা ৮৬1২৪ 

তদাশ্রয়া বহবঃ কুজখঞ্জা। ইত্যাদি। উ ৩০।৩৯১৪*। সভা! ৫1৯২ 
১৩৩ আদি ৮৫ তম অ। 


৬৭৭ মহাভারতের সমাজ 


ভার্গবনীতির প্রাচীনতা-_ অশ্ি প্রাচীনকালে জগতের হিতের নিমিত্ত ভার্গবমুনি 
নী।তশাস্ত্র গচার করেন।১ 

বৃদ্ধব”গনেব গুকত্ব-_ নৈতিক আচার-ব্যবহার জানিবার পক্ষে বৃদ্ধসাহচর্যা প্রকুষ্ট 
উপায়, ইহা মহাভাবতের উপদেশ । বযোরদ্ধ £বং জ্ঞানবুদ্ধ পুকষদের কাছে বসিলে ইচ্ছায় 
হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, ছুই চারিটি উপদেশ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে । বৃদ্ধের 
সাহচর্যযব্যতীত মাসুষ কখনও পাকা জ্ঞানী হইতে পারে না। বৃদ্ধসেবার ফলে মানুষ যত 
সত্বর নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে। পুনঃ পুনঃ বলা 
হইয়াছে যে, শ্রেষস্কাম পুকষ স্যোগ পাইলেই বৃদ্ধের সাহচর্য কাল ঘাপন করিবেন |২ 

অনুশাসনপর্ষের উপদেশ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সম্ভবপর হইলে প্রত্যহই 
বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত। ছুইবেলা বৃদ্ধদের সহিত কিছুসময বাস করিলে প্রচুর 
লাভবান্‌ হওয়া যায় ৩ 

নৈতিক উপদেশবহুল অধ্যায়__ যযাত্যুপাখ্যান, আদি ৮৫ তম ও ৮৯ তম অ। 
নারদপ্রশ্র, সভা ৫ম অ। ছৃর্যযোধনসন্তাপ, সভা! ৫৫ শ অ। বিছুরহিতবাক্য, সভা ৬২ 
তম ও ৬৪ তম অ। যুধিষিরশৌনকসংবাদ, বন ২য় অ। জৌপদীধুধি্টিরসংবাদ, বন ২৯ শ 
ও ৩: শঅ। আজগরপব্রব, বন ১৮১ তম অ। মার্কতেয়-সমাস্তা, বন ১৯৩ তম ও ১৯৯ 
তম অ। দ্বিজব্যাধসংবাদ, বন ২০৬ তম--২০৮ তম অ। যক্ষবুধিষঠিরসংবাদ, বন ৩১২ 
তম অ। বিছ্ুরবাক্য, উ ৩৩শ-৪১শ অ ও ৬৪ তম অ। ঘুধিষ্টির-বাক্য, উ ৭২ তম অ। 
বিদুরপ্রীকুষ্ণ-সংবাদ, উ ৯২ তম অ। শ্রীকুষ্জবাক্য, উ ৯৫ তম অ। বিছুলাবাক্য, উ ১৩৩ 
তম ও ১৩৪ তম অ। শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ, কর্ণ ৬৯ তম অ। ধৃতরাষ্ট্ীশ্বাসন, স্ত্রী হয় অ। 
ধৃতরাষ্্রশোকাপনোদন, স্ত্রী ৩য় ও ৭ম অ। বিছুরবাক্য, স্ত্রী *ঈম অ। অর্জুনবাক্য, শা 
৮ম ও ১৫শ অ। ভীমবাক্য, শা ১৬শ অ। দেবস্থানবাক্য, শা ২১শ অ। ব্যাসবাক্য, 
শ| ২৩শ অ। সেনজিদুপাখ্যান,। শা ২৫ শ অ। হুধিষ্টিরবাক্য, শা ২৬শ অ। 
ব্যাসবাক্য, শা ২৭শ অ ২৮শ অ। সত্যানৃতবিভাগ, শা ১০৯ তম অ। হুর্গাতিতরণ, 
শা ১১০ তম অ। ব্যাপ্রগোমায়ুসংবাদ, শা ১১১ তম অ। উষ্ট্মীবোপাখ্যান, শা 
১১২ তম অ। সরিৎসাগরসংবাদ, শী ১১৩ তম অ। শ্বষিসংবাদ, শা ১১৬ তম ও ১১৭ 
তম অ। শীলবর্ণন, শা ১২৪ তম অ। শাকুলোপাখ্যান, শা ১৩৭ তম অ। মাজ্জারমৃষিক- 
সংবাদ, শা ১৩৮ তম অ। ব্রঙ্গদত্তপৃজনীসংবাদ, শা ১৩৯ তম অ। পবনশালসলিসংবাদ, 


১ ভাগঁবে। নীতিশান্ত্রং তু জগাদ জগতো হিতম্‌ । শা ২১০২০ 
২ চলচ্চিত্তস্ত বৈ পুংসো বৃদ্ধাননুপসেবতঃ | ইত্যাদি । উ ৩৬1৩৯ | সভা ৫৫1৫ | বন ৩১২৪৮ 
নবৈ শ্রুতিমবিজ্ঞায় বৃদ্ধানন্ুপসেব্য ব1। 
ধর্মার্থে বেদিতুং শক্যে বৃহল্পতিসমৈরপি । উ ৩৯1৪০) ৭৫) 
উ ৪*২৩। উ৬৪1১২। শা ৫৯১৪২। শা ২২২৩৪ । অনু ১৬৩১২ 
৩ সাং প্রাতশ্চ বৃদ্ধান।ং শৃণুয়াৎ পুক্কল1 গিরঃ। 
শ্রতমাপ্লোতি ছি নরঃ সততং বুদ্ধসেবয়া ॥ অনু ১৬২৪৯ 


৩৭৫ 


শী ১৫৭ তম অ। সত্যপ্রশংসা, শা ১৬২ তম অ। কৃতন্বোপাখ্যান, শা ১৭২ তম অ। 
্রাহ্মণসেনজিৎসংবাদ, শা ১৭৪ তম অ। পিতাপুত্রসংবাদ, শা ১৭৫ তম অ। শন্পাকগীতা, 
শী ১৭৬ তম অ। বোধ্যগীতা, শা ১৭৮ তম অ। শুগাঁলকাশ্তপসংবাদ, শা ১৮০ তম অ। 
ভীম্মযুধিষ্টিরসংবাদ, শা ১৯৩ তম অ। বাঞ্জেগ্নাধ্যাত্ময, শা ২১৪ তম অ। অমৃতপ্রাগ্্িক, 
শা ২২১ তম অ। শ্রীবাসবসংবাদ, শা ২২৮ তম অ। শুকামুপ্রশ্ন, শা ২৪২ তম অ। 
চিরকারিকোপাখ্যান, শা ২৬৫ তম অ। শেয়োবাচিক, শা ২৮৭ তম অ। পরাশরগীতা, 
শা ২৯২ তম ও ২৯৮ তম অ। শা ৩২৯ তম অ। কর্শকলিকোপাখ্যান, অন্থু ৭ম অ। 
শ্রীরক্সিণীসংবাদ, অন ১১শ অ। বন্প্রাশ্রিক, অন্থু ২২শ অ। বিসন্তৈষ্ঠোপাখ্যান, অন্থু 
৯৩ তম অ। শপথবিধি, অনু ৯৪ তম অ। আয়ুষাখ্যান, অন্তু ১০৪ তম অ। উমামহেশ্বর- 
সংবাদ, অনু ১৪১ তম--১৪৫ তম অ। গুরুশিষ্াসংবাদ, অশ্ব ৪৩শ অ। 


যুদ্ধ 


“মহাভারত” মহাযুদ্ধেব ইতিহাস__ বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ বলেন, তরত- 
বংশীয় বীরগণের মহাধুদ্ধের ইতিহাস ঘষে গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, তাহারই নাম "মহাভারত" | 
রন্থকর্তী ব্যাসদেবের অভিমত অগ্তরূপ। তিনি মহাভারতে বিত বিষয়বস্তর মহত্ত্ব ও 
ভারবত্ব ( গুরুত্ব ) বুঝাইবার নিমিত্ত "মহাভারত? সংস্ঞা ব্যবহাব করিয়াছেন।১ যাহাই হউক 
না কেন, মহাবুদ্ধের ঘটনাকে হ্ত্রূপে ধরিয়াই মহাভাবতের অধ্যাযসমূহের সামঞ্জস্য 
রক্ষিত হয়। “যতো ধর্ধ্ৃস্ততো জয়ঃ২ এই মৃলহ্থত্রের বৃত্তি, ভাষ্য ও বান্তিকরূপে এই 
মহাগ্রন্থের প্রকাশ । অধর্্থ পথের শেষ পরিণাম “সমূলত্ত বিনশ্তুতি 1৩ 

যে মহাঁসং গ্রামের ইতিহাসরূপে মহাভারতের রচনা, সেই সংগ্রামের নিয়ম-পদ্ধতি 
প্রভৃতি বিষষে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। 

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্শ্ম__ বর্ণাশ্রম-ধন্ধের নিয়ম অনুসারে শত্রিয়জাতি দেশের 
শীসক ছিলেন। তাহারা ছিলেন সমাজের বাহুস্বূপ। দেশ রক্ষা করা ও আপদবিপদ 
হইতে সমাজকে রক্ষা করা রাজধর্শের অন্তর্গত। শৌধ্যবীর্য্যে বলীয়ান্‌ ধর্্নিষ্ঠ ক্ষত্রিয় 
আব্্তক হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শত্ত্রহস্তে দীাড়াইতে লোকতঃ এবং ধর্মতঃ বাধ্য 
ছিলেন। 

সাআীজ/লিপ্নায় যুদ্ধ-_ যুদ্ধবিগ্রহ সমাজ এবং ধর্্হিতির পক্ষে অনেক সময়েই 
অপরিহাধ্য। কিন্তু এমনও অনেক যুদ্ধ বাধিত, যেওুলির উদ্ভব কেবল সাম্রাজ্য-লিগ্গা, 
হইতে । পুরুরবার দিখ্িজয়, পার দিখ্বিজয় এবং পাগ্ব ও কর্ণের দিখ্বিজয়ের উদ্দেশ্ত 


১ সংগ্রামে প্রয়োজনযোদ্ধভাঃ। পাণিনি ৪1২৫৬। প্রষ্টবা কাশিকাবৃত্তি। 
মহত্বাদ্‌ ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচাতে । আদি ১২৭৪ 

২ উও»৯। ভী২১১১। স্ত্রী ১৪৯ 

৩ মনু ৪১৭৪ 


৩৭৬ মহাভারতের সমাজ 


ধর্শরক্ষা বা সমাজশাসন নহে । শুধু রাজ্যবিস্তার ও ধনরত্ব আহরণের নিমিত্তই সেইসব 
অভিযান। যে মহাবুদ্ধের ইতিহাস মহাভারতে বণিত, সেই ঘুদ্ধের মূলেও স্পদ্ধিত 
দুর্যোধনের অন্তায় সাআজ্যলিগ্সা। ছুর্যোধনের অন্যায় ভোগলিগ্পা না থাকিলে কিছুতেই 
সেই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইত না।৪ 

ধর্ম যুদ্ধ-__ ঘুদ্ধে সাধারণতঃ এক পক্ষ অগ্তায় পথেই থাকেন। উভয় পক্ষ ্ায়পথে 
চলিলে ঘুদ্ধই বাধিতে পারে না। যদি শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে কোন পক্ষ বুদ্ধ 
উপস্থিত হইতে বাধ্য হন, তবে সেই ঘুদ্ধকেই ধন্থ্য যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। 

পাগুবদের ন্যায়ানুবন্তিতা__ মহাভারতের মহাযুদ্ধেও পাগুবগণ ন্যায়পথেই 
ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইমাও তাহারা অগত্যা পাঁচখানি গ্রাম 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গব্রিত ছূর্য্যোধন বিনাবুদ্ধে স্চ্যগ্রমাত্র ভূমিও প্রত্যর্পণ করিতে 
অসম্মত হওয়া কুকক্ষেত্রেব মহা যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হ্য। 

যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর-- ধর্ধুদ্ধে ক্ষত্রিয়জাতিকে প্রো্সাহিত করিবার 
নিমিত্ত বলা হইয়াছে, বিছানায় পড়িয়া! নিতান্ত হুর্গত রোগীর মত মারা গেলে ক্ষত্রিয়ের 
অধর্ম হইবে। ক্ষত্রিয়কে বীরের মত যুদ্ধঙ্গেত্রে প্রীণ বিসর্জন দিতে হইবে, তবেই তাহার 
জীবন সার্থক ।৫ 

অনন্যোপায় হইলে যুদ্ধ কর্তবা__ অন্তায়কারী প্রতিপক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত আপনার শক্তিসামধ্যের বিবেচনা করিয়া স্ুনিপুণ পাত্রমিত্রের সহিত পরামর্শ- 
পূর্বক বুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয় ।৬ 

যুদ্ধাবগ্যায় ভরদ্বাজের জ্ঞান-_ অতি প্রাচীনকালে ভরদাজমুনি হুদ্ধবিদ্যায় শ্রেষ্ট 
অধ্যাপক ছিলেন ।৭ 

যুদ্ধ অপেক্ষা সামাদির শ্রেষ্ঠতা-- ভীন্মপর্ধের নিমিভাখ্যান-অধ্যায়ে বলা 

হইয়াছে, মেধাবী পুরুষ চতুরঙ্গ সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ সামের দ্বারা অথবা দানের দ্বারা 
প্রতিপক্ষকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহাতে অরুতকাধ্য হইলে শক্রদের মধ্যে পরম্পর 
ভেদের শ্ৃষ্টি করিয়া শক্রকে পরাভূত করিবেন। ঘুদ্ধ দ্বারা জয় করা অতিশয় জঘন্। 
কারণ, প্রথমতঃ যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত । দ্বিতীয়তঃ, জয় হইলেও যে শ্বতি হয়, তাহা 
পূরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যুদ্ধের জয়ও ক্ষয়েরই নামাস্তর। সেনানীতি-প্রকরণেও 
ভীষ্ম ঘুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, “সামাদি উপায়ের মধ্যে যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা অপরুষ্ট। যুদ্ধে অনেরু 


৪ আদি ১১৩ তম অ। সভা ২৫শ-৩২শ অ। বন২৪৫৩তম অ। শাম অ। 
€ অধর: ক্ষত্রিয়নৈষ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ। 
বিশৃজন্‌ শ্লেম্মমুত্রাণি কূপণং পরিবেবয়ন্‌। ইতাদি। শা ৯৭২৩-২৫ 
৬ মন্ত্রোহরং মন্ত্রিতে। রাজন কুলৈরষ্টাশাবরৈঃ | ইত্যাদি । সভভ1 ১৪।৩৫। উর্থ ও ৬ অ। 
৭ ভরঘ্বাজে। ধনুগ্রহম্‌। শা ২১০২১ | 


যুদ্ধ ৪ 


সময় দৈবের উপর নির্ভর করিতে হয়। ধাহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, তাঁহারা কখনও উপায়াস্তর 
থাকিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। বুদ্ধে বিজয়ী পক্ষেরও অপরিসীম ক্ষতি হইয়া থাকে । অনেক 
সময় দেখা যায়, পাচ সাত জন সংহত কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ অসংখ্যসেনা-বিশিষ্ট শক্রবাহিনীকে 
ধ্বংস করিয়া ফেলেন। স্থৃতরাং সাম, দান অথবা ভেদনীতির দ্বারা যদি অভিলধিত কার্ধ্য 
সিদ্ধ হয়, তবে কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না1”৮ 

যুদ্ধ প্রারন্তে উভয় পক্ষের সরলতা __ যুদ্ধের প্রারস্তেই দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠিব 
যোদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিয়া নগ্রপদে তীম্ম দ্রোণ প্রমুখ গুরুজনের সমীপে উপস্থিত হয় 
তাহাদের পাদবন্দনাপূর্বক আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। গুরুগণ আশীর্বাদ করিয়া 
একবাক্যে বলিতেছেন, “রাজন্, আমরা ছুর্য্যোধনের অর্থের দাসত্ব করিতেছি, এই কারণে 
তাহার পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য। কিন্তু হরি তোমার মন্ত্রী, জয় ত স্থুনিশ্চিত। 
ধর্ম যেখানে, কৃষচ সেখানে, আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে ।” ছুই পক্ষের প্রধান পুরুষদের 
এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া আর্য শ্লেচ্ছ প্রন্থতি সমাগত যোদ্ধ গণ সকলেই সাধু সাধু বলিতে 
লাগিলেন। পাগুবদের ধর্মপ্রবণতা উপলব্ধি করিয়া শক্রপক্ষেরও চক্ষু বাম্পাকুল 
হইয়াছিল ।৯ 

ধর্ম্মা যুদ্ধেব নিয়ম-__ যুদ্ধের সময়ও সাধারণতঃ কোন শিষ্টাচার উল্লজ্বন করা 
অন্ঠায় বিবেচিত হইত । কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈগ্ভদল সমৃপস্থিত। কুরুক্ষেত্র যেন 
ক্ষুতিত সাগরের মত গঙ্জন করিতেছে । ঠিক সেই সময় কুরু, পাগুৰ ও সোমকগণ মিলিত 
হইয়! যুদ্ধ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। (ক) প্রত্যহ যুদ্ধের যখন নিবৃত্তি 
হইবে, তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে । (খ) তুল্য প্রহিছবম্ীর 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব | (গ) যে কেবল বাগযুদ্ধ করিবে, তাহার সহিত বাক্যদ্বারাই € তিযুদ্ধ 
করিতে হইবে । (ঘ) যাহারা সেনাদল হইতে নিশ্াস্ত হইবে, তাহাদিগকে কখনও বধ করিব 
না। (উ) বথীর সহিত রথী, গজারোহীর সহিত গজারোহী, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী 
এবং পদাতির সহিত পদাতিকে বুদ্ধ করিতে হইবে । কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। 
(চ) প্রতিপক্ষের যোগ্যতা, উৎসাহ, বল প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে 
এই সকল বিষয়ে যেন কোন অবিবেচনা না হয়। (ছ) প্রহারের সময় প্রতিপক্ষকে সম্বোধন 
করিয়া প্রহার কবিতে হইবে। কার্্যান্তরে লিপ্ত ব্যক্তিকে প্রহার করিতে নাই। 
(জ) বিশ্বস্ত বা বিহ্বল প্রতিপক্ষকে প্রহার করিতে নাই। (ঝ) অগ্ভের সহিত যুদ্ধে 
রত, প্রপন্ন, যুদ্ধবিমুখ, ক্ষীণশস্ত্র অথবা বিব্ধ পুরুষকে প্রহার করিতে নাই। (4) সত, ধু 


৮ সংকৃতা মহৃতীং সেনাং চতুরঙ্গাং মহীপতে। 
উপায়পূর্ব্বং মেধাবী যতেত সততোথিতঃ॥ ইত্যাদি । ভী ৩/৮-৮৫ 
সম্ভতা মহতীং সেনাং চত্টরঙ্গাং যুধিত্তির 
সায়ৈব বর্তয়েঃ পুর্ববং প্রযতেথান্ততঃ যুধি॥ ইতাদি। শা ১*২।১খ-২২ 

৯» ভী৪৩শ অ। 


৪৮ 


৬৮৬ মহাভারতের সমাজ 


সঙ্গে ভগদত্ততনয় বজদত্তের যুদ্ধ বণিত হইয়াছে । সেখানেও বজ্রদত্তের হাতীটির চতুরতা 
ও. রণকৌশল বিশদতাবে কথিত হইয়াছে 1২২ 
সন্কুলযুদ্ধে নিয়ম উল্লজ্বন-_ পৃর্ববোক্ত নিয়মাবলীর মধ্যে একটি নিয়ম আছে-_ 
বাহন ও সারথিকে বধ করিতে নাই।+ কিন্তু এই নিফ্ম প্রায়ই প্রতিপালিত হয় নাই। 
অর্জুনের মত বীর পুরুষও ভগদত্ত এবং বজ্দত্তের সহিত যুদ্ধে প্রথমতঃ তাহাদের বাহনকে বধ 
করিয়াছিলেন। সারথিহত্যার উদাহরণ সঙ্কুলঘুদ্ধে অসংখ্য । সঙ্কুলযুদ্ধে উল্লিখিত নিয়মের 
অনেকগুলিই লঙ্ঘিত হইয়াছে । যখন ছুইপক্ষে অসংখ্য যোদ্ধা সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে 
থাকেন, তখন প্রত্যেকের পরিচয় লইয়া বা সম্বোধন করিয়া অস্ত্রঞ্ষেপে কখনও সম্ভবপর 
হয় না। 
রাত্রিতে যুদ্ধ-_ আবশ্তকবোধে রাত্রিকালেও যুদ্ধ করা হইয়াছে, কুরক্ষেত্রেই 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়।২৩ 
কুরুক্ষে ্রযুদ্ধে ছুনীতি-_ সৌন্তিকপর্কবে অশ্বথামার পৈশাচিক প্রতিহিংসাসাধন, 
সপ্তরথিপরিবেষ্টিত অভিমস্থ্যর বধ, ছলপুর্ববক কুটনীতির আশ্রয় লইয়া অগ্ঠ'য় উপায়ে 
তীম্ম দ্রোণ ও কর্ণের বধ প্রভৃতি স্থল ঘটনাগুলি উল্লিখিত নিয়মাবলীর অত্যন্ত প্রতিকূল। 
ধর্মবুদ্ধের কোনও নিয়মের দ্বারা এইসকল অগ্ঠায়ের সমর্থন করা চলে না। এততদ্যতীত 
ছোটখাট অগ্তায়ের অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। দুর্যোধন ভূবিশ্রবা জয়দ্রথ প্রভৃতির 
বধেও সাধুতা সম্যক রক্ষিত হয় নাই। 
আদর্শস্থলন-_- সকল যুগেই দেখিতে পাই, মানুষের আদর্শ ও ব্যবহারে যেন 
সম্পূর্ণ মিল থাকে না। যে উচ্চচিন্তা হইতে আদর্শের সৃষ্টি, কার্ধ্যকালে সেই চিন্তাকে 
স্থান দেওয়! দুফষর। অনেক আদর্শ পুকষও সকল সময় অবিচলিত থাকিতে পারেন না। 
ভীম্ম, ভ্রোণ, অর্জুন প্রভৃতি অপ্রতিদবন্দী বীরপুরুষগণও সময়-সময় ছূর্বলতার পরিচয় 
দিয়াছেন। তথাপি এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, যুদ্ধের আরম্তে স্থিরীকৃত নিয়মগুলি 
কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদের যথার্থ বীরত্ব ও উদারতার পরিচায়ক এবং সেইকালের সমাজ- 
সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন । অধিকাংশ স্থলেই আদর্শ রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্ত 
প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণে সময়-সময় স্থলন ঘটিয়াছে। 
প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পরস্পব্রে মিত্রতা হয় নাই-_ প্রাত্যহিক যুদ্ধ 
বিরামের পর পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিতাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইত, এরূপ উদাহরণ পাই 
নাই, বরং তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টম দিনের যুদ্ধাবসানে দুর্ষোধন 
বিশেষ পরামর্শের নিমিত্ত ভীম্ষমের শিবিরে যাত্রা করেন। প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণ তাহার 
রক্ষকরূপে অনুগমন করিয়াছিলেন ।২৪ এই বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, প্রীতি ত দূবের কথ, 
একটু অসাবধান হইলেই গুপ্তশক্রর হাতে প্রাণনাশের তয় ছিল। 
২২ অন্য ৭৫ তন অ। ্‌ 
২৩ প্রোণ ১৫২ তম ও ১৬০ তম অ। 
৭৪ আত্তশস্ত্রাশ্চ হহদে। রক্ষণার্থং মহীপতে: | ভী ৯৭২৫ 


যুদ্ধ ৬৮5 


তিনবৎসর ব্যাপক যুদ্ধ (চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধবর্ব)- যে সকল যুদ্ধের উল্লেখ আছে; 
তন্মধ্যে শাস্তম্পুত্র চিত্রাঙ্গদ এবং গন্ধবর্ধ চিত্রাঙ্গ দর মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘক1ল-ব্যাপক। তিনবৎসর কাল সেই যুদ্ধ চলিয়াছিল 1২৫ 

যুদ্ধযাত্রায় শুভ মুহুর্ত__ শুভ তিথি ও নক্ষত্রে যুদ্ধধাত্রার বিধান। “সেনা- 
নীতিকথন'-প্রকরণে তীম্ম বলিয়াছেন, ধিনি সেনানীতি সম্যক অবগত হইয়া প্রশস্ত 
তিথি-নক্ষত্রে ব্রাহ্ষণাদি গুরুজনের আশিষ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করেন, তাহার জয় 
সুনিশ্চিত ।২৬ 

জয়িনী সেনার লক্ষণ__ বুদ্ধিমান্‌ বিদ্বান ব্যক্তি দৈব প্রকুপিত হইলে অথবা 
মনুষ্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকিলে পৃর্েই অশুভ লক্ষণাদির দারা বুঝিতে পারেন। 
এই নিমিত্ত বিচক্ষণ ধৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের প্রয়োজন। ভাবী দুরদৃষ্ট নাশের জগ্য জপ, 
হোম এবং নানাবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠান করা উচিত। যে সেনাদলে যোদ্ধগণের অন্তঃকরণ থুব 
প্রফুল্ল থাকে এবং বাঁহনগুলিকেও প্রসরন দেখায়, সেই পক্ষে নিশ্চয়ই জয় হইয়া থাকে। 
বায়ু যদি অনুকূল হয় এবং ইন্দ্রধনু, স্ধ্যবশ্মি ও মেঘ ঘদি পিছনের দিকে থাকে, তবে বুঝিতে 
হইবে, লক্ষণ শুভ। শুগাল ও গৃধগণ আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে থাকিলে জয়ের সচক 
চিন্ধ বলিয়া জানিবে। আহুতির মেধ্য গন্ধ এবং শঙ্খাদির গম্ভীর নিনাদ জঙ্বের 
সুচক। শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদির অন্থুকুলতা জয়ের স্থচক। বলবাঁন্‌ অপেক্ষাও কৃতী পুকবেরই 
জয়ের আশা বেশী। সপ্তধিমণ্ডলকে পশ্চান্তাগে রাখিয়া ঘুদ্ধ করা ভাল। বায়ু, স্্য এবং 
শুক্র গ্রহের আনুকূল্য জয়ের স্থচনা করে ২৭ 

যুদ্ধের উৎকৃষ্ট কাল-_ চেত্র এবং অগ্রহায়ণ মাস ঘুদ্ধযাত্রায় পরশস্ত। শম্ত তখন 
পরিপরু হয়, জলেরও অভাব থাকে না (), বিশেষতঃ সেই সময় নাতিশীতোষ্ |২৮ 

মহাভারতের যুদ্ধের সময-_ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অগ্রহায়ণ মাসে হইয়াছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ কান্তিকমাসে রেবতীনগত্রে দৌত্যকর্তে হস্তিনায় যাত্রা করেন।২» সেখান হইতে 


২৫ তয়োর্ববলতোম্তত্র গন্ধবর্বকুকমুখায়ো: | 
নচ্যান্তীরে সরহ্থত্যাঃ সমান্তিশ্রোইভবদ্ণঃ ॥? আদি ১১1৮ 
৯» এবং সঞ্চিম্ত্য যে যাতি তিথিনক্ষত্রপুর্জিতঃ | 
বিজয়ং লভতে নিত্যং সেনাং সম.ক্‌ প্রয়োজনম্‌ ॥ শা! ১০1২৫ 
নির্যযৌ চ মহেঘাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে। 
গুভে তিথো মুহুর্তে চ পুঙ্গামানে। দ্বি্জাতিভিঃ ॥ ইত্যাদি । বন ২৫২।২৮,২৯ 
২৭ দৈবে পূর্ববং প্রকুপিতে মানুষে কাঁলচোদিতে। ইভার্দি। শ! ১৯২।৩-১৫ 
সপ্তর্ধান্‌ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যুধোযুরচল] ইব | ইত্যাদি । শর] ১০১৯, ২, 
কৃতী রাজন্‌ বিশিস্ভতে |" শল) ৩৩1৮ 
২৮ চৈত্রাং বা মার্গশীর্ধাং বা সেন্ধুযোগঃ প্রশসাতে । ইতাাদি। শা ১০০১৭-১২ 
২৯» কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদত্তে ছিমাগমে । উ ৮৩ 


৩৮২ মহাভারতের সমাজ 


ফিরিবার সময় কর্ণকে বলিলেন, “তুমি ভীন্ম, দ্রোণ ও কৃপাচারধ্যকে বলিবে, এই মাসে তুণ, 
কাষ্ঠ গুভূতি তাল পাওয়া যায়, মাসটি সৌম্য, এই শিশিরকাল নাত্যুঞ্চ এবং নিশস্ক, 
জল এই সময়ে রলবৎ ও শিশ্খল, লতাগুল্সে বনরাজি পরিপূর্ণ, সর্ধ প্রকারের ফল, ফুল ও 
ওষধি এই সময়ে £চুর পাওয়া যায়। আজ হইতে সপ্তম দিবসে অমাবন্ত/তিথি, মেই 
শত্রদেবতার ঠিখিতেই যুদ্ধ আরস্ত হউক” ৩০ 

যুদ্ধের আয়োঞ্জন__ প্রথমতঃ উভয় পক্ষ মিলিতভাবে যুদ্ধের স্থান নির্বাচন 
করিতেন। নির্বাচিত স্থানে ছুইপক্ষের সৈন্য, যান, বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং অপরাপর 
রণসম্তার সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেক প্রিদ্ধ বীর পুকষের নিমিত্ত পৃথক পৃথক শিবির 
নিক্মাণ করিয়া তাহাতে প্রচুব পরিমাণে খাগ্মামগ্রী জমা করা হইত। কোন জিনিষের 
যেন অভাব না হয়, এমনতাঁবে আয়োজন করিতে প্রত্যেক পন্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। 

যুদ্ধশিবিরে শিল্পীর স্থান__ উপযুক্ত শিল্পিগণকে বেতন দিয়া সেখানেই রাখিবার 
ব্যবস্থা কর! হইত। শিবির প্রভৃতির কাজে শিলীরা সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিতেন। 

বৈদ্য _ শীল্কবিশারদ চিকিতৎসকগণ যাহাতে নিরুদ্বেগে ঘুদ্ধশ্গেত্রে আহত এবং 
পীড়িতদের চিকিৎসা করিতে পারেন, সেইজন্য বহুপংখ্যক বিচগ্ষণ চিকিৎসককে যুদ্ধতূমির 
নিকটেই বাস করিবার নিমিত্ত স্থান দেওয়া হইত। তাহারা উপযুক্ত অর্থ পাইয়া রণক্ষেত্রে 
চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিতেন।৩১ 

সৃত-মাগধাদির স্থান__ সত, মীগধ, চারণ, গণিকা, গুপ্তচর প্রত্ৃতিকেও ঘুদ্ধতূমির 
নিকটেই স্থান দেওয়া হইত। পক্ষের প্রধান ব্যক্তি তীহাদেরও দেখাশোনা করিতেন ।৩২ 

সংগৃহীত দ্রব্য__ রণক্ষেত্রে যে-সব বস্তুর আমদানী করা হইত, তাহারও একটা 
সংখিপ্ ফর্দি উদ্ভোগপর্কেই পাওয়া যায়। ছুরাধর্ষ প্রভৃত কাঠ, নানাগ্রকারের তক্ষ্য ও 
পেয় অন্নপানাদি, মধু, ঘ্বৃত, পর্বত প্রমাণ সঞ্জরসমিশ্রিত পাংশু, ঘাস তুষ অঙ্গার প্রভৃতি 
ব্য প্রত্যেক শিবিরেই প্রচুব পরিমানে বাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া রথ, হাতী, ঘোড়া 
প্রভৃতি বাহন এবং যতপ্রকারের বন্ধ ও শস্ত্র সেই সময়ে ব্যবহৃত হইত, তাহার আয়োজনে 
একটুও ত্রুটি ছিল না ৩৩ 

যাত্রাকালে ব্রাহ্মণের পুজা প্রভৃতি অর্চনাপূর্বক ব্রাহ্ষণগণকে গো নিষ্ক 
প্রভৃতি ভব্য দান করিয়া বীরের বুদ্ধষাত্রা করিতেন। যাত্রার সময় সমাগত ত্রাহ্মণগণ জয় 
এবং আশিবস্থচক মন্ত্র পাঠ করিতেন ।৩৪ 
জয়াঃ কর্ণ ইতো! গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্‌। 
সৌস্যোহরং বর্ততে মাদঃ শুপ্রাপধবনেন্ধনঃ | ইত্যাদি । উ ১৪২1১৬-১৮ 
৩১ উ ১৫১ তম ও ১৯৭ তম অ। 
ও২ যেচাগ্যেহমুগতীন্তত্র হৃতমীগধবনানঃ। 

বণিজে। গরণিকাণ্চার। যে চৈব প্রেক্ষকা জনা: ইত্যাদি। উ ১৯৭1১৮,১৯ 

৩৩ জযাধনুর্বর্রশক্্াণ1ং তখৈব মধুদপিযোঃ। ইতাদি। উ ১৫১1৮৪-৮৭ 
৩৪ বাচযরিতবা দ্িগশ্রে্ঠান্‌ গোভিগনিফশ্চ তৃরিশঃ| উ ১৫৫1৩, 


৩ 


যুদ্ধ ৩৮৩ 


স্বস্তায়ন-_ পুরোহিতগণ যজমানের যুদ্ধঘাত্রার সময় নানাবিধ জপ্যমন্ত্র এবং 
মহোৌধধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতেন। যজমান নৃপতিও ব্রাহ্মণগণকে ফল, পুষ্প, বস্ত্র, গো ও 
নিক্বদ্ধারা অভ্যর্থনা করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা কবিতেন।৩৫ 

অর্জভনপঠিত ছূর্গাস্তব_- যুক্ধের পূর্ববমূহূর্তে শ্রীরুষ্ণের উপদেশে অঞ্ভুন তগবতী 
শ্ীছুর্ীর স্তোত্র পাঠ করেন। অর্জনের স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভগবতী অস্তরীক্ষ হইতে তাহাকে 
শত্রজয়ের বর দির অন্তহিতা৷ হন ৩৬ 

অস্ত্রাধিবাস-_যুদ্ধ-প্রারন্ভে গন্ধাদি দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রের অধিবাসন করা হইত, বীরগণ 
রক্ষাবন্ধন-পূর্ব্বক ্বস্তিমন্ত্র পাঠ করিতেন ৩৭ 

ব্রৈযশ্বকবলি__ বিশেষ শক্ত প্রতিপঙ্গের সহিত যুদ্ধের পূর্ববরাত্রিতে “ভ্ৈয়ন্বকবলি, 
নামে একপ্রকার উপহার দেবতাব উদ্দেশ্টে নিবেদিত হইত । সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায়, 
ত্রাপ্ধকের (মহাদেবের) উদ্দেশেই বলি নিবেদন করা হইত । জয়দ্রথের সহিত যুদ্ধ করিবার 
পূর্বে অর্জুন £ই অনুষ্ঠান কবেন। অহঃপর শ্রীচষ্তকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া সেই 
নৈশ উপহারটি তাহাকেই নিবেদন করিয়াছিলেন 1৩৮ 

রথাভিমন্ত্রণ__ বিশেষ-বিশেষ যুদ্ধে রথকেও অভিমন্ধিত করা হইত। মন্ত্রের 
উল্লেখ ন1 থাকিলেও বল! হইযাঁছে যে, অভিমন্ত্রণের মন্ত্র ছিল-__ইজত্র সাংগ্রামিক, অর্থাৎ বুদ্ধে 
জয়লাভ করিবার পক্ষে অন্থুকুল।৩৯ 

শঙ্খনিনাদ ও বণবাদ্য_- সজ্জিত বীর পুরুষগণ সমবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
প্রথমেই শঙ্খপ্বনি করিতেন। ভীষণ শঙ্ঘধবনিতে স্বপক্ষের আনন্দ হইলেও বিপক্ষের ত্রাসের 
সঞ্চার করিত | ভেরী, পণব, আনক, মুদক্গ, ছুন্দুভী, ক্রকচ ( কৃকচ ) মহাঁনক, ঝর্র, পেশী, 
গোবিষাণ, পুক্ষর, মুরজ, ডিগ্ডিম প্রভৃতিই তাৎকাঁলিক রণবাদ্ | প্রত্যেক সেনাদলেব সজে-সঙ্গে 
বাগ্ভতা্ড চলিত। হৃত, মাঁগধ, বন্দী, গাঁয়ক ও বাদকগণ উপবৃক্ত বেতন পাইয়া! রণভূমিকে 
গীত-বাগ্কে মুখবিত করিয়া তুলিতেন। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে রণবাগ্ভ অতিশয় প্রয়োজনীয় 
বলিয়া বিবেচিত হইত ।৪০ 


৩৫ জপোশ্চ মন্ত্রৈশ্চ মহোৌষধীভিঃ সমন্ত তঃ স্বস্তায়নং কুবস্তঃ॥ ইত্যান্দি। ভী ২২৭৮ 
৩৬ ভী২৩শ অ। 
৩৭ অধিবাসি হশস্ত্াশ্চ কৃতকৌতুকমঙ্গলা১ । উ ১৫১৩৮ 
গন্ধমালাচ্চিতং শরম । ড্রোণ ১৪৪।১১২ 
৩৮ জ্য়ম্বকং বলিম। ইত্যাদি । দ্রোণ ৭৭৩,৪ 
৩৯ জৈরৈঃ সা'গ্রামিকৈর্শাস্বৈ: পূর্ববমেৰ রখোত্তমম্‌ । 
অভিমন্ত্িচমচ্চিম্মমুপয়ং ভাঙ্করো বণ ॥ দোঁণ ৮২1১৬ 
৪* আদি ১২০১১ ভী ১৪।৬। ভী ৪৩/৮১০৩। ভী ৫১1২৩। ভী ৫৮1৪৬ ভী ৯৯১৭-১৯। 


ড্রোণ ৩৮৩১ । কর্ণ ১১।৩৬। শা ১০২৯ 


৩৮৪ মহাভারতের সমাজ 


শৃরগণের শঙ্খ গ্লীতি__ উল্লিখিত বাগ্যযন্ত্রের মধ্যে শঙ্খই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । 
বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহার রূপ শান্ত ও কল্যাণ, আবার রণক্ষেত্রে বীরের হাতে 
পড়িলেই তাহার মৃত্তি রুদ্রতৈরব। প্রত্যেক শুরপুরুষ শঙ্খবাদ্যে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। 
শঙ্খধবনির মধ্যে বোধ হয় তাহারা বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করিতেন। অনেকেরই 
শঙ্খের এক-একটা সংজ্ঞা ছিল। কৃষ্চের শঙ্খের নাম পাঞ্চজগ্য, ধনঞ্জয়ের দেবদত্ত, বুকোদরের 
পৌও, যুধিঠিরের অনস্তবিপ্য়, নকুলেব স্ুঘেষ, সহদেবের মণিপুষ্পক। ভীম্ম শিখত্ী 
টছ্যা সাত্যকি প্রমুখ বীরপুরুষদের শঙ্খরুচিও যথেষ্টই ছিল। কুরুক্ষেত্রের রণভূমি 
মুহুমুহুঃ শঙ্খনাদে প্রকম্পিত ।৪১ 

যুদ্ধের পরিস্ছদ-_ বীরদের পোশাকপরিচ্ছদের বিস্তৃত বর্ণনা না থাকিলেও 
পরিধানে ধুতিই থাকিত এবূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ধুতির 'দর্ঘয-প্রস্থ বা অস্ত 
কোন নমুনার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিরাটপুরীতে কৌরবদের সহিত যুদ্ধের সময় 
অর্জনের পরিধানে লাল রংএর একজোড়া কাঁপড় ছিল 1৪২ 

মালাচন্দন_- শূরগণ মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া যুদ্ধে যাত্র। করিতেন। তাহাদের 
মাল্যচন্দনের ম্ত্ুগন্ধ রণভূমিকে আমোদিত করিয়া রাখিত 1৪৩ 

গোধাঙ্কুলিত্রাণ__ জ্যার আঘাত বাবণেব নিমিত্ত যোদ্ধ,গণ অ্গুশিত্রাণ ব্যবহার 
করিতেন । সম্ভবতঃ প্রকোন্ঠ পর্য্যন্ত টাকা থাকিত, কারণ বাঁণ নিক্ষেপের সময় প্রকোষ্ঠেই 
জ্যার আঘাত বেশী লাগিবার আশঙ্কা । গোধাব চামড়া দিয়া সেই অঙ্গুলিত্রাণ প্রস্তুত করা 
হইত 186 

তনুত্রাণ বা কবচ-_ সকল যোদ্ধাই তম্ুত্রাণ ব্যবহার করিতেন। শরীর কবচে 
আবুত না কবিয়৷ শস্ত্রঘর্ধে কখনও উপস্থিত হইতেন নাঁ। বনুস্থানে কবচের উল্লেখ করা 
হইয়াছে | বিরাটের রণযাত্রা বর্ণনায় বহুবিধ ওগুত্রাণের কথা দেখিতে পাই। কবচগুলি অতিশয় 
উজ্জল, বিচিত্র «বং বজ্রায়সগর্ভ, উপরে সোনার কাঁজ করা । কোঁন কোন কবচের উপর 
ছোট ছোট স্বর্ণবিন্দু ঝলমল করিতেছে । কোন কোন কৰচের উপর নানারকমের ছবি 
আঁকা 1৭£ 


৪১ তন্ত সঞ্জনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। 
সিংহনাদং বিনছ্ে চৈ: শক্থং দশ প্রতীপবান্‌ ॥ ইতাদি। ভী ২৫১২-১৯। ভী ৫১।২২-২৯ 
ততঃ শঙ্খং প্রদধৌ। সদ্বিষতাং লোমহর্ধণম্‌। বি «৩২৩ 

৪২ বন্পণ পাদায় মঠারথ।নাং তুর্ণং পুনস্ত ৪থমারুরোহ | ইতার্দি। বি ৬৬।১৫। বি৬৯।১০।১৭ 
রক্তে চ বাসসী। বি ৩৮৩১ 

৪৩ শ্রজঃ সমা২ স্থগন্ধানামু5য়ত্র সমুস্তবঃ । ভী ২৪1৪ 
আদায় রোচনাং মাল/ম্‌। ইতাদি। সভা ২৩1৪ 

৪৪ বদ্ধগোধাঙ্গুপ্ভ্রাণাঃ ক'লিন্দীমভিতে। বধু | ইতি । বি ৫1১ । আদি ১৩৪।২৩ 

৪৫ রালানে1 রাজপুত্রাশ্চ তশ্রত্রাণাথ ভেজিরে । ইত্তাদি। বি ৩১১৯-১৪ 
অথ বর্খাণি চিত্রাণি কাঞ্চনানি বহুনি চ। উ ১৪২২১ 


, ৯ 


যুদ্ধ ৩৮৫ 


লৌহবর্শের বর্ণনা: কোন কোন বর্ম লোহার নিম্মিত হইলেও হুর্ধ্কিরণের 
মত উজ্জল ও সাদা রংএর ছিল। বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, লোহার বর্ধই বেশী ব্যবহার 
করা হইত।৪৬ 

কবচধারণে মন্ত্রপাঠ_: কেহ কেহ আচমনাদি দ্বার! শুচি হইয়া যথাবিধি মন্ত্র জপ- 
পুর্বক কবচ ধারণ করিতেন। এই সকল কাজের সহিতও আনুষ্ঠানিক ধশ্শকে অচ্ছেগ্রূপে 
দেখা বোধ হয় তখনকার সমাজের আদর্শবূপে পরিগণিত ছিল 1৪৭ 

শস্তপূর্ণ গরুর গাড়ী-_ বড় বড় যোদ্ধারা আপন-আপন সঙ্গে যে সব অস্ত্রাদি 
রাখিতেন, তাহা ছাড়াও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ অনেকগুলি গরুর গাঁড়ী তাহাদের অনতিদুরে 
রাখা হইত 1৪৮ 

ধনুবের্বেদ চতুষ্পাদ ও দশাঙ্গ__ যুদ্ধের বাহিনী, স্থান ও কালবিশেষে তাহার 
বিশেষ বিধান ইত্যাদি বিষয়ে মহাভারতের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত । ( কোৌটিল্য, 
শুক্রনীতি, অগ্রিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাঁয়।) ধনুর্ষ্েদ চতুষ্পাদ 
এবং দশাঙ্গ। মূলে এই উক্তির কোন বিস্তৃতি নাই। টাকাকার নীলক্ঠ বলিয়াছেন, 
দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষা এবং এই তিনের সাধন, ইহাই ধনুর্ধবেদের পাদ । ব্রত, প্রাপ্তি, 
ধৃতি, পুষ্টি, স্থৃতি, ক্ষেপ, অরিতেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি-- এই দশটি তাহার 
অঙ্গ 1৪৯ 

চতুরঙ্গ বাহিনী-_ যুদ্ধযাত্রায় চতুরঙ্গ বাহিনী সংগ্রহ করিতে হয়। রী, গজারোহী 
অশ্বারোহী ও পদাতি-__ এই চারিশ্রেণীর সেনাসমষ্টির পারিভাষিক সংজ্ঞা“চতুরঙ্গ' | কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধে রথের প্রাধাগ্ত ছিল। প্রত্যেক রথের সঙ্গে দশটি গজ, প্রত্যেক গজের সহিত 
দ্রশটি অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের সহিত দশজন পদাতি রক্ষকরূপে থাকিতেন। তাহাদের 
সংজ্ঞা “পাদরক্ষক'। একখানি রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশটি হাতী, প্রত্যেক 
হাতীর রক্ষার জগ্ভ একশত ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার রক্ষার জগ্ সাতজন পদাতি থাকিতেন। 
পঞ্চাশঞজজন সেনা একত্রিত হইলে, তাহাকে 'পত্তি” বলা হয়। (অমরকোষাদিতে এই 
গণনার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।) তিন পত্তিতে এক “সেনামুখ/, তিন সেনামুখে এক 'গল্ম* 
তিন গুল্মে এক গণ” ।৫০ 

সেনীাপতি-_ এক-একজন সেনাপতির অধীনে এক-একটি সৈগ্দল গঠিত হইত। 
সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। সেনাপতি না থাকিলে উৎকৃষ্ট 


৪৬ নুবর্ণদৃইং হুর্য।াভম্। ইত্যাদি । বি ৩১১৫ । কর্ণ ৮১২৭ 

৪৭ আববন্ধাভূততমং জপন্স্্র যথাবিধি । ভ্রোণ ৯২।৩৯ 

৪৮ অগ্টাগবামগ্শঙানি বাণান্‌ ময়! প্রযুদ্ধন্ত বহস্তি তন্ত । কর্ণ ৬৭1৬ 
অন্তাযুধং পাওব্র়োবশিষ্টং ন যদ্বহেচ্ছ কটং ষড়গবীয়ম্‌। কর্ণ ৭৬।১৫ 

৪৯» দশাঙগং যশ্চতুষ্পাদমিঘস্ত্রং বেদ তত্বতঃ। শল্য ৬1১৪ 

&৪ উ ১৫৪ তমঅ। 


৪৯ 


৩৮৬ মহাভারতের সমাজ 


সৈম্েরাও জয়লাত করিতে পারে না। যুদ্ধকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, শূর, হিতাকাজ্ষী এবং দীর্ঘদর্শা 
পুরুষকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে হয় ।৫১ 

সেনাপতিপতি-_- কয়েকজন সেনাপতির উপরে একজন বিচক্ষণ তত্বাবধায়ক 
নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার সংজ্ঞা “সেনাপতিপতি 1৮৫২ 

দলে দলে সেনাপতি-_- অন্তাত্র বলা হইয়াছে, প্রত্যেক দশজন সৈগ্ভের অধ্যক্ষ 
হিসাবে এক-একজন সেনাপতি নিয়োগ করিতে হয়। এইরূপে একশত জন এবং এক 
হাজার জনের অধ্ক্ষরূপে পুনরায় সেনাপতি নিয়োগ করিতে হইবে। সাধারণ সেনাপতির 
বেতনের দ্বিগুণ বেতন তাহাকে দিতে হইবে ।৫৩ 

রথের সারথি-_- রথের সারথি নিয়োগও খুব বিবেচনার কাজ। অনেক সময় 
আরোহী অপেক্ষা সারথির অধিকতর পটুতার আবশ্যক | শ্রীকুষ্ণকে সারথিরূপে পাওয়ায় 
অর্জনের যে কত সুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রের 
মাতলি, কৃষ্ণের দারুক এবং অর্জুনের কৃষ্ণের কথা সকলেই জানেন। 

সারথির গুরুপরম্পরা- সারথ্যকর্মও গুরুপরম্পরায় শিক্ষণীয়। উত্তর অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, “আমি গুরুর নিকট হইতে সারথ্য শিক্ষা করিয়াছি” 1৫৪ 

সারথিকুত যমকাদি মগ্ডল-_ কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জুনের ঘুদ্ধের সময় উত্তরের 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তিনি শক্রনিরোধক “যমকমণ্ডল" দ্বারা হঠাৎ রথের 
গতি পরিবর্তন করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।৫৫ 

যাত্রা ও ছুর্গবিধান__ জলপুর্ণ এবং তৃণাচ্ছাদিত পথে সৈম্ভদলকে যুদ্ধক্ষেত্রের 
সমীপবর্তী দুর্গে লইয়া যাইতে হয়, পথ বন্ধুর না হইয়া সমান হইলেই ভাল। যাত্রার 
পূর্বে বনের পথঘাট বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন চর সংগ্রহ করিবে । এক-একদল 
সেনার পুরোভাগে এক-একজন পথপ্রদর্শক থাকিবেন। ছুর্গের নিকটে প্রচুর জল থাকা 
প্রয়োজন, বনভূমির নিকটস্থ উনুক্ত প্রান্তরে সেনানিবাস নিন্নাণ করা অনেকাংশে 
নিরাপদ ।৫৬ 

স্থানবিশেষে সেনাযোগ-_ অকর্দম জলশৃগ্ভ এবং সেতুপ্রাকারাদিবিহীন শুষ্ক 
ভূমিতে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সুবিধা হয়। অকর্ধম এবং সমান ভূমি রথচালনায় প্রশস্ত । 


৫১ তানাং যে পতয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতান্তান্্রিবোধত | ইত্যাদি । উ ১৫১1৩ | সভা! ৫1৪৬ উ ১৫৫১০ 
এতৈরেব গুণৈতুক্তত্তথ। সেনাপতির্ভবেৎ। ইতাদি। শর] ৮৫1৩১, ৩২ এ 

৫২ সর্বেষামেব তেষাস্ত সমস্তানাং মহাস্মনাম্‌। 
সেনাপতিপতিঞ্চক্রে গুড়াকেশং ধনগ্রয়ম্‌ ॥ উ ১৫৬১৪ 

৫৩ দশাধিপতয়ঃ কাধাঃ শতাধিপতয়ন্তখ।। ইত্যাদ্দি। শা ১**।৩১, ৩২ 

৫৪ শিক্ষিতো হশ্দি সারধ্যে তীর্থতঃ পুরুষর্ষত । বি ৪৫1১৮ 

৫৫ যমকং মণ্ডলং কৃত্বা তান্‌ যোধান্‌ প্রত্াবারয়ৎ | বি ৫৭1৪২ 

€৬ জলবাংসূণবান্মার্গঃ সমগন]ঃ প্রশম্যতে ৷ ইত্যার্দি। শা ১১০।১৩-১৭ 


যুদ্ধ ৩৮৭ 
যে ভূমিতে ছোট ছোট গাছ এবং জল আছে, সেই ভূমিতে যুদ্ধ করা গজারোহীদের পক্ষে 
আরামপ্রদ। বেণুবেত্র-সমাকুল এবং বন্ধুর বণক্ষেত্র পদাতি সৈম্তের পক্ষে ভাল 1৫৭ 

সময়বিশেষে সেনাযোগ __ যে বাহিনীতে পদাতির সংখ্যা বেশী, সেই বাহিনীই 
প্রশস্ত। কারণ রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহনাদির অবস্থার বিপর্ধ্যয় ঘটিলেও সাহশী পদাতির 
তয়ের কারণ নাই। বৃষ্টি না হইলে রথ এবং অশ্ববহুল বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ চালাইতে 
পারে। বর্ষাকালে গজবহুল বাহিনীই প্রশস্ত ।৫৮ 

আব্রমণ-পদ্ধতি-_ অসিচর্শযুক্ত পদাঁতি সেনাকে বাহিনীর পুরোভাগে স্থাপন 
করিবে, রথগুলি পশ্চাতে থাকিবে । বাহার খুব শক্তিশালী, তাহারাই পদাতিরক্ষণে নিযুক্ত 
থাকিবেন। ক্ত্রীলোকেরা পদাতি ও রথের মাঝখানে থাকিবেন। (এই উক্তির সার্থকতা 
ঠিক বুঝা গেল না, মহিলা সৈচ্যবাহিনী ত কোথাও বণিত হয় নাই। )৫৯ 

গুরুর সহিত যুদ্ধ__ প্রয়োজন হইলে অস্ত্রবিগ্ঠার গুরুর সহিতও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ 
করিতেন। ভীম্ম পরশুরামের সহিত৬* এবং অজ্ভ্ুন দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
আচাধ্য প্রথম বাণ নিক্ষেপ করিলে অর্জুন প্রতিঘুদ্ধ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা ছিল। 
অর্জ্বন সর্বত্র আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন 1১১ গুরুর সহিত ভীম্ম এবং অজ্জুনের 
যুদ্ধে কোন প্রকাঁর অশিষ্টত1 প্রকাঁশ পায় নাই। 

আততায়ীর বধে পাপ হয় না__ অর্থশান্ত্রের অন্ুশীসনে দেখা যায়, আততাঁয়ীকে 
বধ করিলে পাপ নাই। অগ্রিদ, গরদ, শত্পাণি, ধনাপহ, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী, 
এই ছয়গ্রকার ভীষণ শক্রকে বল! হয 'আততায়ী”। আততায়ী যদি নানাগুণে বিভূষিত 
বৃদ্ধ এবং সর্ধপ্রকারে শ্রেষ্ঠও হন, তথাপি তিনি বধ্য। যিনি শস্ত্রপাণি ক্ষত্রবন্ধু আততায়ী 
ব্রাহ্মণকে হত্যা করেন, তাহার কিছুমাত্র পাঁপ হয় না, ইহা ধান্সিকদের অভিমত। ভার্ষ্যা- 
হরণকারী এবং রাজ্যহর্তা শত্র শরণাগত হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিতে নাই। আততায়ী 
ব্যক্তি যদি বেদান্তবেত্বীও হন, তথাপি তিনি শস্ত্র লইয়া আক্রমণ করিলে তাহাকে ক্ষমা 
করিতে নাই। তাহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। ব্রাঙ্গণ্যত্রঙ্ট আততায়ীকে 
বধ করিলে কিছুমাত্র পাপ হয় না, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় ।৬২ 


এপ লাশ শী শশী শশী 


«৭ অকর্দিমামনুদকা মমর্যাদামলোষ্টকাম। ইতাদি। শ'! ১৭০।২১-২৩ 
তুণাশ্মানং বাজিরপ্রবাহীং ধ্বজদ্রমৈঃ সংবৃতকুলরোধসম্‌। 
পদাতিনাগৈর্বহুকর্দমাং নদীং সপত্বনাশে নৃপতিঃ প্রযোজয়েৎ ॥ আশ্র ৭১৪ 

৫৮ পদাতিবহুল। সেন? দৃঢ়া ভবতি ভারত। ইত্যাদি। শা ১৯।২৪,২৫ 

৫৯ অগ্রতঃ পুরুষা নীকমসিচর্নবতাং ভবে । ইত্যাদি । শা ১।৪৩-৪৫ 

৬৬ উ ১৮১ তম অ। 


৬১ বিধ৮শগ। দ্রোণ ৮৯ তম অ। 

৬২ জ্যায়াংসমপি চেদ্‌ বৃদ্ধ' গুণৈরপি সমন্থিতস্। 
আততায়িনমায়াত্তং হন্তাদ্‌ ঘাতকমাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি । ভী ১৭১০১ । বন ২৭৪৬।উ ১৭৯/২৮,২৯ 
প্রগৃহা শত্তরমায়াস্তমপি বেদান্তগং রণে। 
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্গহা ভবেৎ ॥ ইত্যার্দি | শ। ৩৪।১৭-১৯ 


৩৮৮ মহাভারতের সমাজ 


অর্জনের আশঙ্ক-_ আততায়ী বধের অনুকূলে এতগুলি বচন মহাঁতারতে 
থাকিলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারস্তে বিষ অর্জুন বলিয়াছিলেন, “এইসকল আততায়ীকে হনন 
করিলে আমাদের পাপই হইবে” 1৬৩ 

সমাধান এ বচনের টাকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন-- আততায়িবধ অর্থশীস্ত্ের 
অন্থমোদিত, কিন্তু ধর্্শাস্ত্র তাহার প্রতিকূলে। সেইহেতু অর্জুন পাপের আশঙ্কা 
করিয়াছিলেন। ন্মার্ত শূলপাণি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে কাত্যায়নের এক বচন উদ্ধত করিয়া 
অর্জুনের বাক্যের সামঞ্রস্ত রক্ষা করিয়াছেন। বচনের তাৎপর্য্য এই যে, হস্তাপুরুষ অপেক্ষা 
বিদ্যা, জাতি, কুল ইত্যাদিতে যদি আততায়ী শ্রেষ্ঠ হন, তবে তিনি বধাহ্‌ নহেন।৬৪ 

অশ্বথামার মুক্তি__- মহাভারতেরও ইহাই অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হয় 
সৌন্তিকপর্ধবে দেখিতে পাই, পৈশাচিক হত্যাকারী বঙ্গবন্ধু অশ্বথামাও একমাত্র ব্রাক্মণকুলে 
জন্ম বলিয়াই বাচিয়া গেলেন ।৬৫ 

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ _ ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজন এবং ছুর্যোধনাদি জ্ঞাতি- 
কুলের বধে পাপের আশঙ্কা করিয়াই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্িপায়নের উপদেশে অশ্বমেধ-যক্ত 
করিয়াছিলেন ।৬৬ 

জয় অপেক্ষা ধন্মরক্ষা প্রধান-__ ঘুদ্ধে জয়লাভ করাই পরম লাভ নহে। ধর্ম 
রক্ষাই যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আততায়ীর অবধ্যতাঁও তাহাই সমর্থন করে ।৬৭ 

যুদ্ধকালে উপাসনাদি__ বুদ্ধের সময়েও বীরপুরুষগণ উপাসনাঁদি অনুষ্ঠান ঘথা- 
নিয়মে পালন করিতেন। উপাসনার কাল উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষ কিছুক্ষণের জচ্ যুদ্ধে 
বিরত থাকিয়া উপাসনা সারিয়া লইতেন 1৬৮ 

শান্তিকাম ব্রান্মণ মধ্যস্থ হইলে যুদ্ধবির তি-_ যুধ্যমান উভয় পক্ষের মাঝখানে 
কোন শাস্তিকাম ব্রাহ্মণ আসিয়া! দীড়াইলে তখনই যুদ্ধ শেষ করিতে হইত। ব্রাহ্গণের 
অবমাননায় ক্ষত্রিয়ের মর্ধযাদার হানি ঘটে |৬৯ 

অস্ত্রশস্ত্র ঘুদ্ধে ঘে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত, অনেক স্থানেই সেইগুলির নাম 
গৃহীত হইয়াছে । বিরাট, ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্বেই ঘুদ্ধের বর্ণনী। যে সকল স্থানে 
বিশেষভাবে অক্ত্রাদির নাম গৃহীত হইয়াছে, নিম়ে তাহার সুচী প্রদত্ত হইল। 


স্পা পপীি শ শশী শিস শশা িতপী সদ সিসিসীশীশিশ 


৬৩ পাপমেবাশ্রয়েদল্মান হতত্বৈতানাততারিনঃ ৷ ভী ২৫।৩৬ 
৬৪ আভততাফ়িনি চোতকুষ্টে তপংস্বাধ্যায়জন্মাতত । 
বধস্তত্র তু নৈব স্তাৎ পাঁপে হীনে বধে! ভৃগু; ॥ কাত্যায়ন-সংহিতা 
৬৫ জিত্ব। মুক্ত! প্রোণপুত্র। ব্রাহ্মণ্যাদ্‌ গৌরবেণ চ ॥ সৌ ১৬।৩২ 
৬৬ অশ্ব ওয় অ। 
৬৭ ধর্মলাভাদ্ধি বিজয্লালীভঃ কোহভ্যধিকো! ভবেৎ । শা ৯৬১১ 
৬৮ দিবাকরশ্টাভিমুখং জপন্তঃ সন্ধা'গতাঃ প্রাঞ্জলয়ে। বৃবুঃ। ইত্যাদি । ফ্রোণ ১৮৫।৪ 1 জ্রোণ১৮৬।১ 
৬৯ অনীকয়োঃ সংহতয়োর্যদীয়াদ্‌ ব্রাহ্মণোইন্র1। 
শান্তিমিচ্ছর,ভয়তে| ন যোলজ্ধব্যং তদা। ভবেৎ॥ ইত্যাদি । শ৯৬)৮-১, 








ধৃদ্ধী ৩৮১ 
আঁদি ১৯/১২-১৭। আদি 5২১২-১৪। আরি ১৩৯।৬। আদি ২২৭২৫ । বন 


১৫1৬-১০। বন ২০।৩৩,৩৪ | বন ২১২,২৫। বন ৪২1৪,৫| বন ১৬৯১৫,১৬। বি 
৩২।১০। বি৪২ শঅ। উ ১৯৩,৪। উ ১৫৪।৩-১২। তী ১৬।৯। ভী ১৮১৭। তী 
৪৬।১৩১১৪ | ভী ৫5৮৩। ভী ৬১২২। তী ৭৬৪-৬ | দ্রোণ ১৪৬ বম ও ১৭৭ তম অ। 

যে সকল অন্ত্-শস্ত্রের উল্লেখ পাওয়! যায়, অকারাদিক্রমে সেইগুলির বিষয়ে আলোচনা 
করা হইতেছে । 

অস্কুশ-_ লৌহময় অন্ত্রবিশেষ। হাতীকে চালাইবার নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়। 
যুদ্ধেও প্রয়োগ দেখা যায়। 

অশ্ম গুড়ক-__ বর্ত,লীকুত পাঁষাশ। শক্রর উপরে প্রক্ষেপ করা হয়। 

অসির উৎপত্তি বিবরণ-__ শাস্তিপর্কবে বণিত আছে যে, নকুল খডগবুদ্ধে বিশারদ 
ছিলেন। তিনি শরতল্পলগত পিতামহকে খঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে ভীক্ষ 
বলিলেন, “ক্রঙ্গা শ্ৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকৃণ্ড হইতে নীলোৎপলাভ 
তীক্ষুদ্রংই, দুর্দর্ধতর অসির উৎপত্তি হয। ব্রহ্মা সেই অগি ভগবান্‌ রুদ্রকে দান করিলেন। 
রুদ্র রুদ্রমৃন্তি ধারণ করিয়া সেই অসি দ্বারা দানবকুল সংহারপূর্ববক পুনরায় শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তখন ঠিনি বিঞুুর হাতে অসিখানি তুলিয়া দেন। বিষণ মবীচিকে, মরীচি 
খষিগণকে, খষিগণ বাসবকে, বাসৰ লোকপালগণকে, লোকপালগণ মন্থুকে, মন্ধু ক্ষপকে, এবং 
ক্ষুপ ইঞ্গণকৃকে দান করেন। এইভাবে গুরুপবম্পরায় দ্রোণা চাধ্য পধ্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। 
আচার্য্য হইতে তোমরা তাহা পাইয়াছ।” অসির জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা, অধিপতি দেবতা অথথ, 
গোত্র রোহিণী এবং গুক রুদ্র। অসি, বিশসন, খঞ্গ, তীক্ষধাব, দুবাঁসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় 
এবং ধর্পাল-_ অসিব এই আটটি নাম। অসির অপর নাম “নিস্ত্িংশ' | অর্থাৎ অসির দীর্ঘতা 
ত্রিশ অঙ্কুলির বেশী হওয়া উচিত 1৭০ 

একুশ প্রকার অনিসঞ্চালন__ একুশ প্রকার সঞ্চালনের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
রান্ত, উদ্তাস্ত, আবিদ্ধ, আগ্লত, প্রস্যত, স্ছত, পরিবৃত্ত, নিবৃত্ত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ শুধু এই 
কয়েকটি সঞ্চালনের নাম গৃহীত হইয়াছে ।'১ অগ্যত্র খঙাযুদ্ধের বর্ণনায় চতুর্দশ মণ্ডলের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সেখানেও ভ্রান্ত উদ্ভান্ত প্রভৃতি আটটি মণ্ডলের নামমাত্র দেখিতে 
পাই।৭২ 

অসির কোঁষ-£ গোচর্ষ, ব্যাপ্রচম্্ম অথবা স্বর্ণাদিনিশ্মিত কোষে অসি রাখা হইত। 
কোন কোন অসিতে সোনার কাঁজ করা থাকিত। পঞ্চনখ প্রাণীর চর্ষ্ে নিম্মিত কোষে 
অসি স্থাপনের কথাঁও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গণ্ডার বা! গোধার চামড়ায় কোষ নিম্মিত 
হইত ।৭৩ 

৭০ বি৭২।১৬, নীলকণ। শা ১৬৬ তম অ। 
৭১ স তদদ| বিবিধান মার্গান্‌ গ্রবরাংশ্চৈকবিংশতিম্‌ | ইতাদি। দ্রোণ ১২০1৩৭-৪* 


৭২ চতুর্দশ মহারাজ শিক্ষাবলসমন্থিতঃ। ইতাদি। কর্ণ ২৫৩১,৩২ 
৭৩ বি৪২শও৪৩শঅ। 


৩৯৪ মহাভারতের সমাজ 


খষ্টি__ কাঠ্ঠনিন্মিত দণ্ডবিশেষ |** যে খর্জোর ছুইপাশই ধারাল, তাঁহার নাম 
খিষ্টিঃ ; এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যাঁয়। (দ্রষ্টব্য বাচম্পত্য-অভিধান।) 
কচগ্রহ-বিক্ষেপ- যে শঙ্ত্রের দ্বারা নিকটস্থ শক্রর চুল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে 
ভূপাতিত করা যায়। শস্ত্রটি দণ্ডের মত। অগ্রভাগে আঠার মত চটচটে বস্তু লেপন 
করা হয় ।৭৫ 
কণপ-_: যে লৌহ্যন্ত্রের গর্ভস্থ গুলিকা আগ্নেয় দ্রব্যের শক্তিতে তারকার গ্ভায় 
চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পডে।৭৬ 
কণি ও কম্পন (?)-- (কর্ণ ৮১১২ । ভী ৭৬1৬) 
কুলিশ-_বজারুতি অস্ত্রবিশেষ । 
ক্ষুর__ পার্্বধার, তীক্ষাগ্র, খজু।৭৭ 
ক্ষুরপ্র-_ ক্ষুরতুল্য তীক্ষ বাণবিশেষ। স্ুৃতীক্ষ ক্ষুরপ্রের দ্বারা খঙ্গকেও ছেদন করা 
যাঁয়।৭৮ 
গদ1__ গদ-নামক অস্ত্রের অস্থিনিশ্মিত মুদগরকেই মুখ্যতঃ বুঝায় । (বায়ুপুরাণ, 
গয়ামাহাত্ম্য ) পরে তৎসাদৃশ্তবশতঃ মুদগরমাত্রকেই গদাশব্বে অভিহিত করা হইয়াছে । 
যুদ্ধের গদাগুলি সাধারণতঃ লৌহুনিশ্মিত। বুস্থানে গদার উল্লেখ পাওয়া যায়। বলরাম, 
ভীমসেন ও ছুর্য্যোধন তৎ্কাঁলে গদাঁবুদ্ধে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভীমের গদাঁর যে বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাহার গদা ছিল আটকোণ-বিশিষ্ট, বৃহৎ এবং 
স্ববর্-ভূষিত ।৭৯ 
গদাযুদ্ধের মগুলাদি-_ ভীম ও ছুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে বিভিন্ন মণ্ডলের বর্ণনা করা 
হইয়াছে। প্রতিপক্ষের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করার নাম “মগুল। প্রতিপক্ষের সম্মুখস্থ হওয়ার 
নাম 'গত”। প্রতিপক্ষের অভিমুখে থাকিয়াই সামাগ্য হটিয়া যাঁওযাঁকে বল! হয় 'প্রত্যাগ ত। 
প্রতিপক্ষের মন্মদেশে প্রহার করিয়া তাহাকে যদি শুগ্যে তুলিয়া ফেলা যায়, অথবা ভূপাতিত 
করা যায়, তবে সেই মগুলকে বলা হয় "অন্যত্র । প্রহার-পরিমোক্ষ'ও 'প্রহার-বর্জান' 
মগুলের মধ্যে পরিগণিত | প্রহাঁরের উপধুক্ত সময় স্থির করিয়! প্রহার করিতে হয়, অগ্যথা 
প্রহার করিলে বিপক্ষেরই জয় হয়। খুব বেগে ডান ও বাম দিকে যাতাযাত করার নাম 
পরিধাবন'। তড়িদবেগে প্রতিপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নাম “অভিদ্রবণ। চলার 
সময় বা গতি-পরিবর্তনের সময় যদি প্রতিপক্ষকে ভূপাতিত করা যায়, তবে সেই মণ্ডলেরু 
নাম আক্ষেপ । ্‌ 
৭৪ বন ২০1০৪ | উ ১৫৪।৩ নীলকণ্। 
৭৫ উ ১৫81৫ নীলক। 
৭৬ আদি ২২৭২৫ নীলকণ। 
৭৭ আদি ১৩৯1৬ নীলকণ্ঠ। 


৭৮ ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষেন খড়াঞ্চিচ্ছেদ সপ্রভম্‌। কর্ণ ২৫।৩৬ 
4৯ অষ্টান্রিমায়দীং ঘোরাং গদাং কাঞ্চনভূষণাম্‌। উ ৫১৮ 


যুদ্ধ ৩৯১ 


চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করাকে বলা হয় “অবস্থান'। ভূপাতিত 

বিপক্ষ উথিত হইলে পুনরায় তাহার সহিত যুদ্ধ করার নাম “সবিগ্রহ'। বিপক্ষকে প্রহার 
করিবার নিমিত্ত তাহার চতুর্দিকে খুব সাবধান হইয়৷ চলার নাম “পরিবর্তন, । শক্রর 
প্রসরণকে অবরোধ করার নাম “সংবর্ত'। প্রতিপক্ষের প্রহার বিফল করিবার উদ্দেশ্তে 
শরীরকে একটু নত করার নাম “অবপ্রত। উপরের দিকে লাফ দিয়া প্রতিপক্ষের প্রহার 
বঞ্চনা করাকে বলা হয় “উপপ্ল,ত” | শক্রর ছিদ্র বুঝিয়া নিকটে উপস্থিত হয়! প্রহার করার 
নাম 'উপগ্স্ত' । একটু ঘুরিয়া শক্রর পিঠে চাঁপড় দেওয়াকে বল! হয় 'অপপ্তন্ত ।৮* গদাধুদ্ধে 
গোমৃত্রিক' নামে আরও একটি মলের উল্লেখ মাত্র পাওয়1 যায় ।৮১ 

নাভির অধোদেশে প্রহার করিতে নাই-_ গদাঘুদ্ধে নাভির অধোভাগে প্রহার 
করা অস্থচিত। ভীমের অধন্দ আচরণে তাহার গুরু বলদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
শ্রীরুষ্চের সাস্বনাবাক্যে পরে প্রকৃতিস্থ হন।৮২ 

চক্র-_ গোলাকার ধারাল অস্ত্র। কৃষ্ণের স্থদর্শনচক্র স্থুপ্রসিদ্ধ । 

চক্রাশ্বা-_ নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, যাহার ভ্রমিবলে বড় বড় পাষাণকেও অতিদূরে 
নিক্ষেপ কর! যায়, সেই কাষ্ঠমষ যন্ষের নাম চক্রাশ্ম ৮৩ 

তুলাগুড়-_ ভাওগোঁলক | নালবন্দুক (1), মন্তধুক্ত, বাযুস্ফৌট, সনির্ধাত, মহামেঘস্বন | 
বস্তটির আকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা গেল না ।৮৪ 

তোঁমর-_ হস্তক্ষেপ্য দীর্ঘদণ্ড অক্জবিশেষ | নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, লাটদেশে (দক্ষিণ- 
গুজরাট ) তোমরকে 'হটা বলা হয় ৮৫ 

ধনু__ কাঠ, বাশ প্রভৃতির দ্বারা ধনু প্রস্তুত করা হইত। শৃঙ্গ দ্বারাও ধনু [প্রস্কত 
করার কথা পাওয়া যাঁয়।৮৬ 

নখর-_ নখের গ্াঁব ধারাল অস্ত্রবিশেষ 10৮৭ 

নারাচ- লৌহময় বাণ, পার্খবদেশ ধারাল, তীক্ষাগ্র ও খজু। ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত 
হয় 1৮৮ 

নালীক-_ বাণবিশেষ 1) অন্তশ্ছিদ্র শরবিশেষ। (বাচম্পত্য ) 


৮৪ শলা ৫৭।১৭-২* লীলক। 

৮১ দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গ্বোমুত্রিকমথাপি চ। শল্য ৫৮২২ 

৮২ অধে! নাভা। ন হুস্তব্যমিতি শাস্ত্র নিশ্যয়ং । ইতাদি । শল্য ৬*।৬-২৪ 
৮৩ আদি ২২৭।২৫ নীলকণ। 

৮৪ বন ৪২1৫ নীলকণ্ঠ। 

৮৫ আর্দি ১৯1১২ নীলক। 

৮৬ শাঙগ৫ ধনুঃ প্রেষ্টং। বন ২১২৫ 

৮৭ ভী ১৮১৭ 


৮৮ আদি ১৩৯৬ নীলক। 


৩৯২ মহাভারতের সমাজ 


পটিশ__ খঙ্জাবিশেষ। ছুইদিকই ধারাল, তীক্ষাপ্র, 'পটা” নামে প্রসিদ্ধ 1৮৯ 


পরশ্বধ-__ পরশু । 
পরিঘ-- সর্বতঃ কণ্টকিত লৌহদণ্ড।৯০ 
পাশ__রজ্জু | সমীপাগত শক্রর গলে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে আকর্ষণ 


করিতে ব্যবহৃত হয় 1৯১ 
প্রাস__ হস্তক্ষেপ্য ক্ষুদ্র ভ্ল। বিগ্যদেশে “করকাড়ী? নামে প্রসিদ্ধ ।৯২ 


বিপাঠ-_ স্থুলমুখ বাণবিশেষ | দধিমন্থনের দণ্ডের মত।৯৪ 
ভল্প__ লঙ্কা, অগ্রভাগ বক্র। পেটে বিদ্ধ করিয়৷ টানিয়৷ বাহির করিবার সময় 


বড়শির মত অন্ত্রা্দি আকর্ষণ করে 1৯৫ 

ভিন্দিপাল-_ হস্তপ্রমাণ শর বা! হস্তক্ষেপ্য লগ্ডড় ।৯৬ 

ভূৃশুপ্তী-_ চর্ম ও রজ্জুর দ্বারা নির্মিত হন্্বিশেষ । ইহা দ্বারা পাষাণ নিক্ষেপ করা 
যায়।৯৭ 


মুদগর__ গদা। 
মু( স)ল-_ মুষল লইয়া! পরম্পর হানাহানি করিয়াই ষছুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 


যমদংট্রা-_ নীলকণ্ঠ বলেন, এই শন্রটি' জমধড় নামে প্রসিদ্ধ ।৯৮ কিছুই অনুমান 


করা যায় না। 
যষ্টি-_ অতি প্রসিদ্ধ । 
রথচক্র-_ বিশেষ বিপদে পড়িলে অগত্যা রথচক্রবকে ও শন্্ররূপে বাবার করা 


হইত ।৯৯ 
শক্তি__ হস্তক্ষেপ্য লৌহদগ, নিয়াংশ স্থল।১০০ 


শতত্বী__ আগ্নেয় উষধির বলে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা যে শন্ত যুগপৎ শত 
সহত্র মানুষকে হত্যা করিতে পারে, তাহার নাম শতত্রী 1১*১ বহুম্থানে শত্পীর উল্লেখ 


পেপার্স 


৮৯» আদি ১৯১৪ নীলকণ। 
৯* আদি ১৯১৭ নীলকণ। 
৯১ উ ১৫৪1৪ নীলকণ। 
৯২ আদি ১৯১২ নীলকণ। 
৯৩ বন ৪২1৪ 
৯৪৯৫ আদি ১৩৯৬ নীল কগ। 
৯৬ উ ১৫৪৬ নীলকণ। 
৯৭ আদি ২২৭২৫ নীলকণ। 
৯৮ আদি ১৯১২ নীলকণ্ঠ। 
৯৯ বন ১৬৯১৫ 
১** আদি ১৯।১৩ নীলকণ। 
১০১ আদি ২*৭।৩৪ নীলকণ্। 


যুদ্ধ ৩৯৩ 


আছে। শবকল্পদ্রমে দেখা যায়, লৌহকণ্টকসমাচ্ছর্ন বৃহৎ শিলাখণ্ডের নাম শতঙ্ী। 
শতদ্রীকে দুর্গ প্রাকারে স্থাপন করার কথা মহাভারতেও আছে। শব্দকল্পক্রমের অর্থ গ্রহণ 
করিলে মনে হয়, শক্রপক্ষ প্রাকারে উঠিবার চেষ্টা করিলে সেই কণ্টকিত শিলাখণ্ফে ঠেলিয়া 
তাহাদের উপর ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং একসঙ্গে বুলোককে একেবারে পিষিয়া মারা 
যাইত। উল্লিখিত আছে যে, চক্রের উপরে স্থাপন করিয়া শতন্বীকে রণভূমিতেও 
নেওয়া! হইত ।১*২ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, শতন্বী সম্ভবতঃ কামানেরই.প্রাচীনরূণ | 
কিন্তুটাকাকার নীলকণ্ বা আভিধানিকদের মতে তাহা বল! যায় না। তৎকালে বন্দুক এবং 
কামান ছিল কি না, তাহাও বলা ম্ুকঠিন। টীকাকার বন্দুক এবং কামান শব্দ ব্যবহার 
করিলেও ইহ! তাহারই কলিত কি না ভাবিবার বিষয় ।১০৩ 

শর-__ লৌহনির্সিত শরের উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। শর-(গাছের) দণ্ড নির্মিত 


শরের উল্লেখ স্পষ্টতঃ না থাকিলেও অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কুপে পতিত 
বীটা (কাষ্ঠখণ্ড ? ) উদ্ধার করিতে দ্রোণাচাধ্্য মন্ত্রপূত ইষীকা ব্যবহার করেন। অঙ্বখামার 
প্রধীকান্ত্র ত্যাগের বর্ণনা হইতেও বুঝা যায়, শরদ্বারা একজাতীয় অস্ত্র প্রস্তত করা হইত। 
সম্ভবতঃ তাহা বাণ ব্যতীত অগ্ত কিছু নয়।১*৪ বাশের দ্বারা প্রস্তত বাণেরও উল্লেখ পাওয়া 
যায়। বাণের পুঙ্খে (মূলে) পাখীর পালক লাগান হইত। ন্বর্ণণ্ডিত পুঙ্খের বর্ণনাও 
দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ গৃধ্রের পালকই বেশী লাগান হুইত। কারণ, বাণের বিশেষণরূপে 
'গার্দপত্র” শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে ।১০৫ 

বিভিন্ন আকৃতি ও বর্ণের শর-__ বীরগণ রুচি-অন্ুসারে নানা বর্ণের শর ব্যবহার 
করিতেন। আকৃতিও বিভিন্নরকমের। অগ্রভাগ অর্ধচন্দ্রের মত বক্র করিয়া এক গ্রকার 
বাণ প্রস্তুত করা হইত।১*৬ ভীমসেন অর্ধচন্ত্রবাণে জয়দ্রথকে পীচচুলা করিয়াছিলেন 
ইহাতে মনে হয়, বাণের অগ্রভাগ ক্ষুরের গ্যায় ধারাল থাকিত।১০৭ 

নামাহ্কিত শর-- কোন কোন বীরপুরুষ সখ করিয়া বাণের মধ্যে আপন-আপন 
নাম লিখিয়া রাখিতেন ।১০৮ 

তৃণীরে শর-স্থাপন-__ তৃণীরের ভিতরে শরকে রাখিতে হয়। শরের গ্চায় 
নালীক, নারাচ প্রভৃতিও ধনু দ্বারা প্রক্ষে প করিতে হয়। 


১০২ দ্রোণ ১৭৭৪৬ 

১০৩ বন ১৫1৫ নীলকণ। 

১০৪ আছি ১৬১২৭ । সৌ ১৩২২ 

১০৫ দ্রোণ ৯৭৮। আদি ১*২২৭। প্রোণ ১২৩।৪৭। বি ৪২৭ নীলকণ্। 

১০৬ বন ২৭০1১৩। বি ৪৩১৪ দ্রোণ ৯৭৭ বি ৪২1৭ নীলকণ্ঠ। 

১*৭ অর্দচন্দ্রেণ বাণেন কিব্চিদক্রবতত্তদ1! । বন ২৭১।৯ 

১০৮ আজন[মাক্কিতাঃ | ইত্যাদি । তোঁণ ৯৭৭ ভ্রোণ ১২৩1৪৭। ভ্রোণ ১৩৬৫। 
প্রো ১৫৭৩৭ । শল্য ২৪৫৬ 


৫৩ 


৯৪ মহাভারতের সমাজ 


জৌহশ্বরাদির তৈলধৌতি-- লোহা বা ইস্পাত-নিন্মিত বাণ খঙ্গা প্রভৃতিতে 
বাসাতে মরিচা না ধরে, সেই জগ্ঠ তৈলধৌত করিবার নিয়ম ছিল 1১০৯ 
শৃ্__ লৌহনিন্মিত। 
হল-__ লাঙ্গল। বলরামের লাঙ্গলান্ত্র অতি প্রসিদ্ধ । 
অন্ত্রাদিতে কারুকার্যা-_ অন্ত্রশঙ্ত্ে যে-সব কারুকার্ধ্য করা হইত, তাঁহার বিস্তৃত 
বিবরণ বিরাটপর্কের অস্ত্রদর্শনাধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । স্থুবর্ণথচিত বিতিন্ন-বর্ণে 
চিত্রিত, স্ুথম্পর্শ, আয়ত এবং অব্রণ গাণ্তীৰ ধনঞ্জয় ধারণ করিতেন। যুধিষ্টিরের ধন্থ 
ছিল ইন্ত্রগোপকচিত্র ও চারুদর্শন। নকুলের ধন্থুতে স্থবর্ণকূরধ্য অস্কিত ছিল। সহদেবের 
কাশ্মুক ছিল সৌবর্ণশলভচিত্রিত। বাণ এবং কোষের বহু বর্ণনাও সেই অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে ।১১০ 
সমীপে ও দূরে অস্ত্রশন্ত্ের প্রয়োগ-_ উল্লিখিত অস্ত্শস্ত্রের মধ্যে শতম্রী শর 
প্রভৃতি কিছু দূর হইতেও নিক্ষেপ করার যোগ্য । প্রতিপক্ষকে নিকটে পাইলেই অগ্যগুলি 
কাজে লাগান যায়; ধনুর্বিগ্ভাই সম্ভবতঃ দুরস্থ শত্রকে আক্রমণ করিবার প্রথম আবিষ্কৃত 
কৌশল । শরাভ্যাস ও লক্ষ্যবেধ অতিশয় শ্রমসাধ্য এবং গুরুগম্য । অর্জুনের ধমুব্িষ্যা- 
পটুতা নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । ধনুর প্রস্তুতপ্রণালী বা যোদ্ধসম্্রদায়ের কৌশলের 
কোন বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায় না। (অগ্নিপুরাণের ধন্ুর্ধেেদ-প্রকরণে এই সকল 
বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ) 
অন্তান্য যুদ্ধোপকরণ-_ বণিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত যুদ্ধে আরও বন্ধ বস্তর প্রয়োজন 
হইত। কুরুক্ষেব্রযুদ্ধের আয়োজনে সেই সকল দ্রব্যেরও একটা তালিকা পাওয়া যায়। 
বাণকোষ বা তৃণীর, বরূথ (রথরক্ষণের জগ্য ব্যাপ্রাদির চর্দে নিশ্মিত ), উপাসঙ্গ (অশ্ব বা 
গজের দ্বারা বাহিত তৃণ ), ধবজ, ( পত্তিবাহা তৃণ ), নিষঙ্গ পতাকা, প্রতগ্ুতৈল, প্রতপ্তগুড়, 
তণ্তবালুকা (শক্রর শরীরে প্রক্ষেপের জন্য), সসর্পকুস্ত, সর্জরস ( অগ্ননদ্দীপনের নিমিত্ত ), চর্, 
ঘণ্টা, তপ্তগুড়জল, উপলখণ্ড (ঘন্ত্রক্ষেপ্য), মোম (দ্রব করিয়া শক্রর উপর প্রক্ষেপ্য), কণ্টকদণ্ড, 
বিষ (প্রয়োজনবোধে তোমরাদি শস্ত্ে মাখাইবার জঙ্ঠ ), শূর্প ( তণ্তগুড়াদি প্রক্ষেপের জগ্য ), 
পিটক, দাত্র, পরশ্ড, কীল, ক্রকচ, ব্যাপ্রচর্ধ, ত্বীপিচ্্, শূগ (গদার আঘাতে জমাটবীধা রক্ত 
মোক্ষণের জগ্য ), তৈলসিক্ত ক্ষৌমবন্ত্র (ভন্ম করিয়। প্রহারস্থলে দাতব্য ), পুরাণত্বত (প্রহার- 
স্থলে গ্রলেপের জদ্য ), অশুতহর ওঁষধি ইত্যাদি 1১১১ রঃ 
দিব্যান্ত্রও প্রয়োগবিধি-- কতকগুলি অস্ত্রকে দিব্যান্ত্র বলা হইত। সেই 
সকল অস্ত্রের অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়া বোধ করি “দিব্য আখ্যা দেওয়া হহয়াছিল। 
দিব্যান্ত্রের সৃষ্টি ও প্রয়োগপ্রণালী অত্যন্ত গোপনীয় । শস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ গুরুপরম্পরায় 
১*৯ রুক্পপুষ্থৈন্তলধৌতৈঃ | ইত্যাদি । শলা ২৪৫৬ উ ১৯৪। প্রোণ ১৭৭২৬ 
১১০ বি৪৩শকজ। 
১১১ উ 3166 তম অ। 


ধুগ্ধ ৩৯৫ 


সেইসব অস্ত্রের সৃষ্টি ও সংহরণবিধি জানিতে হইত। সেই সকল অস্ত্রের প্রয়োগে দেবতা ও 
গুরুপঙ.ক্তিকে মনে মনে ভক্তিতরে স্মরণ করিবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক অস্ত্রই এক-একজন 
দেবতার নামে প্রসিদ্ধ। যেমন-_ বায়ব্য, পর্জছ্য, আগ্নেয়, গুহাক ইত্যাদি । বায়ব্য অস্ত্রের 
বারা বায়ুমণগলে বায়ুর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইত, পর্জগ্ঠান্ত্রে মেঘশ্ৃষ্টি করিয়া বর্ষণ করান 
চলিত এবং মাটীর নীচ হইতে জল আকর্ষণ করা যাইত। আগ্েয়াস্ত্রে প্রয়োগে অগ্রিবর্ষণ 
হইত। এইরূপে বরুণাস্ত্র, সম্মোহনান্ত্র প্রভৃতির দ্বারাও অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করা যাইত। 
নামের ব্যুৎ্পত্তিলত্য অর্থ হইতেই অস্ত্রের প্রয়োগ ও ফল সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিতে পারা 
যায়। দিব্যান্ত্রের বিনিয়োগে মন্ত্রপাঠের বিধান ছিল। অশুচিতা বা মন্্রব্রংশের ফলে 
দিব্যাস্ত্রের বিস্ৃতি বহুস্থলে বণিত হইয়াছে। খুব অল্পসংখ্যক যৌদ্ধাই দিব্যান্ত্রের গ্রয্নোগ 
জানিতেন। কুরুক্ষেব্রযুদ্ধে তীনম্ম, দ্রোণ, অর্জুন প্রমুখ ছুইচারিজন দিব্যান্ত্রবেত্তা ছিলেন । 
কর্ণ গুরুর শাপবশতঃ অস্তিমকা'লে অস্ত্রবিনিয়োগ বিস্বৃত হইয়াছিলেন। অশ্বথামা বিনিয্বোগ 
জানিলেও উপসংহার জানিতেন না । একাস্তিক নিষ্ঠা না থাকিলে দিব্যান্ত্র প্রতিভাত হয় 
না। দিব্যাস্ত্রের দ্বারা যখন যুদ্ধ করা হইত, তখন প্রতিপক্গ বিপরীত অস্ত্রের প্রয়োগ 
করিতেন। যেমন-__ এক পক্ষ যদি আগ্রেয়ান্ত্র প্রয়োগ করেন, তবে অপর পক্ষ তাহার 
প্রশমনের জন্য বারুণান্ত্রের শরণ লইবেন। এইবূপে বায়ব্যান্ত্রের বিপরীত গুহাকান্ত, 
সন্মোহনাস্ত্রের বিপরীত প্রজ্ঞান্ত্র। নাম শুনিয়াই সাধারণতঃ প্রতিকূল অস্ত্র কি হইবে, তাহা 
অনেকটা বুঝা যায়।১১২ 

বাষ্টান্ত্রের শক্তি-_ 'ত্বাষ্্ট নামে এক প্রকার পরমাস্ত্রের ( দিবাস্ত্র কি?) বর্ণনা 
পাওয়া যায়। রণক্ষেত্রে অর্জুন সেই অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্রের বিশেষত্ব 
এই যে, প্রতিপক্ষের উপরে নিক্ষেপ্তার প্রতিবিষ্ব পড়ে। তাহাতে সকলের মধ্যেই নিক্ষেপ্তার 


আরুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞুন সেই অস্ত্র ব্যবহার করায় প্রতিপক্ষ সেনাদল 
পরস্পরকে অর্জন মনে করিয়া নিজেদের যধ্যেই কাটাকাটি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হন। যদিও 
সেই অস্ত্রকে পরমাস্ত্র বলা হইয়াছে, তথাপি মনে হয়, তাহা! যেন একপ্রকার মায়ামাত্র ।১১৩ 

মায়াযুদ্ধ__ দিব্যান্ত্রের যুদ্ধ ছাড়াও একপ্রকার অলৌকিক যুদ্ধ ছিল, তাহাকে 
মায়াযুদ্ধ বলা হইত। মায়াযুদ্ধ ষেন ইন্ত্রজালের মত । অস্ত্রের বাস্তবিকতা নাই, অথচ তাহার 
প্রয়োগ অসংখ্য। হন্তরক্জালস্থষ্টিতে বস্তুটি সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহ! এন্দ্রজালিকের 
চাঁলাকী ছাড়া আর কিছুই নহে। রাক্ষল ও অস্থরগণ মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন ।১১৪ ঘটোৎ- 
কচের মায়াযুদ্ধে বিব্রত হুইয়া মহাবীর কর্ণ ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত একবীরহস্তী শক্তি ঘটোৎকচের 
প্রতি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।১১৫ 


১১২ পার্জন্তাস্ত্ররে সংযোজা সর্বলোকন্ত পশ্ঠতঃ। ইত্যাদি । ভী ১২১।২৩। বন ১৭১1৮-১*। 
তী ৭৭৫৩। সভা ২৭২৬ 
আগ্রেয়ং বারুণং সৌম্যং বায়বামথ বৈফবম্‌। 
এপ্্রং পাশুপতং ব্রাঙ্গং পারমেষ্ঠাং প্রজাপতেঃ ॥ ইত্যার্দি। ভী ১২১1৪৯-৪২। উ ১৮২১১,১২ 
১১৩ অধাস্ত্ররিসজ্ব্ং ত্বাইমভ্যন্তদর্জুনঃ | ইত]াদি | ড্রপ ১৮।১১-১৪ 
১১৪ অল্গারপাণ্ডেবর্ষঞ্ শরবর্ষঞ্ ভারত। 
এবং মারাং প্রকুব্বাণে!। যোৌধয়ামাস মাং রিপুঃ। ইতার্ি। বন ২৯1৩৭,১৭,২৬। ভী ৯৩৫ 
১১৫ লন] তাং মায়াং ভল্ম কৃত্ব৷ জ্বলন্ত ভিন্ব। গাঢ়ং হাদয়ং রাক্ষসন্ত । প্রোণ ১৭৭1৭ 


৩৯৬. মহাভারতের সমাজ 


দেশ এবং জাতিবিশেষে যুদ্ধবৈশিষ্ট্য-_ দিব্যান্্র ও মায়িকাস্ত্র ব্যতীত অপর 
সকল অস্ত্রই মানুযান্ত্র। সকল দেশে বা সকল সমাজে অস্ত্রের প্রয়োগ একরপ ছিল না। 
কোন-কোন দেশ ব| জাতিবিশেষে বিশেব-বিশে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি সবিশেষ জান! 
ছিল বলিয়া অন্গমিত হয়। 
গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবির দেশের যোদ্কগণ নখর ও প্রাসযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। উশীনরগণ 
সর্ধবশাস্ত্রে কুশল ও সন্ববান্। প্রাচ্যদেশীয়গণ কুটযোদ্ধা এবং মাতঙ্গযুদ্ধে কুশল। যৰন, 
কাম্বোজ এবং যাথুরগণ নিধুদ্ধে কুশল। দাকঞ্ষিণাত্যনিবাসী যোদ্ধগণ অসিধুদ্ধে কুশল। 
পার্ধবত্যদেশীয় যোদ্ধার! নিষুদ্ধে ও পাবাণধুদ্ধে কুশল, তাহা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যায়।১১৬ 
নিবাতকবচগণের জলযুদ্ধ__ নিবাতকবচগণ উৎকৃষ্ট জলধোদ্ধা ছিলেন। তাহারা 
সমুদ্রের মাঝখানে ছুর্ণে বাস করিতেন ।১১৭ 
ব্যহরচন! ও ব্যহভেদ-_ স্বপক্ষের ব্যুহরচনায় এবং পরপক্ষীয় ব্হের ভেন করায় 
বিশেষভাবে সংগ্রামনৈপুণ্য গুকাশিত হইত | 
প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃহস্পতি-_ বৃহস্পতি এই বিদ্যায় খুব পটু ছিলেন।১১৮ 
ভীম্ম ও দ্রোণের কুশলতা-__ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম্ম ও দ্রোপের ম্যায় কেহই 
এই বিষয়ে নিপুণ ছিলেন না। তাহারা নানাবিধ আস্ুর ও পৈশাচ ব্যুহের নির্াণকৌশল 
অবগত ছিলেন। তাহাদের পরেই অর্জুনের স্থান।১১৯ 
বৃহরচনা প্রভৃতি বিষয়ে মহাভারতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। যেসকল 
ব্যহের নাম গৃহীত হইয়াছে, সেইগুলি সঙ্কলিত হইল। (শুক্রনীতি, কৌটিল্য, কামনক ও 
অগ্নিপুরাণে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ) 
অর্দচন্দ্র-_- দক্ষিণ কোটিতে খুব প্রসিদ্ধ একজন বীরকে থাকিতে হুইবে। বামভাগে 
বহু বীর থাকার প্রয়োজন । মধ্যে একদল গঙজারোহী থাকিবেন। এই ব্যৃহ গরুড়ব্যহ বা 
ক্রৌঞ্চব্যুহের প্রতিদবন্দী।৯২০ 
- ক্রোঞ্চ ( ক্রৌথশরুণ )-_- ত্রৌঞ্চপন্ষীর মত আকৃতিতে সেনাসন্নিবেশ। সর্বাগ্রে 
প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে থাকিতে হয়, কল্পিত মস্তকে একদল সেনা সঙ্গে লইয়া অগ্য বীরপুরুষ 
থাকিবেন। এইরূপে কল্লিত চক্ষু, গ্রীবা,পাখা, পিঠ, পুচ্ছ প্রভৃতি স্থানে এক-একজন যোদ্ধার 
অধীনে এক-একদল সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তত থাকিবে ।১২১ 


নু 


১১৬ গ্ীঙ্ষারা সিক্ধুসৌবিরা নখরপ্রাসযোধিনঃ | ইত]াদি। শ। ১*১৩-৫ 

পাষাণযোধিনঃ শূরান্‌ পার্ববতীয়ানজোদযৎ | ইত্যাদি । ড্রোণ ১১৯।২৯-৪৪ 
১১৭ সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য ছুর্গে প্রতিবসস্তাত। বন ১৬৮৭২ 
১১৮ বথ| বেদ বৃহস্পতি; ৷ ইত্যার্দি।. উ ১৬৪।৯। ভী ১৯৪। ভী ৫০1৪, 
১১৯» আন্রানকরোদ্‌ বুাান্‌ পৈশাচানথ রাক্ষসান্। ইতযা্দি। ভী ১,৮১৬ । উ ১৩৪।১০ 
১২০ " অর্ধচজ্েণ বাছেন বুছং তমতিদারণন্‌। ভী ৫৩।১১-১৮ | 
১২১ ভী ৫০1৪০-৫৮। ঞ্রোণ ৬১৫ 


ধৃ্ধ ৩৯৫ 


গরুড় ( নুপর্ণ )__ এই ব্যুহেও ত্রৌঞ্চব্যহের অনেকটা সাদৃশ্ঠ আছে। মন্তকে 
ছুইদল সেনা সহ দুইজন বীর থাকিবেন। পুচ্ছ এবং পৃষ্ঠদেশে সৈগ্ভসমাবেশ কিছু বেশী 
হইবে। পক্ষ দুইটি খুব আয়ত ও লম্বা হইবে ।১২২ 

চক্র-_ অভিমন্থ্যর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় দ্রোণাচাধ্য চক্রব্যহ রচনা 
করেন। অভিমন্যু ব্যুহভেদ করিবার কৌশল পিতার নিকট হুইতে শিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
নিক্ষমণের উপায় না জানায় সপ্তরথীর হাতে প্রাণ হারান।১২৩ 

বজ-_ ইন্দ্র এই ব্যহের আদি-গুরু 1১২৪ 

মকর-_ সর্বাগ্রে সসৈগ্ঠ বীর, পশ্চাতে যথাক্রমে রথী, পত্তি ও দস্তী। ক্রৌঞ্চবাহ 
মকরের প্রতিদ্বন্দী ।১২৫ 

মণ্ডলাদ্ধ-__ স্বপর্ণব্যহের প্রাতিদন্দী ।১২৬ 

শকট বা চক্রশকট-__ অভিমন্থ্যর বধের পর ক্রুদ্ধ অর্জুনের সহিত যুদ্ধে আচীর্ধ্য 
দ্রোণ শকটব্হ নির্মাণ করেন। এই ব্যুহের পশ্চান্তাগ পদ্মের মত।১২৭ 

শৃঙ্গাটক__ শিক্ষাড়া বা পানিফলের মত ত্রিকোণাক্কৃতি। নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 
চতুষ্পথের মত।১২৮ 

শ্যেন-__ এই ব্যুহ অনেকাংশে গরুড়ব্যুহের মত। মকরব্যহের প্রতিরোধক ।১২৯ 

সর্ববাতোভদ্র-_ এই ব্যহের আকার যেন গোল। মধ্যে সৈগ্ত ও সাধারণ যোদ্ধগণ 
থাকিবেন। প্রসিদ্ধ বীরগণ চতুদ্দিকে ঝেষ্টন করিয়া থাকিবেন।১৩০ 

সাগর-_ সাগরসদূশ বিস্তৃত ব্যহবিশেষ ।১৩১ 

স্ুচীমুখ-_ প্রতিপক্ষের সৈগ্ক সংখ্যায় বেশী থাকিলে এই ব্যৃহ রচনা করিতে হয়, 
মহধি বৃহস্পতি এই উপদেশ দিয়াছেন।১৩২ 

যমকাদি মণ্ডল-__ বীরপুরুষগণ ব্যুহরচন! ব্যতীত নানাবিধ মণ্ডলের দ্বারাও প্রতি- 


পক্ষকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। শক্রর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া রথাদির গতি পরিবর্তন 
করাকে মণ্ডল বলে ।১৩৩ 


১২২ ভী ৭৫1১৫-২৬। দ্রোপ ১৯৪ 

১২৩ চক্রবাহে। মহারাঁজ আচার্ষে)ণাভিকলিতঃ । দ্রোণ ৩৩১৩ 

১২৪. অচলং নাম বভ্রাধ্যং বিহিতং ব্জপাণিনা । ভী ১৯৭ 

১২৫ অকরোম্মকরবৃহং ভীম্মো। রাজন, সমস্ততঃ । ভী ৬৯1৪-৬। ভী ৭৫18-১২ 

১২৩ দ্রোগ ১৯৪ 

১২৭ অন্মাকং শকটবু।ছে। ছোণেন বিহিতোহভবৎ | ইত্যাদি । ভ্রোণ ৬।১৫ | ভ্রোণ ৭৩।২৭। দ্রোপ ৮৫1২১ 
১২৮ ভী ৮৭১৭ 

১২৯ ভী ৬৯।৭-১২ 

১৩০ ডভী ৯৯।১-৮ 

১৩১ ভী ৮৭৫ 


১৩২ লৃচীমুখমনীকং হ্যাদক্লানাং বভিঃ সহ। ইতাদি। ভী ১৯৫। ভী৭৭1৫৯। শ1১1৪০ 
১৩৩ মগ্ডলানি বিচিজণি যমকানীতয়াণি চ। দ্রোণ ১২১1৬, 


৩৯৮ সহাভারতের সমাজ 


নিষুদ্ধ__ যে যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের আবশ্যক হয় না, মল্পগণ কুস্তি দ্বারা আপন-আপন 
বাহুবল প্রকাশ করেন, তাহাই নিযুদ্ধ। কুস্তি ব! মল্লযুদ্ধই নিষুদ্ধের মধ্যে প্রধান। মুষ্টিযুদ্ধ 
বা ঘুসি স্বতন্রভাবে গণিত হইত না, তাহাও কুস্তির অগদ্ততম কৌশলমাত্র। প্রথমতঃ 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত উভয় পক্ষকেই আপন-আপন নাম এবং বংশপরিচয় সর্ধবসমক্ষে প্রকাশ 
করিতে হইত। রাজার! সাধারণতঃ রাজা ছাড়া অপর কাহারও সহিত দ্ন্দধুদ্ধ করিতেন 
না ।১৩৪ 

কৌশল-_ যুদ্ধের আরম্ভে পরস্পর নমস্কার এবং করগ্রহণের নিয়ম। তারপর 
কক্ষান্ফোটন, স্বন্ধতাড়ন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা শরীরের জড়তা নাশ করিয়া! উভয় বীর মুখামুখি 
দাড়াইবেন। সজোরে হাতের ও পায়ের আকুঞ্চন এবং প্রসারণের দ্বারা পেশীগুলিকে 
সঞ্চালিত করিতে হয়। অতঃপর পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া পরস্পরের কক্ষে দৃঢ়হস্তে বন্ধন 
করিবে। এইপ্রকার বন্ধনের নাম কক্ষাবন্ধ'। তারপর গ্রাতিপক্ষের গলদেশে আপন 
গণ্ড ও কপালের দ্বারা আঘাত করিবে । ম্থযোগ বুঝিয়। প্রতিপক্ষের বাহু বা পদ হস্তদ্বারা 
আকর্ষণপূর্ববক স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তভাবে পীড়ন করিবে। বক্ষ-স্থলে দৃমুষ্টি প্রহারের নিমিত্ত 
ছিদ্রান্বেণ করিতে হয়। ছুই হাতের অঙ্গুলিগুলি সংহত করিয়া শত্রুর মস্তকে আঘাত 
করিলে সে শীঘ্রই অবসন্ন হয়। এরূপ পীড়নের নাম 'পুর্ণকুন্ত-প্রয়োগ। ম্থযোগমত 
চপেটাঘাত করিতে হয়। পাশ ফিরিয়া প্রতিপক্ষের জক্রদেশে (কে) পৃষ্ঠঘর্ষণ করিতে 
করিতে দৃঢ়হস্তে উদরের ব্যথা উত্পাদন করিলে ভূপাতিত করা সহজ হয়। সহসা বায়ুর 
রেচকক্রিয়া দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদনপূর্ব্বক শক্রর বাহুপাশ হইতে যুক্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে 
তাহাকে আঘাত করিবে। এইরূপ কৌশলে প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশ ভূসংলগ্ন করিতে পারিলেই 
মন্লযুদ্ধে বিজয় হইল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ।১৩৫ 

বাছকণ্টক নিযুদ্ধ-- উভয় পায়ের দ্বারা শত্রর একখানি জজ্ঘা জোরে চাপিয়া 
ধরিয়া অন্ত জজঙ্ঘাথানি দুইহাতে আকর্ষণ পূর্বক শরীরগ্রস্থি পাটন করাকে বলা হয় 
£বাভুকণ্টক”। বাহুকণ্টক শবের অর্থ “কেতকী-পাতা”। বলবান্‌ বীর যদি অপেক্ষাকৃত 
দুর্বলের শরীর কেতকীপাতার মত দীর্ণ করিতে উদ্যত হন, তবে সেই মন্লযুদ্ধই বাহুকণ্টক 
্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ণ এবং জরাসন্ধের মধ্যে বাহুকণ্টক নিষুদ্ধ হইয়া পরে সন্ধি স্থাপিত 
হয় ।১৩৬ 

মল্লযুদ্ধের পরিভাষা-_- বিরাটপুরীতে মল্প জীমূতের সহিত ভীমসেনের নিযুদ্ধের 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে কতকগুলি পারিভাষিক শব্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে । নীলকঠের টাকাতে 
সেইগুলির ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। অকন্মাৎ বিপক্ষের শরীরের যে কোনও স্থানে নিপীড়ন 


১৩৪ অরং পুথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান, পাওুনন্দনঃ | 
কৌরবে। ভবত। সার্ধীং হন্দযুদ্ধং করিস্তাতি। ইত্যাদি। আদি ১৩৬।৩১-৩৩ 
১৩৫ সভা ২৩ শজ। দ্রষ্টবা নীলকণ। 
১৩৬ বাহকণ্টকযুদ্ধেন তন্ত কর্ণোহথ যুধাতঃ। ইতাদি। শ ৫18-৬। ত্রষ্ট্য নীলক্। 


যুদ্ধ ৩৯৯ 


করাকে বলা হয় “কৃত। কৃতমোচনের নাম 'প্রতিরত”। মুষ্টি দুট়ীকরণের নাম “নুসম্কট! | 
অঙ্গসঙ্ঘট্রকে বল! হয় 'সন্লিপাত”। সবলে শক্রকে দুরে নিক্ষেপ করার নাম “অবধৃত”। 
ভূপাতিত করিয়া জোরে পেষণ করার নাম 'প্রমাথ'। প্রমধিত শক্রকে তুলিয়া তাহার 
অঙ্গমথন করাকে বলা হয় 'উন্মথন/। অকন্মাৎ শক্রকে স্থান হইতে প্রচ্যুত করার নাম 
“ক্ষেপণ | দৃঢ়মুষ্িপ্রহারে বক্ষঃপীড়নের নাম মুক্তি । শক্রকে হঠাৎ স্কন্ধে তুলিয়া তাহার 
মাথা নীচ দিকে রাখিয়া ভ্রামণ করিতে করিতে দূরে নিক্ষেপ করিলে যে শব্ধ হয়, তাহার 
নাম 'বরাহোদ্ধতনিংম্বন/। অসংহত অঙ্ুলির দ্বারা চাপড় মারার নাম 'প্রশৃষ্ট | একটি 
অঙ্ুলিকে অতিশয় দৃঢ় করিয়া সোজাতাবে হঠাৎ শক্রর শরীরে আঘাত করার নাম 
'শলাঁকা' | হাটু ও মাথাদ্বারা পীড়ন করার নাম “অবঘষ্টন'। পরিশ্রীস্ত প্রতিপক্ষকে 
অনায়াসে টানিয়া আনাকে “আকর্ষণ, বলে। আকৃষ্ট শত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যথেচ্ছ পীড়ন 
করার নাম প্রকর্ষণ'। শক্রর ছিদ্রান্বেষণ করিতে তাহার সম্মুখে পশ্চাৎ ও পার্খে ভ্রমণ 
করার নাম “অভ্যাকর্ষ | স্বযোগ বুঝিয়া৷ অকস্মাৎ শত্রুকে ধরিয়া জোরে ভূপাতিত করাকে 
“বিকর্ষণ” বল! হয় ।১৩৭ 

মল্লযুদ্ধ অপ্রশস্ত-__ নীলকণ্ঠের টাকাতে মন্নশাস্ত্রের যে অন্গুশাসনের উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, মন্লুদ্ধে নিহত পুরুষগণ স্বর্গগমনের অধিকারী নহেন এবং 
ইহলোকেও তাহারা যশস্বী হন না ।১৩৮ 

উৎসবাদিতে মল্লযুদ্ধ__ উৎসবাদিতেও ততকালে মন্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হইত। 
বিরাটপুরীতে জীমৃত ও ভীমের মল্লঘুদ্ধের কারণও উৎ্সব। শরৎকালে নূতন ধান্য পাকার 
পর সেই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । 

উৎসবের নিযুদ্ধে প্রাণহানি-- এইজাতীয় মন্লযুদ্ধ উৎসবের অঙ্গ হইলেও এক 
পক্ষের প্রাণহানি পধ্যন্ত নিষুদ্ধ চ(লানোর কোন সার্থকতা বুঝা! যায় না, সেই নীতির সমর্থনও 
করা চলে না। বিরাটের আদেশে ভীমসেনকে বাঘ, সিংহ এবং হাতীর সহিতও যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছিল। সে অদ্ভূত খেয়ালেরও কোন অর্থ হয় না।১৩৯ 

বিজয়ী শৃরের নগরপ্রবেশ-__ যুদ্ধবিজয়ী বীরগণ নগরে প্রবেশ করিবার পূর্বে 
দূতমুখে বিজয়বার্তা পাঠাইতেন। তখন পুরীতে বিজয়োৎ্সবে সমুজ্জল আলোকচ্ছটায় 
রাজপথসমূহ দিবালোকের মত পরিশোভিত হইত। স্গন্ধি-কুস্মমসজ্জিত পতাকাগুলি 
পথের দুইধারে উড্ভীয়মান, চন্দনাগুরুর গন্ধে সমস্ত পুরী আযোদিত ১৪০ 

বিজয়ে প্রাপ্ত ধনরত্বাদির ভোগ-_ যুদ্ধজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিজিত প্রতিপক্ষ 
হইতে প্রাপ্ত ধনরত্বাদি ভোগেরও কিছুটা নিয়ম ছিল। বিজেতা যদি প্রতিপক্ষকে 


১৩৭ বি ১৩শ অ। দ্রষ্ঠব্য নীলকণঠ। 

১৩৮ মুতন্ত তন্ত ন হ্বর্গে। বশে। নেহাপি' বিদ্ভতে । বি ১৩1৩*। ভ্রষ্টব্য নীলকণঠ। 
১৩৯ বি১৩শ অ। 

১৪০ বি৩৪শ ও ৬৮ তম অ। 


৪8০৪ মহাভারতের সমাজ 


আপন পুরীতে লইয়া! আসেন, তবে তাহাকে দাঁত্ব স্বীকার করাইয়া একবৎসরকাল 
প্রতিপালন করিবেন। তারপব ঘি বিজিত প্রতিপর্ষের কোন সন্তান জন্মে, তবে 
সেই সন্তানকে পিতৃবিজ্ীর অধীনত। স্বীকার করিয়া চিরদিন থাকিতে হইবে । শক্র- 
পুরবাপিণী কোন কন্। যদি স্বেচ্ছায় বিজেতাকে বিবাহ না৷ করেন, তবে বিজেত। তাহার 
ইচ্ছামত তাহাকে যাইতে দিবেন, তাহার উপর কোনপ্রকার জোর চলিবে না। এইরূপে 
জয়ের সময় দাসদাসী বা অপরাপর ধনরত্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহাও একবৎসারের পর বিজিত 
প্রতিপক্ষকে স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করা উচিত । কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি দস্থ্য বা চোর হন, তবে 
তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন প্রত্যর্পণ করিতে নাই। রাজ! ভিন্ন সাধারণ লোকের 
সহিত নৃপতি কখনও বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না।১৪১ 

যুদ্ধে মুতের পরিবারে বৃত্তির ব্যবস্থা যুদ্ধের দরুণ যে সকল পরিবার বিপন্ন 
হইত, রাজা সেই সকল পরিবারের তার গ্রহণ করিতেন ।১৪২ 


দীয়বিভাগ 


প্রথমতঃ পুত্রের অধিকার-_- দায়বিভাগ সম্বন্ধেও ছুইচারিটি ব্যবহারের উল্লেখ 
করা হুইয়াছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার-নির্ণয়ও ধর্ধবশান্ত্রীয় আলোচনার অন্তর্পত। পিতার 
পরিত্যক্ত ধনে পুত্রেরই প্রাথমিক অধিকার । বর্ণ পত্রীর গর্ভজাত সকল পুত্রেরই অধিকার 
সমান, শুধু জ্যোষ্টপুত্র জো্ঠত্বনিবন্ধন একভাগ বেশী পাইবেন । 
জননীক্রমে ধনবিভাগে পার্থক্য-- যদি সবর্ণা পত্রীর সংখ্যাও একাধিক হয়, 
তবে প্রথম পত্রীর গর্ভজাত পুত্র একটি অংশ গ্রহণ করিবেন, মধ্যমার পুত্র মধ্যমাংশ, অর্থাৎ 
প্রথমার গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যন অংশ গ্রহণ করিবেন, এইরূপে জননীদের বিবাহের 
পৌর্বাপধ্যে ধনবিভাগের বিশেষত্ব সম্বন্ধে মহুষি মারীচকাশ্তপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
বিভিন্ন জাতীয়া পত্বীর গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে জননীর জাতির পার্থক্যনিবন্ধন দায়- 
বিভাগের বৈষম্য শান্ত্রবিহিত | 
ব্রাহ্মণের চাতুর্ববপ্িক বিবাহ-_ ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ছুহিতার 
পাণিগ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু শান্ত্রতঃ শূদ্রকগ্তাগ্রহণ তাহার পক্ষে নিবিদ্ধ। 
শুধু প্রবৃত্তিবশে সময়-সময় ব্রাহ্মণও শুদ্রকন্তা বিবাহ করিতেন । 
জননীর পিতার বর্ণভেদে পুত্রের অধিকারভেদ-_ ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব্রাঙ্গণ- 
_ তনয় দ্থুলক্ষণ বৃষ, যান প্রভৃতি উৎকুষ্ট বস্তগুলি অপর ভ্রাতাদের সহিত ভাগ না করিয়াই 
গ্রহণ করিবেন। অবশিষ্ট ধনকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহা হইতেও চারিভাগ স্বয়ং 


১৪১ বলেন বিজিতো ষ্চ ন তং যুধোত ভূমিপঃ। 


সম্বংসরং বিগ্রণয়েতল্মাজ্জাতঃ পুনর্ভবেৎ ॥ ইত্যাদি। শা »৬।৪-৭ 
১৪২ কচ্ছিদ্দারান্‌ মনুস্তাণাং তবার্থে মৃত্যুমীযুষাম্‌। 
বাসনং চাতু।পেতানাং বিভবি ভরতর্যভ ॥ ইত্যাদি। সভা] ৫188 অনু ১৬৭২ 


দায়বিভাগ ৪০১ 


গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ হইলেও জননীর অসবর্ণতার জন্ক 
তিন অংশের মালিক হইবেন। এইরূপে বৈশ্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তানের অংশে ছুইভাগ এবং 
শূদ্রপুত্রের অংশে একভাগ পড়িবে। শৃন্ধাপুত্র ব্রাহ্মণ তনয় হইলেও ব্রাহ্মণ নছেন।) হ্তরাং 
সর্বাপেক্ষা ছোট অংশে তীহার অধিকার । পৈতৃক ধনে তিনি দাবী করিতে পারেন না, 
পিতার যথেচ্ছ দানের উপর তাহার আপত্তি করিবার কিছু নাই। যদিও শাস্ত্র: পৈতৃক 
ধনে তাহার অধিকার নাই, তথাপি পিতা দয়! করিয়া তানাকে দশমাংশ দান করিবেন, 
ইহাই রীতি। 

ব্রাহ্মণীর অধিকারবৈশিষ্ট্যে পুণত্রর বিশেষ অধিকার __ ব্রা্গণী, ক্ষত্রিয়া এবং 
বৈশ্তার গর্ভে ব্রাহ্মণের যে-সকল পুত্র জন্মে, যদিও তাহারা ব্রাহ্মণ, তথাপি ব্রাহ্মণের গৃহে 
হব্যকব্যাদি যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র ব্রাঙ্মণী-পত্বীরই অধিকার। এই নিমিত্ত তাহার 
গর্ভজাত পুত্র পিতৃধনের মোট! একটি অংশ গ্রহণ করিবেন। অতঃপর ক্ষত্রিয়ার স্থান, 
বৈশ্ঠাপত্বীর স্থান ক্ষত্রিয়ার পরে | 

ক্ষত্রিয়ের ধনবিভাগ--যে ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্ঠকগ্তা ও শৃড্র- 
কন্যাতে পুত্র জন্মিবে, তীহার সম্পত্তি আটভাগে বিভক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র চারি অংশ, 
বৈশ্থাপুত্র তিন অংশ এবং শৃদ্রাপুত্র এক অংশ গ্রহণ করিবেন । শৃদ্রাবিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
শান্্রবিগহিত। যদি প্রবৃত্তিবশে শৃদ্রাকেও পত্রীরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার গর্ভজাত 
সম্তানকেও একভাগ দেওয়া উচিত। যুদ্ধাদিজয়ে ক্ষত্রিয় যে ধন পাইবেন, তাহাতে শুধু 
সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রের অধিকার । 

বৈশ্যের ধনবিভাগ-_ বৈশ্তের বৈশ্তা এবং শুদ্রাপত্বীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র থাকিলে 
তাহার সম্পত্তি পাচভাগে বিতক্ত হইবে। সবর্ণাপুত্র চারিভাগের মালিক হইবে, অবশিষ্ট 
একভাগ শুদ্রাপুত্রের অংশে পড়িবে । পরস্ধ শুদ্রাপুত্রকে পিতার করুণার উপর নির্ভর 
করিতে হইবে, কোন দাঁবী খাটিবে না। 

শৃত্রের ধনবিভাগ-_ শৃদ্র অগ্তজাতীয়া পত্তী গ্রহণের অধিকারী নহেন। ্ুতরাং 
সবর্ণার গর্ভজাত পুত্রগণ সমান অংশে সম্পতি ভোগ করিবেন।১ 

যৌতুকধনে কুমারীর অধিকা'র-_ অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার ধনে 
কগ্ঠার অধিকার। মাতার যৌতুকধনে একমাত্র কুমারী কচ্ঠারই অধিকার । 

দৌহিত্রের দাবী__ পুত্র-কগ্তার অভাবে মৃতব্যক্জির ধনে দৌহিত্র অধিকারী । 
দৌহিত্র পিতা এবং মাঁতামহ উভয়েরই শ্রান্ধাধিকারী হুইয়া থাকেন। পুত্র এবং দৌহিত্রের 
মধ্যে ধর্মতঃ কোন পার্থক্য নাই। 

পুত্রিকাকরণের পর ওঁরসের জন্মে ধনবিভাগ-_ কন্যাকেই পুত্রন্ূপে কল্পন৷ 
করিয়া সম্পত্তির অধিকাঁর দেওয়ার পরে" যদি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তির 
ধনের পাচ ভাগের ছুইভাগে কগ্ঠার এবং তিনভাগে পুত্রের অধিকাঁর হইবে । কগ্ঠাকে 
১ অনুঠখশআ। 


৫৯ 


৪০২ মহাভারতের সমাজ 


পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া যদি পুনরায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়, তবে দত্তক ছুই অংশের 
অধিকারী এবং কন্তা তিন অংশের অধিকারিণী হইবেন |২ 

পত্বীকে ধন দানের বিধান -_- পত্বীকেও কিছু ধন দেওয়া ভর্তার উচিত। প্রচুর 
ধন থাকিলেও পত্বীকে তিনসহআ্র মুদ্রার বেশী ধন দেওয়া অনুচিত । স্ত্রী ভর্তৃদত্ত ধন 
ঘথেচ্ছভাবে ভোগ করিতে পারিবেন । পুত্রেরা এ ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী নছেন। 

মাতার ধনে দুহিতার অধিকার-_ ব্রাহ্মণপিতা যদি ব্রাঙ্গণীর গর্ভজাত কম্ঠাকে 
বিবাহকালে অথবা পরে কোন কিছু দান করেন, তবে সেই ধনে সেই কন্ঠার মৃত্যুর পর 
তদীয় ছুহিতাঁরই একমাত্র অধিকার। এইবূপ শান্ত্রবিহিত নিয়ম অস্কুপারে ধন বিভাগ 
করিতে হয়। মন্বাদি খধধিগণ এই বিষয়ে ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন।৩ 

ধনের অতি বৃদ্ধি শান্্রবিহিত নহে-_ গৃহস্থের পক্ষে ধনের স্তপীকরণ শাস্ত- 
বিহিত নছে। তিনবৎসর কাল পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনাদি চলিবার উপযোগী সঞ্চয় 
থাকিলে আর সঞ্চয় না করিয়া সৎপথে অর্থ ব্যয় করা শাস্ত্রবিহিত।8 

পিতৃব্যবসায়-পরিত্যাগী পিতৃধনে বঞ্চিত__ পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি 
প্রথমত: জ্যেষ্টআ্রাতার হাতেই পড়ে, তিনি সকল ভ্রাতাকে তাহাদের যথার্থ প্রাপ্য অংশ 
বিভাগ করিয়া দিবেন, ইছাই নীতিসঙ্গত। যদি তিনি কর্তব্যে অবহেলা করেন, তবে 
তাহাকে রাজদ্বারে যথোচিত দণ্ডিত হইতে হয়। যদি কেহ পিতৃপুরুষের বৃত্তিব্যবস| ছাড়িয়া 
অসৎ কর্ধ দ্বার জীবিকা নির্বাহ করে, তবে তাহাকে পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতে 
হয়।€৫ 

স্বোপাজ্জিত ধনে স্বতন্ত্রতা-_ পিতৃসম্পত্তির সাহাধ্য ব্যতীত যিনি কেবল আপন 
ক্ষমতাবলে কোন কিছু উপার্জন করেন, সেই উপাজ্জিত ধন হইতে অপরকে ভাগ দেওয়া 
বা না দেওয়া! তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। না দিলেও দাবী করিবার কিছু নাই ।৬ 

পুত্রগণের ইচ্ছায় বিভাগে সমান-বিভাগ-_ অবিভক্ত ভ্রাতুগণ পরস্পর পৃথক- 
ভাবে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য যদি পিতাকে অভিপ্রায় জানান, তাহা হইলে পিতা 
সকল পুত্রকেই সমান অংশের ভাগ দিবেন, কোনপ্রকাঁর বৈম্য-প্রদর্শন শীন্্বিহিত নহে ।৭ 


২ যখৈবাস্ম তথ! পুরঃ পুত্রেণ ভুহিতা! সম1। 

তশ্তামাজনি তিষ্ঠতাং কখম্যে| ধনং হরেৎ | ইত্যাদি। অনু ৪৫1১২-১৫ 
৩ ত্রিসহম্রপরে। দায়ঃ হ্থিয়ৈ দেয়ে! ধনন্ত বৈ। ইত্যাদি । অনু ৪৭1২৩-২৬ 
৪ ভ্রেবাধিকাদ্‌ বদ| ভক্তাদধিকং স্যান্ছিজন্য তু। 

ঘজেত তেন দ্রবোণ ন বৃথ। সাধয়েছ্ধনমূ ॥ অনু ৪৭২২ 
«& অথ যে! বিনিকুবর্বাত জোষ্ঠে| ভ্রাতা রবীয়সঃ | 

অজোষ্ঠঃ স্তাদভাগশ্চ নিয়মো। রাঁজঙিশ্চ সঃ ইত্যাদি । অনু ১*৪।৭-১* 
৬ জনুপন্নন্‌ পিতুর্দীয়ং জঙ্যা শ্রমফলো হধবগঃ | 

দ্বয়ষীহিতজবস্ত নাকাসে| ছাতুমহ্যতি। অনু ১৫1১১ 
৭ ভ্রাতৃ,পাসবিভক্তানামুখানমপি চে স্। 

ন পুর্রভাগং বিবমং পিত! দভাৎ বদাচন / অনু ১০৫।১২ 


প্রায়শ্চিত্ত ৪৬৩ 


ভার্ধ্যাদির মন্বাতন্ত্র-: ভা্যা, পুত্র এবং দান এই তিনজন সততই পরাধীন। 
তাহাদের স্বোপাক্জিত সপত্তিতেও নিজেদের কোন অধিকার নাই। ভার্ধ্যার শিক্পাি- 
কার্যের দ্বারা উপাঞ্জিত অর্থে ভর্তাই একমাত্র অধিকারী । পুত্র যাহাই উপার্জন করুন 
ন| কেন, তাহা পিতারই হতে দ্রিবেন। দাসের উপাজ্জিত অর্থেও প্রভুরই অধিকার । 

শিষ্যধনে গুরুর অধিকাঁর-_ শিম্যের উপাজ্জিত ধনে গুরুরই অধিকার । যতদিন 
শিষ্য গুরুগৃহে থাকিবেন, ততদিন তাহার তিক্ষালন্ধ তগ্ুলাদি গুরুকে নিবেদন করিতে 
হইবে ।৮ 


প্রায়স্চিত 


শান্্রবিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধর আচরণে পাপ-__ যে-সকল কর্দ 
শান্ত্রবিহিত, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপ হয়, শান্্নিষিদ্ধ কর্থের অনুষ্ঠানেও 
পাপ জঙ্মিয়া থাকে। পাপ অশুভ অনৃষ্টবিশেষ। একমাত্র শান্্ই এই বিষয়ে প্রমাণ। 
পপপুণ্য সম্বন্ধেও মম্থুর অভিপ্রায়ই মহাভারতের অন্থমোদিত। পাপঞ্জনক কন্ধব করিলে 
শান্ত্রবিহিত চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিষা শুদ্ধ হইতে হয়। এই সকল নিয়ম প্রাচীনকাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, এখনও হিন্দুসমাজে পাপ-ক্ষালনের নিষিত্ত ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ের 
অনুষ্ঠান করা হয়। পাপকর্ত্বেৰ দ্বারা যে হুরদৃষ্টের উৎপত্তি হয, শান্্রবিছিত ব্রতাির 
অঙ্ুষ্ঠানে সেই দুরদুৃষ্টের ক্ষয় হইয়া থাকে, ইহাই প্রায়শ্চিত্তের ফল। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে 
প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ অন্ততম | 

প্রায়শ্চিত্তব অনুষ্ঠানে পাপমুক্তি__ পাপ করিলে অবশ্ই প্রায়শ্চিতত করিতে 
হইবে। পপের ক্ষয় না হইলে কেহ শুভগতি প্রাপ্ত হন না। ব্রতাদি গ্রায়শ্চিত্তের 
অনুষ্ঠানে পাপী পাপমুক্ত হইয়৷ বিশুদ্ধি লাভ করে। পাঁপপুণ্/ সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে 
গেলে জন্মীন্তর এবং পরলোক অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। 

জন্মান্তরে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিত্তের প্রবর্তক-_- পাপকার্ধ্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না 
করিলে পরলোকে বা জন্মান্তরে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, স্থতরাং প্রায়শ্চিত্ত অবস্ত- 
কর্তব্য । জন্মান্তর সম্বন্ধে সংশয়ী বা অবিশ্বাপীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ বৃথা । বেদ, 
সংহিতা, পুরাণ, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে পরলোক বা জন্মান্তর সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নাই, এই 
কারণে সেই সকল শাস্ত্রের অন্থশাসনে প্রায়শ্চিত্তেরও বিশেষ একটা স্থান আছে।১ 


৮ তরে এবাধন1 রাজন্‌ ভাষ্য দাসন্তথা হুতঃ। 
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্ত তে তশ্ত তদ্ধনম্‌ ॥ ইতাদি। উ ৩৩/৬৮। আদি ৮২২২ 
ত্রয়ঃ কিলেমে হাধন! ভবস্তি দাসঃ শিয্শ্চান্যতস্্! চ নারী । সভা ৭১১ 


১ শকুর্ববন্‌ বিছিতং কর্ম প্রতিবিদ্ধানি.চাঁচরন্‌। 
প্রারশ্চিত্বীয়তে হোবং নরে। মিথ্যানুবর্তন্‌ ॥ শা ৩৪।২ 
পা1পঞ্চেথ পুরুষ; কৃত্ব। কল্যাণমভিপন্চতে । 
মুচাতে সর্বপাঁপেভে] মহাত্রেণেব চত্ত্রমাঃ| ইত্যাদি । বন ২০৯৫৭ । জনু ১৬২৫৮। শা ১৫২৬৭ 
প্রাঃশ্চিত্তমকৃত্ব। তু প্রেতা তণ্ডাসি ভারত। শা ৩২২৫ 


৪০৪ মহাভারতের সমাজ 


পাপজনক অনুষ্ঠান__ শ।স্তিপর্কের প্রায়শ্চিভীয়োপাখ্যানে অনেকগুলি কাজের 
নাম করা হইয়াছে, যাহাদের অনুষ্ঠান পাপজনৰক । যেমন-- মিথ্যাচরণ, হুর্য্যোদয়ে শয়ন 
(ব্রক্ষচাঁরীর পক্ষে ), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পুর্ব দারপরিগ্রহ, গাহস্থ্যে প্রবেশেচ্ছু হইয়াও 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পুর্বেধ দীরপরিগ্রহ না করা, ব্রহ্মহত্যা, জ্যেষ্ঠা তগিনীর বিবাহের 
পূর্ব্বে কনিষ্ঠাকে বিবাহ করা, কনিষ্ঠার বিবাহের পরে জ্যেষ্ঠটাকে বিবাহ করা, বরতনাশ, 
অপাত্রে দান, বিছিতপাত্রে দান না করা, অনেকের যাজন, মাংসবিক্রয়, বিগ্াবিক্রয়, সোম- 
বিক্রয়, গুরুহত্যা, স্ত্রীবধ, বৃথ! পশুবধ, গৃছদহন, গুরুর প্রতিরোধ, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, স্বধন্মপরিত্যাগ, 
পরধর্মের অনুষ্ঠান, অযাজ্যযাজন, অতক্ষ্যতক্ষণ, শরণাগ্ত-পরিত্যাগ, ভৃত্যের ভরণপোষণ 
না| করা, লবণ গুড় প্রভৃতি রসদ্রব্যের বিক্রয়, পশুপন্ষী প্রতৃতি হনন, সামর্থ্যসবে অগ্ন্যাধান 
না করা, নিত্যকরন্ম্মে শিথিলতা, প্রতিশ্রতিভঙ্গ, গ্রতিশ্রত দান না দেওয়া, ব্রাঙ্গণস্বহরণ, 
ধনের নিমিত্ত পিত্রাদদি গুরুজনের সহিত বিবাদ, গুরুপত্বীগমন, যথাকালে ধর্্পত্বীতে 
অনভিগমন-_ এই লকল কাজ পাপের হেতু । পাপনাশের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ের 
বিধান।২ 

সময়বিশেষে পাপাভাব (প্রতি প্রসব )-_ উল্লিখিত কর্মগুলিও সময়বিশেষে 
পাপজনক হয় না। বলা হুইয়াছে যে, যদি বেদান্তবিৎ কোন ব্রাহ্গণও যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রহাতে 
উপস্থিত হন, তবে তাহাকে ছিংসা করাই উচিত। তাহাতে ব্রক্মহত্যার পাপ হয় না। 
যে ব্রাঙ্গণ জাতিগত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে বিচ্যুত, তিনি আততায়িবূপে সম্মুখে উপস্থিত হইলে 
তাহাকে হত্যা করিলে পাপ হইবে না। যে রোগে চিকিৎসকগণ মদ্কেই একমাত্র ওষধ 
বলিয়! ব্যবস্থা করেন, সেই রোগ আরামের জগ্ঠ মগ্যপান ততটা দূষণীয় নহে, শুধু পুনরায় 
উপনযন-সংস্কারের প্রয়োজন হয়। খাগ্ভাভাবে প্রাণনাশের আশঙ্কা হইলে অতগযও ভক্ষ্য 
বলিয়া বিবেচিত হয়। গুরুর আদেশে শুধু গুরুর বংশরক্ষার উদ্দেস্তে গুরুপত্বীগমনও 
দুষণীয় নছে। গুরু-উদ্দালক শিষ্য্বারা স্বীয়পত্বীতে শ্বেতকেতু-নামক পুত্র উত্পাদন করাইয়া- 
ছিলেন। আপত্কালে গুরুর পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য চুরী করিলেও পাপ হয় 
না। অপরকে রক্ষা করিবার জগ্য ব্রাহ্মণের বিত্ত ব্যতীত অগ্জাতির বিত্ত অপহরণে পাপ 
নাই। আপনার অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জগ্য প্রয়োজন হইলে মিথ্যাও বলিতে হয়, 
তাহাতে পাপ হয় না। গুরুর রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যাবচন দুষণীয় নহে। স্ত্রীলোকের নিকট 
এবং বিবাহাদি ব্াপারের ঘটকতায় মিথ্যা বলা পাপের নছে। স্বপ্নে শ্ুক্রক্ষয় হইলে 
বিশেষ পাপ হয় না বটে, কিন্ত অগ্সিতে আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা” 
পতিত বা প্রব্রজিত হইলে কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হয় না। কামার্থ৷ মহিলাকর্তৃক প্রার্থিত 
হইলে পরদারগমনও তত দুষণীয় নহে। যজ্ঞে পশুহিংসা1 করিলে পাপ হয় না। না জানিয়া 
অনর্থ পাত্রকে দান এবং সৎপাত্রকে দান না করিলেও পাপ নাই। ব্যভিচারিণী পত্ধীকে 
উপেক্ষা করিলে কোন পাপ হয় না। 'সোমরস দেবতাদের পরম প্রিয় বস্ত্র” এই কথা মনে 


২ হুধ্যেপাড়)দিতো ঘশ্চ ক্রঙ্গচারী ভবতুত। ইত্যাদি । শ! ৪1৩১৫ 


প্রায়শ্চিত্ত ৪০৫ 


করিয়া যদি কেছ সেমরস বিক্রয় করেন, তবে তিনি পাপী হন না। যে তৃত্য প্রভুর সেবায় 
পরাম্মুখ, তাহাকে ত্যাগ করিলে কোন পাপ নাই। গরুর ঘাসের উন্নতির নিমিত্ত বনকে 
পোড়াইয়া দিলেও পাপ হুইবে না।৩ 

চতুর্দশবর্ষের নৃযনবয়ন্কের পাপ হয় না__ যাহাদের বয়স চৌদ্দ বৎসরের কম, 
কোন অন্তায় কাজেও তাঁহাদের পাঁপ হন না1৪ 

অনুশোচনায় পাপক্ষয়-- একবার পাঁপকাধ্য করিয়া যদ্দি অন্থুশোচনা আসে 
এবং “পুনরায় করিব না এইপ্রকার দু সঙ্কল্প জন্মে, তবেই প্রায়শ্চিন্তে ফল হয়, অনুশোচন! 
না হইলে প্রায়শ্চিত্তের কোন সার্থকতা থাকে না। অনুভাপ সর্বাপেক্ষা বড় প্রায়শ্চিত্ত । 
পাপী যদি পাপকার্যের পরে অঙ্কুতাঁপ করে, তবে তাহাই ত'হার শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত ।৫ 

তপন্যাদি প্রায়শ্চিন্ত-- তপশ্চরণ, জপ, হোম, উপবাস, ব্রত ইত্যাদি সবগুলিই 
পাপনাশক। শাস্ত্রে সাধারণতঃ যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পদ্ধতির উল্লেখ করা হয় নাই, 
সেই সকল পাপ নাশের নিমিত্ত জপ, হোম এবং উপবাসের প্রশস্ততা কীন্তিত হইয়াছে। 
পুণ)সলিলা নদীতে অবগাহন, পুণ্যপর্বতে বাঁস, স্ুবর্ণপ্রাশন, রত্বাদিক্সান, দেবস্থানপধ্যটন, 
দ্বত প্রাশন প্রভৃতি কর্মও প্রায়শ্চিন্তবূপে বিবেচিত হয়।* দানেব দ্বারাও পাপ ক্ষয় হয়। 
গো, ভূমি এবং টাকাকড়ি দানের প্রায়শ্িত্তরূপতা কীন্তিত হইয়াছে ।* ব্রঙ্গহত্যাকারী বা 
এরূপ কোন শক্তপাতকী ব্যক্তিকে দেখিলে স্থরধ্যদর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়।৮ 

নরপতির পক্ষে অশ্বমেধের পাপনাশকতা।-: ক্ষত্রিয় নবপতির পক্ষে অশ্বমেধ- 
মহাযজ্ঞ নিখিল পাপের নাশক। অগণিত জ্ঞাতি, সুহ্ৃৎ, গুরু ও বন্ধুবান্ধব নিধনের পর 
পাপ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নিমিত্ত মহারাজ ধুধিষ্টির ব/সদেবের উপদেশে অশ্বমেধ- 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন।* মহধি শৌনক পাপবিনাশের নিমিত্ত রাজ! জনমেজয়কে অশ্বমেধ-যক্তে 
দীক্ষিত করেন।১* ব্রাহ্মণ-বুত্রকে হনন করার পর দেবরাজ ইন্ত্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া 


৩ এগ্ান্যেব তু কর্খাণি ক্রিয়মাণানি মানবাঃ। 
যেষু যেষু নিমিতেতু ন লিপান্তেহথ তান শু ॥ ইতা]াদি। শা! ৩৪।১৬-৩৯ 
৪ আচতুর্দিশকাদ্‌ বধানন ভবিষ্ততি পাতকম্‌। 
পরতঃ কুর্বতামেৰ দোষ এব ভবিষ্ততি। আদি ১৮১৭ 
« বিকন্ণ। তপ্যমানঃ পাপান্ষি পরিমুচাতে । বন ২৯৩1১ 
তপস! কর্াণ| চৈব প্রদানেন চ ভারত। 
পুনাতি পাপং পুরুষঃ পুনশ্চ পরবর্তীতে ॥ শ1 ৩৫।১ 
৬ তপন তরতে সর্বমেনসশ্চ প্রমুচাতে । অনু ১২২৯ 
খনাদেশে জপে! হোম উপবাসন্তঘৈব চ। ইত্যাদি। শ। ৩৩1৬-৯ 


৭ গাশ্চ ভূমি বিশ্ব দত্বেহ ভূগুননান। 
পাপকৃৎ পুরতে মর্ত্য ইতি ভার্গব গুশ্রম ॥ অনু ৮৪৪১ 


৮ তাঞ্চ ব্রদ্গহণং দৃষ্ট | জনঃ ুধ্য মবেক্ষতে । ছ্োণ ১৯৭২১ 


». অস্বমেধে! হি য়াজেন্ত্র পাবনঃ সর্ববপাপ্]নীম্‌। 
তেনে&। ত্বং বিপাপনা। বৈ ভবিতা নাজ সংশয় | অস্থ ৭১।১৩ 


১৭ ততঃ ল রাজ! ব্যপনীতকল্াষঃ শ্রেয়োবৃতঃ প্রন্থলিতাগিরূপবান্। শ1 ১৫২।৩৯ 


৪০৬ মহাভারতের সমার্জ 


নিষ্পাপ হন।১১ এইসকল উদ[হরণ হইতে জানা যায়, রাঁজারা শক্ত পাপ করিলে অশ্বমেধ- 
যজ্ঞরূপ প্রায়শ্চি্ত করিয়া শুদ্ধ হইতেন। 

অকৃতপ্রায়শ্চিত্তের নরকাূভাগ-_- অকৃতপ্রায়শ্চিন্ত পাপী নানাবিধ নরক যাতনা 
ভোগ করিয়া থাকে। ঘমদ্বারে অবস্থিত উষ্ণতা বৈভরণীনদী, অসিপত্র-বন, পরশুবন, 
দংশোত্পাতক, ক্ষুরসংবৃত, লৌহকুস্তী প্রস্থৃতি বহু নরকের উল্লেখ পাওয়া যায়।১২ 

নৈতিক হীনতাঁর পাপত্ব- যে-মকল অধর্শ-আচরণে নরকঘন্ত্রণ ভোগ করিতে 
হয়, সেইগুলির একটি তালিকা অনুশাসনপর্বে দেখিতে পাই। গুরুর প্রাণরক্ষা 
এবং শরণাগত ব্যক্তিকে অভয় দিতে যাইয়া ধদি মিথ্যার আশ্রষ লইতে হয, তথাপি কোন 
দোষ নাই; তাহ! ছাড়া মিথ্যা বণপিলে নরকে বাস করিতে হয়। পরদারাভিমর্শন এবং 
পরদারহরণেব সহায়ন] নরকের চেতু। পরস্বছাঁরী, পবস্ববিনাশক এবং পরনিন্দকের 
নরকভোগ ঘ্ুনিশ্চিত। প্রপা, সভাঁপমিতি এবং গৃহাঁদির বিনাশসাধন অতীব পাপজনক। 
অনাথা মহিলাকে যাহাঁবা প্রতারণ| কবে, তাহাদেব পাপের অন্ত নাই। এই প্রকরণে আরও 
অনেকগুলি পাপজনক আচরণেব উল্লেথ করা হইয়াছে 1১৩ 

পরগীড়নই পাঁপের হেতু_ সাধাবণবৃদ্ধিতিও মানুষ আপনার কর্তব্য এবং 
অকর্তব্য ভালরূপে বুঝিতে পাবে। যে কাজে অপরের কোনগ্রকার ক্ষতির আশঙ্কা আছে, 
সেই কাজই পাপের হেতু । পাপপুণ্য বিষয়ে আপন বিবেকবুদ্ধিই সর্বাপেঞা বড় বিচারক | 
যে সকল অতীব্রিয় নিব বুদ্ধিগোচব নাছ, সেই সকল বিবধে কিছু স্কিব করিতে হইলে 
শান্ত্রান্ুশাসন এবং মহাজনপদবীর অনুসরণই ন্ুবুদ্ধির কাজ । 

বভ্বিধ পাপ ও প্রায়শ্চিন্তের উল্লধ_ নিয়পিখিত অধ্যাযগুপিতে বহুবিধ পাপ 
এবং পাপের প্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হইয়াছে । বাুল্যভয়ে পুথক্‌-পুথক- 
রূপে নাম গ্রহণ করা হইল ন1। 

বশিষ্ঠেব আত্মহত্যার সঙ্কল্, আদি ১৭৬|৪৪। ঠচত্ররথপর্বব, আর্দি ১৮০1৯-১১। 
দুর্য্যে(ধনের প্রাযোপবেশন, বন ২৫১২ | বিছুরবাক্য, উ ৩৭১২, ১৩। প্রায়শ্চিততীয়, শা 
৩২শ-৩৫শ অ। ব্যাপবাক্য, শা ৩৬শ অ। ইন্ত্রোতপাবিক্ষিতীয়, শা ১৫২ তম অ। 
প্রায়শ্চিতীয়, শা ১৬৫ তম অ। ব্রহ্মহত্যাবিভাগ, শা ২৮১ তম অ। ব্রহ্গ কথন, অন ২৪শ 
অ। অহিংসাকলকথন, অনু ১১৬ তম অ। লোমশরহন্ত, অন্থু ১২৯ তম অ। প্রীয়শ্িত্ত- 
কথন, অন্তু ১৩৬ তম অ। 


১১ তত্রাশ্বমেধঃ সুমহান মহেম্রকত মহাজন | উ ১৩১৭ 
১২. উঞ্ধাং বৈতরণীং মহ।নদীং। ইতি । শা ৩২১।৩২ 

তমস1 সংবৃতং ঘোরং কেশনৈবলশাদ্ববলমূ। ইতাঁদি। স্বর্গ ২১৭-২৫ 
১৩ নিরয়ং ধেন গচ্ছন্তি গং চৈব হি তচ্ছণু। ইত্যাদি । অনু ২৩।৫৯-৮২ 


মহাভারতের মমাঁজ 


তৃতীয় খণ্ড 


আয়ুর্বেদ 


রাজসভাঁয় আযুব্রেদবেত্তার সম্মান__ অষ্টাঙ্গ-( নিদান, পূর্ববলিঙ্গ, রূপ, উপশয়, 
সম্প্রাপ্তি, ওষধি, রোগী ও পরিচারক ) আমুর্ষেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রাজসভায় 
একটি বিশেষ সম্মানের আসন পাইতেন। রাজার চেষ্টায় এবং সর্বাবিধ অন্ুকুলতায় 
আযুর্ব্ব্দ-বিষ্ভা উন্নত হইয়াছিল ।১ 
কৃষ্ণাত্রেয়ের চিকিৎসাজ্ঞান-- অতি প্রাচীনকালে ক্ৃষাত্রেয়-মুনির নিকট 
চিকিৎসাশান্ত্র প্রতিভাত হয় ।২ 
ত্রিধাতৃব সমতাই স্বাস্থ্য__ শরীর ও মনের স্বৃস্থতায় চিকিৎসার প্রয়োজন হয় 
না। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতু শরীরে নিত্য অবস্থিত। এই ত্রিধাতুর সমতার 
নামই স্বাস্থ্য । আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ; এ তিনটির সমতার নাম 
মানসিক স্বস্ৃতা। শরীর ও মন উভয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই সুস্থতার লক্ষণ ।৩ 
“ত্রিধাতৃ” ঈশ্বরেরও নাম-_ পিন্ত, শ্রেম্মা ও বায়ুর সমষ্টিকে “সজ্ঘাত” বলা হয়। 
এই সঙ্ঘাতের সমতাতেই প্রাণিগণ সুস্থ থাকে। আযুর্ধেদবিদ পণ্ডিতগণ ভগবানকে 
'্রিধাতু”-সংজ্ঞায় অভিহিত করেন ।৪ 
শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক__ ব্যাধির জন্ম শরীরে এবং আধির জন্ম মনে। 
শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হইয়া পড়ে, আবার মনের অস্বস্তি শরীরকে অস্ুস্থ করিয়া 
ফেলে ।€ 
চিকিৎসার উদ্দেশ্য-_ শারীরিক ধাতুবৈষম্য বাঁ মানসিক গুণবৈষম্য উপস্থিত 
হইলে তাহাঁর সমতাসাধনই চিকিৎসার উদ্দেশ্ত। পিত্তের বুদ্ধিতে কফের হাঁস, কফের 
বৃদ্ধিতে পিত্তের হ্ীস, এই নিয়মে একের হ্বাস হইলে অপরটিকে বাড়াইয়া৷ সমতাসাধন কর! 
চিকিৎসকের কার্ধ্য। মানসিক আধির বেলায়ও ঠিক সেইরূপ হর্ষদ্বারা শোকের উপশম 
হয়। এইভাবে সত্ত্বাদি গুণের মধ্যেও একের বৃদ্ধিতে অপরের হাস হয়। শরীর বা মনের 
চিকিৎসা করিতে প্রথমেই বৈষম্যের কারণনির্ণয় এবং তাহার সমতাবিধানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে ।৬ 
সাধারণতঃ রোগের কারণ - রোগের কতকগুলি স্থল কারণের নির্দেশ-প্রসঙ্গে 
১ কচ্চিষ্বৈগ্ভাশ্চিকিৎসার়া মষ্টাঙ্গায়াং বিশারদাঃ | 
হৃহাদশ্চানুরক্ঞাশ্চ শরীরে তে হিতাঃ সদা | সড]1 ৫1৯, 
২ কৃষ্ণাত্রেয়শ্চিকিৎসিতম্‌। শা ২১০২১ 
৩ শীতে।ফে চৈব বাধূশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজ গুণাঃ। 
তেষাং গুণানাং সামাং বত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্‌ ॥ ইত্যার্দি। শ1 ১৬।১১-১৩ 
৪ আধৃর্ব্েদবিদন্তম্মাজিধাতুং মাং প্রচক্ষতে | শা ৩৪২।৮৭ 
€ ছিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরে। মানসম্তথ|। 
পর়ল্পরং তয়োঞ্জন্ম নিঘঘন্দং নোপলভ্যতে ॥ ইতাদি। শ1 ১৬৮, ৯। অস্ব ১২।১-৩ 


৬ তেযামন্য তমোগ্রেকে বিধানমুপ দিষ্টাতে । 
উঞ্চেন বাঁধ্যতে শীতং শীতেনোষং প্রবধ্যতে | ইত্যাদি। শ। ১৬1১২-১৫ 


৫২ 


৪১৩ মহাভারতের সমাজ 


বলা হইয়াছে, অতিতোজন, অভোজন, হুষ্ট অন্ন আমিষ এবং পানীয়ের গ্রহণ, পরম্পরবিরোধী 
খা্গ্রহণ, অতিব্যাঁয়াম, অভিব্যবায়, মলযুত্রের বেগধারণ, রসবহুল দ্রব্যের তোজন, দিবানিদ্রা 
প্রভৃতি শারীরিক রোগের হেতু ।« 

স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল ব্যবস্থা__ স্বাগ্্যরক্ষার সাধারণ কতকগুলি নিয়ম নানা- 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাতরুখান, দিবাভাগে নিদ্রা না যাওয়া, পরিমিত ব্যায়ামচ্চা 
প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই অন্ুকুল। প্রত্যহ উত্তমরূপে স্নান করা উচিত। প্রত্যহ স্নান 
করিলে বল, রূপ, স্বরপ্রশুদ্ধি, স্পষ্ট উচ্চারণশক্তি, দেহেব কোমলতা, উত্তম গন্ধ, লাবণ্য, 
উত্তম কান্তি ও এশ্র্য্য প্রভৃতি লাভ হয়। নগ্ন হইয়া ন্লান করিতে নাই। রাত্রিতে স্নান করা 
উচিত নহে ।৮ 

মিতাহার ও প্রসাধনাদ্দি__ পরিমিত ভোজনের ছয়টি গুণের উল্লেখ করা 
হইয়াছে । যথা_আরোগ্য, আয়ু, বল, সুখ, অনিন্যযতা, সুসস্তানজনকতা । স্বাস্থ্যরক্ষার 
জগ্য প্রসাধনাদি ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কেশপ্রসাধন, অঞ্জনব্যবহার, দস্তধাবন প্রভৃতি 
কাজ পূর্ববীহ্মেই সমাপন করা উচিত। শুক্লুপুষ্পের মাল্য ধারণ করিলে মনের গ্রফুল্লতা 
জন্মে। কমল এবং কুবলয়ের মাল্য কদাচ ধারণ করিতে নাই। রক্তমাল্যও নিষিদ্ধ। 
বটজটা এবং প্রিয়ঙ্ত একত্র পেষণ করিয়! অন্থুলেপন করিলে ভাল হয় ।৯ 

পথ্যাশন-_ সর্বদা স্বাস্থ্যের অনুকূল ভোঁজনই বিধেয়। পথ্যবস্ত ত্যাগ করিয়া 
যে ব্যক্তি অহিত দ্রব্য আহার করে, তাহার তখনই বিপদ উপস্থিত হয়। যিনি প্রত্যহ 
তিক্ত, কষায়, মধুর প্রভৃতি রস গ্রহণ করেন, তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে । পথ্যাশন স্বাস্থ্য- 
রক্ষার গ্রাধান উপায় |১০ 

ভোজনের নিয়মাবলী-_ ভোজনকালে মৌন থাকার বিধান।১১ স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ইহার উপযোগিতা বিচার করা সম্ভবতঃ শক্ত ব্যাপার । তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে 
যে, ভোজ্য-বস্তবর প্রতি অধিকতর মনঃসংযৌগের নিমিত্ত এই নিয়মপ্রবর্তন অসম্ভব নহে। 
ভোজনের আদিতে এবং অন্তে কতকগুলি নিয়ম পালনের উল্লেখ করা হইয়াছে । এইগুলিও 
্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তই উপদিষ্ট। আহারের পূর্বে উত্তমরূপে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া তিনবার 
আচমন করিতে হয়। উত্তম আসনে উপবেশন করিয়৷ প্রসন্নমনে ভোজন করিবে। 


৭ অত্যর্থমপি ব৷ ভূঙক্তে ন বা ভুঙক্তে কাচন। ইত্যাদ্ি। অশ্ব ১৭৯-১২ 

৮ নচাতুদিতশারী হ্তাৎ। ইত্যাদি । নু ১০৪।৪৩,৫১। অনু ৯৩১২। অনু ১২৭৯ 
আদি ১,৯১৮ । শা ১১*৬। উ ৩৭৩৩ 

৯ গুণাশ্চ ষগ্সিতভুক্তং ভজন্তে। ইত্যাদি । উ ৩৭৩৪ । অনু ১০৪২৩ অনু ৯৮১ 
রক্তমালাং ন ধার্ধ্যং স্তাচ্ছ্ক্লং ধার্যযন্ত পণ্ডিতৈঃ | 
বর্জরিত্ব। তু কমলং তথ! কুবলরং প্রতে। ॥ অনু ১*৪।৮৩ 
ৃষ্ট! বটকবায়েণ অনুলিপঃ প্রিয়নুন। । অনু ১২৫।৫২ 

১* পথাং মুক্ত! তু যে! মোহাদ্দ,টমশ্সাতি ভোঁজনস্‌। 
পরিপামমবিজ্ঞায় তদস্তং তন্ত জীবিতম্‌॥ ইত্যাদি । শ1 ১৩৯৮১,৮, 

১১ নশগবৎ। অনু ১৪1৯৬ 


আয়ু ৪১১ 


ভোজনের পাত্রগুলিও মনোরম হওয়া চাই। একথানিমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার 
করিতে নাই। ভোজনের পরে তিনবার আচমন এবং ছুইবার মুখমার্জন করিতে 
হয়।১২ 

বালবৎসার দুগ্ধ অপেয়_- বালবৎসা গাতীকে দোহন করিতে নাই। বালবৎসার 
দুগ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অপকারী ।৯৩ 

অর্কপত্রের অভক্ষ্যতা__ আকন্দপাতা৷ থাইলে মান্য অন্ধ হইয়া যায়। আকন্দ- 
পাতার ক্ষার, তিক্ত, কটু, রূক্ষ, এবং তীক্ষবিপাক গুণ চক্ষুর উপঘাতক 1১৪ 

শ্টেম্সতক ভক্ষণের দোষ__ শ্ররেম্সাতক-(চাল্তে) ফল ভোজন করিলে 


বুদ্ধিমান্য্য ঘটে ।১৫ 
নন্তকর্ম্ন-_ প্রয়োজন হইলে নাকের দ্বারা ওষধ গ্রহণ করিতে হয়। তাহাকে 


ন্যকর্্ম বলে ।১৬ 
বর্জনীয় কর্্ম__ স্বাস্থ্যরক্ষার জগ্ঘ সায়ংকালে ও রাত্রিতে বর্জনীয় কতকগুলি 


কর্মের উল্লেথ করা হইয়াছে । সন্ধ্যাকালে শয়ন করা অস্থচিত, এ সময়ে বিগ্ভাত্যাল করিতে 
নাই। সায়ংকাঁলে ভোজন করিলে আমুঃক্ষয় হয়। রাত্রিতে পিত্র্যকর্ম করিতে নাই, 
রাত্রিতে ক্নান করা স্বাস্থ্যের প্রতিকুল। ভোজনের পর প্রসাধন করিতে নাই। রাত্রির খাস্ক 
যথাসম্ভব লঘুপাঁক হওয়া উচিত এবং রাত্রিতে আক তোজন করিতে নাই। হাত বা প! 


ভিজা অবস্থায় নিদ্রা যাইবে না ।১৭ 
জ্বরোৎপত্তির বিবরণ-_: জরের উৎ্পত্তিবিবরণ এক অধ্যায় ব্যাপিয়া বণিত 


হইয়াছে। জরে পীড়িত হইয়া বৃত্রাস্থর অতিমাত্রায় বলহীন হইয়া পড়িলে ইন্দ্র তাহাকে 
বধ করিয়াছিলেন। মেরুপর্বতের একটি শৃঙ্গের নাম ছিল জ্যোতিফ। পেই শৃঙ্গটি সর্ব- 
রত্রবিভূষিত এবং অতিশয় পৃজিত। একদা হরপার্বতী সেই শূঙ্গের তটদেশে স্ুখাসীন 
হইয়া নানাবিধ বিশ্রস্তালাপ করিতেছিলেন, এমনসময় অষ্টবস্থ, অক্থিনীকুমীরদ্বয়, কুবের 
প্রমুখ দেবগণ এবং উশনা, সনৎকুমার, অঙ্গির! প্রমুখ খধিগণ সেখানে উপস্থিত হহয়া 


তাহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেবতা ও খাধিগণ গঙ্গাদ্ধারে দক্ষের 
অশ্বমেধযজ্ঞে চলিয়া গেলেন। পার্ধতীর প্রশ্নে মহাদেব দেবতা ও খষিদের গমনের 
কারণ বিস্তৃততাবে বলিলেন। মহাদেবের নিমন্ত্রণ হয় নাই জানিয়া পার্বতী অতিশয় 


.--__ শি টা াশ্পাাাশাশিশীশিস্্প্ পীর 


১২ অন্বং বুভুক্ষমানস্ত ত্রিন্ম,থেন স্পূশেদপঃ। 
ভুক্ত চান্নং তথৈব ত্রিদ্দিঃ পুনঃ পরিমার্জয়েৎ॥ ইতাদি। অনু ১৯৪।৭৫-৬* ৬১১ ৬৬ 
১৩ বালবৎসাঞ্চ যে ধেনুং দুহ্ত্তি ক্ষীরকারণাৎ। 
তেষাং দোষান্‌ প্রবক্ষ্যামি তাগ্সিবোধ শচীপতে ॥ অনু ১২৫৬১ 
১৪ স তৈরর্কপবর্ভক্ষিতৈঃ ক্ষারতিক্তকট্রাক্ষৈস্তীপ্রবিপাকৈ- 
শচষুস্ত পছতোহন্ধে। বূব । আদি ৩1৫১ 
১৫ শ্লেম্মাতকী ক্ষীণ্বর্চাঃ শৃণোষি । বন ১৩৪।২৮ 
১৬ ন্তকর্দাভিরেব চ। তেষটজৈঃ স চিকিৎসাঃ হটাৎ । শা! ১৪1৩৪ 
১৭ সন্ধায়াং ন স্বপেপ্র।জন্‌ বিভ্ভাং ন চ সমাচরেখ। 
ন ভুপ্পীত চ মেধাবী তথায়ুষিন্দতে মহৎ॥ ইত্যাদি । অনু ১০৪।১১৯-১২২। ৩১ । অনু ১৬২৬৩ 


৪১২ মহাভারতের সমাজ 


দুঃখিত হুইয়! মৌনতাবে বলিয়া! রহিলেন, তাহার হৃদয় যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। 
মহাদেব পার্বভীর মনোদুঃখ দুর করিবার জগ্য নন্দী প্রভৃতি ভীষণকায় অন্রগণের দ্বারা যজ্ঞ 
ন্ট করিয়া দিলেন। অতিশয় ক্রোধে শঙ্করের ললাট হইতে স্বেদবিন্দু 
ভূতলে পতিত হইল। সেই তূপতিত বিন্দু, হইতে কালানলের মত মহান্‌ অগ্নির উদ্ভব 
হইল। সেই অগ্নি হইতে হন্ব, রক্তাক্ষ, উদ্ধাকেশ কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবাস এক তঙ্কর 
মুন্তির আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। 
তখন ব্রহ্ম মহাদেবকে অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া এবং যজ্ঞে তাহার বিশেষ একটি 
আনুতির প্রতিশ্রুতি দিয়া অতিকষ্টে তাহাকে শান্ত করেন। ব্রহ্ষাই রুদ্রের ক্রোধাগ্িসস্তৃত 
সেই অতিকায় পুরুষটির নাম রাখিলেন 'জরঃ। দেবতাদের স্তুতিতে »ন্থষ্ট হইয়! মহাদেব 
জরকে সর্বত্র আধিপত্]র আদেশ দিলেন। তদবধি জরের প্রতাব সর্বত্র | 

প্রাণিভেদে জ্বরের প্রকীশ_- বৃক্ষের শীর্ষতাপকে জর বলে, পর্বাতের জর 


শিলাজতু, জলের শৈবাল, সাগের খোলস, গরুর পাদরোগ, পৃথিবীর উর, পশুদের দৃষ্টি- 
হীনতা, অশ্থের গলরন্বগত মাংসথণ্ড, ময়ূরের শিখোস্ছেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের 
পিত্ভভেদ, শুকের হিক্া, ব্যাপ্রের শ্রম__এইগুলিই জরের লক্ষণ। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম ও 


মৃত্যুর সময় জর থাকে 1১৮ 
ইন্দ্রিয়ের অসংযমে যক্ষমারোগ_ যাহারা অতিশয় অজিতেন্ত্রিয়, যক্ারোগ 


তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বিচিত্রবী্য এবং ব্যুষিতাশ্ব অত্যধিক স্ত্রীসংসর্ণের ফলে 


অকালে যন্ধারোগে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।৯৯ 
রোগে শুঞধা__ রোগ হইলেই চিকিৎসা এবং যথোচিত সেবাশ্ুএষা চালাইতে 


হয়। নুহ্দব্যক্তিগণই শুশ্রবার ভার গ্রহণ করিবেন ।২০ 
শান্তিম্বন্তায়নাদি__ রোগ সারাইবার নিমিত্ত নুহৃর্বর্গ শাস্তিস্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রপাঠ 


প্রভৃতি দৈৰ অমুষ্ঠানও করিতেন।২৯ 
মূচ্ছারোগে চন্দনোদক__ ৃচ্ছিত ব্যক্তির মাথায় চন্গনোদক সেচনের দৃশ্ত দেখা 


যায়।২২ 
বিষের দ্বারা বিষন।শ-_ বিষপ্রয়োগে ভীমসেনকে চেতনাহীন করিয়! 


দুর্যোধন নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ভীম ক্রমশঃ রসাতলে উপস্থিত হইলেন। রসাতলে 
ভীষণ বিষধর সর্পগণ ভীমসেনকে দংশন করিল, তাঁহাতেই ভীমের চেতন্যের সঞ্চীর হইল। 
সর্পবিষের ক্রিয়াতে স্কাবর বিষ বিনষ্ট হয় ।২৩ 


১৮ শ। ২৮২ তম অ। 
১৯ তাভ্যাং সহ সমাঃ সপ্ত বিহরন্‌ পুিবীপতিঃ। 
বিচিত্রবীর্য)স্তরুণে। হস্্ণ। মমগৃহাত ॥ ইতাদি। আদি ১০২৭৭ । আদি ১২১১৮ 
২* নুহৃদীং বতমানীনামাপ্তৈঃ সহ চিকিৎসকৈঃ। আদি ১৯২৭১ 
২১ রক্ষোস্গাশ্চ তথা মন্ত্র/ন্‌ জেপুশ্চতুশ্চ তে ক্রিয়াং। বন ১৪৪।১৬ 
২২ কুস্তীমাশ্বাসয়ামাস প্রেন্তাভিশ্চন্নোদকৈঃ | আদি ১৩৬২৮ 
২০ ভতোহস্ত দস্তমানস্ত তছ্িষং কালকূটকম্‌। 
ছতং সর্পবিষেণৈব স্থাবরং জঙ্গমেন তু ॥ আদি ১২৮৫৭ 


আয়ুর্বেদ 8১৩ 


রসায়ন-_ বাস্থকির সুরক্ষিত কুণ্ডের রসায়ন পান করায় ভীমসেনের এমন শক্তি 
জন্মিয়াছিল যে, তিনি কালকুট বিষও হজম করিতে পারিতেন।২৪ 

বিশলাকরণী প্রভৃতি - ঘুদ্ধবিগ্রহাদির সময়েও চিকিৎসকগণকে শিবিরে রাখা 
হইত। বীরপুরুষগণ বিশল্যকরণী প্রভৃতি বীধ্যবতী ওষধি সঙ্গে রাখিতেন। ভীম্মদেব 
ষষ্ঠদিবসীয় যুদ্ধের পর হুর্যোধনের শিবিরে যাইয়া! তীহাকে বিশল্যকরণী দিয়াছিলেন ২৫ 

শল্য-চিকিৎস1-- শরশতাচিত ভীত্মদেবকে বিশল্য করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন 
সমস্ত উপকরণের সহিত শল্যোদ্ধারে অতিশয় নিপুণ কয়েকজন চিকিৎসককে পিতামহ 
সমীপে উপস্থিত করিলেন। পিতামহ শল্যের উদ্ধারে অসম্মতি জানাইয়! বৈষ্গণকে বিদায় 
দিতে আদেশ করিয়াছিলেন ।২৬ 

অরিষ্টলক্ষণ-__ অনেকগুলি অরিষ্টলক্ষণের উল্লেখ কর! হইয়াছে। মৃত্যু নিকটবত্তী 
হইলে মানুষ গাছপালাকে সোনালি-রংএর বলিয়া মনে করে। তাহার ইন্দ্রিয় অধিকাংশ 
বস্তকেই অধধথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ।২৭ মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব হইতেই নানাবিধ 
অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। অরুন্ধতী, ঞ্রবনক্ষত্র, পর্ণচন্ত্র এবং প্রদীপ ধাহার 
দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার আযুফ্কাল একবৎসরের বেশী নহে। অপরের নেত্রতারকায় 
যিনি আপনার প্রতিকৃতি দেখিতে পান না, তিনিও সম্বংসরের অধিকাঁল জীবিত থাকিবেন 
না, ইহা নিশ্চিত। শরীরের কান্তি যদি হঠাৎ অত্যন্ত বদ্ধিত কিম্বা অত্যন্ত নিশ্রভ 
হইয়! যায়, তাহা হইলে ছয় মাসের বেশী দেরী নাই। প্রজ্ঞার অতিশয় হ্রাসবৃদ্ধিও 
মাত্র ছয়মাস-কাল জীবনের স্ুচক। দেবতাকে অবজ্ঞা করা, ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করা, 
এইগুলিও মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া জানিবে। আপন ছায়াকে যদি ধূসরবর্ণ বলিয়া মনে হয়, 
তবে ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু স্ুনিশ্চিত। স্ুর্ধ্য এবং চন্ত্রকে দেখিয়া যদি তাহাদের ভিতর 
মাঁকড়শার চক্রের মত হক হুক্ম ছিদ্রের অন্থভূতি হয়, তবে মৃত্যুর মাত্র একসপ্তাহ 
বাকি আছে বুঝিতে হইবে। দেবগৃহে থাকিয়া স্থরতি-দ্রব্যের গন্ধকে যে-ব্যক্তি শবগন্ধ 
বলিয়। মনে করে, তাহার আয়ু এক সন্তাছের বেশী নহে। কান এবং নাকের অবনমন, 
দাত ও চোখের স্বাভাবিক বর্ণের নাশ, সংজ্ঞাহীনতা এবং শরীরের উত্তাপনাশ অতি শীঘ্র 
মৃত্যুর লক্ষণ। অকম্মাৎ ধাহার বামচক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে এবং ধাহার মাথা 
হইতে ধূম নির্গত হয়, তাহার মৃত্যু অতি সঙ্গিকট বলিয়া জানিবে।২৮ 

মন্ত্রপ্রয়োগে রোগবিনাশ- রোগে গুঁধধপ্রয়োগের মত মন্ত্রীদিপ্রয়োগেরও নিয়ম 


২৪ তচ্চাপি তুক্তাজরয়দবিকারং বৃকোদরঃ | আদি ১২৯৩৮, ২২ 
২৫ এবমুক্ত1 দদৌ চান্স বিশলাকরণীং শুভাম্। ভী ৮১1১০ 
২৬ উপতিষ্ঠন্নথো বৈচ্াঃ শলোদ্ধরণকোবিদাঃ ॥& ইত্যার্দি। ভী ১২০।৫৬-৩* 
২৭ মুমুধুহি নরঃ সর্বধান্‌ বৃক্ষান্‌ গঞ্ঠতি কাঞ্চনান্‌ ॥ ভী ৯৮১৭ 
২৮ অরিষ্টানি প্রবক্ষ্যামি বিহিতানি মনীষিভিঃ। 
সম্বংসরবিয়োগন্ত সম্তবস্তি শরীরিণঃ ॥ ইতাদি। শা৩১৭।৮-১৭ 


৪১৪ মহাভারতের সমাজ 


ছিল, রোগ ছাড়াও বহু বিষয়ে মন্তরশক্তির শরণ লওয়া হইত। হূর্য্যোধন মায়াপ্রয়োগে 
হদবারির স্তস্তন করিয়াছিলেন ।২৯ 

বিষনাশক মন্ত্র ব্রাহ্মণ কাহ্যপ তক্ষকদষ্ট অশ্বখের ভন্মরাশি সংগ্রহ করিয়া 
মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাতে জীবন-সঞ্চার করিয়াছিলেন ।৩০ 

সপাদির বিষহারক ওষধ-__ সর্পবিষের বিনাশে পটু মন্ত্রবিৎ বনু ত্রাঙ্গণ মহারাজ 
পরীক্ষিৎকর্তৃক নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। সর্পবিষবিনাশক নানাবিধ ওষধও গৃহে স্থাপিত 
হইয়াছিল ।৩১ 

মুতসপ্তীবনী-বিদ্যা1__ আচার্য্য শুক্রের সঞ্জীবনীবিগ্ভার প্রভাব প্রসিদ্ধ। এই 
বিছ্ভা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিনন্দন কচ দেবতাদের দ্বারা শুক্রাচার্যের নিকট প্রেরিত 
হইয়াছিলেন।৩২ 

ভবিতব্যের অবশ্যন্তাবিতা-: সংসারের অনিত্যতা এবং ভবিতব্যের 
অবশ্যন্তাৰিতা সম্বন্ধে ব্যাসদেব ধুধিষ্ঠিরকে বু উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে একস্বানে 
বলিয়াছেন, আমুর্ধেদশাস্ত্রে মহাপপ্ডিত হ্ইয়াও বৈদ্গণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। 
বিবিধ কষায়, দ্বৃত প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াও তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান না। 
রসায়নবিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ রসায়ন পান কবিয়াও জরাগ্রত্ত হইয়া 
কষ্ট পান ।৩৩ 

জন্মতত্ব__ রাজধি অষ্টকের প্রশ্নের উত্তরে যযাঁতি বলিয়াছেন, মানুষ আপন 
পুণ্যবলে স্বর্দলোকে বাস করে। পুণ্য ক্ষয় হইলেই খিলাপ করিতে করিতে স্বর্গলোক 
হইতে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হয়। পতনের সময় পথিমধ্যে নানাপ্রকার কষ্টভোগ 
করিয়া থাকে। স্বর্সপ্রচ্যুতিকাঁলে মেঘজালে প্রবেশ করিয়া দেহ জলময় হইয়া যায়। সেই 
জলীয় দেহ পুষ্প, ফল, বনম্পতি, ওষধি প্রভৃতিতে অস্ুপ্রবিষ্ট হয় । গৃহস্থ-পুরুষ সেই সকল 
দ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার সারভাগ রসাদি ধাতুতে পরিণত হয়। ক্রমশঃ রসাদি ধাতুই 
চরম ধাতু অর্থাৎ শুক্ররূপে পরিণত হইয়া কালক্রমে স্ত্রগর্ভে নিষিক্ত হইলে জন্মান্তরীয় অদৃষ্ট- 
বলে জীব তাহাতে জন্মলাভ করে। বায়ু শুক্রকে আকর্ষণ করে, শুক্র আর্তবের সহিত 
মিলিত হইলে দেহের শ্ছষ্টি হয়। অন্তর জন্মান্তরীয় সংস্কারের সহিত সেই ক্ষুদ্র দেহই 
পূর্ণতা লাভ করিয়া যথাকালে মাতৃগ্ড হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। সকল জরায়ু প্রাণীরই এই 
নিয়ম। জীব যদি শুক্রের সহিত সংসষ্ট না হয়, তবে সেই শুক্র নিষিক্ত হইলেও গর্ভোৎপত্তি 


২৯ অন্তভ্তর্নত তোয়ঞ মারয় মনুজাধিপঃ। শল্য ১৯।৫২ 
৩* তশ্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিদ্যা সমজীবয়ৎ | আদি ৪১1৯ 
৩১ রক্ষাঞ্চ বিদধে তত্র ভিষজশ্টৌমধানি চ। 
্রাঙ্গণান, মন্তরসিদ্ধাংশ্চ সর্ববতে বৈ স্থযোজয়ৎ । আদি ৪২1৩৯ 
৩২ আদি "৬ তম অ। 


৩৩ আমুর্্বেদমধীয়ানাঃ কেবলং সপরিগ্রহাঃ ৷ 
ৃস্স্তে বহবে! বৈদ্য বযাধিভিঃ সমভি্,তাঃ | ইতাদি। শী ২৮1৪৫-৪ 





আমুব্বেদ ৪১৫ 


হয় না। জীবধুক্ত শুক্রশোণিত ক্রমশঃ বায়ুর দ্বারাই পরিবদ্ধিত হয়। শুক্রের আধিক্যে 
পুরুষ, শোণিতের আধিক্য স্ত্রী এবং উভয়ের সমতায় ক্লীবের উৎপত্তি হয়। বায়ুতাড়িত 
শুক্র ভিন্ন-ভিন্ন পথে জরায়ুতে প্রবিষ্ট হইলে ষমজ-সস্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । মানব- 
দম্পতির শুক্র ও শোঁণিতের মিলনে জণ প্রথমদিনে কলল, পাঁচদিনে বুদ্বুদ্‌, সাতদিনে 
পেশী, একপক্ষে অর্ধ দ, পঁচিশদিনে ঘন এবং একমাসে কঠিন আকার ধারণ করে। ছুইমাঁসে 
মাথা, তিনমাঁসে গ্রীবাপধ্যন্ত, চারিমাসে ত্বক, পাচমাসে নখ ও রোম, ছয়মাসে মুখ, নাক, 
চোখ ও কানের স্থষ্টি হয়। সপ্তুমমাঁপীয় ভ্রুণ স্পন্দিত হয়, অষ্টমমাসে বুদ্ধির যোগ হয় এবং 
নবমমাসে সকল অক্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। জন্মের পরক্ষণেই শিশু ইন্দরিয়্বারা 
বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে । সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর 
পর পুনরায় আপন-আঁপন কর্মফল অনুসারে জন্মলাভ করে ।৩৪ 
শুক্রের উৎপত্তি__ শরীরের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং মন আহার্ধ্য দ্রব্যের 
পরিপাকে পরিপুষ্ট হয়। এইগুলির পুষ্টিতে শরীরে শুক্রের উৎপত্তি হয়। জীব পঞ্চভূতের 
সহিত মিশ্রিত হুইয়! বায়ুর প্রভাবে প্রথমতঃ মেঘরূপে, অত:পর বুষ্টিবূপে পরিণত হইয়া 
ওষধি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। গৃহস্থ-পুকষ কর্তৃক ভূক্ত সেই-সেই দ্রব্য ক্রমশঃ রেতোরূপে 
প্রিণত হইযা যথাঁকাঁলে গর্ভস্থ হইয়া থাকে । সংসারচক্র-বর্ণনে বৃহস্পতির উক্তি হইতে 
এইটুকু জানা যায়।৩ জন্মান্তরীয় শুভাশুভ কর্ধের ফল তোগ করিবার নিমিত্ত জীবই 
মেঘাদির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ রেতস্ত প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে গর্ভে নিষিক্ত হইলেই দেহ ধার্ণ 
করিয়া! ফলভোগ করিতে থাকে । শুকরের স্থান কফবর্গে এবং শোণিতের স্থান পিত্তবর্গে ।৩৬ 
নারদদেবমত-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, শুক্র গর্ভকোষে প্রবেশ করার পরেই প্রাণবায়ু 
তাহাতে সংক্রমিত হয়। প্রাণের দ্বার! খাঁটি শুক্রের বিকৃতি ঘটিলে তাহাতে অপানবায়ুর 
আবির্ভীব হয়, তখন স্থলদেহের উৎপত্তি হইতে থাকে । পরমাত্মা সেই স্থলশরীর ও তাহার 
কারণের মধ্যে লিপ্ত না হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন। কামনা দ্বারা শুক্র কেন্দ্রীভূত হয়। 
সমান এবং ব্যানবায়ুর ক্রিষাতেই শুক্রশোণিতের স্থ্টি ৩৭ 
মনোবহা-নাড়ীর কাজ শুক্রাকর্ষণ-__ ভূক্ত দ্রব্যের রস শিরাজালের দ্বারা বাত, 
পিত্ত, কফ, রক্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু ও অস্থিকে বদ্ধিত করে। বাতাদিবাহিনী দশটি ধমনী 
মন্থযাদেহে বর্তমান। এই নাড়ীগুলি পাঁচটি ইন্দড্রিয়ের আপন-আপন বিষয়গ্রহণের পটুতা 











৩৪ আদি ** তম অ। ভ্রষ্টব্য নীলকণ। 
বিন্বুনযাসাদয়োইবস্থাঃ শুক্রশৌণিতসন্তবাঃ। ইত্যাদদি। শা ৩২১।১১৫-১২৯ 
পূর্ববমেবেহ কললে বসতে কিঞ্চিদন্তরম্‌॥ ইত্যাদি । স্ত্রী ৪1২-৮। অন্ব ১৭।১৯-২১ 
৩৫ অন্রমশ্রস্তি যদ্দেবাঃ শরীরম্থা নরেখ্বর | 
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপে। জ্যোতির্মনম্তধ। ॥ ইত্যার্দি। অনু ১১১1২৮-৩* 
৩৬ জীবঃ কর্মমসমাবুক্তঃ শীন্ং রেতন্বমাগতঃ। 
শ্বীণাং পুষ্পং সমাসাছ্য হতে কালেন ভারত ॥ অনু ১১১।৩৫ 
মেঘেষ গ্বং সন্িধন্তে প্রাণানাং পবনঃ পতিঃ। ইত্যাদি । অনু ৬৩/৩৬-৪* 
কফবর্গেইভবচ্ছুক্রং পিত্তবর্গে চ শোণিতম্‌। হরি ৪১ শ অ। 
৩৭ শুক্রাচ্ছো ণিতসংস্ষ্টাৎ পূর্ববং প্রাণঃ প্রবর্ততে ৷ ইত্যাদ্দি। অশ্ব ২৪।৬-৯ 


৪১৬ মহাভারতের সমাজ 


জন্মাইয়|! থাকে । সহত্র সহ ক্ষুদ্র ধমনী উক্ত প্রধান দশটি ধমনীর ক্রিয়া দ্বার! সঞ্চালিত 
হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী সাগরে মিলিত হইয়। যেরূপ সাগরের অস্তিত্ব বজায় রাখে, সেইরূপ 
মন্ুযাদেহের নাড়ীগুলি রসসঞ্চারের দ্বারা দেহসাঁগরকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। হৃদয়ের 
মধ্যস্থলে যে ধমনীটি অবস্থিত, তাহার নাম মনোঁবহা | কঙ্কল্পজ শুক্রকে সর্বশরীর হইতে 
আকর্ষণ করিয়া উপস্ত্বের দিকে আকর্ষণ করাই তাহার কাজ। সর্বশরীরে ব্যাপ্ত অপর 
শিরাগুলি চক্ষুর সহিত সম্বদ্ধ। এইকারণে সেইগুলি তৈজস গুণের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়ার 
সহায়তা করে। মন্থনদণ্ডের মন্থনে যেরূপ দুগ্ধ হইতে নবনীত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
সময়বিশেষে ইন্দ্রিষসমূহ উত্তেজিত হইযা থাঁকে। তখন মনোবহা নাড়ী আকর্ষণের দ্বারা 
সঞ্চিত শুক্রকে বহির্গত করে। অন্নরস, মনোবহা-নাড়ী এবং সঙ্কল্প এই তিনটিই শুক্রের 
বীজ 1৩৮ 

সম্ভীনদেহে পিতামাতার দেহের উপাদান-__ অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা পিতা 
হইতে এবং ত্বক, মাংস ও শোণিত মাতা হইতে পাওয়া যায়। সমস্ত শান্ত্রে এইরূপই 
উক্ত হইয়াছে ।৩৯ 

স্্ীলোকেব জননীত্ব এবং পুরুষের প্রজাপতিত্ব__ ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে বলা 
হইয়াছে যে, পৃথিবী প্রাণিগণের জনিত্রী, স্ত্রীলোকগণও তদ্রপ। . পুরুষ প্রজাপতি এবং 
শুক্র তেজোময়। তগবান্‌ ব্রহ্মা জ্ীপুকষ হুইতে প্রজাবদ্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
প্রাণিগণ আপন-আপন কর্ধ্ব্শে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত কবিয] থাকে । ঘথাকালে 
ভোগের অভাবে স্ত্ীলৌকদের অকাঁলবার্দক্য দেখা দেয় ।8০ 

সম্তানজননে জননীর আনন্দাধিক্য__ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গাঢ় প্রণয় না থাকিলে 
সন্তান সুস্থ ও তেজস্বী হইতে পারে না। উভয়েরই স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার প্রয়োজন । পুরুষ 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আনন্দ অধিক হইয়া থাঁকে 15১ 

দ্রোণাচাধ্যাদির অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তাস্ত-_ অনেকগুলি অপ্রাক্কৃতিক জন্ম- 
বিবরণ দেখিতে পাই। দ্রোণাচার্ধয, কপ, ধৃষ্টছ্যায়। দ্রৌপদী, মত্ম্তরাজ,৪২ মত্ভ্যাগন্ধা,*৩ ও্ব্*৪ 
প্রমুখ পুরুষ ও মহিলাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক-একটি আখ্যায়িকা বণিত হইয়াছে। 
কোথাও ঝ। মন্ত্রশক্তি, আর কোথাও বা অস্বাভাবিক কোন কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। 


৩৮ বাতপিত্তকফান রক্তং ত্বঙ মাংসং স্র।যুমস্থি চ। ইত্যাদি । শা ২১৪।১৬-২৩ 
৩৯ অস্থি স্বাযুশ্চ মজ্জা চ জানীম: পিতৃতো| দ্বিজ । 
ত্বঙ মাংসং শোণিতঞ্চেতি মাতৃজান্যপি শশ্রম ॥ শা ৩০৫1৫ 
৪* পৃথিবী সর্ধবৃচানাং জনিত্রী তথ্বিধাঃ স্তিয়ঃ। ইতাদি। শী! ১৯০।১৫১১৬ 
অসভভোগে জর স্ত্রীপাম। উ ৩৯৭৯ 
৪১ অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনে ন প্রবন্ধীতে | ভানু ৪৬,৪ 
স্িয়াঃ পুরুষসংযোগে গ্রীতিরভ্যধিকণ সদা । অনু ১২1৫২ 
৪২ স মৎন্তো নাম রাজাপীস্কাম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ | আদি ৬৩।৬৩ 
৪৩ 1 কন্যা ুহিত। তন্ড। মত্স্ত। মৎভ্সগন্ধিনী। আদি ৬৩1৬৭ 
৪৪ তদায়মুরুণ। গর্ভে। ময় বর্শতং ধৃত? ॥ আদি ১৭৯।৩ 


আয়ুর্বেদ ৪১৭ 


স্থতিকাগারের চিত্র হুতিকাগারের একটিমাত্র চিত্র অঙ্কিত হুইয়াছে। 
পরীষ্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দেখা গেল, শরীরে কোন স্পন্দন নাই, অশ্বখামাঁর হইধীকাল্ে 
মাতৃগর্ভেই তাহার চৈতগ্য লোপ পাইয়াছিল। কুস্তী ও স্ৃতদ্রার কাতরক্রন্দনে শ্রীকৃষ্ণ 
স্তিকাগ|রে প্রবেশ করিয়। দেখি.» পাইলেন, চতুর্দিকে জলপূর্ণ কুস্ত স্থাপন করা হইয়াছে, 
ঘরখানি শ্বেতমাল্যের দ্বারা স্থশোভিত | দ্বন্দের প্রদীপ, সর্ষপ এবং বিমল অস্ত্রাদি স্জিত 
রহিয়াছে । ঘরে আগুন জলিতেছে। বুদ্ধ! রনণাগণ এবং স্থদক্ষ চিকিৎসকগণ আপন- 
আপন কাজে ব্যস্ত। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুহমধ্যে নানাবিধ ওষধি ও মাঙ্গলিক দ্রব্য স্থাপন 
করিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণ সুতিকাগৃছের এইরূপ পরিপাটি দেখিয়! খুব সন্তষ্ট হইয়াছিলেন 18৫ 

পাথিবদেহে অগ্রাদিব অবস্থিতি-_ পাথিবদেছে অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি 
ভূতগণ কিরূপে অবস্থান করে, ভরদ্বাজের এই প্রশ্নে ভৃগু বলিয়াছেন, বিজ্ঞানাত্ম! অগ্থি 
সহআরে অবস্থিত হইয়। সমস্ত শরীরকে পালন করিয়া থাকে । প্রাণনামক বায়ু মুদ্ধায় এবং 
অগ্নিতে থাকিয়া শরীরকে বাঁচাঁইষা বাঁখে। চিৎ, বিজ্ঞান এবং প্রীণের সঙ্বাতকেই জীব 
বল! হয। সেই জীবই নিখিল কাধ্যকারণেব কর্তী এবং সনাতন। জীব বিষষভোদে 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ভূতসমুদয়রূপে পরিণত হুইয়া থাকে। 

বায়ুপঞ্চকের কাজ - প্রাণেব দ্বারা সর্বশরীর পরিচালিত। জঠরাগ্ির সাহায্যে 
সমানবায়ু মূত্রাশয় এবং পুরীষাশয়কে শোধন করিয়া থাকে । ভুক্তদ্রব্যের পরিণতির কাঁজে 
জাঠরাগ্সি ও সমানবায়ুর শক্তিই কাজ করিয়া থাকে । অপানবায়ু মৃত্রপুরীষাদির নিঃসারক। 
গমনাদির প্রযত্ব, উদ্বানবায়ুব কাজ । দেহের নিখিল সন্ধিস্থানে বর্তমান বায়ুর নাম ব্যান। 
সমানবায়ুর দ্বারা সমীরিত জাঠরাগ্নি ভুক্তদ্রব্য, ত্বক প্রভৃতি ধাতু এবং পিত্তাদিতে ব্যাপিয়া 
অবস্থান করে। নাভিমণ্ডলে সমানবায়ুর অধিষ্ঠান, সেখানে থাকিয়া জাঠরাগ্সির যোগে 
ভুক্তদ্রব্যাকে রসাদিতে পরিণত করে। 

জাঠবাগ্নির নিয়ন্ত্রণে যোগসাধন-__মুখবিবর হইতে পায়ু পর্্যস্ত প্রাণপ্রবহণ-মার্দ 
অবস্থিত। অগ্নির বেগবছনকারী প্রাণবায়ু গুহাপ্রদেশ পর্যন্ত যাইয়া প্রতিহত হয়। 
পুনরায় উদ্দেশে প্রবাহিত হইয়া দেহস্থ অগ্নিকে সমুদ্দীপিত করিয়া তোলে। নাতির নীচে 
পাঁকাশয় এবং উপরে আমাশয় অবস্থিত। নাভিমগ্ডলে সকল বায়ুরই যাতায়াত আছে। 
সমস্ত রস ভ্বদয়স্থ হইয়! প্রাণাদি পঞ্চবায়ু এবং নাগাদি পঞ্চবায়ু, এই দশ বায়ুর সহায়তায় 
ধমনীদ্বার! সর্ধশরীরে প্রশস্ত হয়। তাহাতেই মানুষের জীবন রক্ষা পায়। প্রাণকে 
নিরোধ করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্ছিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ এবং বশীভূত হয়। জাঠরাগ্সির উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলে যোগসাধন অনেকখানি অগ্রসর হয় ।৪৬ 


৪৫ ততঃ স প্রাবিশত্ত,ং জন্মবেশ্ পিতুত্তত্ব। ইত্যার্দি। অস্থ ৬৮1৩-৭ 
৪৬ শা1১৮৫ তম অ। বন ২১২।৩-১৬ 
৫৩ 


৪১৮ মহাভারতের সমাজ 


পণ্ড ও বুক্ষা্দির চিকিৎদা 


দীর্ঘতমার গোধন্ম-শিক্ষা__ দীর্ঘতমামুনি গো-ধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
(টীকাকার নীলক গো-ধন্্ধ শব্দের 'প্রকাশমৈথুন' অর্থ করিলেও গোধন্্-শব্ধে গো- 
চিকিৎ্সাদিও বুঝা যাইতে পারে।) এই কারণে অগ্ভান্য খষিগণ তাহাকে খুব সম্মালের 
চক্ষে দেখিতেন না।১ 

নকুলের অশ্বচিকিৎসায় পটুতা-_ নকুল অশ্বচিকিৎসায় খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। 
বিরাটপুরীতে অজ্ঞাতবাসকালে অশ্বচিকিৎসকরূপেই তিনি আপন পরিচয় প্রদান কবেন।২ 

নল ও শালিহোত্রের পটুতা-_- পতি নল অশ্বপরিচালনে এবং অশ্খের স্বভাব- 
পরিজ্ঞানে অঙ্িশয় বিচক্ষণ ছিলেন। আচার্ধ্য শালিহোত্র অশ্বশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।৩ 

গো-চিকিৎসায় সহদেবের প্রবীণত।-- সহদেৰ গোচিকিৎসা-শাস্ত্রে সুনিপুণ 
ছিলেন। বিরাঁটপুরীতে প্রবেশের সময় বলিয়াছেন, “আমি মহারাজ বুধিষ্টিরের গো-পরীক্ষক 
ছিলাম। আমার তত্বাবধানে অতি শীপ্রই গকর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের স্বাস্থা 
ভাল থাকে । যে সকল বৃষের সহিত সঙ্গত হইলে বন্ধ্যা বৎসতরীও বৎস প্রসব করে, 
সেই সকল বুষতের মৃত্রের প্রাণ লইয়াই আমি বুঝিতে পারি 1৮৪ 

সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন__ সংসারে সর্বত্রই প্রাণের স্পন্দন। জলেই হউক, আর 
স্থলেই হউক, প্রাণছাড়া কিছুই নাই। ফল-ফুলের ভিতরেও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। 
যে সকল প্রাণী অতিশয় সুক্ষ, ইন্জিয় দ্বারা যাহাদের দর্শন-স্পর্শন হয় না, তাহাদেরও অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতে হয়। অরণ্যচারী যুনিগণও প্রাণযাত্রা নির্বাহের জগ্ত হিংসা করিতে বাধ্য 
হন, প্রাণ ব্যতীত কিছুই নাই।€ 

বৃক্ষলতাদির শ্রবণস্পর্শনাদি-শক্তি-_ বৃক্ষলতাদির দেহ পাঞ্চতৌতিক কি না, 
মহ্ষি-ভরদ্বাজ মহুধি-ভৃগুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃক্ষলত্তাদির দেহে তেজ, বায়ু এবং 
আকাশের কোন কার্ধ্য না বুঝিতে পারায় ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃক্ষাদির শ্রবণ, 
দর্শন, স্পর্শন এবং রসগন্ধাদির অম্ভৃতি নাই, শ্তরাং ইহাদের দেহ কিরূপে পাঞ্চভৌতিক 
হইবে, ইহাই সন্দেহের কারণ। প্রশ্নের উত্তরে ভৃণ্ড বলিয়াছেন, বৃক্ষের শরীরের সুক্ষ 


গোধর্পুং সৌরভেয়াচ্চ সৌহধীত্য নিখিলং মুনিঃ। 

প্রাবর্তত তদ কর্ত.ং শ্রদ্ধাবাংস্তমশন্ক়া ॥ ইতাদি। আদি ১০৪1২৬-২৮ 

অঙ্ানাং প্রকৃতিং বেদ্পি বিনয়ঞ্চাপি সব্বশঃ। রি 
ুষ্ঠানাং প্রতিপত্তিক কৃত্ব্রঞ্চেব চিকিৎনিতম্‌॥ বি ১২।৭ 

শালিহোত্রোহখ কিন্নু, দ্যাদ্ধয়ানং কুলঙত্ববিৎ। বন ৭১1২৭ 

ক্ষিপ্রং হি গাবে। বহুল। তবপ্তি, ন তাহ রোগে। ভবতীহ কম্চন। ইত্যাদি । বি ১০1১ ৪,১৪ 
উদ্দকে বনুবঃ গ্রাপাঃ পুথিবাঞ্ ফলেধুচ। ইত্যা্গি। শা ১৬।২৫-২৮ 

বৃক্ষাংস্তঘৌষধীশ্চাপি ছিন্দস্তি পুরুষ ঘিঞ্জ। 

জীব] হি বহুবে। ব্রহ্গান্‌ বৃক্ষেযু চ ফজেধু চ ॥ ইত্যাদি। বন ২*৭।২৬-৩৯ 


পশু ও বৃক্ষাদির চিকিংসা ৪১৯ 


অবয়বগুলি (পরমাণু ) যদিও ঘনসন্নিবিষ্ট, তথাপি তাহার মধ্যে আকাশ আছে, সন্দেহ 
নাই। আকাঁশ বা অবকাশ না থাকিলে পুষ্প এবং ফল জন্মিতে পাত না। পাতা, ত্বক, 
ফল, ফুল সবই সময়বিশেষে ক্লান হইয়। যায়, অত এব বুঝিতে হইবে যে, বুক্ষাদিতেও 0তজ£- 
পদার্থ বিগ্যমান। ম্ানতা ও শীর্ণত1 দেখিয়া স্পর্শীম্ুভৃতির অনুমান করিতে পারা যায়। বায়ুর 
স্পর্শ, অগ্নির তাঁপ, এবং বজের নির্ধোষে ফল ও পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়, স্থত্ররাং অঙ্থুমিত হয় যে, 
বক্ষাদির শুনিবার সামর্থ্য আছে। দূরস্থ লতাঁও তাহার অবলম্থ্য বৃক্ষটির দিকেই অগ্রসর হইতে 
থাকে, ইহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তির অনুমান করা যাইতে পারে। নানাবিধ গন্ধপ্রব্য এবং 
ধুপের স্ুবাসে বৃক্ষাদির রোগ নাশ হয়। অতএব গন্ধ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই 
তাহাদের আছে। শিকড়ের দ্বারা জলগ্রহণ করিবার সামর্থ্যও বুক্ষাদির আছে। কোন-কোন 
বৃক্ষলতা বেশী জল পাইলে মরিয়া যায়, আবার সময়বিশেষে জল পাইলে বাঁচিয়া 
উঠে। সুতরাং বৃক্ষাদিরও রসনেক্দ্িয় আছে | পদ্মের নাল মুখে দিয়া যেরূপ জল পান করা 
যায়, সেইরূপ বুক্ষাদিও বাতাসের সহায়তায় শিকড দিয়া জলগ্রহণ করিতে পারে । 

বৃক্ষাদির জীবন ও পুষ্টি প্রভৃতি-_ স্থখ-দুঃখের অন্থভৃতি এবং ছিন্নশাখাদির 
পুনঃ প্ররোহণ দেখিয়! বৃক্ষাদির জীবনের অনুমান করিতে পার! যায়। অগ্নি এবং বায়ু 
বৃক্ষা্দির গৃহীত জল প্রভৃতি খাগ্কে রসাদিতে পরিণত করে। এইহেতু তাহাদের পুষ্টিও 
সাধিত হয়। জঙ্গম প্রাণীদের দেহে যেরূপ পঞ্চভূতের অনুভব করিতে পারা যায়, স্থাবর 
প্রাণিদেহেও তন্রপ পঞ্চভূতের লীলা চলিতেছে ।৬ 

বিষপ্রয়োগে বৃক্ষাদির মুচ্ছ।_- তীব্র বিষ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষাদিরও মৃর্চ্ছ 
উপস্থিত হয়। আবার তাহার প্রতীকার করিলে পুনরায় সুস্থতা লাভ করে।৭ 

বৃক্ষাদিও পুত্রবৎ পরিপাঁলনীয়__ স্থাবরপ্রাণী ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা-_- 
বৃক্ষ, গুল্স, লতা, বল্লী, ত্বকূসার ও তৃণ। ইহাদের রোপণে ও পরিবর্ধনে অসংখ্য পুণ্যফল 
কীন্তিত হইয়াছে ।” বৃক্ষাদিকেও পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবার উপদেশ দেখিতে পাই।» 
এইলকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তৎকালে বৃক্ষের রোপণ ও পালন ধর্শ্ের 
অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত | 

করঞ্জকবৃক্ষে দীপদান-_ স্ুবঙ্চলানামক বল্পীর মৃূলদেশ স্পর্শ করিয়া যে-ব্যক্তি 
করঞ্নকবৃক্ষে একবৎসর ব্যাপিয়া দীপ দান করেন, তাহার সম্ততি বদ্ধিত হয়।১* এই কাজের 
দ্বারা উল্লিখিত বৃক্ষ ও বল্লীর সম্ভবতঃ কোন উপকার হয়। 


৬ শা ১৮৪ তম অ। 
৭ স তীক্ষবিষদ্দিষ্ধেন শরেগাতিবলাৎ ক্ষতঃ। 
উৎ্হজা ফলপত্রাণি পাদপঃ শোধমাঞ্তত ॥ অনু ৫1৬ 
ভল্মরাশিকৃতং বৃক্ষং বিদ্পন1 সমজীবয়ৎ। আদি ৪৩1৭ 
৮ অত উদ্ধ প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণামবরোপণম্‌। ইত্যাদি । অনু ৫৮1২২-২৬ 
» . তন্ত পুত্র ভবস্তোতে পাদপ। নাত্র সংশয়ঃ। অনু ৫৮২৭ 
১০ যন্ত সন্বংসরং পূর্ণং দগ্যান্দীপং করঞ্রকে। 
সুবর্চলামূলহত্তঃ প্রজ। তন্ত বিবর্ধাতে ॥ অনু ১২৭৮ 


৪২৬ মহাভারতের সমাজ 


সকল প্রাণীর ভাষা আছে-- জগতে সকল প্রাণীরই আপন-আপন মনোভাব 
প্রকাশ করিবার ভাবা আছে ।১১ 


গান্ধর্ব্ব 


গন্ধর্্বগণের আচার্ষত-_ মহাভাবতে 'সঙ্গীত-শবের প্রয়োগ নাই। গান্ধর্র্- 
শব্দে সঙ্গীতবিদ্াকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গন্বব্বগণ এই বিগ্ভার আচাধ্য। 
নারদ-নামে একজন দেবগন্ধব্বও ছিলেন।১ অতিবান্থ, হাহা, হহ এবং তুম্বরু গন্ধর্বগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহারা কশ্যপপত্রী কপিলার সন্তাম|২ মার্কগেয়পুবাণে নাগরাজ অশ্বতর ও 
কম্বলের গান্ধব্ববিদ্যার বিস্তৃত বিশরণ আছে। মহাভারতেও ইহাদের নাম গৃহীত 
ইইয়াছে ।৩ 
দেবষি নারদের অভিজ্ঞত1-_ দেবগন্ধবর্ব নারদ এবং দেবষি নারদ সম্ভবতঃ এক 
ব্যক্তি নহেন। দেবষির হাতে চমত্কার একটি বীণ। থাকিত, তিনি নৃত্য ও গীতে কুশল 
ছিলেন। গান্ধর্ধবিগ্ঠায় তাহার অভিজ্ঞতাঁব কথ! নানাস্থানে বণিত হইয়াছে ।8 
অজ্জীন ও শ্রীকৃষ্ণ__ গন্ধরব্ব-চিত্রসেন হইতে অর্জুন গীত, বাদিত্র ও নৃত্য শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে তিনি গান্ধব্ববিদ্ঠায় মনোযোগ 
দেন। শ্রীকৃষ্ণও গান্ধর্বববিষ্ঠায় নিপুণ ছিলেন ।৫ 
কচ-_ শুক্রাচার্যের শিষ্য বৃহস্পতিনন্দন কচ নৃত্য, গীত ও বাদিত্রে বিশেষ পটু 
ছিলেন। ইহাই দেবযানীর আকর্ষণের প্রধান কারণ ।৬ 
মহিলাগণের গান্ধবরবশিক্ষা__ মহিলাসমাজেও গান্ধব্ববিদ্তার কম প্রসার ছিল 
না। বড়লোকের বাড়ীতে সঙ্গীতের শিক্ষক রাখা হইত । বিরাটছুহিতা উত্তরার সঙ্গীত- 
শিঞ্চকরূপেই অজ্ঞাতবাঁসের সময় অর্জুন নিষুক্ত হন। উত্তরার সহচরীবাঁও অজ্জুনকে গুরুত্বে 
বরণ করিয়াছিলেন ।? শুক্রাচার্যের কন্তা! দেব্যানীও সঙ্গীতবিদ্ায় অভিজ্ঞা ছিলেন ।” যযাতির 
১১. ভাষাগ্রশ্চ শরীরিণাম্। অনু ১১৭৮ 
১ কলিং পঞ্চদশন্তেষাং নারদশ্চৈব মৌড়শং। আদি ৬৫1৪৪ 
২ স্থুপ্রিয়। চ।তিবাহুশ্চ বিখা।তৌ চ হাহা! হুহ্ঃ। 
তুথুরুশ্চেতি চত্বারঃ স্মৃতা গন্ধর্বসত্বমাঃ ॥ ইত্যারদি। আনি ৬৫।৫১, ৫২ 
৩ কন্বলাস্তয়ৌ চাপি % % % %। আদি ৩৫১০ 
৪ কচ্ছপীং হুখশব্বাং তাং গৃহ বীণাং মনোরমাম্‌। রঃ 
বৃতো গীতে চ কুশলো! দেবব্রী্গণপূজিতঃ ॥ ইত্যাদি । শলা ৫81১৮ । শা ২১০২১ 
বল্পকীবাছমাতদ্বন, দপ্তস্বরবিমুচ্ছনাৎ । ইত্যার্দি। হরি, বিধু। ৮৫ তম অ। 
« নৃতাং গীতঞচ কৌ্তেয় চিত্রসেনাদবাপ্,হি। ইত্যাদি। বন ৪৪1২-১৯*। হরি, বিষু। ১৪৮ তম অ। 
৬ গারন, নৃত্যন, বাঁগঞ্জংশ্চ গেবযানীমতোষয়ৎ। আদি ৭৬1২৪ 
৭ বি১১ শ অ. 
৮ গার়ন্তী চ লল্তী চ রহঃ পর্যচরত্তথা। আদি ৭৬২৬ 
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কম্তা মাধবী গান্ধর্বশান্ত্রে স্পত্তিত ছিলেন।৯ শীস্তন্থুর পত্রী গঙ্গাদেবী নৃত্য করিয়া স্বামীর 
মনোরপ্ন করিতেন ।৯০ 

অপ্সরাগণ-_ বিশ্বাচী, স্বৃতাচী, রন্তা, তিলোত্তম!, মেনকা।, উর্বশী প্রমুখ অগ্সরাগণ 
স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করেন, এই বর্ণন| বহু স্থানেই পাওয়! যাঁয়। 

উৎসবাদিতে সঙ্গীতের স্থান-_ নৃত্য, গীত এবং বাদ নির্দোষ আমোদের মধ্যে 
পরিগণিত ছিল।১, সকল প্রকার উতৎসবেই নৃত্যগীতাদি অপরিহাধ্য অঙ্গরূপে বিবেচিত 
ইইক। বিবাহসভায় সর্বত্র নৃত্য, গীহ ও বাগ্চের খুব বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই ।১২ পরীঙ্গিতের 
জন্মদিবসে নৃত্যগীতের অবধি ছিল না । রৈবতকে বুষ্ত্ন্ধককুলের মহোৎসব উপলক্ষ্যে 
সঙ্গীতের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ জাকজমকের। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে 
বীরগণ শঙ্খ ও তেরীর নিনাদে আকাশপাতাল মুখরিত করিয়া তুলিতেন।১৩ 

কোনও মহৎ ব্যক্তির যাত্রাকালে নানাপ্রকার বাদ্য করার নিয়ম ছিল।১৪ কুরু- 
পাগবের শস্তরবিদ্ভার পরীক্ষার সময় যে সভামণ্ডপ নিন্সিত হয়, তাহাতেও একদল বাদককে 
সমাদরে স্থান দেওয়া হইয়াছে ।১৫ 

নৃপতিদের নিদ্রাকালে ও নিদ্রাভঙ্গে বৈতালিক-_ রাত্রিতে রাজাদের নিদ্রা 
যাইবার সময় এবং প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদিষ্ট স্তাবকগণ সুমধুর গীতি ও বীণাধাগ্ে 
তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন ।১৬ 

যাগযজ্ঞে সঙ্গীত-_ যাগযজ্ঞাদিতেও গান্ধর্ববিষ্ঠার বিশেষ আদর ছিল। নটনর্তুক 
প্রমুখ গুণিগণ ঘজ্ঞমগুপের নিকটেই সসম্মানে স্থান পাইতেন। ঘুধিষ্টিরের অশ্বমেধবজ্ঞে 
নারদ, তুম্বরু, বিশ্বাবস্থু, চিত্রসেন প্রমুখ গান্ধর্ববিশারদ স্ুধীমগ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। 
তাহারা অবকাশমত উপস্থিত যাজ্জিক ও দশকগণকে নৃতাগীতের দ্বারা আপ্য।ধিত 
করিতেন ।১৭ 

রাঁজসভায় বিশেষ সমাদর-_ সঙ্গীতজ্ঞ গুণিজন রাঁজসভায় বিশেষভাবে সতকৃত 


হইতেন। ইন্দ্রপুরীর এশ্বধ্যের বর্ণনায় সঙ্গীতের কথাও বল! হইয়াছে ।১৮ 





বহুগন্ধবদর্শনা ॥ উ ১১৬২ 

১* সন্তেগন্সেহচাতুোহীবলাম্তমনোহরৈ:। আদি ৯৮১, 

১১ শা ১৯১।১৬ 

১২ স্তমাগধসজ্বাশ্চাপ্যস্তবংস্তত্র হুম্বরাঃ । আদি ১৮৮২৪ 

১৩ অশ্ব ৭০।১৮। আদি ২১৯৪ । আদি ১১৩।৪৫। বি ৬৮২৭ 

১৪ ততঃ প্রঘাতে দাশার্রে প্রাবাগ্স্তৈ কপুক্ষরাঃ। উ ৯৪1২১ 

১৫ প্রাবগ্ৃস্ত চ বাগ্ানি সশঙ্খানি সমন্ততঃ। আনি ১৩৫১০ 

১৬ সভ1 ৫৮1৩৬ 1 আর্ি ২১৮১৪ । শা ৫€৩।৩-৬ 

১৭ কথয়ন্তঃ কথা বহবীঃ পশ্যন্তে। নটনর্তকান.। ইতাদি। সঙ ৩৩1৪৯। জঙ্ব ৮৫৩৭ 
'নারদশ্চ বতৃবীত্র তুন্ুরুশ্চ মহাচু।তিঃ | ইত্যাদি । অশ্ব ৮৮৩৯, ৪৯ 

১৮ গরন্ধর্বা্তমুরুশ্রেঠাঃ কুশলা গীতসামন্থ । ইত্যার্দি। বন ৪৩।২৮-৩২ 
পীতবাদিআকুশলাঃ সমাক তালবিশারদাত | ইত্যাদি । সত] €1৩৮, ৩৯ 
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বাগ্যন্ত্র-_ শঙ্খ, মুদঙ্গ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, বাঁশি, বীণা, বল্লীষক প্রভৃতি 
বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যন্ত্রসঙ্গীত অনুশীলনের বর্ণনাও করা হইয়াছে ।১৯ 

শতাঙ্গ তৃর্ধ্য-_ নখ, অঙ্গুলি, দণ্ড, ধন্ু, জ্যা, মুখ প্রভৃতির দ্বারা নানা উপায়ে তৃ্য্য 
বাচ্যের বিষয় বলা হইয়াছে । এই কারণে তৃর্্য-বাদ্কে 'শতাঙ্গ' বলা হইত ।২০ 

মাঙ্গলিক কার্যে ও যুদ্ধভূমিতে শঙ্খধবনি-_ সর্বাবিধ মাঙ্গলিক কার্ধ্েই শঙ্খধবনি 
বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছে ২১ যুদ্ধে শঙ্ঘধ্বনির বিষয়ে 'ুদ্ধ-প্রবন্ধে আলোচনা 
করা হুইয়াছে। 

ছালিকা-গান-_- হরিবংশের বিষণপর্ধে ছালিক্যগান-নামে একপ্রকার যন্ত্র 
সঙ্গীতের উল্লেখ কর! হইয়াছে । বীণা, বল্ীষক, বাশি, মুদক্গ প্রভৃতি যন্ত্রযোগে পাঁচজন 
গান্ধর্ববিৎ একত্র হইয়া ষে বৈঠকী গান করেন, তাহাই সম্ভবতঃ ছালিক্যগান। বর্ণন। 
দেখিলে সেইরূপই মনে হয় ।২২ 

ঘড়জাদি সপ্তন্বর_- ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এবং নিষাদ 
এই সাতটি স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বন শব্বিশেষ, স্থুতরাং আকাশ হইতে তাহার 
উৎপত্তি।২৩ 

গান্ধব্র্বে অত্যাসক্তি নিন্দনীয়-_ সঙ্গীত-আলোচনার বনু উদাহরণ থাঁকিলেও 
একস্থানে বল! হইয়াছে যে, নৃত্যগীতাঁদিতে অতিমাত্রায় আসক্তি থাকা ভাল নয়, তাহাতে 
নানাবিধ দোষ ঘটে |২৪ যদিও রাঁজধন্ত্বপ্রকরণে এই উক্তি দেখিতে পাই, তথাপি সর্বত্র এই 
উপদেশ না খাটিবার কোন কারণ নাই। অবশ্ঠ, গান্ধর্ববিষ্াই ধাঁহাদের জীবিকা উপায় 
অথবা! উপাসনার অঙ্গ, তাহাদের কথা স্বতন্্। 


ব্যাকরণ ও নিরুক্তাদি 


ব্যাকরণ অবশ্য-পঠনীয়-_ মহ্রি বৃহস্পতি গুরু প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়! 
বলিলেন, “ভগবন্, আমি খক, সাম, যজুঃ, ছনাঃ, নক্ষত্রগতি, নিরুত্ত, ব্যাকরণ, কল্প এবং 


১৯ শঙ্যানথ মুদগ।ংশ্চ প্রবাগ্যন্তি সহল্শঃ। 
বীণাপণববেণৃনীং ক্বনশ্চাতিমনোরম: ॥ ইত্যাদি । শা ৫৩1৪ | শ1 ১২*)১৪। হরি, বিষ ১৪৮ তম অ। 
২* শতাঙ্গানি চ তূষ্যাণি বাঁদকাঃ সমবাদয়ন,। আদি ১৮৮২৪ 
২১ তত্র মম দখা ঃ শতশঃ শঙ্খ।ন, মঙ্গলকারকান, | ইত্যাদি । সভ! ৫৩১৭ | বি ৭২২৭ 
২২ ছালিক্যগানং বহুসংবিধানং তদ্দেবগন্ধর্মুদাহরভি | ইত্যাদি । হরি, বিষ্ণু ১৪৮ তম অ। 
২৩ বড়জ খযভ্তগান্ধারৌ মধামে। ধৈবতত্তথা । 
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেমস্তখ] চাঁপি নিষাদবান, ॥ ইত্যাদি । শা ১৮৪৩৯, ৪*। হরি, বিষ) ৮৫ তম অ 
২৪ পানমক্ষাম্তথ। নার্ধে)। মুগয়া গীতবাদিতম্‌। 
এতানি যুক্তা। সেবেত প্রসঙ্গে | হাত্র দে!ববান, | শ1 ১৪০২৬ 


ব্যাকরণ ও নিরুক্তা দি ৪২৩ 


শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, কিস্ক আত্মতন্ব বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নছি। দয়া করিয়া 
আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন ।”১ 

বৈয়াকরণ-শব্দের অর্থ__ সনতস্ুজাতীয়-প্রকরণে বলা হইয়াছে, যিনি শব্দগত 
অর্থ, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাক্রিয়া অর্থাৎ তত্বার্থ বুঝেন, তীহাকে বৈয়াকরণ বলে। শুধু 
শব্দশাস্ত্রবেত্া প্রকৃত বৈয়াকরণ নহেন, যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সম্যক 
অবগত আছেন, তিনিই ষথার্থ বৈয়াকরণ |২ 

শিক্ষাদি ষডঙ্গপাঠে শ্রেয়োলাভ-_পরাশরগীতাতে উক্ত হুইয়াছে যে, ধর্দশাস্ত, 
বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রর্ূপ বেদের বড়ঙ্গ মানবের 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া পাকে ।৩ ব্যাকরণাদি ষডঙ্গশাস্ত্র স্থৃতিগ্রস্থানের অস্তর্গত। 
জাপকোপাখ্যানে বলা হইয়াছে, ধাহারা ষড়ঙ্গ এবং মন্বাদি স্বৃতিশাস্ত্ররে আলোচনা! করেন, 
তাহারা! পরম গতি 'প্রাপ্ত হন।৪ 

আধ প্রয়োগ__ কোন্‌ ব্যাকরণ তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহার কোনও উল্লেখ 
মহাভারতে নাই। মহাভারতে এরূপ অসংখ্য শন্দ প্রযুক্ত হুইয়াছে, প্রচলিত ব্যাকরণ 
অচ্থসাঁরে যেগুলির সাধুত্ব রক্ষিত হয় না। অগত্যা আর্ষপ্রয়েছগ বলিয়া নমস্কার করিতে হয়। 
সন্ধি এবং ধাতুরূপেই আর্ধপ্রয়োগের বাহুল্য, শবসাধনে আর্প্রয়োগ খুবই কম। অধ্যাপক- 
পরম্পরায় জান] যাঁয়, তৎ্কাঁলে 'মাহেশ” নামে প্রকাণ্ড এক ব্যাকরণ ছিল। সেই ব্যাকরণ 
সাগরের তুলনায় পাঁণিনি নাকি গোম্পদমাত্র ।৫ 

ষড়ঙ্গের কথা-_ বডঙের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ব্যাকরণ, শিক্ষা ও নিরুক্তের নামমাত্র 
গৃহীত হইয়াছে । বৈদিক কর্ধকাণ্ডে কলের কথাও পাওয়া যায়। জ্যোতিষের আলোচনাঁও 
অতি সংক্ষিপ্ত । 

যাস্কেব নিরুত্ত- যাক্কাচার্যের নিরুক্তের উল্লেখ পাওয়। যায়| নারায়ণীয়প্রকরণে 
আীতগবান্‌ অর্জ্বনকে বলিয়াছেন, “উদারধী খষি যাস্ক “শিপিবিষ্ট'নামে আমার স্বতি করিয়া- 
ছিলেন, আমার গসাদেই নিরুক্তশান্ত্র তাহার নিকট প্রতিভাত হয়। পাতাল হইতে তিনি 
নিরুক্তকে উদ্ধার করেন”? |৬ 


১ খক সামনজ্বাশ্চ যঞ্জংষি চাপি ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তম্‌ । 

অধীতা চ ব্যাকরণং সকল্পং শিক্ষা্চ ভৃতপ্রকৃতিং ন বেদ্মি। ইতাদি। শ1২০১)৮, ৯ 
২ সর্ধার্থানাং ব্যাকরণান্বৈযাকরণ উচ্যতে । উ ৯৩৬১ 
৩ ধর্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ যড়ঙ্গানি নরাধিপ | 

শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়স্তে নরহ্টাক্তি্কর্শপঃ | শা ১৯৭1৪, 
৪ মহাস্বতিং পঠেদ্‌ যন তখৈবানুম্মতিং শুতাম্‌। 

তাবপ্যেতেন বিধিনা গচ্ছেতাং মৎসলোকতাম্‌ ॥ শী] ২*০।৩*। দ্রষ্টব্য নীলক্। 
€ যানুাজ্জছার মাহেশাদ্‌ বাসে বাকরণার্ণবাৎ। 

তানি কিং পদরতানি সম্তি পাণিনিগোষ্পদ্ধে ] ( প্রাচীন উক্তি) 
৬ স্তত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক খবিরুদারধীঃ | 

মতপ্রসাদাদধে। নষ্টং নিরুত্তমভিজখ্মিবান্‌॥ শর ৩৪২।৭৩ 


৪8২৪ মহাভারতের সমাজ 


নির্ঘণ্ট, নির্ঘ্,-( নিঘস্ট,) প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থগ্রহণের 
কথা বল! হইয়াছে ।৭ 

মূল কারণ শ্রীভগবান্‌__ প্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, “বেদের বিভিন্ন শাখা, শাখাভেদে 
স্ববাদির উচ্চারণ এবং গীতিসমূহ আমাহইতেই উৎপন্ন হইয়াছে” ।৮ 

গালব-খধির ক্রম ও শিক্ষা প্রণয়ন-__-খষি বামদেবের আদিষ্ট ধ্যানপথ অবলম্বন 
পিয়া বান্রব্যগোত্র পাঞ্চাল গালবমুনি নারায়ণের উপাসনা করেন। নারায়ণেরই প্রসাদে 
তিনি ক্রম ও শিক্ষাশীন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।৯ 


জ্যোতিষ 


গণিত, ফলিত ও শাকুনবিষ্ঠা__ নানাপ্রসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও কোন-কোন 
বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই । গণিত, ফলিত এবং শাকুনবিদ্া-নামে মহাতারতের 
জ্যোতিব্বিগ্যাকে তিনতাগে বিভক্ত করা যাইতে পাঁরে। গণিতজ্যোতিষের উল্লেখ খুবই 
কম। যেগুলি আছে, তাহারও অধিকাংশই আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানের মতবাদের 
সহিত মিলিবে না। | 

সূর্য্য গতিশীল-_- সুর্যকে গতিশীল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । মধ্যাহ্কসময়ে 
নিমেষার্দ-কাল হ্র্যয স্থিরভীবে অবস্থিতি করেন ।১ 

স্র্যযকিরণেব পাপনাশকতা_ সুর্যের কিরণে পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।২ 
সর্ধযবশ্মি-সেবনে বহুবিধ রোগের নাশ চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়! থাকেন। 

চন্দ্র রসাত্মক-_ চন্দ্রকিরণে ওষধিসমূহ পুষ্টি লাভ করে, বৃশ্গলতাঁদিতে অভিন্ৰ 
প্রাণরসের সঞ্চার হয়। চন্দ্র স্বয়ং রসম্বরূপ 1৩ 

সকল প্রাণীর উপর চন্দ্রের প্রভাব-- জগতের সকল প্রাণীই চন্দ্রের ন্নেহশীতল 
স্পর্শের আকাঙ্ষা করিয়া থাকে। চন্দ্র প্রাণিবর্গের আনন্দের হেতু । পুষ্পের বিকাশে 


৭. নির্ঘণ্ট ,কপদাখানে বিদ্ধি মাং বৃবমুত্তমম | শা ৩৪২৮৮ 
৮ স্বরবর্ণসমূচ্চারাঃ সর্বাংস্তান্‌ বিদ্ধি মৎকৃতান্‌। শা ১৪২।১০০ 
» বামাদেশিতমার্গেণ মতপ্রসাদানাহা প্লুন1। 


ক্রমং প্রাণীয় শিক্ষার্থ প্রণয়িত্ব। সগালবঃ ॥ শা ৩৪২।১*২-১৯৪ 
১ চলং নিমিত্তং বিপ্র্ষে সদ। হ্যা গচ্ছতঃ | 
কথং চগং তেতহ্যাসি ত্বং সদ] যান্তং দিবীকরম্‌। অনু ৯৬।৪ 
মধ্যাহে বৈ নিমেষা্ধং তিষ্ঠলি ত্বং দ্িবীকর। তনু ৯৬৬ 
২ রশ্িভিস্তাপ্তোইকম্ত সর্বপাপমপোহতি। অনু ১২৫৫৬ 
৩ পুফামি চৌষধীঃ সর্ব; পোমো। তৃত্বা রসাজ্সকঃ। ভী ৩৯)১৩ 
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ক্ৌমুদীর প্রয়োজনীয়তা আছে। চন্দ্র হইতেই পুশ্পের উৎপত্তি। (এই উক্তির প্রকৃত 
অর্থ ঠিক বুঝা গেল না।)৪ 

মহাপ্রলয়ে সপ্তগ্রহ কতক চন্দ্রের বেষ্টন-_- মহাপ্রলয়ের সময় সাতজন গ্রহ (?) 
চন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। গ্রহপরিবেক্টত চন্দ্রের জ্যোতি ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলেই 
প্রলয়কাল সমুপস্থিত.বলিয়া জানিবে ।৫ 

গ্রহগণ নক্ষ ব্রমণ্ডলের উদ্ধে__ গ্রহগণ নক্ত্রমণ্ডল হইতে উচ্চস্থানে অবস্থিত ।৬ 

পুণ্যাত্ম! ব্যক্তিদের নক্ষত্রতা প্রাপ্তি-__ যে-সকল পুণ্যাত্বা ইহলোকে নানাবিধ 
পুণ্যকর্মের অন্ুগান করিয়া থাকেন, তাহারাই দেহত্যাগের পর নক্ষত্রের রূপ গ্রহণপূর্ববক 
নক্ষত্রমগ্ডলে বিরাজ করেন ।* ত্যক্তদেহ আত্মার নক্ষত্রলোক প্রাপ্তি পুণ্যসাপেক্ষ, তাহা! প্রকাশ 
করাই বোধ করি এই রূপকের তাৎপর্ধ্য | 

অশ্বিম্তাদি নক্ষত্র__ অখিন্তাদি সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম গৃহীত হইয়াছে ।৮ 

তিথি ও নক্ষত্রের নাম-_ প্রপঙ্গতঃ বভস্কানেই অনেকগুলি তিথি ও নক্ষত্রের নাম 
গ্রহণ করা হইয়াছে ।৯ 

শ্বেতগ্রহ (ধূমকেতু ?)- এক জায়গায় শ্বেতগ্রহ নামে একটি উপগ্রহের নাম 
পাওয়া ঘায়। নালকণ্ঠ তাহাকে “ধূমকেতু” বলিয়াছেন ।৯০ 

তিথিনক্ষত্রের কথন অন্থায়-_- তিথি এবং নক্ষত্র নির্দেশ করা অগ্ঠায় বলিয়া 
বিবেচিত হইত ।১১ 

নক্ষত্রের সাহাযো দিকৃনির্ণয়__ দিকত্রম হইলে নক্ষত্র দেখিয়া দিক্‌ নির্ণয় করিবার 
নিয়ম প্রচলিত ছিল ।১২ 

ব্রান্ম দিন ও রাত্রি- মানুষের একবৎসরে দেবতাদের একদিন, দেবতাদের 
গণনায় বার হাজার বৎসরে চারিযুগ। চারিধুগের সহত্রগুণ সময়ে এক কল্প । কল্পের অপর 
নাম ব্রাহ্গদিন। ব্রাহ্গরাত্রিও ব্রাঙ্গদিনের সমান ।১৩ 


৪ সোমস্তাত্মা চ বুধ! সম্তৃতঃ পৃথিবীতলে। অনু ৯৮1১৭ 
« প্রজাসংহরণে রাজন্‌ সোমং সপ্তগ্রহা! ইব। দ্রেশ ১৩৫২২ 
৬ উচ্চৈঃস্থানে ঘোররূপে। নক্ষত্রাণামিব গ্রহঃ। শা ৮৭1১১ 
৭ এতে হুকুতিনে পার্থ স্বেবু ধিফেঘ্ববনস্থিতাঃ। 
ঘান্‌ দৃষ্টবাননি বিভে। তারারূপাণি তূতলে ॥ বন ৪২৩৮ 
৮ তমু ১১৭ তম অ। 
৯ আদি ১৩৪।৯। বন ১৮২১৬ শ1১০০1২৫। আনু ১০৪।৩৮ 
১* শ্থেতে গ্রহস্তির্যগিবাপতন্‌ খে । উ ৩৭৪৩ 
১১ ন ব্রাহ্গণান্‌ পরিবদেঘ্রক্ষরাগি ন নিদ্দিশেহ । 
তিথিং পক্ষস্ত ন বাততধান্তাযুরন রিষ্কতে | অনু ১০৪।৩৮ 
১২ নক্ষত্রৈবিন্দতে দিশঃ। ইতাদি। আদি ১৪৫।২৬। আদি ১৫০২১ 
১৩ যুগং দ্বাদশসাহম্রং কল্পং বিদ্ধি চতুু্গম্‌। ইত্যাদি । শ। ৩০২১৪। ১৫। শা ১৮৩৭ 


৪২৬ মহাভারতের সমাজ 


চতুরুর্গ-__ সত্যাঁদি চতুদুগের বর্ধমান কথিত হইয়াছে। সত্যধুগের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে যে, যখন একই রাশিষ্থিত স্থর্ধয, চন্দ্র ও বুহম্পতি একসঙ্গে পুষ্যানক্ষত্রে মিলিত 
হইবেন, তখনই সত্যবুগের আরম্ত হইবে ।১৪ 

অধিমাস-গণনা._: বিরাটপর্ধে মলমাসের গণনাপদ্ধতি প্রদশিত হইয়াছে। 
কল!, কাঠা, মুহূর্ত, দিন, অর্দধমীস, মাস, নক্ষত্র, গ্রহ, খতু, সম্ংসর প্রভৃতি দ্বারা কালের 
বিভাগ কল্পিত হয়। স্ুর্ধ্য ও চন্দ্রের গতির তারতম্যবশতঃ প্রতে)ক পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
দুইটি চান্দ্রমাস অধিক হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে একটি মাসের বৃদ্ধি হয়। সেই 
মাপকেই 'অধিমাঁস? বা 'মলমাস? বলে ।১৫ 

মানুষের উপর গ্রহের আধিপত্য-- আমিষ দেখিবামাত্রই কুকুরেরা যেরূপ 
তত্প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মানুষ ভূমিষ্ঠ হুইবামাত্র গ্রহগণ তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার 
করে ।১৬ 

জাতপত্রিকা ( যুধিষ্টিবাদি)__ জাত শিশুর জন্মকালে গ্রহাদির সংস্থান অথবা 
জাতপত্রিকা ততৎকালেও লিখিয়া রাখা হইত। যুধিঠিরের জন্মসময়ের বর্ণনায় বলা 
হইয়াছে, 'শুক্লুপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে, জ্যোষ্ঠানক্ষত্রে দিনের অষ্টম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির ভূমিষ্ঠ 
হন। সাধারণতঃ আশিনের শুক্লাপঞ্চমীতে এইপ্রকার নক্ষত্রাদির যোগ হয়, ইহা নীলকণ্ঠের 
অভিমত । কেহ কেহ বলেন, জ্যেষ্ঠমাঁসের পৃণিমাতে এরূপ যোগ হয়।১৭ 

বিবাহাদিতে শু ভদিন-__: বিবাহাদি শুভকর্ত্মে তিথিনক্ষত্রের শুভাশুত বিচার করা 
হইত। দ্রৌপদীর বিবাহে দ্রপদরাজ ঘুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, “আজই পুণ্যদিন, চন্দ্র আজ 
শুভ নক্ষত্রের সহিত যুক্ত। সম্থৃতরাং আজ তুমি প্রথমতঃ কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ কর ।১৮ 

যাত্রায় দিনক্ষণের বিচার-_ বিশেষ-বিশেষ উদ্দেশ্যে বিদেশে যাত্রা করিতে 
জ্যোতিষশান্ত্রের অন্থমোদিত শুভ তিথি ও শুভ নক্ষত্রের বিচার করা হইত । বহুস্কানে এই 
বিবয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিথি অপেক্ষাও নক্ষত্রের বিশুদ্ধির উপরই যেন বেশী জোর 
দেওয়া হইত। কারণ কোন-কোন বর্ণনায় কেবল নক্ষত্রেরই নাম গৃহীত হইয়াছে, তিথির 
উল্লেখ করা হয় নাই।১৯ 


আপস, 


১৪ যদ হূর্যাশ্চ চন্দ্রশ্চ তথ তিয্যবৃহম্পতী 
গ্রকরাশো সমেধ্ন্তি প্রপৎশ্তি ত?| কৃতম ॥ ইতাঙ্গি | বন ১৯১1৯*। শা ২৩১৩তম অ। বন ১৮৮1২২-২৯ 
১৫ কলাকাঠাশ্চ বুজ্যস্থে মৃহ্ত্ীশ্চ দিনানি চ। ইত্যা্গি। বি ৫২১-৪ নী 
১৬ তশ্মানুক্তঃ স সংসারাদশ্যান্‌ পশ্যতাপদ্রবান্‌। 
গ্রহাস্তযুপগঞ্ছন্তি সারমেয়া ইবামিষষ্‌ ॥ স্ত্রী 51৫ 
১৭ এজ চন্দসমানৃক্তে মুহুর্তেহভিজিতেইষ্টমে | 
দিবা মধাগতে সুর্য তিখো পূর্ণেহতিপুজিতে । আদি ১২৩৬ 
১৮ ততোহব্রবীদ ভগবান্‌ ধর্মরাজমস্ৈব পুণাাহমৃত বং পাগুবেয়াঃ। ইতাদি। আনি ১৯৮৫ 
১৯ আদি ১৪৫।৩৪। সভ1 ২।১*-১৫। সভা ২৪৪ । বন ৯৩২৬। বন ২৫২২৮ উ ৬১৭। 
উ ৮৩৬ উ ১৫০।৩। | 


জ্যোতিষ ৪২৭ 


মঘানক্ষত্রে যাত্রার কুফল__ পৌরুষমদে মত অন্গুররা দিনক্ষণের বড় ধার 
ধারিতেন না । স্থন্দ ও উপহ্থন্দ “মঘা”-নক্ষত্রেই যাত্রা করিয়াছিলেন ।২০ 

ভাগ্যগণন। ও সামুদ্রিকাদির নিন্দা-_ হস্তপদাদির রেখা, মুখমগ্ডলের আকুতি, 
কস্বর প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের ভাগ্যগণনার রীতি তখনও প্রচলিত ছিল।২১ যে-সকল 
পণ্ডিত এইসব কাজ করিয়া জীবিকানির্র্বাহ করিতেন, তীহারা লোকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিতে পারিতেন না। তাহাদের সংজ্ঞ ছিল “সামুদ্রিক'। একশ্রেণীর পণ্ডিত শলাকাদ্বার৷ 
মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া গণন1 করিতেন, তীাহাদেরও স্থান সমাজে খুব ভাল ছিল না। 
সেইদকল গণককে বলা হইত “শলাকণূর্ত ২২ 

উৎপাত ব! ছুন্নিমিত্ত-__গ্রহনক্ত্রাদির গতির ব্যতিক্রম, যে খতুতে যাহা স্বাভাবিক 
নহে, সেই খতুতে তাহার উৎপত্তি, অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কোন কিছুর আপতন, 
অচিস্তিত বস্তর আকম্মিক উদ্ভব, অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির অস্বাভাবিক স্পন্দনাদি, এইসকল প্রার্কৃতিক 
বিশৃঙ্খল ভাঁবকে ছুপ্লিমিত্ত বা উৎপাত বল! হয়। 

শুভনিমিত্ত-_ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন, খতুভেদে পুষ্পলতাদির স্বাভাবিক প্রফুল্লত! 
প্রভৃতি কতকগুলি স্চনাকে শুভনিমিত্ত বলা হয়। 

শাকুনবিদ্যা।__ সমস্ত অবস্থা দেখিয়া শুভ অথবা অশুভ নির্ণয় করিতে যে ভূয়োদর্শন 
সহায়তা করিয়া থাকে, তাহারই নাম “শাকুনবিদ্যা। পশুপক্ষীর চলাফেরা এবং কণ্ঠস্বরাদিও 
ভবিষ্যৎ শুভাশুভ-নির্ণয়ে সহায় হয় বলিয়াই বোধ করি-_ এই জ্ঞানের নাম “শাকুনবিষ্যাঠ। 

অশুভস্ুচক বর্ণনার বাহুল্য-_ অশুভম্চক বর্ণনারই বাহুল্য দেখা যায়, শুতস্থচক 
বর্ণনা কচিৎ দেখিতে পাই । 

তুষ্িমিত্ত, দিনে শৃগাঁলের চীৎকার প্রভৃতি__ কুরুকুললক্ী পাঞ্চালীকে যখন 
প্রকাশ্ঠ সভামধ্যে অপমানিতা করা হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্রের গৃহাগ্রি সমীপে দিনের বেলায়ই 
শগাল চীৎকার করিয়া উঠিল। অনেকগুলি গাধা সেই চীৎ্কার শুনিয়া চীৎকার আরম্ত 
করিল। তীষণস্বভাব পক্ষিগণও সেই চীৎকারের অনুকরণে মুখর হইয়া উঠিল। বিছুর, 
গান্ধারী, ভীষ্ম, প্রোণ এবং গৌতম সেই ঘোর শব্ধ শুনিয়া বিপদ যে আসন্ন, তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তারপর আরও নানা ছুপ্নিমিত্ত দেখা দিয়াছিল। বাছু প্রচণ্ড বেগে বহিতে 
আরম্ভ করিল, বজ্রনির্ধোষ, উন্কাপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। পর্ব (অমাবস্তা ) নয়, 
তথাপি রানু হৃর্য্যকে গ্রাম করিয়া বসিল। রথশালাতে হঠাৎ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়৷ উঠিল। 
ধবজসমূহ আপনা-আপনি বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। ূর্য্যোধনের অগ্রিছোত্র সমীপে শিবাকুল 


২, মঘাহ যযতৃত্তদা। আদি ২১*।২। ত্তরষ্টব্য নীলকণ। 

২১ নোচ্চগুল্ফ1 সংহতোর্তিগন্তীরা যড়ন্রঃা। ইত্যাদি । বি৯১*। উ ১১৬২ 
উর্ধরেখতলৌ পাছে পার্থন্ত শুভলক্ষণৌ । উ ৫৯৯ 

২২ সামুপ্রিকং বণিজং চোরপূর্ববং শলাকধূর্তশ্চ চিকিৎসকঞ্চ। ইত্যাদি । উ ৩৫1৪৪ 


৪২৮ মহাভারতের সমাজ 


।বকট চীৎকার করিয়া উঠিল। গর্দভগুপি থেন সেই চীৎ্কারের প্রতিধ্বনি স্বরূপ দশদিক 
কম্পিত করিয়া তুলিল।২৩ 

পশুপক্ষীদের দারুণ আচরণ-__: অজগররূপী নহুষকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীমসেন 
বনমধ্যে পড়িয়া রহিয়াছেন, এদিকে যুধিষ্টিব নানাবিধ উৎপাতদর্শনে বিচলিত হইয়! 
পড়িলেন। আশ্রমে শিবাগণ দিনমানে বিকট চীৎকার করিয়া যুধিটিরের দর্ষিণদিকে 
বিত্রস্ততাবে ধাবিত হইল। একখানি পাখা, «একটি চক্ষু ও একখানি চরণযুক্ত ঘোরদর্শন 
বর্তিকাপক্ষী রক্ত বমন করিতে করিতে স্ধ্যের অভিমুখে উড়িতে লাগিল। অতিশয় 
রূক্ষ বায়ু থেন ধুলাবর্ষণ করিতে করিতে প্রবল বেগে বহিতেছিল। সকল পশুপক্ষী 
দূক্ণিদদিকে বিকট চাকার করিতেছিন। পাছের দিকে থাকিয়া ঘোর কৃষ্বর্ণ বায়স 'যাহি? 
'যাহি” শব্দ করিতেছিল। ুধিষ্টিরের দক্ষিণবাহু মুহুমুছু স্পন্দিত হইতে লাগিল ( অনিষ্ট- 
প্রশমনের স্থচক)। হৃদয় এবং বামপদ ধেন স্তপ্তিত হইয়া গেল। এইসকল ছু্নিমিত্তদর্শনে 
ধর্মরাজ ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছিলেন 1২৪ 

গ্রহনক্ষত্রাদিপ পরিবেষের খোরত্ব__ ঘুদ্ধ-শিগ্রহাদির পুর্বে যে ভীষণ উৎপাত 
লক্ষিত হয়, গ্কন্দোৎপত্তিপ্রকরণে তাহা বণিত হইয়াছে । তখন হ্য্য ও চন্ত্রের পরিবেষ 
অঠিশয় ঘোর আকুতি ধারণ করে। নদন্দা উজান বহিতে থাকে, জল থেন রক্তে পরিণত 
হয় । অগ্নিবত্ত শিবা আদিত্যের দিকে চাহিয়া চাৎ্কার করিতে থাকে । খোম, বহ্হি 
ও সুর্যের অদ্ভুও সমাগম অতিশর ভয়ের কারণ ২৫ 

রূক্ষ বায়ু প্রভূ(ত-_ ক্লাবরূপ ধনঞয়কে বুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য 
সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ছানমিত্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, গো-হরণপর্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে। ধুলিকণাবধী বূর্ম প্রচগ বাঘু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। ভম্মবর্ 
অন্ধকারে দশদিক আস্ছন্ন। অদ্ভুতদশন খ্ঘেমালায় আকাশ ছাহয়া ফে্লিল। কোষসমূহ 
হইতে [বিবিধ শস্ত্র নির্ঘত হহতে লাগিল। দিখাভাগে শিখাকুল নৃত্য করিতে লাগিল। 
অশ্বগুলি অশ্রমোচন করিতে লাগিল। অকম্পিত ধ্বজসমৃূইও পুনঃ পুনঃ কম্পিত 
হইল ।২৬ 

অশ্বাির উদ্দীপনারাহিত্য প্রভৃতি-- গো-হরণপর্ধে আরও একজায়গায় কতক- 
গুলি উৎপাতের বর্ণনা করা হুইয়াছে। শস্ত্রগুলিকে যেন মলিন বলিয়া বোধ হহতেছে। 
অশ্বসমূহ উদ্দীপলাহীন। অগ্নি দীপ্তিহান। মৃগগণ সত্যের দিকে চাহিয়া বিকট চীৎকারে 
িষ্মগুল বিদীণ করিতেছে । কাকগুলি ধ্বজের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। কওকঞ্জলি 
শকুনি দশ্িণদিকে উড়িয়। অত্যন্ত ভয়ের সুচনা করিতেছে। শিবাকুল ঘোরতর শব করিয়া 


২৩ ওতো রাজ্জো ধৃতরা্ট্রন্ত গেহে, গোমায়ুরচ্ৈর্যাহরদগ্রিহোত্রে । ইত্যাদি । সভা +১।২২। সভ। ৮১২২-২৫ 
২৪ দারুণং হাশিবং নাদং [শব দক্ষিণতঃ স্থিতাং। ইত্যাদি। বন ১৭৯।৪১-৪৫ 

২ নুধ্যাচন্্রমসোর্খে।রং দৃশ্ঠতে পর্গিবেষণম্‌। হত্যাদি। বন ২২৩।১৭-১৯ 

২৬ ঢণ্ডাশ্চ বাতা; সংবান্তি বক্ষাঃ শর্করবধিণঃ। ইত্যাদদ। বি ৩৯৪-৭ 


জেযাতিষ ৪২৯ 


সৈগ্ঘমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। ্প্ধ্যর কিরণ অতিশয় মলিন। পশুপক্ষীদের' 
এই€কার অস্বাভাবিক উগ্রতা অতিশয় ভয়ের সঞ্চার করিতেছে। দ্রোণাচাধ্য বলিয়াছেন, 
এইসকল দুগ্িমিত্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, ক্ষত্রকুল নাশের সময় ঘেন আসন্ন ।২৭ 

দৌত্যকর্থ্বে যাত্রা কবিবার পূর্বে শ্রীকুষ্ণ কতকগুলি দুরনিমিত্ত দেখিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তাহার মধ্যস্থতায় কোন স্বকল হইবে না। আকাশে মেঘের চিহ্নও 
নাই, কিন্ত ব্রনির্ধোষ এবং বিদ্যুতের অভাব ছিল না। আকাশ পরিষ্কার, কিন্ত বর্ষণের 
বিরাম নাই। নদনদীর জল তআোতের বিপরীত দিকে শবাহিত হইতে লাগিল। দ্দিক- 
বিদিকি বুঝিবার উপায় ছিল না। চতুদ্দিকে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ভূমিকম্প ও 
জলোচ্ছাসে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। দশদিক ধুলিতে সমাবৃত।২৮ 

শুভাশুভের সুচক লক্ষণাবলী-_ শ্রীকুষ্ণচ বহু কৌশল প্রয়োগ করিয়াও কর্ণকে 
দুর্ষেযাধনের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিতে পারেন নাই। কর্ণ কৃষ্ণতকে বলিলেন, সকল 
কথা জানিয়া-শুনিয়াও তুমি কেন আমাকে মোহগ্রস্ত করিতে চাও নিশ্চয়ই সমস্ত 
শক্রিয়বংশের ধ্বংসের সময উপস্থিত হইয়াছে । নানাপ্রকাব ঘোর স্বপ্ন দেখিতেছি। 
দারুণ উৎপাত এবং ঘোবতর নিমিত্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রাজাপত্য নঙ্গত্রকে 
তীক্ষগ্রহ শনৈশ্চর পীড়া দিতেছে । মঙ্গলগ্রহ জ্যোষ্ঠানক্ত্রকে প্রাপ্ত না হইয়াই বক্রীভাব 
ধারণ করিয়াছে । কুরুবংশের সমূহ বিপদ উপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে । মহাঁপাতগ্রহ 
চিত্রানক্ষত্রকে পীড়া দিতেছে । চন্দ্র অতিশয় ক্ষীণ বলিষা মনে হয়। রাহ হ্র্য্যকে গ্রাস 
করিয়া ফেলিতেছে। ভীষণ শব্দে উন্কাপাত হইতেছে। হাতীগুলি অতিশয় অবসন্ন, 
ঘোড়াগুলি অশ্রনর্ষণ করিতেছে । তাহারা পানীঘ বা খাগ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে। 
অল্প খাদ্য গ্রহণ করিয়াও সকল প্রাণীই বেন প্রভৃত প্বিমাঁণে পুরীষ ত্যাগ করিতেছে । 
দুর্যোধনের সৈগ্ঘ ও বাহনাদির এই অবস্থা । মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, এইসকল উৎপাত 
পরাঁভবেরই লক্ষণ। পাওবপক্ষের বাহনগুলি প্রহষ্ট, তাহাদের মৃগগুলি প্রদক্ষিণ-ক্রমে বিচরণ 
করিতেছে । ইহা! নিশ্চিতই জয়ের লক্ষণ। হুর্য্যোধনের মুগগুলি বামদিকে ভ্রমণ করিতেছে 
এবং নানাবিধ অশরীরী বাক্য শোনা যাইতেছে। ময়ূর, হাঁস, চাতক, সারস, জীবঞ্জীবক 
প্রভৃতি পাখী পাণ্ডবদের অন্ুগমন করিতেছে । (শুভ) 

গৃত্র, কঞ্ক, বক, শ্তেন, ঘাতুধান, বুক এবং মগ্গিকাকুল ধার্তরাষ্ট্রের অন্থুগামী। 
ছুর্0যোধনের পক্ষের ভেরীনিনাদ শোন] যায় না, কিন্ত পাগ্ধদের পটহ অনাহত হইলেও 
শব্দায়মাণ। জলাশয়ের জল উচ্ছৃসিত। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, ছুর্যোধনের পক্ষে 
ভীষণ অকল্যাণ উপস্থিত। মাংস এবং শোণিত ব্ষিত হইতেছে । প্রান্ঃকাল ও 

ংকাল অতিশয় ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়! যেন উপস্থিত হয়। শিবাকুলের ঘোর নিনাদ 
২ শম্তাপি ন প্রকাশস্তে ন গ্রহঘস্তি বাজিনঃ। 
অগ্নয়শ্চ নভাসস্ছে সমিদ্ধান্তন্ন শোভনম্‌ ॥ ইত্যার্দি। বি ৪৬1২৫-৩৩ 
২৮ মৃগাঃ শকুন্তাশ্চ বদন্তি ঘোরং, হত্তাবনুখ্যযু নিশামুখেষু ॥ ইত্যাদি । উ ৭1৩৯ উ ৮৪1৫-৯ 


৪৩৪ মহাভারতের সমাজ 


উড়িতেছে। কষ্ণগ্রীব রক্তপাদ ভয়ানক শকুনগণ সন্ধ্যাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ব্রাঙ্ষণ, 
গুরু এবং ভক্তিমান্‌ কন্মচারিগণকে দ্বেষ করা আরম্ভ হুইয়াছে। তাহাও পরাভবের 
অগ্ভতম লক্ষণ। পুর্বদিক লোহিতবর্ণ, দশ্ষিণদিক্‌ শ্বেতবর্ণ, পশ্চিমদিক্‌ শ্তামবর্ণ এবং উত্তর- 
দিক শঙ্খরত্ধের বর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ধার্তরাষ্টরের নিকটস্থ সকল দিক্‌ যেন 
প্রদীপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। এইসকল উৎপাত ভাবী ভয়েরই সুচন! করিতেছে । 

স্বপ্নদর্শনে ছুন্নিমিত্তপরিজ্ঞীন-__ শ্বপ্রে দেখিয়াছি যে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতগণ সহ 
সহত্স্তস্ত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন। সকলের মাথায় শুভ্র উষ্জীষ, সকলেই শুরু বস্ত 
পরিধান করিয়াছেন এবং সকলেরই আপন শুভ্রবর্ণের। স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, 
তোমার শরীর রুধিরাবিল অস্ত্রের দ্বার! পরিবেষ্টিত । অমিততেজা যুধিষ্ঠির অস্থিস্তপের উপর 
বসিয়। স্থবর্ণপাত্রে স্বতপায়স খাইতেছেন। তোমার প্রদত্ত নিখিল বসুন্ধরা মহারাঁজ 
যুধিঠির একাই ভোগ করিতেছেন। গদাপাণি বৃকোদর উচ্চ পর্বতে আরোহণপূর্ব্বক 
বন্ুন্ধরাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। মনে হয়, নিশ্চয়ই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্য্যোধন- 
পঞ্ষীয় বীরগণকে গদার আঘাতে পিষিয়া ফেলিবেন। শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড গজে আরোহণ 
করিয়া ধনপ্রয় উজ্জল রূপে শোভিত এবং তোমারই সহিত বিরাজিত। নকুল, সহদেব 
সাত্যকি প্রমুখ বীরগণ শুক্লু কেযুর এবং শুত্র ক্ঠাভরণে পরিশোভিত হইয়া শুভ্র মাল্যান্থর 
ধারণপূর্বক নরবাহনে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহাদের মস্তকোপরি শ্বেত উষ্ভীষ ও পাওুর 
ছত্র শোভিত হইতেছে । আরও দেখিলাম, অশ্বথামা, ককপাচার্ধয, এবং কৃতবর্ধী রক্তোষ্ীষ 
ধারণ করিয়া অন্যান্য রক্তোষ্ীষধারী নৃপতিদের সহিত ভ্রমণ করিতেছেন। উদ্যানে 
আরোহণ করিয়া ভীম্ম, দ্রোণ, ছুর্যযোধন ও আমি দক্ষিণদিকে বহুদূর পধ্যস্ত চলিতেছি।২৯ 

অশুভ লক্ষণ__ যুদ্ধের উদ্যোগ শেষ হইলে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্নকে কতকগুলি 
ুর্লিমিত্ত দেখাইয়া অনাগত ভয়ের আশঙ্কা করিতেছিলেন। গশ্ঠেন, গৃধ, কাক, কঙ্ক এবং 
বক একসঙ্গে মিলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বৃক্ষাগ্থে পতিত হইতেছে। শুগাল, কাক প্রভৃতি 
মাংসাশী পশুপ্ষীর] নিকটেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে । ক্রব্যাদ পশুপক্ষিগণ হাতী ও 
ঘোড়াগুলির মাংসের লোভে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে । অতিশয় কঠোর উচ্চরব করিয়া 
কক্কগুলি মানুষের মধ্য দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়াছে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কুর্ধযকে 
দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন কবন্ধদ্বারা পরিবারিত | শ্বেতলোহিত কঞ্ঙগ্রীব ত্রিবর্ণ খিছ্যুৎ 
পরিবেষসন্ধিতে হুরয্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হুর্য্যোদয়াম্পশ্শিনী ক্ষয়তিথি-যুক্ত নক্ত্রে 
পাপগ্রছের অবস্থান দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। কাত্তিকী পৌর্মাপীতেও, 
রক্তবর্ণ ন্তস্তলে প্রভাহীন অলঙ্ষ্য অগ্নিবর্ণ চন্দ্রের আভা! পরিদৃষ্ট হইতেছে । প্রত্যহ 
রাত্রিতে অন্তরীক্ষে বুধ্যম|ন শৃকর ও বিড়ালের তীব্র চীৎকার শুনিতে পাই। দেবতার 
প্রতিমা কখনও কম্পিত, কখনও হাস্তুক্ত, কখনও বা রুধির বমন করিতেছেন, কখনও বা 
পড়িয়া যাইতেছেন। অনাহত হহয়াও ছুন্দুতিগুলি বাজ্জিয়া উঠে। অশ্বছাড়াও কখন 


২৯» প্রাজাপতাং হি নঙ্ষং গ্রহত্তীক্ষে। মহাহ্য।তঃ। ইতাদি। উ ১৪৩/৮-৪৪ 


জেযোতিষ ৪৩১ 


কখন রথগুলি আপনা-আপনিই চলিতে থাকে । কোকিল, শতপত্র, চাঁষ, ভাষ, শুক, সারস 
ময়ূর প্রভৃতি শুভস্থক পাখীরাও ভীষণ চীৎকার করিয়া অশ্ততেরই সুচনা করিতেছে। 
অরুণোদয়ে শতশত কৃষ্তশলভ অশ্বপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করিতে থাকে । উভত় সন্ধিকালে দিগ দাহ 
উপস্থিত হয়। মেঘমালা! পাংশু ও মাংস বর্ণ করে । অরুন্ধতীও বশিষ্ঠের আগে আগে 
চলিয়াছেন। মন্দগ্রহ রোহিণীনক্ষত্রকে পীড়া দিতেছে। চন্দ্রের কলঙ্ক দেখা 
যাইতেছে না। আকাশ পরিষ্কার, তথাপি ভীষণ মেঘগর্জন শোনা যাইতেছে । বাহন- 
গুলির চক্ষু হইতে সকলসময়ই অশ্রু ঝরিতেছে ।৩০ 

ব্যাসদেব পরের অধ্যায়ে আরও অনেকগুলি ছুণিমিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও 
ভৌম, দিব্য ও আস্তরীক্ষ উৎপাতের বর্ণনা দেখিতে পাই। গরু গর্দভশিশু প্রসব করিতেছে । 
অসময়ে বনদ্রম পুষ্পকলে বিভূষিত হইতেছে । রাঁজমহিষীগণ ভীষণাকৃতি সন্তান প্রসব 
করিতেছেন। মাংসভৃক পশু এবং পক্ষিগণ একই স্থানে পবম্পর মিত্রভাবে আহার 
করিতেছে । ত্রিবিষাণ, চতুন্নেত্র, পঞ্চপাদ, দ্বিমেহন, দ্বিশীর্ষ এবং দ্বিপুচ্ছ অশিব দংষ্বিগণের 
অশিব চীৎকারে দিও মণ্ডল প্রকম্পিত । ব্রহ্মবাদীদের পত্বীগণ পাখী প্রসব করিতেছেন । অশ্ব 
হইতে গোবৎস, কুকুর হইতে শৃগাঁল, করত হইতে কুকুট এবং শুক হইতে অশুভ পক্ষি- 
শাবকরা জন্ম গ্রহণ করিতেছে । কোন-কোন স্ত্রীলোক একসময়েই চারি-পাঁচটি কগ্া প্রসব 
করিতেছেন, আর সেইসকল কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্ত, লাম্ত ও গীতে সকলকে আশ্চর্যযান্বিত 
করিতেছে । চগ্ডালাদি হইতে জাত কাণকুজাদি শিশুগণ হাস্ত, নৃত্য ও গীতে সকলেরই 
ভয়ের উদ্রেক করিতেছে । সশম্্ দণ্ডপাণি শিশুগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত । 
ুষুত্্ শিশুগণ পরস্পরকে বিমদ্দিত করিয়া আনন! অনুভব করিতেছে । পদ্ম, উৎপল, কুমুদ 
প্রভৃতি স্থলে প্রস্দুটিহ হইতেছে! চতুদ্দিকে বায়ুর তাওবলীলা, ধূলার শেষ নাই। নিত্যই 
দাবানল প্রজ্মপিত | 

গ্রহনক্ষত্রাদির বিপধ্যস্তভাব-_ রাহু হুর্য্যকে গ্রাস করিতেছে । রানু এবং কেতু 

একই রাশিতে অবস্থিত। উপগুহ ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে । মঘাতে বত্রী 
মঙ্গল এবং শ্রবণাতে বৃহস্পতি অবস্থিত। শনৈশ্চর উত্তরফ্তনীতে এবং শুক্র পূর্ববভাদ্রপদে 
আরোহণ করিয়া পরিঘনামক উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া! উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে আক্রমণ 
করিতে চাহিতেছে। শ্বেত উপগ্রহ (ধূমকেতু ) সধূম প্রজ্লিত বহ্কির মত তেজস্বী 
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। একনক্রত্রে অবস্থিত হু্র্য ও চন্দ্র রান্ুকর্তৃক 
আক্রান্ত। সর্ব! বক্রী হইয়! সর্বতোভদ্রচক্রে' বেধপূর্ববক শ্বাতীনক্ষত্রে স্থিত রানু রোছিণী- 
নক্ষত্রের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। মঘাস্থ মঙ্গল পুনঃ পুনঃ বক্রীতাব ধারণপুর্ববৰক 
বৃহস্পতি দ্বার আক্রীস্ত রাশি এবং শ্রবণানক্ষত্রকে পূর্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছে । 

পৃথিবী শ্তপরিপুর্ণা, পঞ্চনীর্য ধব এবং শতশীর্য শালি ছারা ভূমি আচ্ছাদিত। প্রসবের 
পর গাভীদের পালান হইতে শোগণিত ক্ষরিত হইতেছে । খড়গ ও ধনু অতিশয় উজ্জল রূপ 
ধারণ করিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, লোকক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সমুপস্থিত। শন্ত্র, ধবজ, 


৩৭ ইহ যুদ্ধে মহারাজ তবিষ্কতি মহান ক্ষয়ঃ। ইত্যাদি । ভী ২১৬৩৩ 


৪৩২ মহাভারতের সমাজ 


কবচ প্রভৃতির অগ্নিবর্ণ প্রভা দেখিয়া অত্যান্ত ভয় উপস্থিত হইতেছে। কুরুপাণ্বের 
ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইবে । পশুপক্ষিগণ যেন প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার 
করিয়া চীৎকার আরন্ত করিয়াছে । শকুনি ভীষণ শব্দ করিয়া আকাশ হইতে ষেন 
রক্ত বমন করিতেছে। বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর গ্রহ বিশাখাসমীপস্থ হয়! একবৎসর অবস্থান 
করিবেন। ত্রয়োদশী-তিথিতেই চন্দ্রাদিত্য যুগপৎ রান্ুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সর্ববতো- 
ভদ্র-চক্রস্িত গ্রহ চিত্রা ও স্বাতীর মধাবত্তী হইয়া রোহিণীকে পীড়িত করিতেছে। 
গ্রহাদির অবস্থানে মনে হইতেছে, নিখিল সংসাব্ই যেন শ্বত্রিয়শৃচ্য হইয়া যাইবে। একই 
চান্দ্রমাসে দুইটি রাহ্ৃগ্রাস দেখা যাইতেছে । ইহা অতীব ছুধ্যোগ, সন্দেহ নাই। 

প্রকৃতির বিপর্ধায়-- কৈলাস, মন্দর, হিমালয় প্রভৃতি পর্বতমালা হইতে অনবরত 
শৃগসমূহ মহাশব্েে খসিয়! পডিতেছে। সমুদ্রের জল বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়া প্লাবিত 
হইতেছে । প্রবল ঝড়ে বুক্গগুলি ভাঙ্গিয়া পডিতেছে। দ্বিজগণের আহৃত অগ্নি নীল, 
লোহিত এবং পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে । অগ্নির জি্বা বামদিকে, হত ঘ্বতাদি বস্তু হইতে 
পৃতিগন্ধ নির্ঠত হইতেছে । সকল বস্তরই রস, স্পর্শ এবং গন্ধ বিপরীত বলিযা মনে 
হইতেছে । রথধবজ হই ধূম এবং ভেরীপটহাদি হইতে অঙ্গাব নির্গত হইতেছে | বায়সকুল 
বামমগুলে অবস্থিত হুইয়া শিএবদেশ হইতে উগ্রস্থরে চীৎকার করিতেছে ।৩১ 

নানাবিধ উৎপাত-- যুদ্ধের নবম দিবসে ঘুদ্ধযাত্রাকাঁলে ভীম্মও 'অনেকগুলি 
দুশ্লিমিত্ত লক্ষ্য করিষাছিলেন ৩২ দশমদিবসীয় ঘুদ্ধে আচার্ধ্য দ্রোণও অগণিত উৎপাত 
দর্শন করিয়! অশ্বথামাকে ভাবী অশুভের কথা বলিযাছিলেন।৩* কর্ণেব মৃত্যুর পরে নদীস্তস্তন, 
ভূকম্পন প্রভৃতি অনেকগুলি উত্পাতের বর্ণনা করা হইয়াছে |৩+ জত রাজ্য উদ্ধারের পর 
যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পরে ছত্রিশ বৎসরের 
প্রারস্তেই তিনি অনেকগুলি হুল্পগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।%* পরস্পর যুদ্ধে রত 
বৃষ্তান্ধককুল যে সকল উত্পাত দেখিয়াছিলেন, সেইগুলি একটু নৃতন রকমের । পথে-ঘাটে 
ইছুরের! নির্ভয়ে বিচরণ করিত, রাত্রিতে সুপ্ত পুরুষদের কেশ নখ এভৃতি ছিঁড়িয়া লহয়া 
যাইত। গৃহসারিকাগণ দিবারাত্রি চীচীকুচী শব্দ করিতে থাকিত। সারসেরা পেচকের 
চীৎকাবের অন্থকরণ করিত। মেষ, ছাগল প্রভৃতি শৃগালের গ্ভায়: চীৎকার করিত। 
পথে-ঘাটে নানাব্ধি মু্পাত্র প্রায়ই চোখে পড়িত। পশুপক্ষীদের ভিন্নজাতীয় শাবক- 
প্রসব, অগ্নির বর্ণ বৈচিত্র্য, গর্দভদের পাঞ্চজগ্নিনাদের অস্থুকরণ হত্যাদি অসংখ্য ছুর্লক্ষণ 
দেখা যাইতেছিল। বুষি এবং অন্ধকবংশীয়গণ স্বপ্পে দেখিলেন যে, ক্ুষ্তবর্ণা একজন ভ্রীলোক 


৩১ খরা গোবু প্রজায়ন্তে রমন্তে মাতৃচিঃ স্থতাঃ॥ ইতাদি। ভী ৩1১-৪৬ 

৩২ পক্ষিণশ্চ মহাঘো রং ব্যাহরন্তে। বিবভ্রযু১ঃ। ইত্যাদি । ভী ৯৯২২-২৮ 

৩৩ দিক্ষ শাস্তানি ঘোরাণি ব্যাহরস্তি মৃগদ্িজাঃ। ইতাদি। ভী ১১২৬-১৬। প্রোণ ৬।২৬-১* 
৩৪ হুতে কর্ণে সরিতে। ন প্রস্রর্জগান চান্তং কলুষে! দিধাকরঃ। ইতাদি। কর্ণ ৯৪।৪৭-৫* 
৩৪ ববুর্ধবাতাশ্চ নির্ধাত। রুক্ষাঃ শর্করবধিণঃ। হৃত্যাদি। মৌ ১।২-৭ 


জ্যোতিষ 8৩৩ 


শুভ্র দস্তপঙক্তি বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে দ্বারকাঁয় ভ্রমণ করিতেছেন। অগ্নিহোত্র- 
গৃহে এবং শয়নগৃহে প্রবেশপুর্ক গৃধগণ বুষ্িও অন্ধকবংশের পুক্ষদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। 
ভীষণারুতি নিশীচরগণ অলঙ্কার, ছত্র, ধ্জ এবং কবচ সবলে কাড়িয়া লইতেছে। 
শগিপ্রদত্ প্রীরুষ্ণের চক্রটি সকলের সম্মুখেই ছ্যালোকে অন্তহিত হইল। অশ্বচতুষ্ট় সারথি 
দারুকের সম্মুখেই কৃষ্ণের রথ লইয়া সমুদ্রে ডূবিয়া গেল। তাল এবং ম্ুপর্ণচিহ্নিত মহাধবজন্থয় 
কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক পুঁজিত হইয়া অস্তহিত হইল 1৩৬ 

শুভ লক্ষণ, আনুতিব মিষ্টগন্ধ প্রভৃতি-__শুভস্থচক নিমিত্ত কি কি, এই প্রশ্নের 
উত্তরে মহুধি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, প্রসন্নকাস্তি উদ্ধরশ্ি পাঁবক যদি ধৃমবিহীন 
হইয়া দশ্িণাবর্তে শিখা বিস্তার করে, তবে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। আহুতির 
মিষ্ট পবিত্র গন্ধ ভাবী জয়ের সুচনা করিয়া থাঁকে। গন্ভীরনাদী শঙ্ঘ এবং মুদঙ্গ যদি গম্ভীর 
শব্দে বাজিয়া উঠে, তপন এবং শশীর রশ্মি ধদি বিশুদ্ধ থাকে, তবে মঙ্গলের সুচনা বলিয়া 
জানিবে। প্রন্থিত এবং গমনশীল কাঁকের স্বর যদি শুভস্ক5ক হয়, পাছের দিক হইতে কাক 
যদি যাত্রার জন্ভ তাগিদ দিতে থাকে এবং সম্মুখস্থ কাক যদি খুব ধীরভাবে শব করিয়া 
যাত্রায় নিষেধেব স্থচনা কবে, তাহা হইলেই মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে করিবে । রাজহংস, 
শুক, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র প্রভৃতি পাখী যদি কল্যাণস্থচক শব্দ করিতে করিতে প্রদক্ষিণক্রমে 
বিচরণ করে, তবে জয় স্ুনিশ্চিত। অলঙ্কার, ধ্বজ, কবচ প্রভৃতির মনোজ্ঞ শোভা, হাতী 
ঘোড়া প্রভৃতি বাঁহনের স্বাভাবিক শব্দ ও হর্যকে জয়ের লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে। 
যেখানে বীরদের কণ্ঠস্বর হৃষ্ট, মাল্য অগ্রান, চলনভঙ্গী নির্ভয়, সেখানে জয় নিশ্চিত ।৩৭ 

গণিত জোতিষে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতবা বিষয় মহাভারতে গণিত 
জ্যোতিষের “বূপ অনেক কিছুব উল্লেখ দেখ! যাঁয়, যেগুলি বর্তমান জ্যোতিঃসিদ্ধান্তে প্রায়ই 
চলে না। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে সেইগুলির কিছু কিছু প্রয়োগ পাওয়া যায়। পাচ বৎসরে এক 
যুগ এরূপ একটি সিদ্ধান্তও প্রচলিত ছিল।৩৮ মার্গশীর্ষয (অগ্রহায়ণ ) হইতে বৎসরের 
গণনা আরম্ভ হইত, মার্গশীর্ষই বৎসরের প্রথম মাঁস।৩৯ শ্রবণানক্ষত্রে উত্তরায়ণের আরম্ভ 
হইত।** শিশিরকেই খতুর আদিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।*১ চৈত্র এবং বৈশাখকে 
বসন্ত খতৃ বলিয়া ধরা হইত ।৪২ পক্ষ দুইটি, শুরু এবং কৃষ্ণ । শুরুপক্ষ হইতে মাসের 
গণনার ।নয়ম ।৪৩ কৃত্তিকা হইতে, শ্রবণা হইতে এবং ধনিষ্ঠা হইতে নক্ষত্রগণনার 


৩৬ উৎপেদিরে মহাবাতা দারণাশ্চ দিনে দিনে । ইত্যা্গি। মৌ ২৪-১৭ 
কালী স্ত্রী পাগুরৈর্দন্তৈঃ প্রবিশ্য হসশী নিশি । উতাদি। মৌ ৩১-৬ 
৩৭ প্রসন্রভাং পাঁবক উত্ধিরশ্রিঃ প্রদক্ষিণা বর্তুশিখে বিধুমঃ। ইত্যাদি । ভী ৩/৬৫-৭৪ 
৩৮ পাঁওুপুত্ী। বারাজন্ত পঞ্চ সম্বংসর। ইব। আদি ১২৪।২২ 
৩৯ অনু ১০৯ তম ও ১১* তম অ। 
৪০ প্রতিশ্রবণপূর্ববাণি নক্ষপ্রাণি চকার যঃ। আদি ৭১1৩8 
৪১ খতবঃ শিশিরাদয়; | অশ্ব ৪৪1২ 
৪২ ম্পম্পিতননে কালে কদাচিন্ধূমাধবে । আদি ১২৫২ 
৪৩ মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মতাঃ। অন্ব ৪৪1২ 


৫৫ 


৪৩৪ মহাভারতের সমাজ 


উদ্যাহুরণ পাওয়া যায় ।৪8 কালতেদে তিনপ্রকার গণনাই প্রচলিত ছিল। মৃগশিরানক্ষত্রের 
আকৃতি মুগের শিরের গ্যায়, নক্ষত্রের পশ্চাতে ধন্থুর্ধীরী রুদ্রের চিত্র কল্পন কর] হইয়াছে ।৪« 
পুনর্বন্থনামে ছুইটি নক্ষত্র চন্্রের ছুই দিকে অবস্থান করে ।৪* হস্তানক্ষত্র পাঁচটি তারার 
সমষ্টি।৪৭ বিশাখানামেও ছুইটি নক্ষত্র চন্দ্রের দুইদিকে থাকে ।৪৮ চৌদ্দ দিনে, পনর দিনে 
এবং ষোল দিনেও একপক্ষ হয়, কিন্তু তের দিনের পক্ষ বিশেষ ছুর্যোগেরই হৃচক। ভীম্মের 
উক্তি হইতে তাহা! জানা যায়।৪৯ উল্লিখিত সকল ব্যাখ্যা সর্ববাদিসম্মত নহে | কোন 
কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উদ্ভোগপর্ধের গালবোপাখ্যানের 
গালব, যযাতি, বিশ্বামিত্র, মাধবী প্রভৃতি শব্ষকে বিশেষ-বিশেষ নক্ষব্ররূপেও কেহ কেহ 
গ্রহণ করিয়াছেন। 


বেদ ও পুরাণ 


শান্্রসমূহের বেদমূলকতা__ বেদ ও পরলোকে বশ্বাসী সম্প্রদায়ের সকল শান্সুই 
বেদমূলক। বেদকে অবলম্বন করিয়াই পুরাঁণ, ধর্রশাস্ত্র এবং দর্শনের হৃষ্টি। বেদের সহিত 
অপর কোনও শান্ত্রবচনের বিরোধ ঘটিলে আত্তিকসম্প্রদায়ের নিকট বেদবিরুদ্ধ শীঙ্গু 
অপ্রমাণ। সকল শান্্রকারই বেদের সর্বাতিগ প্রামাণ্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ।১ 

বেদ ও বেদাঙ্গের নিতাযত1-_ বেদ ও বেদাঙ্গ নিত্য, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত 
নছে। ভগনান্ ব্রক্মার নিকট বেদ ও নুহস্পতির নিকট বেদাঙ্গগুলি প্রতিভাত হইয়াছিল। 
পরে গুরুপরম্পরায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে 1২ 

আর্ধশাস্ত্রে অবন্তায় ক্ষর্তি-_ বেদমূলক আর্শীন্রকে অবজ্ঞা করিয়া শুধু লৌকিক 
বুদ্ধিতে ধর্ত্াধন্ম নির্ণয় করিতে নাই। বেদ এবং বেদমূলক মন্বাঁদিশাস্ত্রে অবিশ্বাস করিলে 
মুক্তি হইতে পারে না ।৩ 


৪৪ অনু ৬৪ তম ৩৮৯ তম অ। অশ্ব ৪৪1২ । বন ২২৯১, 
৪৫ বন ২৭৭২৯ সৌ ১৮১৪। অশ্ব ৭৮1৪৭ 
৪৬ চক্জীন্তেব পুনর্ব্বহ । কর্ণ ৪৯২৬ 
৪৭ পঞ্চতারেণ সংযুক্তঃ সাবিত্রেণেব চক্ট্রমাঃ। আদি ১৩৫৩, 
৪৮ বিশাথয়োর্মধযগতঃ শশী যথা । কর্ণ ২০৪৮ 
৪৯ ইমাস্ত নীভিজানেহমমী বাস্তাং ভ্রয়োদপীম্‌। ভী ৩৩২ 
নাস্তি বেদাৎ পরং শান্ত্রম। অনু ১০৬1৬৫ 
২ বেদবিদ্‌ বেদ ভ্ঞগবান্‌ বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ| শা২১০।২* 
৩ আর্যং প্রমাণমুতত্রম ধন্মং ন প্রতিপালয়ন্‌। 
সর্বশান্তাতিগে মুঢ়ঃ শং জন্মন্থ ন বিদ্দতি ॥ ইত্যাদি । বন ৩১।২১। ৮ 


৪৮ 


বেগ ও পুরাণ ৪৬৫ 


বেদবিরোধী শাস্ত্র শান্ত্রই নহে__বেদমূলক শাস্্রব্যতীত অপর শাস্্রকে বলা 
হইয়াছে 'অশান্ত্র' | বেদবিরোধী শাস্ত্র শান্ত্রই নহে। আস্তিকগণ বেদ এবং বৈদিক শান্তা 
সারে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবেন, ইহাই মহাভারতের অভিপ্রায় | 

শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে শ্রেয়োলাভ-__ বেদাদি শাস্ত্র মানুষের হিতের নিমিত্তই 
প্রবন্তিত হইয়াছে । শান্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালন করা আপনারই উপকারের জগ্ঠ। 
শর্তিবিহিত ধর্মই সত্য, তাহাই একমাত্র প্রমাণ ৫ 

বেদ ও আরণ্যকে বিশ্বাস__ বেদবচন এবং আরণ্যক শান্ত্রকে (উপনিষদাদি ) ষাহার 

অবহেলা করেন, তাহারা কোথাও গ্রহণযোগ্য কোন উপদেশ লাত করিতে পারেন না। 
কলাগাছের খোলস ছাড়াইলে যেমন তাহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ 
বেদবিরোধী শাক্েও কোন সার দেখিতে পাওয়া যায় না।৬ 

শবত্র্ষ-তত্তের জ্ঞানে পরব্রহ্মলা ভ- বেদকে বলা হয়, শবরঙ্গ। যাহারা 
শবব্রন্দে নিষ্ণাত, তাহারা পরক্রহ্গের তত্ব অবগত হইতে পারেন। বেদের মত মাম্থষের 
হিতকারী আর কোন শাস্ত্র নাই। ঘিনি শ্রদ্ধাসহকারে বেদের তাত্পর্ধ্য অবধারণ করিতে 
যত্বপর হন, তিনি নিশ্চিতই শাস্তিলাভ করিয়া থাকেন।৭ 

কন্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের এক্য- কর্্ককাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড-নামে যদিও শ্রুতি 
দ্বিবিধ, তথাপি কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশবিশেষ। কর্ধব্যতীত জ্ঞানমার্গে প্রবেশ 
করা যাঁয় না। সুতরাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেষ্টা শান্্ও জ্ঞানের সহায়ক 
বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডেরই অংশরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত । টীকাকার নীলকণ্ঠ ইহা! বিশদ- 
ভাঁবে বিচার করিয়াছেন ।৮ 

মহাভারতের সর্ববশাস্ত্রময়তা__ মহাভারত একাধারে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, 
অর্থশান্ত্র, ধর্ধশান্ত্র ও বেদ। মহাভারতকে পঞ্চম বেদও বলা হয়। পৌরাণিক বহু তথ্য 
এবং বংশীমুচরিত প্রভৃতির বর্ণনায়ও মহাভারত সমৃদ্ধ ।৯ 


৪ ন প্রবৃত্তিধতে শাস্ত্রী, কাচিদস্তীতি নিশ্চয় । 
যদন্যন্থেদবাদেভ্যন্তদশান্তমিতি শ্রতিঃ । শা ২৬৮।৫৮ 
৫ ধর্শান্ত্রাণি বেদাশ্চ যড়ঙ্গানি নরাধিপ। 
শ্রের়সোহর্থে বিধীরন্তে নরগ্াক্রিইকশ্নণঃ ॥ ইতার্দি। শা ২৯৭।৪০, ৩৩ 
৬ যেদবাদান্টতিক্রম্য শান্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ। 
' বিপাটা কদলীন্তস্তং সারং দত্বশিরে ন তে ॥ শা ১৯১৭ 
৭ বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ। 
ছ্ধেব্রহ্মণী বেদিতবো শবাবদ্ধ পরং চবং॥ ইতাদি। শ1২৬৯।১, ২ 
৮ নান্তিকামন্যথা চ স্তাদ্‌ ব্দানাং পৃষ্টতঃ ক্রিয়। 
এতন্ঠানভ্তমিচ্ছামি ভগবন্‌ শ্রোতুষগ্রসা | ইত্যাদি । শা ২৬৮৬৭, ৬৮ 
কর্মজানকাগুয়োঃ পার্থগর্থে বেদপ্তৈকশ্রিমনর্থে পধ্যবনানাভাবা।ক্যতেদঃ ম্টাৎ ৷ ইত্যাদি। 
নীলক্ । শা ২৬৮৬৭ 
৯» কাক বেদমিমং বিদ্বান্‌ শ্রাবযিত্বার্থশ্রতে। আদি ১২৬৮ 
অর্থশান্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ন্মশান্তরমিদং মহৎ । ইতাদি। আদি ২।৩৮৩-৩৮৫ 


৪৩৬ মহাভারতের সমাজ 


ইতিহাস ও পুবাণের প্রয়োজনীয়তা-_- ধাহারা বৈদিক সাহিত্য পাঠের 
অধিকারী নছেন এবং ধাহারা পাঠ করিয়াও যথাযথ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না, 
তাহাদের জগ্যই খষিগণ পুরাণশান্ত্রের রচনা! করিয়াছেন। পুরাণের উপাখ্যানের মধ্য 
দিয়া বৈদিক সত্যের অর্থই রূপকচ্ছলে প্রকাশ কর! হইয়াছে। ইতিহাস ও পুরাণ বেদের 
তাৎ্পর্ধ্য প্রকাশ করিয়া থাকে 1১০ 

পুরাণবক্তী। খধিদের সব্ব্বঙ্ঞরতাঁ_ ভ্রৌপদীঘুধিষ্টির-সংবাদে উক্ত হইয়াছে যে, 
সর্বজ্ঞ এবং সর্বদর্শী খবষিগণই পুরাণের বক্তা । তাহাদের উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার 
কোন কারণ নাই। ধাহারা আর্ধ প্রমাণকে অবিশ্বীস করেন, ধন্মীধন্মবিচারে শান্তের 
কোন ধার ধারেন না, তাহারা জীবনে কখনও মঙ্গলের মুখ দেখিতে পান না।১১ 

বাযুপুকাণের প্রাচীনতা-_ মার্কগ্ডয়েসমাস্তাপর্বেব বায়ুপুরাণের নাম গৃহীত 
হুইয়াছে। অপর কোনও পুরাণের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। রামায়ণের কথা 
বহুস্থানে কীন্তিত হইয়াছে ।১২ 

চরিত্যাখ্যানে গাগার পাগ্ডিত্য-- মুনিখবষিসমাজে দেবতা এবং খবিগণের 
চরিতকথা বর্ণনায় গার্গ্যমুনির অসাধারণ পটুতার উল্লেখ করা হইয়াছে ।১৩ 

পুরাণের আদর ও প্রগার-_ সর্বসাধারণের মধ্যে পৌরাণিক তত্ব প্রচারের 
উপযোগিতা সেইকালের সমাজ বেশ ভালরপে বুঝিতে পারিয়াছিল। এইহেতু দেখিতে 
পাই, প্রচারকের পুণ্যশ্রুতি নানাস্থানে কীন্তিত। পুরাণকথাঁর ভিতর দিয়! ধর্ধ্বের সারমন্মগুলি 
সকলেই জানিতে পারিতেন। পগ্ডিতমূর্খ নির্বিশেষে সকলেই সহজভাবে আখ্যায়িকা হইতে 
অনেক কিছু লাভ করিতেন। দার্শশিক স্থগ্ম যু'ক্ততর্কের ধারণা করা শিক্ষাসাপেক্ষ, কিন্ত 
পৌরাণিক আখ্যান শুনিয়া তাহার মর্শকথা বুঝিতে কোনও পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। 
এইকারণেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারতের সমাদর ঘরে ঘরে ।১৪ 


১৭ ইতিহাসপুরাণাভ।াং বেদং সমুপবৃণ্হয়েৎ। 
বিভেত্াক্সশ্রুতাহেদে। মাময়ং প্রহরিস্ততি | আদি ১১৬৭ 
পুরাণপুর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজোতন্াই প্রকাশিতাহ। আদি ১৮৬ 
১১ পুরাণসবিণিঃ প্রোক্তং সর্ববজ্রৈঃ সর্ববদশিভিঃ। বন ৩১।২৩ 
সর্বশাস্তাতিগে। মুড়ঃ শং জন্মত্র নবিন্দতি । বন ৩১।২১ 
১২ এতত্তে সর্বমাথ]াতমতীতানা।গতং ময় । 
বাযুপ্রোক্তমনুম্মতা পুরাণমবিসংস্কৃতম্‌। বন ১৯)১1১৬ 
১৩ দেবষিচরিতং গার্গাঃ । শ। ২১০২১ 
১৪ ইঞ্জং নরঃ সুচরিতং সমবায়েষু কীর্তয়ন। 
অর্থভাগী চ ভবতি ন চ€র্গাণ,বাপ্লতে | ইত্যাদি। অনু ৯৩১৪৮ ( আরও বহুস্থানে। ) 


দার্শনিক মতবাদ 


প্রীমপ্তগবদগীতা, সনৎস্থজাতীয় এবং শান্তিপর্ধবের মোক্ষধর্ম দার্শনিক আলোচনায় 
পরিপৃর্ণ। সকল দর্ণনেই কতকগুপি দিদ্ধান্ত সমান, দার্শনিকদের সেইপকল বিষয়ে কোনও 
মতভেদ নাই। প্রত্যেক দর্শনের বিশেষবিশেষ কথা পরে আলোচিত হইবে । দার্শনিক 
একরপ দিদ্ধান্তগুলি সঙ্কলিত হইতেছে । 

জন্ম ও মৃত্যু- জন্ম ও মৃত্যু সংসারের সর্বাপেক্ষা সত্য ঘটনা । যাহার 
জন্ম আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। প্রাণীদের জীবন অনিত্য, কোন্‌ মুহূর্তে মৃত্যু উপস্থিত 
হইবে, তাঁহার স্থিরতা নাই।১ 

সংসারারণ্ের বর্ণনা__ জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে মহামতি বিছুর একটি 
চমৎকার রূপের কল্পনা করিয়াছেন। বাঁঘ, ভালুক, সাপ প্রন্থৃতি হিংস্র জন্ততে পরিপূর্ণ 
কোনও ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিষা পথভ্রষ্ট একজন পথিক ভয়ে বিহ্বল হুইয়! পড়িল। 
বনে প্রবেশের পরেই দেখিতে পাইল যে, বনকে অচ্ছেছ্ জাল দিয়! ঘেরা হইয়াছে । অতি 
ঘোরারুতি একজন নারী ছুইছাতে সেই বন ঠেলিঘা প্রবেশ করিলেন। বাহিরের শক্ত 
আবরণে বুঝিতে না পারায় তৃণলতাসমাচ্ছন্ন একটি কুপে পতিত হুইয়া সেই পথিকটি 
তৃণলতার মধ্যে আটকাইয়া৷ গেল। তাহার পা উপরের দিকে এবং মাথা নীচের দিকে 
ঝুলিতে লাগিল। কুপের মধ্যে ভীষণ সর্প গর্জন করিতেছে । কুপের উপরে তৃণলতাদির 
পাশে বারখানি প! ও ছষগানি মুখযুক্ত সাঁদা ও কালবর্ণে চিত্রিত একটি ভীষণাকরুতি মহাগজ 
দেখা গেল। সেও বৃক্ষলতাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ কূপের দিকে 
আসিতেছে । একটি রুক্ষের প্রশীখাতে ঘোরাকৃতি অনেক মধুমক্ষিকা মধু আগলাইয়া বসিয়া 
আছে। সেই মৌচাক হইতে ক্ষরিত বিন্দু বিন্দু মধু পান করিয়া পথিকটি জীবন ধারণ 
করিতে লাগিল। উপস্থিত মহাসঙ্কটেও তাহার দৃকপাঁত নাই, মধুপানের নিমিত্ত 
তাহার ব্যস্ততা অপরিসীম। কতকগুলি ইছুর সেই বৃঙ্গটিকে ক্রমশঃ কাটিয়া ফেলিতেছে। 
পথিক সমস্ত ভীষণতার মধ্যেও নিশ্চন্তমনে মধুপানের নিমিত্ত লালায়িত। সংসারারণ্যে 
আমর! সকলেই সেই পথিক, আমাদের অবস্থাও তদ্রপ। 

বণিত বনটিই সংসার। হিংস্র জন্তগুলি ব্যাধি, অতিকায় ভীষণা নারীমৃত্তি জরা, 
কুপটি মানুষের দেহ, কুপমধ্যস্থিত মহাসর্প সাক্ষাৎ কালম্বরপ। লতাগুল্মাদি মানুষের 
বাচিবার আশা, বড়বক্ত, হাতীটি সম্ঘংসর, ইছুরগুলি রাত্রি ও দিন, মশিকাগুলি বাসনা- 
স্বরূপ এবং মধুধার1 কাঁমরস। মানুষ এই রসের ক্ষণিক আনন্দে এত বড় বিপদকেও গ্রাহ্য 
করে না। বিবেকী পুরুষ সংসারচক্রে আবদ্ধ থাকিতে চান না। বিবেকবুদ্ধি দ্বার! 
জীবনের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলেই মধুর লোভ ত্যাগ করিয়া মুক্তির সন্ধানে ব্যাকুল 
হইয়া উঠেন।২ 


১ জাতন্ত হি বে মৃতঃ । ইত্যাদি। ভী ২৬২৭, ২৮। শ্ত্রী২৬। শা ২৭৩১। অন্ব ৪81২, 
৭ স্ত্রী ৫ম ও ৬্ঠ অ। 


৪৬৮ মহাভারতের সমাজ 


আসক্তি পরিত্যাগ__ যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য, প্রিয়জন-সমাগম 
সবই অনিহ্য। সুতরাং সংসারে অত্যন্ত আস্ত হইয়া থাকা বুদ্ধিমান্‌ বাক্তির পক্ষে শোভন 
নছে। শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই মৃত্যু হইয়া থাকে । সেইজন্য অনেকটা প্রস্তত 
থাকাই পণ্ডিতের কাজ। স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব সকলের সছিতই একদিন না একদিন 
ছাড়াছাড়ি হইবে। সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গসজ্বর্ষে যেমন ছুই খণ্ড কাষ্ঠ একত্র হইয়া! পুনরায় 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, পরিবার-পরিজনের সহিত সংসারের সম্পর্কও সেইরূপ ।৩ সংসারের 
অনিত্যতা, বিষয়তৃষ্ণার ক্রমবর্ধমান ছুষ্প.রতা, ধনসম্পত্তির অতিতুক্ছতা প্রভৃতি বৈরাগ্যাম্থকুল 
বর্ণনায় মহাভারতের অধ্যাত্ম অংশ ভরপুর । 

ভোগাবস্তুর অনিতাতা __-ভোগ্যবস্তর উপভোগে বিষয়তৃষ্ণ। ক্ষীণ হয় না, বরং 
প্রজ্লিত বহ্ছিতে দ্বতাছুতির গ্যায় বাঁড়িয়াই চলে। জগতের সমস্ত ভোগ্যবস্ত যদি এক 
ব্যক্তির যথেস্ছ উপভোগে ইন্ধন যোগাইতে থাকে, তথাপি উপতোক্তার তৃষ্ণার শাস্তি 
হইবে না । সুতরাং ভোগাসক্তি যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারিলেই সংসারে শাস্তি 
আঁপিতে পারে ।ঃ স্থপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া বিষয়বাসন। পরিত্যাগের 
সুখ যে কতখানি, তাহা বলা হইয়াছে ৫ 

মোক্ষধর্ধের অনেক অধ্যায়েই বৈষয়িক অতিশ্পৃহা পরিত্যাগ ও তাহার ফলের 
কীর্তন কর! হুইয়াছে। কামনার পূরণে যে সুখ হয়. তাহা অপেক্ষা কামনার ক্ষয়ে সুখ 
অনেক বেশী |৬ 

রাজধি জনকের নিলিপ্তা1-_ সংসারধর্ম পালন করিয়াও সাধনার বলে মাঙ্ুষ 
সারে থাকিয়াই নিলিপ্তভাবে কাজ করিতে পারে । বাজি জনক নিষ্ষাম কর্ণযোগীদের 
অগ্রগণ্য। তিনি বলিয়াছেন “আমার কিছুই নাই, এই কারণেই আমি অতুল উ্বর্যের 
অধিকারী । মিথিলানগরী দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই আসে যাঁয় না”।৭ 


৩ স্ত্রীর ও ৩য় অ। শা১৭৪ তম অ। 
পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরোশ্চ বন্ধুভিঃ | 
নায়মতান্ততনংবাঁসে। লব্ধাপুর্ব্বো হি কেনচিৎ ॥ ইত্যাদি । শ। ৩১৯১০ । শা ২৮1৩৬-৩৯ 
৪ ন জাতু কামঃ কামানামূপভোগেন শ।মাতি। 
হবিষ] কৃষ্ণবঞ্তেৰ ভূয় এবাভিবর্ধীতে ॥ ইত্যাদি । আদি ৭৫1৫৯,৫১ 
কামং ক।ময়মানন্ত যদ! কামঃ সমৃধাতে। 
অখৈনমপরঃ কামস্তৃধ্। বিধাতি বাণবৎ ॥ ইতাদি । অনু ৯৩৪৭। উ ৩৯1৮৫ 
৫ নুখং নিরাশঃ শ্বপিতি নৈরাশ্ঠাং পরমং সুখম্‌। 
আশামনাশাং কৃত্বা হি সুখং হ্বপিতি পিঙ্গল] ॥ শা ১৭৪৩২ 
৬ শা ১৭৬ তম-১*৮ তম অ। 
যচ্চ কামহ্থথং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুথম্‌। 
তৃষণাক্ষযন্থসোতে নাহতিঃ যোড়শীং কগাম ॥ শী! ১৭৪1৪৩ | শা ১৭৭1৫১ 
অস্তে। নাস্ভি পিপাসার্নান্ষ্িস্ত পরষং স্থম ৷ ইত্যাদি । শা ৩৩০।২১। বন ২।৩৫,৪৬ 


৭ নপ্তং বত মে বিত্তং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন। 
মিথিলায়াং প্রশ্ীপতায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ শ| ১৭১৯ । শা! ২৭৫) 


দার্শনিক মতবাদ ৪৩৯ 


প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন-_ শুধু ত্যাগই যে মুক্তির কারণ, তাহা নহে। 
মনের নিম্মলতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মনই মানুষের সুখ এবং ছুঃখের কারণ। 
মন শুদ্ধ থাকিলে প্রতৃত ইশ্বর্ধের ভিতরে থাকিয়াও মাম্থষ নিলিপ্ত থাকিতে পারে। 
মন শুদ্ধ না হইলে আচাঁর-অনুষ্ঠান, তীর্ঘনান প্রভৃতি কেবল ভগ্তামিরই নামান্তরমাত্র। 
মনই মানবের যজ্ঞভূমি, মনকে স্থির ও প্রসন্ন করিতে পারিলেই সকল সাধনা অগ্রসর হয় । 
মন পবিত্র থাকিলে সকল নদীই মরস্বতী, আর সকল প্রস্তরথগুই পবিত্র দেবতা ।” 
অগাধ বিমল সত্যস্বরূপ-জলঘুক্ত ধৃতিরপ হৃদে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। 
নির্মল মানসতীর্থে সান করিলে মাচ্ুষের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ত্যাগী সন্বগুণবিশিষ্ট 
সমদর্শী পুরুষের নিকট সমস্তই পবিত্র, সকলই তাহার তীর্থ ।৯ 

মুখ ও দুঃখ__ একই বস্ত কাহারও ন্থখের, কাহারও বা দুঃখের কারণ হইয়া 
থাকে । বিশেষতঃ ম্খ-ছুঃখের অন্ুভূতিও সর্ধত্র একরূপ নহে। সমান অবস্থার ব্যক্তিদের 
মধ্যে কাহাকেও স্ত্রী আবার কাহাকেও ছুঃখী দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়, স্খ- 
ছুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিতেদে বিভিন্ন রকমের | সংসারে আপন-আপন অবস্থায় কোন প্রাণীই 
স্খছৃঃখের অনুভূতিকে বিশেষ একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তবে হহা 
অতি সত্য যে, আপন-আপন অবস্থার সহিত সামগ্রন্ত রক্ষা করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রাণীরই 
আছে। এইজন্য স্বখ এবং দুঃখ শুধু অনুভূতির উপর নির্ভর করে এবং এইগুলির অন্ুভূতিও 
বিচিত্র ।১০ 

সুখদুঃখ নিত্যপরিবর্তনশীল-_ কোনও প্রাণী কেবল ম্থুখ ৰা কেবল ছুঃখ ভোগ 
করে না। মুখ এবং ছুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তনশীল; একটির পরে অপরটি আসিয়া উপস্থিত 
হয়। সুখে অত্যন্ত আহলাদ এবং ছ£খে অত্যন্ত বিুঢ়তা-_- এই উভয়ের কোনটিই তাল 
নহে। হুঃখকে সহা করা অপেক্ষা শাস্ততাবে স্ুখকে বরণ করিয়া লওয়া কঠিন।১১ 

অর্থের লোভ ত্যাগ-_-ধনদৌলত, গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতির সহিত মালিকের যে স্বামিত্ব- 





৮ আকিকন্যে নমোক্ষোহস্তি কিঞন্যে নাস্তি বন্ধনম্‌। শা ৩২০৫০ 
সর্ব নগযঃ দরগ্থতাঃ সর্ব পুণ।াঃ শিলোচচয়াঃ | 
জাজলে তীর্থমাক্মৈব মান্ম দেশাতিধির্ভব ॥ শা ২৬২৪০ 
৯ গাধে বিমলে শুদ্ধে সতাতোয়ে ধৃতিহবদে । 
স্নাতবাং মানসে তীর্থে সন্বমালম্বা শাশ্বতম্‌॥ ইত্যাদি । অনু ১*৮।৩-৯ 
১* সর্বত্র নিরতে। জীব ইতশ্চাপি স্খং মম ৷ ইতাদি। অনু ১১৭1১৭,১৮ 
যদদিষ্টং তৎ হথং প্রাহুষেগং ছুঃখমিহেম্ততে । শা ২৯৫২৭ 
১১ অহীান্তত্তমরাস্তানি উদয়াস্তা চ শর্ববরী | 
মুথস্তান্তং সদ ছুঃখং ছুহখস্তান্তং সদা সুখম্‌। ইত্যাদি | অশ্ব 8৪1১৮ | বন ২৬1৪৫ 
ন প্রহতস্েৎ প্রিয়ং প্রাপ। নোহিজেৎ প্রাপা চাপ্রিয়ম্‌। ভী ২৯২ 
আকিরন্যং সুসস্তোষে। নিয়াশিত্বমচাপলম্‌। ইত্যাদি । বন ২১২।৩৫, ৩ । অশ্ব ৩২প অ 
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স্বন্ধ স্থাপিত হয়, আসলে তাহা কল্পিত। লৌকিক প্রয়োজন নির্বাহের দিক্‌ হইতে দৃষ্টি 
করিলে এই সকল খদ্ধিকে উড়াইয়৷ দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। গৃহস্থের প্রাত্যহিক 
জীবনযাত্রার পক্ষে অর্থের স্থান সকলের উপরে। কিন্তু সংসারের নশ্বরতা চিন্তার সহিত 
মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, সংসার হইতে বিদ্বায় লইবার সময় মানুষকে একেবারে 
রিক্তহাতেই যাইতে হয়। মর্ত্যলোকের সকল উপকরণই শুধু লৌকিক প্রযোজন সাধনের 
জগ্য সংগৃহীত। এই বস্তটি আমার__ এইপ্রকার স্বামিত্বজ্ঞানেরও বাস্তবিক কোন ভিত্তি 
নাই। উপনিষদের "মা গৃধঃ কন্ত স্বিদ্ধনম__- এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া মহাভারতকার 
বলিয়াছেন, “সর্বেবে লাভাঃ সাভিমানাঃ| বাস্তবিকপক্ষে ধনের সহিত কাহারও কোন 
সম্বন্ধ নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনের কোন উপযোগিতাই নাই, সেই ধনে শুধু 
লোভের বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গাভীর ছুধ পান করেন, তিনিই গাভীর মালিক, এইরূপ 
একটি কথা মহাভারতে বলা হইয়ছে। তাত্পধ্য ই যে, প্রয়োজনীয় ধন অপেক্ষা অধিক 
লাভের জগ্য বৃথা সময়ক্ষেপ এবং উদ্বেগ সহা করা সঙ্গত নছে।১২ 

আত্মতন্্রজিজ্ঞাস্্র পুরুষের পক্ষে ধনের প্রলোভন হইতে দূরে থাকা কর্তব্য । রাজ্য 
অপেক্ষাও দারিজ্র্যের এয বেশী। ধনী ব্যক্তি সব সময় ধনের বর্ধন এবং রঞ্ষণে ব্যতিব্যস্ত 
থাকেন, তাহার উদ্বেগের সীমা নাই। রাজা, অগ্নি, জল, চোর, দস্থ্য প্রভৃতি হইতে ধনী 
ব্যক্তির সর্বদা আতঙ্ক, আব দরিদ্র নিরপদ্রবে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন । ধন্মকৃত্যের 
জগ্য অর্থের প্রয়োজন হয় না। মুক্তিকাম পুকষের লৌকিক সঞ্চয়বুদ্ধি খুবই অনিষ্টকারিণী। 
এরূপ কোন সঞ্চয়ী পুকষ দেখা যায় না, যিনি সম্পূর্ণ শান্তভাবে কাল যাপন করিতে পারেন। 
স্থতরাং প্রক্ষালন করা অপেক্ষী পঙ্ক স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ|১৩ 

ন্রেহ বা অনুরাঁগ পরিত্যাগ-_ মানপিক সমস্ত অশান্তির মূল শ্পেহ বা অনুরাগ । 
আত্মচিন্তন এবং জ্ঞানের দ্বারা মনকে খর করিতে হয়। দুঃখ, ভয়, হর্, শোক, আয়াস 
প্রভৃতি সবই স্নেহ বা অন্থুরাগ হইতে উৎপন্ন । বিষয়য়ান্থুরাগ মুক্তিকামীর পক্ষে উৎকট 
ব্যাধিবিশেষ। ইহার উপশম না হইলে মানুষ পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নানা 
ছুঃখের মধ্যেই জড়িত থাকে । ভোগ্য বিষয় না থাকিলেই কেহ ত্যাগী হইতে পারে না, 
ভোগ্যবিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহার উপাদেয়তা চিন্তা না করিয়া ঘিনি হেয়ত্ব চিত্ত 
করিতে অত্যন্ত, তিনিই প্ররুত ত্যাগ্ী। গৃহস্থের পক্ষে একান্ত অনাসক্তি অসম্ভব, তাই বিষয়- 


১২ সর্ব্বে লাভ।ঃ সাভিমান। ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। ইত্যাদি । শা ১৮০১০ | শা ১৭৪।৪৪ | 
শ২৭৫ তম অ। 
ধেনুর্বৎসম্ত গোপস্ত স্বামিনস্দ্করস্য চ। 
পয়ঃ পিবতি বন্তস্তা! ধেনুন্তশ্তেতি নিশ্চয় ॥ শ ১৭৪।৩২ 
১৩ আকিকগ্যঞ্চ রাজ তুলয়! মমতোলয়ম্‌। 
অত্যরিগ্যত দারিদ্রাং রাঁজাদপি ওণাধিকম্‌ ॥ ইত্যাদি। শা ১৭৬1১*-১৩ 
ন ছি সঞ্চয়বান্‌ কশ্চিণৃহ্বতে নিরূপদ্রবঃ ॥' ইত্যাদি । বন ২1৪৮, ৪৯) ৩৯-৪৫ 
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বৈরাগ্য বলিলে বুঝিতে হইবে, প্রয়োজনের অহিরিক্ত ভোগ্য বস্তাতে অনাসক্তি বা 
উদাসীনতা | রগ্যবস্ত্র শ্রবণ, দর্শন কিংবা মননে চিত্তের উৎফুল্ল" উপস্থি ত হয় অতঃ 
সেই বস্বর বিশেষভাবে উপভোগের নিমিত্ত কামনা বা ইচ্ছ' হইয়া থাকে । ইচ্ছার উৎপত্তি 
হইলেই বিবয়তৃষ্ঞা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং থম হইতেই অিস্পৃহাকে 
সংযত করিতে হয়।১৪ 
কামনার স্বরূপ-_ অকৃ-চন্দনাদির স্পর্শ কিংবা অর্থাদির লোভে যে গ্রীতি জন্মে, 
তাহ! হই ই কামনার উদ্ভব । কাম চিত্তের সঙ্কল্লস্বন্প। তাঁহার কোন শরীর নাই, কিন্তু 
মতা অসীম ।€ দ্রব্যার্থসংযোগজনিত গ্লীতিকে কোনও দর্ণন কামনা-শব্দে প্রকাশ করেন 
নাই। সঙ্কল্প বা ইচ্ছা কামনারই নামান্তর-_ ইহা গ্ঠায়াদি দর্শনের দিদ্ধান্ত বটে। 
জাবলাক স্বার্থের অধীন-- সংসারে মানুষের মধ্যে পরম্পর প্রীতিতভাবও 
একেবারে স্বার্থলেশশুন্ত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রীতির ভগ্ত অপরকে ভাল- 
বাসিয়া থাকে। বিচারপূর্বিক লঙ্্য করিলে বুঝা যাইবে, সকলেই আপন উদদেস্ঠ 
সাধনের জগ্ত অপরকে তুষ্ট করিতে ব্যাকুল। সংসারই আপন প্রয়োজনের অধীন । 
বৃহদারণ্যকের আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি” এই শ্রুতিটি উক্ত মতবাদের মূল ।১৬ 
সতানিষ্ঠ। প্রভৃতি সর্বসাধারণ-__ সত্যনিষ্ঠা, আচাবপালন, ক্রোধাদি-সংযম 
প্রভৃতি গুণ না থাকিলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না । শ্রদ্ধা 
এবং সত্যনিষ্ঠাই সকল শুভকার্যের মূল। মনকে স্থির করতে হুইলে গুরুগ্দশিত পথের 
অন্থসরণ করিতে হইবে । দেই পথ অধিকাঁরিভেদে বিভিন্ন হইলেও উল্লিখিত সদ্ধৃত্তিগুলিকে 
সকালের পক্ষেই সাধারণ গুণ বলিয়া ধর! ঘাইতে পারে 1১৭ 
প্রকৃত শান্তি__- অপরকে সুখী মনে করিয়া তাহার মত স্থপ্রঞ্ডির নিমিত্ত ব্যাকুল 
হইতে নাই, অনাগত লাভের বিষয় চিন্তা করিয়া বর্তমানকে উপেক্ষা করা অনুচিত 
বিপুল অর্থের ল:ভে অতিহর্য কিংবা প্রভূত ক্ষতিতে অতিবিষাদ সঙ্গত নহে। এইগুলি 
চিত্ত্ৈধ্যেব একান্ত প্রতিকূল। শমদমাদিরূপ শীলই মাচ্ুষকে প্রকৃত শাস্তির পথ দেখাইতে 
পারে। বিষ্যা, বিভব, বান্ধব প্রভৃতি কখনও প্রকৃত শাস্তিদানে সমর্থ হয না।১৮ | 
চিত্তের স্থিরতা-সাধন-_ মনকে স্থির করিবার কতকগুলি উপায় শান্তিপর্ব্বের 
শ্রেয়োবাচিক'-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । বৈদিকশান্সে অবিচলিত শ্রদ্ধা, সর্বভূতে দয়া, 
পাপকর্থ্ে নিবুত্তি, সৎসঙ্গ, সরল ব্যবহার, প্রাণিহিতকর বচন, অহঙ্কারপরিত্যাগ, প্রমাদ- 
১৪. শ্রেহাস্তাবোহমুণাগন্চ প্রজজে। বিষয়ে তথা । ইতাযাদ । বন হ1২৯-৩৪ 
১৫ দ্রবারন্পর্শন যোগে ষ। শ্রীততিরূপজারতে। 
সকামশ্চিত্তদন্কল্পঃ শরীরং নান্ত দৃহ্াতে ॥ বন ৩৩1৩০ 
১৬ অথার্ধী লীবলোকো হয়ং ন কশ্চিৎ কন্ত চিৎ প্রিয় | ইত্যাদি । শা ১৩৮।১৫২। ১৫৩ 
১৭ কামলোভগ্রহাকী্ন।ং পঞ্চেন্্রিয়্জলাং নদীং । 
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জনমহ্বগাণি সম্তর ॥ ইতাদি। বন ২*৬।৭৯,৬৩-৭৭ 
১৮ সমাহিতো ন স্পৃহয়েৎ পঞেষাং, নানীগতং চাতিনদেচ্চ লাঙমু॥ ইত]াঘি। বন ২৮৬১৪+১৫ 
৫৬ 
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নিগ্রহ, সন্তোষ, বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন, মি তাহার, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, পরনিন্দা-পবিত্যাগ, রাত্রি- 
জাগরণ ত্যাগ, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, নি্ষায কর্্মলিপতা, বাকসংযম (কেহ কোন জিজ্ঞাস 
না করিলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কথ! বলিতে নাই | বৃথা-বিতপ্তা, অন্যায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
প্রভৃতি সর্ধবথা বর্জনীয়।)) ধর্ধ্পরায়ণ বাক্তিদের সান্নিধ্য, বর্ণাশ্রমধর্থের অনুসরণ, কুদেশ- 
পরিত্যাগ, অসৎসঙ্গ-বর্জন প্রভৃতি মনকে স্থির করিবার উপায়। সকল প্রাণীর প্রতি 
সদয় ব্যবহার চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। সর্বভূতে পরমাত্মা বিরাজিত, এই বুদ্ধিতে 
কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে নাই। £ইভাঁবে চিন্তপ্রনারণেব দ্বাবা সকল মালিন্য বিদ্বরিত 
হয়।১৯ 

সাস্তাষ-_ সন্তোষ সকল স্থখের মূল। যখন যে অবস্থায় থাকা যাঁয় না কেন, সেই 
অবস্থাকেই যদি আপন অন্থকুল মনে করিয়া সামঞ্জস্ত বিধান করা যায়, তাহা হইলে 
অনেক হুঃখের হাত হইতে আত্মরঞ্গা করা সম্ভবপর হয়। যিনি অল্প কিছু পাইলেই 
তৃপ্তিবোধ করেন, সেই স্বলনতুষ্ট পুকম কিছুতেই অবসন্ন হন না। তৃপ্তিই মানুষকে আনন্দের 
পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। পর্যস্কশষ্যা এবং ভূমিশয্যা উভয়ের মধো ঘধিনি পার্থক্য 
মনে করেন না, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এইরূপ স্বল্লসন্থষ্ট পুকষকে অনবঙ্গের 
ভগ কখনও বিব্রত হইতে হয় না। চেষ্টার ফলে সকল ভোগ্যবস্ত সংগৃহীত হয়, তাঁহাতেই 
ব্যবস্থা করিয়া লওয়া সকল সাধনার শ্রে্গ সাধনা । গাহ্স্ক্জীবনেও অতিশ্পৃহা 
জীবনযাত্রার পথে পরম শত্রু |২০ 

অহিংস।-- অহিংসার সাধনে চিত্তবুত্তি খুব উন্নত হয়। হিংশী মাসুষের মনকে 
নিতাস্ত সঙ্কচিত করিয়া রাখে । সংসারে থাকিতে গেলে জীবনধারণের নিমিত্ত গ্রত্যেককেই 
বাধ্য হইয়া কতকগুলি বিষয়ে হিংসা করিতে হয। যাগষঙ্ঞাদিতে যে সকল হিংসা 
বিধিবোধিত, সেইগুলির অনুষ্ঠান কর্ধ্কাণ্ডের অন্ুষ্ঠাতাদের পক্ষে অনিবাধ্য। বৈধ হিংসায় 
পাপ নাই, ইহা মহাভারতের অভিপ্রায়। সম্পূর্ণরূপে হিংসা! বঙ্জন একপ্রকার যোগের 
অস্তর্গত। যুমুক্ষ-মানব চিত্তের পুর্ণ বিশুদ্ধির ভগ্য হিংসা ত্যাগ করিয়া! সকল প্রাণীকে 
মিত্র মনে করিবেন। অনুশংসতা সকল ধশ্মের উপরে । হিংসাবৃত্তির মত এত নীচ 
আর কিছুই নাই। একশবে ধর্শের সারতত্ব প্রকাশ করিতে হইলে শুধু “অহিংসা' 
শব্দই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দেব, খষি ও ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ অহিংসার প্রশংসা 
করিয়াছেন। হিংসাকে চারিভাঁগে বিভক্ত করা হইয়াছে; মনোজ, বাক্যজ, কর্ু্জ ও 
তক্ষণজ | এই চারিপ্রকার হিংসা! হইতে ধিনি ধিরত তিনিই প্ররূত অহিংসার উপার্সক। 


১৯ শা২৮৭ তমঅ। 
নিওণঃ পরমাত্ম। তু দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে। 
তমহুং জ্ঞানবিজ্ঞেক্কং নাবমহ্যে ন লত্বয়ে ॥ বন ১৪৭।৮ 
২, পর্য)ক্কপবা। ভূমিশ্চ সমানে যস্ত দেহিনঃ। 
শালয়শ্চ কম ঘন্ত শ্তাম্মু্ত এব সঃ। ইত্যাদি । শা। ২৮৮৩৪, ৩৫, ৩২ 
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এই অভিমত অম্ুলারে দেখা যায়, ভক্ষ্যরূপেও ধাছারা পশ্তপক্ষী প্রভৃতি হছনন না করিয়া 
শুধু শরীরধারণের জন্য যন্রটুকু প্রয়োজন, তাহার বেশী প্রাণী হনন করেন না, তীহারাট 
যথার্থ অহিংসক। অপরের যাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহাই হিংসা । আত্মরক্ষার 
নিমিত্ত যে সকল হিংসা! করিতে হয়, তাহা না করিলেই বরং পাপ। আত্মরক্ষা সকল 
ধর্মের উপরে । এই কারণেই আততায়ীর ছনন শান্ত্রকারগণ সমর্থন করেন। অহিংসাধশ্বব 
যে সকল মহাপুরুষের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে তপস্বী বলা হয। অহিংসা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ তপস্তা আর কিছুই হইতে পারে না। হিংসা পরম ধন, শেঠ দম, উত্কষ্ট দাঁন এবং 
পরম যজ্ঞ, অহিংসা অপেক্ষা মানবের অকৃত্রিম অপর মিত্র নাই। অহিংস পরম সত্য, 
অহিংস সর্বশাস্ত্রের সাব । এঞ্ঞ্, তীর্ঘসেবন, দান প্রভৃতি মানুষের চিত্তশুদ্ধিতে যতখানি 
উপযোগী, অহিংস! তদপেক্ষা বেশী ভাঢা কম নহে। অহিংশ্র পুরুষ সর্বতৃতের পিতৃমাতৃ- 
স্কানীয়। নিখিল প্রাণিজগৎ্খ অহিংস পুকষেব প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ; কেহই তীহার অনিষ্ট 
করিতে পারে না।২১ অহিংপা-প্রতিষ্ঠায় মানব দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন। হিংসায় 
যাহার চরিত্র কলুষিত, সে কাহারও বিশ্বাসতাঁছন হইতে পারে না এবং স্থস্থ দীর্ঘজীবন 
লাভ কর! তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না ।২২ 
জীবসেবা-_ সেবার দ্বাবা মানের পবিদ্রতা বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভগবান্‌ সমস্ত 
প্রাণীর শরীরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রদ্ধার সহিত যে-কোন প্রাণীর সেবাই ভগবানের 
উপাসনা । কায়মনোবাক্যে প্রাণীর সেবা করিলে সর্বব্যাপক তগবান্‌ বিষু সেই সেবা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। জীবসেবা ভগবানের পরম উপাসনা 1২৩ 
তপস্তা। ও বিশুদ্ধ কম্ম-- মন স্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায় তপ্ত! । হিত এবং যিত 
আহারবিহারাদির দ্বারা শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইবে । শরীরকে উপেক্ষা করিয়া 
তপস্তা চলে না । সময়-সময় উপবাম খুব উপকার করিয়া থাকে, এইজন্য উপবাসকেও শ্রেষ্ঠ 
তপস্তা রূপে স্বীকার কর! হইয়াছে ।২৪ বিশুদ্ধ কর্ন দ্বারা জ'বিক! নির্বাহ করা, কাহারও 
অনিষ্ট চিন্তা না করা প্রভৃতিও তপগ্তাব মধ্ো গণ্য । প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের অন্থদ্বেগকর 
২১ ন হিংস্তাৎ সর্ব্বভূতানি মেত্রায়ণগ তশ্চরেৎ। 
নেদ্ং জীবিতমানাস্ত বৈরং কুব্বীত কেনচিৎ॥ ইত্যাদি। বন ২১২।৩৪,৩, 
চতুব্বিধেয়ং নিদদিষ্টা হাহিংসা ব্রঙ্মবাদিভিঃ। 
একৈকতোহপি বিত্রষ্ট। ন ভবত্যরিনুদন ॥ ইত্যাদি । অপু ১১৪।৪-১০, ২ 
অনু ১১৩ তম ও ১১৬ তম অ। 
২২ আহিংসর়। চ দীর্ঘাযুরিতি প্রাহর্মনলীধিণঃ ॥ অনু ১৬৩১২ 
পাপেন কর্মমণ। দেবি বন্ধে হিংসারতিন রঃ। 
অপ্রিযঃ সর্বডূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে ॥ অনু ১৪৪1৫৪, ৫২ 
২৩ যে ধজস্তি পিতন্‌ দেবান্‌ গুরূংশ্চৈবাতিখীংন্তধ। | 
গাশ্চৈব হিজসুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং সাতরং তথ। ॥ ইতাদ্দি। শা ৩৪৫।২৬-২৮ 
২৪ তপো। নানশনৎ পরম্‌। ইত্যাদি । অনু ১০৬৬৫ | অনু ১*৭ তম অ। উ৪৩২। বন ১৯৯১০ 
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সত্য, প্রিয় ও হিতবচনরূপ বাক্ময় তপস্তা করিবার অধিকারী । মনঃপ্রসাদ, সৌমাহ, স্বরধ্য, 
জিতেক্জ্রিয় তা, ভাবতুদ্ধি প্রভৃতিকে মানন তপস্তানামে কীর্তন করা হইয়াছে । চরিত্রে 
যে-কোন সাধুআদর্শ ফুটা ইয়৷ তুলিতে গেলেই তপন্তার প্রয়োজন। লোকালয় পরিস্যাগ 
করিয়া গেলেই তপস্তা হয় না। কর্শের ভিতর দিয়! মানুষের তপস্তা সত্য ও সার্থক হইয়া 
থাকে। মম্ুষ্যাত্বের তপস্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সমস্ত মহত্বস্তব প্রাপ্তি তপস্কার 
অধীন। ইছলোকে যেমন তপস্ত। ব্যতীত কোন মহৎকাজ সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পরলোকের 
ও প্রধান পাথেয় তপস্তা ৷ ঘিনি সেই পরমপুরুষকে জানিবার শিমিত্ত একাগ্রচিত্তে ব্রত, ঘোগ 
প্রভৃতিরূপ তপস্তার নিরত থাকেন, তাহার নিকটই সেই পরমজে।তি প্রকাশিত হন। 
সেই তপস্বী পুকষই বীতশোক ও বিমুক্ত হইতে পারেন। তপস্বী ব্যতীত আর কেহ 
ঈশ্বরের বিরাট সম্ভার অগ্ুতবের ষোগ্য নহেন। তিনি £কমাত্র তপোজ্ঞেয়।২৫ 

তপস্যার শেষ ফল-- মুণক্তলাঁভ-_ পারলৌকিক শান্তির উদদেস্তে তপস্তা 
করিতে শ্বভাবতঃ মান্থষের আকর্ষণ থাকে না। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সেই স্পৃহা 
জাগিয়া থাকে। রাজস ও তামসভাবে বিতোর মানব গৃহ, গে ত্র, ধন, সী, পুত্র গ্রভৃতির 
প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশ ₹ঃ সেইগুলিব মধ্যেই ডুবিয়া থাকে । সেই সকল বস্তুর অনিত্যতা 
চিন্ত। না করায় তাহাদের রাগদ্ধেষ দিন দিন বুদ্ধি পাইতে থাকে । রাগদ্ধেষ হইতে মোহ 
এবং মোহ হইতে রৃতির উৎপত্তি হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন যাঁনব গ্রামা সুখকে খুবই 
আনন্দপ্রদ মনে করে। বিষয়তোগে কখনও বাসনা বা রতির ক্ষয় হয় না। কালক্রমে 
ন্নেহভাজনের বিয়োগ, প্রেমাম্পদের চিরবিচ্ছেদ, ধানের “কান্ত নাশ প্রভৃতি কারণে যোহ গ্রস্ত 
মানবেরও নির্ধেদ উপস্থিত হয়। নির্ধেদ হইতে আত্মসংবোধ, সংবোধ হইতে শাস্তরদর্শন, 
শান্তরার্থদর্শনের পর তপস্তার ইচ্ছা উপস্থিত হয়। বিবেকী তপস্থী পুকষের সংখা খুবই কম। 
জিতেন্দ্রিয় শাস্ত দাস্ত তপস্বী ব্যক্তি অশীয়াসেই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারেন ।২৬ 

ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, “রাজন্, তুমি শোকে অধীর হইও না। তপস্তা 
দ্বারা পুনরায় ০শেমার হত রাজ্য উদ্ধার করিতে পারিবে ।”২৭* তপন্তায় সিদ্ধ হয় নী, এমন 
কোন কাজ জগতে নাই। যাহাকে ছুরাপ বা ছুরাধর্ষ বলিয়া মনে হয়, তপন্তার 
বলে তাহাও হস্তস্থিত বস্তর গ্ায় উপস্থিত হয়। মনুষ্য, পিতৃগণ, পশুপক্ষী প্রভৃতি 
সকলেরই সিদ্ধি তপস্তার অধীন।২* যাহা কিছু সশ্রদ্ধ তপস্তার দ্বারা কৃত হয়, তাহারই শক্তি 


২৫ তপসে। হি পরং নান্তি শুপল] বিন্দতে মহং। ইত্যাদি । বন ৯১।১৯। শা ১৭২৬ 
ম চেম্নিবৃত্তবন্ধন্ত বিশুদ্কশ্চাপি কর্মভিঃ| 
ভপযোগসমা/স্তং কুন্বতে ছ্বিজনত্বম | ইত্যার্দি। বন ২*৮।১৮-৩। বম ১৮৬1২৭-৩ 
২৬ শ। ৯৫তম অ। 
২৭ রাজাাং স্কীতাৎ গাণিজঙ্টজ্জপস। তদবাপ্ন।সি । বন ২৬৯৪৪ 
২৮ তপোমুলং হিসাধনম্। ইত্যাদি । অন্থ ৫১1১৬-২৪ 
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অসীম | যাবতীয় ভোগ্যবস্ত, এমন কি, মুক্তি পর্যন্ত তপন্তালত্য। ভগবান সনৎকুমার 
ধতরা্ট্কে তপোমাহাত্্য বিশদরূপে বুঝাইয়াছিলেন।২৯ মহৎ যে-কোনও কাজে 
প্রবৃত্ত হইলে কঠোর তপন্তার প্রয়োজন । হ্ৃষ্টিকর্তী প্রজাপতিও তপন্তার বলে জগৎ 
কৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।৩* তপন্তার এরূপ মাহাত্ম যে, দেবহারাও তপস্বীকে 
ভয় করিয়া থাকেন। তপস্বার ইচ্ছাব প্রতিকূলে ফীড়াইবার মত সাহস £ই পৃথিবীতে 
কাহারও নাই ।৩১ 

বিষয়াসক্তি আধাত্মিক তপন্াব প্রতিবন্ধক-__ আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত 
তপস্তায় আত্মনিয়োগ করিতে হইলে পাথিব সর্বপ্রকার স্সেহপাশ হইতে আপনাকে 
একেবারে মুক্ত রাখিতে হইবে । পুত্রকলত্রাদির বন্ধন হুইতে মুক্ত হওয়া অতীব ছুক্ষর। 
বানপ্রস্থাএমে প্রবেশ করিবার সময়ও সংসাবের মাষা মানুষকে আকর্ষণ করিতে থাকে ।৩২ 

ঈন্্রিয়জয়েব ফল-_ দমপ্রশংসা-প্রকরণে ইন্দ্রিয়বিজয়ের বহুবিধ ফল কীর্তন 
করা হইয়াছে । দাস্ত পুরুষ সর্বত্র সকল অবস্থায় শান্তিতে থাকেন। তাহার প্রার্থনা 
কখনও বিফল হয় না। দানের দ্বাবাঁও চিত্তনুত্তি উদার এবং প্রসন্ন হয় বটে, কিন্ত 
দমের মহিমা তদপেক্ষা অনেক বেশী । দমপ্রভাবে জিতেন্ত্রিয় ব্যক্তি অসাধ/ সাধন 
করিতে পারেন ৩৩ 

কাম্মব দ্বারা মানুষের প্রকাশ-__ মানুষকে তাহার কর্ের দ্বারা বিচার করিতে 
হয়। কর্ধের মধ্য দিয়া মানুষ আপনাকে £কাশ করে 1৩৪ 

মানুষ সকলের উপরে- ঘথার্থ মানুষ হইবার তপস্তাই যে সর্বাপেক্ষা 
বড়, এই কথা মহাভারতে নানাভাবে প্রকাশিত হইযাছে। “মানুষ অপেক্ষা শ্রেঠ আর 
কিছুই নাই, ইহাই মহৎ এবং অতিশয় গুহা তত্ত' ।৩ এই সাধনার অনুকূলে যে-সকল 
সদ্বৃত্তিকে চেষ্টার দ্বারা জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহাই তপন্তা এবং সেই চেষ্টাও 
তপস্তারই অঙ্গ । শম, দম প্রভৃতি তপন্তারই ফল। সাধুপথে একাগ্রভাবে অগ্রসর হইলে 
সেই পুরুষকেই তপন্বী বলা যাইতে পারে । সকল সাধু প্রয়াসের মূলেই ত্পন্তা বিষ্যমান। 


১৯ তপোমুলমিদং সর্ববং বন্ম।ং পুচ্ছসি ক্ষত্রিয় । 
তপসাবেদবিদ্বাংসঃ পরং তমুতমাপ্রযুঃ ॥ উ ৪৩১৩ 
৩* প্রজাপতি প্রজাঃ পুরবমস্থতুপসা বিভূঃ ৷ ইতাদি। শ। ২৯৫।১৫-১৮ 
৩১ সম তং ঘোরেগ তপন যুক্ত দৃগ। পুবনর। 
প্রাবেপত হ্সন্ত্স্তং শাপভীতস্তদ1 বিভো ॥ অনু ৪১7১৮ 
৩২ উপরোধো ভবেদেন্মন্মাকং তপন কুতে। 
স্বৎন্সেঠপাশবদ্ধা চ হীয়েরং তপসং পরাৎ 1 আশ্র ৩৬৪১ 
৩৩ দমন্ত তু ফজ্ং রাজন্‌ শৃণু ত্বং বিস্তরেগ মে। 
দ্গাস্তাঃ সর্বত্র হুখিনে। দান্তাঃ সবধঞ নিব্ব তা ইত্যাদি। অনু ৭৫1১১-১৭ 
৩৪ মগ্যাঃ কশ্মলক্ষণাং | অন্থ ৪৩।২১ - | 
আত্ম'নমথ।৯-গি কর্মাভিনরং | অনু ৪৮৪৯ 
৩৫ গুহ বন্ধ শুদিদং বে? আ্রবীমি, ন মানুযাচ্ছে ৪৩রং হি কিকিৎ। শা ২৯৯২৭ 


৪৪৬ মহাভারতের সমাজ 


আত্মতত্ত-শ্রবণেক শধিকারী-_ শম, দম, উপরতি তিতিক্ষ/ ও সমাধান-_ এই 
পাঁচটি বিষয় ঘাহাব আয়ভ্তাধীন নহে, তিনি ধর্্তত্ব বা আত্মতন্্ বিষয়ে প্রশ্ন করিবারই 
অধিকারী নহেন। আআত্মতক্বের জিন্রান্্ শান্ত দাস্ত হইয়া গুকসমীপে উপস্থিত 
হইবেন ।৩৬ 

জন্মান্তবীয় কম্মের ফল বা দৈব কম্বল, অনুষ্টট দৈব এইসকল শব্দ 
সমানার্থক। মহাভাবাতে জন্মান্তরবাদ এবং অদৃষ্টবাদ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে । 
«ই উভয়ের “ধ্যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ | একটিকে স্বীকার করিলেই অপরটি স্বীকার করিতে 
হয়। ভারতীম আস্তিকদর্শন এ উভয়কেই স্বীকার করিয়া লহয়াছেন। ঈশ্বর পক্ষপাতী 
নভেন, সুতরাং জগতে বেষূম্যর কারণ-_ প্রাণিগণের আপন-আপন অদৃষ্ট বা জন্মান্তরীয় 
কর্মকল-জনিত পাপ £বং পুণ্য। পূর্-পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মকল ভোগ করিবার জগ্যই 
প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে। আদি শ্থষ্টিতে বৈষম্যের কারণ কি ছিল, এই প্রশ্ন্কে 
এডাইবার জগ্ভ জন্মান্তরবাঁরী দার্শনিকগণ হ্ছ্টিগ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। জঙন্মান্তবীম কর্মকলের স্বাকাবে শোকছৃঃখে ঘে সাময়িক সাত্বনা লাভ হয়, 
তাহা অস্বকার করিবার নহে। দেখিতে পাই, কোন দুঃখে সাত্বনা৷ দ্রিতে গেলেই 
উপদেষ্ট। কর্ম কল, দৈব, জন্মান্চর, কাঁলশাহাজ্ম্য ইত্যাদ বিষয়ে নানাপ্রকার ঘুক্তিবচন বিষ্যাঁস- 
পূর্বক উপদেশ দিযাছেন। প্রাণীদের সখ বা দুঃখের ঘতগুলি কারণ উপস্থিত হইতে পারে, 
সবই ঘে জন্মান্তরীয় কম্পেব ফল, তাহা নহে। যেখানে ইহজগ্জের কোন শুভ বা অশুভ 
চেষ্টা ব্যতীও হঠাৎ কোন সুভ বা অশুভ আসিষা উপস্থিত হয়, সেখানেই বাধ্য হুইয়! প্রাক্তন 
কর্ধীকল স্বীকার করিতে হয়। বল! হইয়াছে যে, মানব জীবনের থে অবস্থায় যে-জাশীয় 
কাজ করে, সে পরজন্মে মানুষ হইলে সেই অবস্থায় সেই কাজের ফল ভোগ করিয়া 
থাকে। কোনও দর্শনে এতটা জৌোরের সহিত এইভাবের কম্ম্ল-ভোগের কোন বণনা 
নাই ।৩৭ 

ভগবান্‌ তাহার খামখেয়ালিমত ঘাহাকে যেমন খুসী স্বুখদুঃখ ভোগ করান না) 
প্রাণী জন্মান্তরীয় কন্মবীজ অহ্থসারে ইহলোকে ফল ভোগ করিয়া থাকে । এই কথাই বন্থ 
স্থানে উক্ত হইয়াছে ।৩” উত্তম কুলে জন্ম, বীরত্ব, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য প্রভৃতি জন্মাস্তরীয় 
শুভ কম্মের ফল। সংসারের বিচিত্র বিধানে জন্মান্তরীয় কর্ধুফলের শক্তি অপরিমিত। সেই 
ফলকে ফাকি দিবার মহ শক্তি কাহারও নাই। প্রারন্ধ ফল ভোগ করিবার জন্যই মানুষের 


৩৬ দিটট।| পঞ্চহ্‌ রক্তোহসি। বন ৩১৩,৯ 
৩৯ যন্তাং বস্তামবস্থীয়াং ঘদ্‌ যৎ কন্ম করোতি যঃ। 

তশ্ঠাং তস্যামবস্থায়াং তত্ফলং সমবাপ্রয়াৎ॥ ইত্যাদি । সভা! ১২১৩) শা ১৮১১৫ 
৩৮ দধাতি সক্মীশানঃ পুরস্তাচ্ছুত্রমুচ্চরম্‌। বন ৩০২২ 

ধাতাপি হি স্বকশ্মৈব তৈস্তৈহেতুভিরীস্বরঃ 

বিদধাতি বিশুজ্যেহ লং পূর্ববকৃতং ঘুণাম্‌ ॥ ইত্যাদি । বন ৩২২১। অধ্ব ১৮১২ 


দার্শনিক মতবাদ ৪৪৭. 


জন্ম হয়। কর্্মফলেব নিকট সকলকেই হার মানিতে হয়।২৯ পুর্রজন্মের ুত কার্ষ্ের 
ফলে মানুষ দেবত্বে উন্নীত হইতে পাবে, শুভ এবং অশ্তত ফাজের মিশ্রণে মন্ুষ্যকুলে 
জন্মলাভ করে, আর অবিমিশ্র অশুভ কার্য্েব দ্বারা মান্থুষের অধোগতি লাভ হয়, তাহাতে 
হীনযোনিতে জন্ম হইয়া থাঁকে ।”* সহ ধেমুব মধ্য বৎস যেমন আপন জননীকে চিনিয়া 
তাহারই অম্ুসরণ করে, ঠিক সেইরূপ জন্মান্তবীষ কর্মর্চল অন্থুঠাতার পর-পর জন্মেও 
তাহাকেই অন্কুপবণ কবিয়! থাকে ।-১ সংস্*ব মিলিতভাবে একই পরিবারে পুত্রকলতরাদির 
সহিত বাস করিলেও কেহ কাহাবও কাজের জগ্য দায়ী হয় না। আঁপন-আপন কর্মফল 
প্রত্যেককেই পৃথক-পুথকৃভাবে ভোগ কবিতে হয়। অবপ্ত আপাতদৃষ্টিতে যদিও সকলের 
ভাগারেই যেন সমানভাবে টন্নত বা অবনত হইতে দেখা মা, কিন্ত তাহার পশ্চাতে স্ব-স্ব 
কর্মল ব্যতীত অপবের কম্মকল কাবণ নভে | বুবিতে হইবে, সেইবপ স্থখদুঃখের ভোক্তা 
সকলেই জন্মান্তবে সেই-সেই স্থথছুঃখ ভোগেব অন্থুকল কাজ কবিয়াছিলেন, তাহা না হইলে 
এক পরিবাঁবে বাস করিতে হইত নাঁ। প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যাঁছাই জীবনে উপস্থিত হয় 
না কেন, তাহাঁবই মুলে জন্মাগ্তবীষ কর্ম । কর্্মছল ভোগ না করিয়! তাহার হাত হইতে 
নিস্তার পাইথাব শক্তি কাহাঁবও নাই |৪২ অন্ুশীসনপত্র্দ গৌতমীর উপাখ্যানে কর্মমফলবর্ণন- 
পসঙ্ষে অনেক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । সমস্ত অধ্যায়ের সারসঙ্কলদন £ই দীভায় যে, 
প্রন্টযেকেই আপন-মাপন কুত কর্দেব ফল ভোগ করিয়া থাঁকে। যাহা যখন ঘটিকুব, 
তাহার প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহাবও নাই। যে কোনও নিমিত্তেব মধ্য দিয়া সেই 
কর্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে 15৩ 
কাহাবও স্বভাবতঃ পাপকার্ধে আব কাহারও স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ধে প্রবৃত্তি থাকে, ইহার 
মূলেও দেবের লীলা । চেষ্টা ব্যতীন শৈশব হইতে যে-সকল কচিবৈচিত্র্য মানবস্বভাঁবে 
দেখা দেয়, তাহারও মুলে অদৃষ্ট ছাডা আর কিছু খুঁিয়া পাওযা ঘা না। যথেষ্ট অর্থ- 
প্রাপ্তিতে আনন্দের এবং প্রচুর শতিতেও ছুঃখের কোন কারণ নাই। যেহেতু লাভ ও 
ক্দতি উভয়ই দৈবাঁয়ত্ত। অদুষ্টকে বলবৎ মনে করিয়া কোঁন অবস্থাতেই অতিশয় আনন্দিত 
কিংবা দুঃখিত হইবে না । যখন যে-ভাবে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাকেই সাদরে অতার্থনা 
৩৯ কুলে জম্ম তথা বধাম'রোগাং রপমেব চ। 
পৌঁভাগামুপভেগশ্চ ভবতবোন লভাতে ॥ ইত্যাদি । শা ২৮২৩-২৯। বন ২*৮1২২। শা ১৯০1৬ 
৪* শউতৈর্লডতি দেবত্বং বামিশৈজল্া মানুষম্‌ 
অগুটৈশ্চাপ্যধে জম্ম কন্মভির্লভতেইবশঃ ॥ শা ৩২৯১৫ 
৪১ যথ। ধেনুলহম্রেধু বসো বিন্দতি মাতরম্‌। 
তথ। পূর্ববকৃতং কন্ম কর্তারমনুগচ্ছতি 1 শী১৮১।১৬। অন্য ৭২২ 
৪২ স্বয'কৃতানি কর্মাণি জাতে। জস্তঃ প্রপগ্যাতে | 
নাকৃত্বা লভতে কশ্চিৎ কিকিদত্র প্রিরাপ্রিয়ম্‌ । শা ২৯৮৩০ 
সব্বঃ হ্বানি এগাঁশুভানি নির়তং কর্শাণি জ্তবঃ স্বয়ম্‌ 
গর্ভীৎ সম্প্রতিপদ্যতে তছুভয়ং বত্তেন পূর্ববং কৃতম্‌ ॥ শ1 ২৯৮1৪ 
৪৩ অনু ১ম অ। 
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করিবে । আপন শক্তিতে দৈবাধীন ঘটনার প্রতীকার কর! যায় না ।৭* ভোগ্য সমস্ত বন্ত 
জন্মাস্তরীক়্ কর্মফলবশে প্রকাশিত হুইয়া থাকে | ধাহার যতটুকু প্রাপ্য, ঠিনি তাহাই ভোগ 
করিয়া থাকেন, তদতিবিক্ত ভোগে মানুষের অধিকাঁর নাই। কাঠের পুতুল যেমন চালকের 
ইচ্ছায় নডাঁচড1 করিয়া থাকে, সেইন্রপ কর্ম ছলেব নিকট মানুষের স্বাতন্যও মন্দীতৃত হইয়া 
পড়ে। মাম্থুষের শক্তি অত্যন্গ পরিমিত। দৈবকে অতিক্রম করিবার গগমতা তাহার 
নাই।*« প্রান্তব্য বস্তব প্রাপ্তি সুনিশ্চিত, যাহা! অনল আছে, শাহা অবশ্যই ফলিবে, £ই প্রকার 
চিন্তা করিলে মাগুষ ধিপদের সময়েও নিতান্ত অধীর তইয়া পন্ডে না। “আমার কৃত কার্ধোর 
জগ্যই এরূপ ছুঃখ ভোগ কবিতেহি” যাভার £ই প্রকার কর্তৃহ্বাভিমান জাগিয়া থাকে, ঘৃঃখ 
তাহাঁকেই অভিভূত করিয়া ফেলে। দেবতা, খষি, মহাপুকষ, এমন কি, বনবাদী মুনিগণও 
সময়-সময় ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এ্রহিক কোন ছুদ্লুত না কবিয়াও তাহাদের কেন 
ছুঃখ ভোগ করিতে হয--“£ই প্রশ্নের উত্তরে জন্মীন্তরীয কর্মকল বা অনুষ্ট স্বীকার না করিয়া 
চলে না। প্ররুত পণ্ডি নব্যক্তি আপদবিপদেও হিমবানের গ্যায় অটল থাকেন। স্তুখ এবং 
ছুঃখকে যিনি অনষ্টের দানরূপে সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই প্ররুত পণ্ডিত। 
মন্ত্, বল, বীর্ধ্য, গ্রচ্জা, পৌকষ শীল, রত্ত, অর্থ, সম্পৎ প্রভৃতি কিছুই অলত্যকে লাভ করাইতে 
সমর্থ হয় না। ধাহার ভাগ্যে যতটুকু প্রাপ্য, তাহার ততটুকুই উপস্থিত, হয়।৭১ পুণ্যকর্শের 
ফল কল্যাণ এবং পাপের ফল অকল্যাণ। জন্ম সব-সমছই পৃর্জন্মের কর্ধৃফলে হইয়া থাকে । 
শুভরুৎ শুভঘোনিতে এবং পাপরুৎ পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিযা থাকেন। ম্খ এবং 
ছুঃখের কারণ অনেক সময়েই প্রত)ক্ষ হয় না, তখন বাধ্য হইযা অুষ্টাকে কারণ বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। বন্ছির উষ্ণতা «বং জলের শ্রীতলতার মত ম্তথ ও দুঃখের পর্যায়ক্রমে 
উপভোগ স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে অপব কোন কাবণেব কল্পনা না করাই উচিত, £ইরূপ 
আপত্তির উত্তরে বলা হইযাছে যে, কৃত কর্ধের ফল ভোগ না করা এবং অকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করা নিতান্তই অস্বাভাবিক : কোনও বুক্তিবলে তাহা সমধিত 
হয় না। অত£ব প্রত্যেকের ভোগের কারণরূপে এহিক কর্ম যদি না দেখা যায়, 
তবে অবৃষ্টের কারণতা স্বীকার না কবিয়া উপায় নাই। কেহই অপরের কাজের 
জগ্য দায়ী হন না। আপন-আঁপন কর্মল ভোগ করাই সংসারের নিয়ম ।৪৭ মনের দ্বারা 
যে সকল পাপ করা যায়, জন্মান্তরে মনের দ্বারাই তাহার ফল ভোগ হইয়! থাকে । এইরূপে 
কায়িক কর্মের ধল কায়ের দ্বারা ভোগ করিতে হয়। বাল্য যৌননাদিভেদে যে সকল করব 
করা হয়, তাঁহার ফলও ধাল্যাদি অবস্থাতেই প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। কৃত কর্ম ফল প্রদান নাঃ 
করিয়া বিরত হয় না। সেই ফল ইহজন্মে ভোগ না হইলে পরজন্মে ভোগ করিতেই 
হইবে। বৃক্ষ যেমন যথাকালে.ফুল এবং ফলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, কর্মফলও ঠিক সেইরূপ 


9৪ নজাতু হস্তেন্সহত। ধনেন। ইতযাৰি। আদি ৮৯।৭-১২। আদি ১২৩২১ 
৪৫ বন ৩০।২২-৪৩ 

৪৬ প1২২৬ তম 'স। 

৪৭. শ1২৯, তম অ। 
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যথাকালে মানুষের উপতোগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! দেয়। হঠাৎ সুখ এবং হঠাৎ ছঃখ 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল স্থুখছুঃখের ভোগের জদগ্ঘ মানুষকে সব সময়ই প্রস্তত 
থাকিতে শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। প্রারন্ধ কর্ম না থাকিলে জন্মই হইতে পারে না, 
সুতরাং বুঝিতে হইবে, জীবনে অনেক ছুঃখ এবং সুখ ভোগের জগ্য আমরা সংসারে 
আসিয়াছি।৪৮ প্রবল প্রতিকূল দৈবকে প্রতিহত করিবার কোন উপায় নাই। বুদ্ধি, বিক্রম, 
বিদ্যা প্রন্ৃতি সকলই প্রবল দৈবের নিকট পরাস্ত । পৌরুষবলে মানুষ কাজ করিতে পারে 
বটে, কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাজের ফল লাভ হয় না। মানুষ দৈবচালিত 
হইয়াই সাধু কিংবা অসাধু কর্ে প্রবৃত্ত হয়। কাজের ফল মানুষকে অবশ্ঠই ভোগ করিতে 
হয়; তোগ ব্যতীত কর্শ ক্ষয় হয় না। স্ুতরা* জন্মান্তরে যে সকল কণ্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহার শুভ এবং অশুভ ফল অভূক্ত থাকিলে পর-পর জন্মে ভোগ করিতে হইবে । বিশেষ 
তৎপরতার সহিত সম্পন্ন কবিযাও যদি কোঁন কাজের অতিলধিত ফল লাভ না হয়, তখন 
বুঝিতে হুইবে, প্রবল প্রতিকূল ট্দব দ্বার! পৌকষ ব্যর্থ হইযাছে। বিশেষ পৌরুষ ব্যতীত 
অনুঠিত কোন কর্ধের ফল যদি আশাতিরিক্তভাবে পাঁওয়! যা, তখন বুঝিতে হইবে, 
অনুকুল 'প্রবল দৈবের দ্বারা সেই ফল পাওয়া গেল। অনুষ্টবিশ্বাসী দৈববাদী পণ্ডিতগণের এই 
প্রকার সিদ্ধান্ত ।৪৯ 

চেষ্টা, উদ্যোগ বা পুরুষকার __ দৈবেব উপর ভার দিয়া নিশ্টেষ্টভীবে কালযঘাঁপন 
করা অতিশয় গহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । টৈবকে স্বীকার করিবার জন্ত একদিকে যেমন 
প্রবল যুক্তি দেখান হইযাছে, সেইরূপ পুরুষকারেব প্রশংসাচ্ছলে দৈবকে অতিশয় নিপ্রভ 
করিয়া চিত্রিত কর! হইয়াছে । পুকষকাঁরহীন ব্যক্তি শুধু দৈবের জোরে কোন কাজে 
সফলতা লাভ করিতে পারেন নাঁ। ট্দব ও পুরুষকাঁর একে অন্যের সহায়তা চায়, উভয়ে 
মিলত হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হয়। ধাহারা তেজন্বী, তাহারা যখন যাহা কর্তব্য 
বিবেচনা করেন, দৈবের দিকে না৷ তাঁকাইয়! সেই কাজেই পুর্ণ উদ্ধামে ব্রতী হন। সুফল লাভ 
ক।রলেও খুব আনন্দিত হন না, দৈবের দ্বারা বিড়মিত হইলেও একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া 
দিয়া হতাশ হুইয়! পড়েন না; কর্তব্যবোধেই তাহারা পৌরুষসেবায় আনন্দ পান। পক্ষান্তরে 
যাহারা নিতান্ত হীনবীর্ধ্য, তাহারাই অদৃষ্ট-স্থযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে । এই প্রকার 
উত্দকট দৈববিশ্বাসীকে ক্লীব' বলিয়! অভিহিত করা হইয়াছে ।** পুরুষকার মাম্ুষকে কাজে 


৪৮ যেন ষেন শরীরেণ যদ্‌ যৎ কন্মা করোতি ষঃ। 
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎফলমুপাশ্রতত॥ ইত্যার্দি। অনু ৭৩-৫ 

৪৯ দৈবদিষ্টেহগ্যথাভাবে! ন মন্যে বিছাতে কচিৎ। ইত্যাদি । ভ্রোণ ১৫*।২২,২৪-৩* 
দৈবং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কে। নিবপ্ডিতমহতি । ইত্যাদি । আদি ১1১৪৬ । ভী ১২২২৭ 
দ্ৈবমেৰ পরং মন্টে পুরুষার্থে। নিরর্থকঃ | .ইত্যার্দি। বন ১৭৯।২৭। উ ৪০৩২ 

৫* হীনঃ পুরুবকারেণ শ্তং নৈবাশ্তে ততঃ | শা ১৩৯৭৯ 
দৈবং পুরুষক।রশ্চ স্থিতীবন্যোহ্য সংশ্রয়াৎ | 
উদ্দারাণাস্ত লৎকর্ম দৈবং ক্লীবা উপাসতে ॥ শা ১৩৯৮২ 


৫৭ 
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প্রেরণ! দেয়, আর দৈবচিন্তন অলসতা আনয়ন করে। কাজ সোজা হউক, কিংবা! কঠিন 
হউক, সঙ্কল্ স্থির করিয়া তাহাতে লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমান্‌ পুরুষের লক্ষণ। যাহা অনৃষ্টে 
আছে তাহাই হইবে, এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে লক্ষ্মী অস্তহিতা হন। ম্তরাং দৈব 
অপেক্ষা পৌরুষের মূল্য অনেক বেশী । অবুষ্টকে দুরে রাখিয়া আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন- 
পূর্বক কাজে অগ্রসর হইবার উপদেশ লকল মহাপুরুষই দিয়াছেন। মহাভারতের 
উপদেশও সেইরূপ 1৫১ 

দৈব ও পৌরুষের মিলনে কার্ধ্যসিদ্ধি__ ভীন্ম যুধিষ্টিরের প্রশ্নের উত্তরে দৈব ও 
পুরুষকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অতি প্রাচীন- 
কাঁলে মহধি বশিষ্ঠ ভগবাঁন্‌ পিতামহকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । মহধির উত্তরে পিতামহ 
বলিলেন, যেরূপ বীজ এবং ক্ষেত্র উভযেব যৌগ ব্যতীত কোন বৃক্ষাদি জন্মিতে পারে না, 
সেইরূপ দৈব ও পৌকষ উভয়ের যোগ না হইলে কোন কর্্দই ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। 
পুরুষকার ক্ষেত্রস্বরূপ এবং দৈব বীজস্বরূপ । 

পৌরুষের প্রাধান্ত__ দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে পুরুষকারই প্রধান। অকৃতকর্ধা 
পুরুষ শুধু দৈবশক্তিতে কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হন না। যিনি ইচ্ছামাত্র স্ষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয় ঘটাইতে পারেন, সেই তগবান্‌ বিষুকেও তপশ্তা করিতে হয়| কর্ম যদি কিছুই ফল 
প্রদান না করিত, তাহা! হইলে সকল লোকই অদৃষ্টের উপরে ভাব দিয়া নিতাস্ত অলসভাবে 
জীবন কাটাইত। কাজ না করিযা যে শুধু 'অদুষ্ট অদুষ্ট' বলিযা দৈবের দোহাই দেয়, তাহা 
জীবনই বৃথা । দৈব সবসময় পুরুষকারের অনুসরণ করে। অত্যন্ত নিশ্চেষ্ট নিষর্মা পুরুষ 
শুধু অদৃষ্টের জোরে সফলতা! লাভ করিয়াছে, এব প দৃষ্টান্ত একটিও নাই। জন্মান্তরীয় কর্মফল 
অনুকূল হইলে ক্ষুদ্র কাজও যহৎ ফল প্রদীনে সমর্থ হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র অগ্রিস্ফুলিঙ্গও পবনের 
অন্ুকূলতাঁয় বিস্তৃত হইয়া উঠে। তৈল ন| থাকিলে প্রদীপের ক্ষীণ দীপ্তি অত্যন্ত 
অল্লায়ু, সেইরূপ কর্ম বিনা দৈবের শক্তিও অতিশয় ক্ষীণ । ট্দবপ্রভাবে মহৎ বংশ, বিপুল 
এশ্বর্ধ্য এবং নানাবিধ ভোগ্যপাযগ্রীর মধ্যে জন্ম হইলেও পৌরুষ ব্যতীত কেহই তাহা ভোগ 
করিতে পাবেন না, ববং অল্পদিন মধ্যেই সর্বপ্রকার এশ্বর্য্য এবং অন্কুলতা হইতে অংশ হইয়া 
নিষ্ষন্মা পুরুষ অত্যান্ত ছুঃখে বিডন্বিত জীবন মাপন করেন। অগ্তদিকে দেখা যায়, জন্ম 
হইতে অনুকুল অবস্থায় না পড়িয়াও অনেক কন্ী কেবল আপন পৌরুষের সামর্্যে সকল 
প্রতিকূলতাকে অন্থুকুলতায় পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। দৈবের কোন প্রতৃত্ব 
নাই; পুরুষকারের সহায়রূপে তাঁহাব একটা স্থান ও উপযোগিতা আছে বটে, কিন 
কর্মহইি তাহার পথপ্রদর্শক গুরু। ছোট ছোট দৈব্প্রতিকুলত্াকে শুধু এঁকাস্তিক 
কর্ধদ্বারাই নিরস্ত করা যায়, কিন্ত দৈব কখনও পৌরুষ ব্যতীত আপন শক্তি দেখাইতে 
পারে না। কৃষি প্রভৃতিতেও আৃষ্টের প্রতীক্ষা করিয়| আকাশের দিকে চাহিয়া 


পি পপ _-_ শপ বারি শা শপ 


৫১ কর্ম চাত্মহিতং কার্যাং তীক্ষুং বা যদি ব1 মৃদু 
প্রশ্ততেহকর্ম্মশীলত্ত সদানর্থৈরকিঞ্চনঃ | ইত্যাদি । শা ১৩৯।৮৩,৮৪ 


দার্শনিক মতবাদ ৪৫১ 


থাকা কাপুরুষের কাজ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া সেচনাদির দ্বারাও ফললাভ করা 
যাইতে পারে। অতএব পুরুষকারই একমাত্র অবলম্বনীয়, দৈবের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত 
অগ্যায় ।৫২ 

দৈববাদে শোকছুঃখে সাম্ত্বনা-- কতকগুলি উক্তি হুইতে বুঝা বায়, পুরুষকার 
অপেক্ষ1 টবের প্রাধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে, আবার কতকগুলিতে পুরুষকারকে দৈব অপেক্ষা 
অনেক উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে । উভয়ের স্বীরুতি সম্বন্ধে মহাভারতে কোন দ্বৈধ স্থান 
পায় নাই। যে সকল অধ্যায়ে দৈবকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল্‌ অধ্যায় প্রায়হ 
কোন-না-কোন শোকছুঃখের সাস্বনাচ্ছলে বণিত। ছুঃখী ব্যক্তিকে সাত্বন। দিতে অনুষ্টেব 
মহিমাকীর্ভন অপেক্ষা সহজ আর কোন পথ নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শোকছ্ঃখজর্জবিত 
সংসারীকে যদি মনে করাইয়া দেওয়া হয যে, “তোমার এই দুঃখতোগ জন্মান্তরীয় ছুষ্কৃতের ফল, 
ইহাতে তোমার কোন হাত নাই, ইহা অথগ্রনীয়” তখন তাহার মনে কিছুটা শাস্তি আসে, 
সন্দেহ নাই। দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই প্রত্যেক কার্ধ্যের প্রতি হেতু, কিন্তু পৌরুষের 
ক্ষমতা বেশী।৫৩ যথোচিত যত্ব ও শ্রমের সহিত কাধ্য করিলেও যদি ফল না পাওয়া যাঁয়, 
তখন কাজেকাজেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া মনকে সাত্বনা দিতে হয়। বলিতে হয়, প্রাক্তন 
কর্মফল বদলাইবার ক্ষমতা মান্থষেব হাতে নাই। স্বয়ং শ্রীরুষ্জও পাগুবগণকে এই কথাই 
বলিয়াছিলেন।৫৪ 

কাধ্যারস্তে দৈবকে স্মরণ করিতে নাই-_ কাঁজ না করিলে ফল কখনও পাওয়া 
যাঁয় না। অক্কৃতকাঁধ্য হইলেও বাব বার ঘত্ব করিতে হয়। কিছুতেই বদি কার্ধ্য সিদ্ধ না হয়, 
তখন বুঝিতে হুইবে, প্রতিকূল প্রবল অনৃষ্টশক্তিতে কাজের ফলটি প্রতিহত হইতেছে। 
সেই অদৃষ্টকে অন্থকুল করা সাধ্যের অতীত, তজ্জন্ত অন্থুশোচনা করিয়া কোনও ফল হয় না। 
পুরুষকারে কখনও ক্রটি করিতে নাই। কাঁজ করিবার সময় টৈবকে স্মরণ করা উচিত 
নছে। অদৃষ্টচিস্তা মনকে একেবারে পঙ্থু করিয়া রাখে । পৌরুষ হইতেই আনন্দ ও উৎসাহের 
জন্ম |৫৫ 

জন্মীস্তরবাদ-_ দৈববাঁদ এবং জন্মান্তরবাদ পরস্পর সম্বপ্ধ। একটির স্বীকৃতিতে 
অপরটি আপনা-আপনি শ্বীকৃত হইয়া থাকে । প্রারন্ধ কর্ম ফল প্রদান না কবিয়া 
বিরত হয় না, এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে যে, 
যদি গ্রারধ কর্মের ফল সেই জন্মেই ভোগ না হইয়া থাকে, তবে সেই ফল তোগের জগ্ঠ 
পুনরায় জন্মগ্রহণ অনিবার্ধ্য; যেছেতু ভোগ ছাড়া কর্থের ক্ষয় হইবে না। মহাভারতে 


€২ অনু ৬ঠ আ। 
৫৩ দৈবে চ মানুষে চৈব সংধুক্তং লোৌককারণমূ। উ ৭৯৫ 
৫৪ দৈবস্ত ন ময়! শক])ং কর্ম কর্ত.ং কথঞ্চন। .উ ৭৯৬ 
৫৫ অনারম্তীত্ব, কাঁ্ধ্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্ধতে কচিৎ। 
কৃতে পুরুষকারে চ যেষাং কার্য।ং ন সিধ্যতি। 
দৈবেনোপহতীন্তে তু নান্র কা্ধ্যা বিচারণা। ইত্যাদি । সৌ। ২৩৩, ৩৪ 


৪৫২ মহাভারতের সমাঞ্জ 


অনৃষ্টবাদ এবং জন্মাস্তরবাদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই উঠে নাই। অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মত 
এই সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়৷ হইয়াছে । অংশাবতরণাধ্যায়ে কুরুপাঁওবদের পূর্ববজন্মের 
সকল কথা বিবৃত হইয়ীছে।৭৬ অবিদ্যাজনিত কর্মতৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহার ফলে প্রাণী কন্ধাম্থরূপ 
বিভিন্ন ধোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে । বাসনার শেষ না হওয়া পধ্যস্ত জন্মগ্রহণের শেষ 
নাই। পুনঃ পুনঃ সংসারে নৃতন নৃতন শরীর গ্রহণ করিতেই হইবে ।৫৭ 

ূর্বজন্ম স্বীকৃত হুইলে একই ঘুক্তিবলে পরজন্মও স্বীকার করিতে হয়। এই মতে 
ৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকার ব্যতীত গতি নাই । কারণ, যদি আদিম্ষ্টি নামে কোন কিছু 
মানা হয়, তাহা! হইলেই প্রশ্ন উঠিবে, সেই স্থষ্টিতে বৈষম্যের কি কারণ ছিল? তখন ত 
জন্মাস্তরীয় অদৃষ্ট ছিল না, বিশেষতঃ ভগবান ত পঙ্পাতী নহেন। এই সমস্তার হাত 
হইতে নিস্তার পাইবার জগ্য ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণ হৃষ্িপ্রবাহের অনাদিতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

আজগরপর্ক্রে জন্মাস্তর সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করা হইয়াছে । ঘুধিষ্ঠিরের 
প্রশ্নের উত্তরে সর্পরূপী নহুষ বলিয়াছেন, কর্ম্‌ফলের দ্বারা মানুষের তিনপ্রকার গতি হইয়া 
থাকে__ মানুষত্ব, স্বর্গবাস এবং তির্য্যকৃত্বপ্রাপ্তি। উৎকৃষ্ট কশ্মের ফল স্বর্গভোগ, মধ্যম 
কর্ধের ফলে মান্ুষরূপে জন্ম এবং কুকর্ের ফলে কীটপতঙ্গাদির শরীরপরিগ্রহ। পশু 
প্রভৃতিও ঙ্ঞাদিকর্থে হত হইলে উচ্চতর থোনি প্রাপ্ত হয়, উ্থান ও পতন কর্ণফলের 
অধীন ।৫৮ 

প্রত্যেক প্রাণীর স্বকৃত কর্ম তাহাব আত্মীকে ছায়ার মত অন্ুবর্তন করে। সেই 
কর্ধের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ দেহ্ধারণের প্রয়োজন হুইযা থাকে। কর্মফল 
কিংব| অদৃষ্টকে ধাহারা স্বীকার করেন না, তীহাদের পক্ষে জন্মাস্তর স্বীকারেরও কোঁন 
যুক্তি নাই।৫৯ 

বীজ দগ্ধ হইলে যেরূপ অস্কুর-উৎপত্তির ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের 
দ্বারা অবিষ্ঠাদি বিনষ্ট হইলে পুনরায় দ্রেহপরিগ্রহের কোন কারণ থাকে না। জীবের 
মৃত্যু নাই, জীব সনাতন। শরীরের সহিত বিশেষ একটা সম্বন্ধকে জন্ম এবং সেই সম্বন্ধের 
নাশকে মৃত্যু বলা হয়। শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ শেষ হইলেই জীব কন্মান্ুূপ অপর 
দেহ ধারণ করিয়! থাকে, তাহারই নাম পুনর্জন্ম ।৬০ 





৫৬ আদি ৬৭ তম অ। 
€৭ এবং পততি সংসারে ভানু তান্বিহ যোনিযু। 

অবিদ্যাকর্দতৃধাভিত্রম্যমানোহথ চক্রবৎ | ইত্যাদি । বন ২৭১।৭২ 
৫৮ ভি বৈ গতয়ো। রাজন পরিদৃষ্টাং স্বকর্ম্মভিঃ। 

মানুস্ত' স্বর্গবীসণ্চ তির্যাগ যোনিশ্চ তত্রিধা॥ ইত্যাদি। বন ১৮১1৯-১৫ 
৫৯ তত্রান্ত স্বকৃতং কল্ম ছায়েবানুগতং সদ1। 

ফজতাথ মুখার্ে! ব! ছুঃখার্তে! বাথ জায়তে ॥ ইতাদি। বন ১৮৩।৭৮-৮৬ 
৬০ বীজানি হাগ্রিদগ্ধানি ন রোহস্তি পুনর্ষথ।। 

জ্ঞানদগ্ৈস্তথ। কলেশৈনাত। সংবুজাতে পুনঃ ॥ বন ১৯৯1১+৮ 

যথা শ্রুতিরিয়ং ব্রন্মন্‌ জীবঃ কিল সনীতনঃ । 

শরীরমধ্রবং লৌকে সর্ববেষাং প্রাণিনামহ ॥ ইত]াদি। বন ২*৮২৩-২৮ 


দার্শনিক মতবাদ ৪৫৩ 


শুতক্কৎ পুরুষ শুভযোনিতে এবং পাপকুৎ পুরুষ পাপষোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
অবিমিশ্র শুভকার্ম্ের ফলে দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । অসৎকর্ত্বের ফলে নরক ভোগ করিতে 
হয় এবং পুনঃ পুনঃ তির্ধ্যক-যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 
পুনরায় শুভাদৃষ্টবশে পুণ্যকর্থ্বের অনুষ্ঠান করিলেই ক্রমোন্নতি সম্ভবপর হয। ক্রমিক 
উন্নতিতে পুনরায় দেবস্বপ্রাণ্ডিও হইতে পারে। শুভকর্শের চরম ফল মুক্তি। কর্প্ৃফলে 
আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম করিলে সেই কম্ম কখনও বন্ধনের হেতু হয় না।৬১ 

প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা ধন্মব্যাধ আপনাব পুর্ববজন্ম-বর্ণনাঘ বলিয়াছেন, “আমি ব্রাহ্মণবংশে 
জন্মিয়াছিলাম । কোনও এক মুগয়াবিলাসী রাজ! আমার বন্ধু ছিলেন। তাহার সংসর্গে 
ধন্ুব্বিগ্ঠায় আমারও প্রবল অনুরাগ জন্মে। একদা এক খষি আমার শরে আহত 
হন, সেই পাপেই আমি ব্রাহ্গণত্ব হইত ভ্রংশ হই এবং এই জন্মে ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হই।৮৬২ 

জন্ম এবং মৃত্যু পর্যায়ক্রমে সকল প্রাণীর নিকটেই উপস্থিত হইয়া থাকে। £ই 
অবশ্তন্তাবী বিষষে শোক কবা নিরর্থক 1৮৩ মৃত্যু ও এন্মান্তব বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক 
কথাও বলা হইয়াছে । গীতাঁনে আছে, মানুষ যেনপ জীর্ণবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র 
পরিধান করে, দেহীও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীব গ্রহণ করেন ।১৪ অস্ত্র 
বল! হুইয়াছে যে, জীর্ই হউক কিংবা অজীণই হউক, মানুষ ইন্ছা! করিলেই ত্বাহা! ত্যাগ 
করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করিতে পারে, নূতন দেহ ধারণ করাও সেইরূপ স্বরত কর্ম 
উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মুক্তির অনুকূল কাজ করিলে জন্মগ্রহণেব প্রযোজন হয় না। 
মুক্ত আত্মা জন্ম গ্রহণ করেন না ।৬৫ 

দেহকে গৃহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানুষ যেমন এক গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া অপর গৃহে প্রবেশ করে, জীবও তদ্ধপ এক শরীব পরিত্যাগ করিযা অপর শরীর 
গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্যু আর কিছুই নহে, পুরাণ দেহের পরিত্যাগ মাত। জীবের 
তাহাতে কোঁন পরিবর্তন ঘটে নাঁ।৬৬ 

মান্ুন প্রিয় কিংবা অপ্রিয যাহাই লাভ করুক না কেন, জন্মান্তবীয় কশ্ম$ল তাছার 
মূলে। প্রাজ্ঞ, মূঢ কিংবা অঠিশয় শৌধ্যবীর্য;শ!লী পুরুষও জন্মান্তরীয় কর্মফলের হাত 
হইতে নিস্তার পান না। জন্মে জন্মে একই অবিনশ্বর জীব পরিবর্তনশীল দেহের সহিত সম্বদ্ধ 





৬১ শুতকৃচ্ছুগযোনীযু পাঁপকৃৎ পাপযোনিধু। ইত্যাদি। বন ২*৮৩১-৪৩ 
প্রাপ্য পুণাকৃতীং লোকানুষিত্বা শাঙ্গতীঃ সমাঃ। ইতাদ্দি। ভী ৩৯৪১-৪৩ 
৬২ শৃণু নর্বমিদং বৃত্ত পূর্ব্দেহে মমানয। ইত]াদি। বন ২১৪।২১-৩১ 
৬৩ পুননরে! মিয়তে জায়তে চ। ইত্যাদি । উ ৩৬।৪৬,৪৭ 
জাতন্ত হি ধরবো মৃতাঞ্াবং জন্ম মত্ত চ। ইতাদি। ভী ২১।২৭। স্ত্রী ৩১৬ 
৬৪ বাসাংসি জীর্ণানি বখ। বিহবায়। ইত্যার্দি। ভী ২৬২২ 
৬৫ যথ! জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্ং ত্যক্ত৭া তু পুরুষঃ। 
অন্তদ্রোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্‌। স্ত্রী ৩৮ 
৬৬ যথ] হি পুরুষঃ শাল।ং পুনঃ সম্প্রবিশেন্নবং। 
এবং জীব? শরীরাণি তানি তানি প্রপঞ্চতে । ইত্যাদি। শ১৫।৫৭,৫৮। শ২৭৪।৩৩ 


8৫৪ মহাভারতের সমাজ 


হইয়া কৃত কর্শের ফল ভোগ করিযা থাকে। ধিনি পুনঃ পুনঃ সংসার-যাতায়াতের এই 
তত্র সম্যক পর্যালোচনা করিয়া নির্বদ প্রাপ্ত হন এবং বিষয়বাঁসনা ত্যাগ করেন, তাহারই 
মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ।৬৭ 

কোনও এক শূদ্র তাপস মৃত্যুর পর রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর 
এক খষি সেই তাপস শৃদ্রের পৌরোহছিত্যে বৃত থাকাষ পরজন্মেও তাহার পৌরোচিত্য- 
প্রাপ্তি ঘটয়াছিল 1৬৮ 

ইহজনোর কন্মের দ্বারা কিরূপে পবজন্ম অনুমিত হয় 'এবং কি জাতীয় কর্ধের ফলে 
কিরূপ জন্ম লাভ হয়, তাহাব «কটি বিস্তুত বিববণ সংসাবচক্রকথনাধ্যায়ে বিবৃত 
হইযাছে ।৬৯ 

মানুষ যে-অস্থায় যে-শরীরে যেরূপ কশ্মের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে সেই অবস্থায় 
সেইরূপ শরারে সেই-সেই কন্মের ফল ভোঁগ করিয়া থাকে |* এই উক্তি খুৰ যুক্তিসহ 
বলিয় মনে হয়না; কারণ পরবস্তী জীবনে সেইগ্রকাঁর দেহপ্রাপ্তি সম্ভবপর না-ও হইতে 
পারে। অসতকক্ হইতে সতত নিবুত্ব থাঁকিবাব নিমিত্ত এই উপদেশের উপযোগিতা 
স্বীকার করা যাইতে পারে। 

অসৎকন্মের ধল ভোগের জন্য কিরূপ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা! বিশেষভাবে 
প্রকাঁশ করিবার উদ্দেশ্তে পরবর্তী অধ্যায়ে একটি কীটের উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । কীট 
বলিতেছে, “আমি পূর্বজন্মে নৃশংস স্দখোর কদঘ্যপ্রকৃতির লোক ছিলাম। পরস্বহরণ, 
ভূত্য এবং অতিথিবর্গের অনাদর, দেবতা ও পিতৃলোকের প্রতি অশ্রদ্ধা, এইগুলি আমার 
চরিত্রে অতিশয় প্রাধান্য লাভ কবিয়াছিল। এই সকল কাবণে বর্তমান জীবনে আমার 
অবস্থা এপ শোচনীয়” 1৭১ 

স্বধর্মপরিত্রষ্ট পুকষ জন্মান্তরে ক্রমশঃ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, আর স্বধর্ণৃনিষ্ঠ 
বা।ক্ত উত্তরোত্তর উত্তমত্ব প্রাপ্ত হন। শুভ এবং অশ্তভ কন্মের ফলভোগের জন্তই যে 
পুনরায় জন্ম হয়, তাহা উমামহেশ্বরসংবাদে বিশদরূপে বণিত হইয়াছে ।৭২ 

অল্পপ্রস্ঞ, জন্মান্ধ, ক্লীৰ প্রভৃতির জন্মের কারণও পূর্ববজন্মের ছুষ্কৃতি ব্যতীত আর 


৬৭ পূর্ববদেহকুতং কশ্ম শুভং বা ঘদি বা শুভম্‌। 
প্রাঙ্ঞং মুড়ং তথা শুরং ভঞ্জতে যাদৃশং কৃতম্‌। ইত্যাদি । শা ১৭৪1৪ ৭-৪৯। শা] ২৭৪।৩৬ 
৬৮ অথ দীর্ঘস্ত কালস্ত স তপ)ন্‌ শুদ্রতাপসঃ। 
বনে পঞ্ত্বমঞ্ধমৎ সকুতেন চ তেন বৈ॥ ইত্যাদি । অনু ১।৩৪-৩৬ 
৬৯ অন্ন ১১১ তমজ। 
৭* ধেন ধেন শরীরেণ ধদ্‌ যং কর্ম করোতি যঃ। 
তেমন তেন শরীরেগ তত্তৎফলমুপাঞ্গতে | অনু ১১৬৬৭ 
৭১ অআহমাসং মনুষো। তব শু বছুধনঃ প্রভে || 
পন্্রন্ধণ্যে। নৃশংসশ্চ কদর্ধ্ বৃন্ধিজীবনঃ | ইত্যাদি । অনু ১১৭1১৯-২৩ 
৭২ অনু ১৪১ তম অ। 
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কিছুই নহে । যদি বলা হয় যে, মাতাপিতার শরীরের বা যনের কোন বিকৃতির জগ্যই 
এরূপ হইতে পারে, তাহাতে জন্মান্তর ও অনৃষ্টবাদীরা উত্তর দিবেন, তেমন মাতাপিতার 
বীজের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের কারণও নিশ্চয়ই জন্মান্তরীয় অসাধু অনুষ্ঠান । সংসারে 
কারণ ব্যতীত কোন কার্যযই হয় না।৭৩ 

অন্থুগীতাপর্ধ্রে বলা হইয়াছে যে, আমাদের জন্ম এবং মরণ পুনঃ পুনঃ চলিতেছে, 
বিভিন্ন জন্মে নান! প্রকার আহার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছি, অনেক জননীর স্তগ্ছের স্বাদ পাইয়াছি, 
বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভব করিতে হইয়াছে । প্রিয় এবং অপ্রিয় বহু ঘটনাই প্রত্যেক 
জীবনে সহা করিতে হইয়াছে ।৭8 

কাল-তত্ব__ বিশ্বরূপদর্শনাধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন “আমিই লোকক্ষয়কারী 
মহাকাল।”৭৭ এই উক্তি হইতে বুঝিতে পাবি, কাল ভগবৎস্বরূপ, পৃথকভাবে কালের নিয় 
করা অসম্ভব। কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে নানা প্রকার বিচারপ্রণালী প্রদশিত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত সর্বজনসিদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। এই বিষয়ে মতভেদ প্রচুর । প্রাচীন 
নৈয়ায়িক ও বৈশেধিকাচার্যগণ কালকে অষ্টদ্রব্যাতিরিত্ত দব্যস্বর্ূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও 
তাঁফিকা চাধ্য রঘুনাথ শিরোমণি দিক্‌ ও কাল ঈশ্বরের অস্তভূতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
মীমীংসক আচার্ধযগ-ও কালকে দ্রব্যবূপে স্বীকাব কবেন। কাল সম্বন্ধে বিচারের অস্ত নাই। 
মহাভারতে উল্লিখিত একটিমাত্র উক্তি ব্যতীত আব কোথাও কালের স্বরূপ প্রদশিত হয় নাই, 
কিন্ত তাহার সর্বাতিশায়িনী শক্তির বর্ণনা বন জায়গা কবা হইয়াছে । কালের মধ্যে বিশ্ব- 
বরঙ্গাণ্ড লীন হুইয়া আছে, কালেই উদ্ভুব, কালেই ক্ষষ, কালের বিশ্রাম নাই। তাহার গতি 
অপ্রত্িহত। সকল বস্তরই জরা মাছে, কিন্ত কাল নিত্য-নৃতন। তাহার মধ্যে থাকিয়া 
তাহারই ইঙ্গিতে সব বস্তু উঠিতেছে এবং পড়িতেছে, তাহার কোন বিকৃতি নাই। কালের 
নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই, কালকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কাল 
নিরস্তর সকলকেই আকর্ষণ করিতেছে । তৃণসমূহ যেরূপ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, 
সেইরূপ নিখিল জগৎ কালের বশে পরিচালিত হয় ।৭৬ 

স্থগন্তভীর কাল আপন তেজে সকল বস্তকে অতিভূত করিয়া ফেলে। অনস্ত কালের 
গর্ভে গ্রাণিগণ ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে লীলা করিতেছে । কালই শ্রষ্টা, কালই সংহারক | 
কালের শক্তি, অপ্রমেয়, কাল আদিঅন্ত-হীন। অগ্নি, প্রজাপতি, খতু, মাস, পক্ষ, দিন, 


৭৩ অনু ১৪৫ তম অ। 
৭৪ পুনঃ পূনশ্চ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ 
আহীর। বিবিধ! ভূক্তাঃ পীতা নানাবিধা :স্তনাঃ ॥ ইত্যাদি । অশ্ব ১৬৩২-৩৭ 
৭৫ কালোহন্রি লোকক্ষয়কুৎ প্রবৃদ্ধঃ। ভী ৩৫1৩২ 
৭৬ কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্ধ্বাণি বিবিধানাত। 
ন কালন্ত প্রি; কশিন্ন দ্য; কুরুসত্বম ॥ ইত্যাদি । স্ত্রী ৯১৪, ১৫ 
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ক্ষণ, পূর্ববাহ়, মধ্যান্ত, অপরাহু ইত্যাদি সংজ্ঞায় একই সমষ্টিম্বরূপ মহাকালকে আপন-আপন 
ম্ববিধাঁর জগ্য ব্যষ্টিরূপে অভিহিত করা হয় ।৭৭ 
কালের দ্বায়া গীডিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার শক্তি অগ্য কাহাবও মাই। ঘুগে ঘুগে 
কত প্রাণী বং অপ্রাণী কালে উদ্ধদ্ধ হইযা কালেতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সংখ্যা 
মাই। মাস্ুষের সুখ এবং ছুঃখও পর্ধ্যায়ক্রমে কালেরই অধীন। কাল অপেক্ষা শক্তিশালী 
আব কেহ নাই। যিনি কালের সর্বাতিশায়িন" শঙ্তিল মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন, তিনি 
কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না 1৭৮ বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রাভৃতি সকলই কালের অধীন | 
অর্জুনের মত বীরপুকষও দশ্থাহস্ত হইতে যাঁদবমহিলাগণকে উপ্গার করিতে পারেন নাই। 
শঙ্সবিশ্বতিতে তাঁহার সমস্ত তেজন্থিতা মুঢতায় পরিণ ₹ হইয়াছিল । অর্জনের বিলাপ শ্রবণে 
মহধি কুষ্ণদ্ৈপায়ন তাহাকে সান্তবনাবাক্য দ্বাবা আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“হে অর্জুন, জগতে যাহা! কিছু দেখিতেছ, সকলই কালমূলক | কাল যদ্রচ্ছাক্রমে সংহারলীলাব 
অভিনয় করিয়া থাকে । আজ যিনি €চগ শক্তিশালী বলিয়! খ্যাত, কাল তিনি অত্যন্ত দীন 
এবং অবজ্ঞাব পাত্রও হইতে পারেন | কালের সামর্থ্য অবণনীষ |”** দিনরাত্রিভেদে প্রাকৃতিক 
অবস্থাব পরিবর্তন এবং খতুভেদে স্বভাবের নিত্যনৃতন খেলা সকলেরই প্রত্যশের বিষয়। 
সেইরূপ এক-একটি কল্পিত পাক্কেতিক স্কল কালের অবসানে সমস্ত জগতের বিবাট পরিবর্তন 
দেখ! দেষ, তাহার নাম নগসন্ধি। ঘগসন্ধিব পরেই পরবস্তী ধুগের আরম্ত। প্রত্যেক বুগের 
আপন-আপন প্রাকৃতিক অবস্থা স্বতন্ন। পুরাঁণাদিতে ঘগবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকৃতিন বিভিন্ন অবস্থা 
বিস্বুতভাবে বণিত হইযাঁছে | মার্কগেেষসমাস্ত'পর্কে অনেক বর্ণনাই দেখিতে পাই। ঘুগে 
যুগে মানুষের বৃদ্ধি, প্রতি, হাব্ভাব ইত্যাদির পরিবর্তন হইতে থাকে । অবিনশ্বর কাল 
এক-একটা সঙ্গম এবং এক-একটা! স্থল বিভাগে স্বনূপ পবিবর্ণন করিয়া থাকে । প্রত্যেক দিনের 
প্রত্যেক মূহুর্ত গুলি বিচিত্র। কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। কালের এই 
অসাধারণ শক্তি উপলব্ধি করিয়াই খবিগণ তাহাকে “সর্ববক্ষষকৃৎণ অনাদিনিধন' 'ম্বতম্' 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কবিযাছেন 1৮০ 
স্বর্গ নরক ও পরলোক-_- স্বর্ণ, নরক এবং পরলোক সম্বন্ধে পুরাণাদিতে বহু চিত্র 
অক্কিত হইয়াছে । সেই সকল চিত্র হইতে এরূপ ধারণা হয় ষে, স্বর্গ শুধু স্থখসস্ভোগ করিবার 
মত একটা স্থান, আর নরক কুকর্্ধা পাগীগণ'ে অসহা শাস্তি দিবার মত নানাবিধ উপকরণে 
ভারাক্রান্ত পৃতিগন্ধময় একটা বীভৎস স্থান। পরলোকের কথা মনে হইলেও এইপ্রকারই 
টা 


শ্পি্পিপ পপ সমস শি 


৭৭. সর্ববং কালঃ সমাদত্তে গম্ভীরঃ শ্বেন তেজস। | ইত্যাদি । শ। ২২৪১৯, ২৯ 
কালঃ সর্ববং সমাদত্তে কালঃ সর্ব প্রষচ্ছতি। 
কালেন বিহিতং সর্ববং মা] কৃথাঃ শক্র পৌরুষম্‌ | ইত্যাদি । শা ২২৪।২৫-৬৭ 
৭৮ শা ২২৭ তম অ। 
৭৯ কালমুলমিদং সর্ববং জগদ্বীজং ধনগ্রয়। 
কাল এব সমাদত্তে পুনরেব যদৃচ্ছয়] | ইত্যাদি । মৌ ৮1৩৬-৩৬ 
৮* বন ১৯ তম অ। শা ২৩৭১৪-২ পু 
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একটি স্থখছুঃখজড়িত ছবি যেন মনে পড়ে। পৌরাণিক কতকগুলি চিত্রকে ছাড়াইয়া 
আমাদের কল্পনা যেন আর কিছুতে অগ্রসর হইতে চায় না। মহাভারতে বল! হুইয়াছে, স্বর্গ 
হইতেছে-_নিত্যন্থথ, অর্থাৎ যে অবিমিশ্র খের সঙ্গে ছুঃখের মাখামাখি নাই, সেই স্থখেরই 
নামাস্তব স্বর্গ । অতিশয় পুণ্যের জোরে মানুষ স্বর্সভোগ করিতে পারে। স্বর্গ নিত্যস্থুখ 
বলিয়া যে স্থানে মানুষ বিশুদ্ধ স্থখকে উপভোগ করিতে পারে, তাহাই স্বর্গনামে খ্যাত। 
মত্ত্যলোকের স্তথও ছুঃখমিশ্রিত, ক্রমান্বয়ে তাহাদের ভোগ করিতেই হইবে। কাহারও ভাগ্যে 
কেবল স্তুখ কিংবা কেবল ছুঃখ ভোগ করিবার বিধান নাই । 

কেবলমাত্র ছঃখেরই নাম নরক | যে লোকে পাপাত্মা মানব শুধু ছুঃখই ভোগ 
করিয়। থাকে, তাহারও নাঁম নরক । স্বর্গ প্রকাশময়,। আর নরক তমোময়। প্রকাশ ও 
তমঃ উভয়ের মিশ্রিত অবস্থাকে বলা হয় “সত্যানৃত”। ইহলোকে সকলেই সত্যানৃত 
ভোগ করিয়া থাকেন। ধাহার] সংকার্ধযতত্পব, তাহারা অবিমিশ সত্য বা প্রকাশের 
সন্ধান পান এবং তাই তাভাদের স্বর্গভোগ । কুকাধ্যরত ব্যক্তিগণ যে অবিমিশ্র দুঃখ 
ভোগ করেন, তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে “নরক”। সত্যই ধর্ম, ধন্মই প্রকাশবূপ 
এবং প্রকাশই স্থথখ। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছুঃখনিবুত্তি এবং ম্থখ- 
প্রাপ্তির দিকে । অস্থকুল চেষ্টা ব্যতীত বাসনার পুরণ হয় না, সেইজদ্য স্খপ্রাপ্তির অনুকূল 
কাজ করা চাই, সেই কাধ্যতালিকা শর ও স্মৃতিতে নানাভাবে পরিস্ফুট আছে। রান্গ্রস্ত 
শশধরের নিশ্রভতা যেমন কাহাকেও বলিয়া! দিতে হয় না, সেইরূপ তমোভিভূত পুরুষের 
স্থখশীস্তির তিরোভাবও আপনার এবং অপরের কাছে পরিস্ফুট হইয়া! থাকে ।*১ 
স্থথ ছুই প্রকার, শারীর ও মানস। যদিও সখ মনের দ্বারাই অনুভূতি হয়, তথাপি শরীরের 
পরিচর্ধ্যাতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঁয় যে হ্থখের উদ্ভব, তাহাকে শারীর” নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে ।৮* স্তক্কত স্থখের এবং ছুষ্কৃত দুঃখের হেতু 1৮৩ 

স্বর্গলোকের যে বর্ণনা! করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, স্বলেক মর্ত্যলোকের 
উপরে অবহিত। ধাহারা সৎকর্ধপরায়ণ, তীহারাই দেবযানমার্গে সেখানে প্রবেশ 
করিতে পারেন। সেখানকার সকলেরই দিব্যদেহ এবং দিব্যভাব। ক্ষুধাতৃষ্ণার 
কোন তাড়না সেখানে নাই, ম্বলেকবাপিগণ সর্বপ্রকার পাধিব স্ুখছুঃখের উর্দে 
থাকিয়! অপাধিব পরম স্থে নিমগ্র থাকেন। স্বলোঁকে অশুভ বা বীভৎস কোন 
কিছু নাই। সেখানকার গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি সকলই মনোজ্ঞ। শোক, জরা, আয়াস, 


৮১ নিতাম্বে স্থখং স্বর্গ: স্থখং ছুঃখমিহোডয়ম্‌ । 
নরকে দুঃখমেবাহুঃ স্থথং তৎ পরমং পদ্ম্‌ ॥ শা ১৯০১৪ 
্ব্গঃ প্রকাশ ইত্যান্বনরকং তম এব চ। 
সত্যানৃতং ত€ুভয়ং প্রাপ্যতে জগ্তীচরৈঃ7 ইতাদি। শা ১৯*।৩-৮ 
তমোহ প্রকাশে ভূতানাং নরকো হয়ং প্রদৃষ্ভতে । উ ৪২১৪ 
৮২ তৎ খলু হ্িবিধং স্থথমুচ।তে, শ।রীরং মানসঞ । শা ১৯।৯ 
৮৩ স্থকুতাৎ সুখমবাপ্যতে ছুক্কতাব্দ,খমিতি | শ১৯০।১৭ 


৫৮ 


8৫৮ মহাভারতের সমাজ 


পরিদেবনা, অতৃপ্তি প্রভৃতি কিছুই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানকার 
সকলেরই শরীর তেজোদীপ্ত 1৮৪ কিন্তু £ত সুখের স্থানও মুক্তিকামীর পক্ষে স্থখের নহে, 
তিনি আরও উর্ধে পরম-পুরুষে মিলিত হইতে চাঁন। স্বর্গই যে সকলের অভিলষিত, তাহা 
বলা যায় না। কারণ স্বর্গ হইতে ভ্রংশের আশঙ্কা আছে। ভোগের দ্বার! পুণ্য ক্ষয় হইলে 
পুনরায় জন্ম গণের জদ্য মর্ভ্যলোকে আসিতে হয়| এইজগ্যই স্বর্গের স্ুখও নিষফষাম 
পুরুষের নিকট অকিঞ্চিংকর। পরিণাম বিবেচন! করিলে তাহার প্রতিও খুব বেশী আকর্ষণ 
হয় না।৮* একমাত্র মুক্তিই যে-জীবের লক্ষ্য, তাহার পক্ষ স্বর্গ সোনার শিকল ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। স্বর্গ এবং নরকের মধ্যে তিনি বেশী পার্থক্য দেখিতে পান না। স্বর্গ কোন 
বিশেষ স্থান কি না, এই বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। উল্লিখিত ছুই প্রকারের 
বর্ণনাই দেখিতে পাই। 

অর্জভুদনর ইন্দ্রলোকগমনের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে, হিমাঁলয-পর্বহের উর্দে দিবা 
এক পুরী আছে, তাহাই স্বর্ণপুবী। সেই পুবী সিদ্ধচারণসেবিত, সকল খত্রুর কুস্থমে উজ্জ্বল, 
পুণ্যপাদপশেোভিত ইত্যাদি। অপুণাবান্‌ পুকষের গতি সেখানে সম্ভবপর হয় না। দ্বৃতাচী, 
মেনকা, রস্তা, উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাগণ সেখানকার নর্তকী । সেখানে চিত্তপ্রসাদনের 
আয়োজনের কোন ক্রটি নাই ।৮* মানুষের মন যাহাতে পুণ্যকর্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই 
উদ্দেস্তেই বোধ করি স্বর্গের এইসকল বিচিত্র ছবি আঁকা হইয়াছে। 

তবর্গ হি নিরবচ্ছিন্ন স্থুখেরই নামাস্তর হয়, তবে স্ানবিশেষের নাম স্বর্গ হইতে 
পারে না। পক্ষান্তরে শ্বানবিশেষকে স্বর্গনামে অভিহিত করিলে অবিমিশ্র স্বথকে কিন্নপে 
বর্গ বলা যায়? স্বর্ীরোহণপর্ধে পবিষ্কাররপে বণিত হইয়াছে, স্বর্গ শুধু স্থানবিশেষ। 
সেখানকার ব্রেলাক্যপাবনী দেবনদীর এবং অপরাপর এশ্বধ্য প্রকাশক বর্ণনা হইতে উৎকুষ্ট 
একটি পুরীর কল্পনা করা যায়। স্বর্ণের দিকটেই অপর একটি স্থান অছে, সেই স্থানটি 
তমঃসংবুত, ঘোর, পৃ্তিগন্ধময় | তাহারই নাম নরক | এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, স্বর্গ ও 
নরক খুব পাশাপাশি স্থান। যুধিষ্ঠির স্বর্ণের পথেই নরক দর্শন করিয়াছিলেন ।”৭ 

অন্যত্র এই মতত্যলোৌককেই “ভৌম-নরক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক এবং আধিতভৌতিক তাপব্রয়ধুক্ত পৃথিবীকে নরকের সহিত তুলন| করিতে গিয়া 
এই অতুাক্তি করা হইয়াছে । নরক ছুঃখময়, মোক্ষার্থীর দৃষ্টিতে সংপারও ছুঃখময় ; তাই 
বোধ করি সংসারই ভৌম নরক” 1৮৮ 


৮৪ উপরিষ্াচ্চ ম্বর্পলেকে। যোহয়ং শ্বরিতি দংজ্বিতং | ইতাদি । বন ২৬০।২-১৫ 
৮৫ পতনাস্ছে মহদ্দ,:খং পরিতাপং সুঙ্গারুণম্‌ । বন ২৬৩৯ 
ক্ষীণে পুণ্য মর্ত লোকং বিশস্তি। ইতাদি। ভী ৩৩২১ । আদি ৯৪1২ 
হুখং হাশিতাং তৃঙহানামিহ লোকে পরত্র চ। শা ১৯০৭ 
৮৬ বন৪৩শজ। 
৮৭ ন্বর্গা ২য় ও ৩য় অ। 
৮৮ ইসং ভৌমং নরকং তে গতভ্ভি। আদি ৯1৪ 


আহ্বীক্ষিকী ৪৯ 


শুতকাজের ফলে স্বর্গলাভ এবং অশ্তভ কাজের ফলে নরকে গমন, এই কথা বন্থ 
স্থানে বলা হইযাছে।৮* হিমালয পর্ধিতের উত্তর দিককে পরলোক নামে অভিহিত করা 
হইযাঁছে।** এই কল্পনার বিশেষ কোন পার্কতা আছে কি না, বিবেচা। কিন্তু বর্ণনা 
দেখিলে বুঝা যায়, স্থানট পবিভ্র, মঙ্ষলময় ও মনোজ্ঞ। সেই স্থানের প্রতি স্বাভাবিক 
একটা আকর্ষণ থাকা অসগবৰ নহে। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেক কিছুই বলা 
হইয়াছে ।৯১ 

নাস্তিকের লক্ষণ_: পারলৌকিক কার্যে ধাহাদের আস্থা নাই, তীহারাই 
নাস্তিক ।৯২ 


আন্বীক্ষিকী 


আম্বীক্ষিকীর উপাদেয়তা_- আব্বীক্ষিকী কিংবা তর্কবিদ্ভার নাম বহুস্থানে 
উল্লিখিত হইয়াছে । শান্জ্রবিচারে আন্বীফিকী-বিদ্তার উপযোগিনা এবং প্রশস্ততা বিষয়ে 
কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শান্ত্রামোদিত বাদ-বিচাঁরকে মহাভারতে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া 
হইয়াছে। স্বয়ং তগবান্‌ বলিয়াছেন, “বিচারের মধ্যে আমি বাদস্বক্নপ”।১ বাদ-বিচারের 
দ্বারা তন্তনির্ণয় হইয়া! থাকে, তাই বাদের প্রশস্ততা। 
জনকযাজ্ঞবন্ধ্য-সংবাদে বণিত হইয়াছে, বেদান্তবিৎ গন্ধব্-বিশ্বাবন্গ মহধি যাজ্ঞবন্থ্যকে 
বেদ ব্ষিয়ে চব্বিশটি এবং আব্ীক্ষিকী বিষয়ে £কটি প্রশ্ন করেন। যাজ্ঞবন্ধ্য ক্মণকাল দেবী 
সরস্বতীর ধ্যান করিয়া শ্রতিদশিত পরা-আম্বীশিকীর সাহায্যে উপনিষৎ এবং তাহার 
পরিশেষ তর্ককে মনের দ্বাঞা সবিশেষ আলোচন! করিয়া উত্তর প্রদান কবেন।২ মহ 
যাক্বন্ধ্য রাজধি-জনককে বলিয়াছেন, “হে রাজশার্দিল, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি হইতে 
এই আম্বীশ্ষিকী-বিদ্যা মোক্ষ বিষয়ে সমধিক উপযোগী । আমি এই বিদ্যা তোমাকে 
বলিয়াছি"।৩ 
৮৯ বন ১৮১।২ | অনু ১৩০৩৯ । অনু ১৪৪।৫-১৭। ৫২ 
৯* উত্তরে হিমবৎপার্থে পুণো সর্বগুণা ম্বতে। 
পুণাঃ ক্ষেম্যশ্চ কামাশ্চ স পরো লোক উচাতে ॥ ইত্যাদি । শা ১৯২৮-১০ 
৯১ উ ৩৫।৬৮। শা ২৪।৪২। অনু ৭৩ তম ও ১২ তম অ। 
৯২ পারলৌকিককার্যোধু প্রনুপ্তা ভূশনা'স্ত কাঃ। শা ৩২১১৪ 
১ বাদঃ প্রবদতামহম্‌ | ভী ৩৪1৩২ 
২ বিশ্বাবসুগ্ততে। রাজন্‌ বে?াজজ্ঞানশ্কোবিদঃ। 
চতবিবশাংস্ততোহপৃচ্ছৎ প্রশ্নান্‌ বেদন্ঠ পাধিবঃ ॥ ইত্যার্দি। শা ৩১৮।২৭-৩৩ 
তত্ত্রোপনিষদখৈব পরিশেষক্ পাধিব । 
মথামি মনস] তাত দুষ্ট চান্বীরক্ষিকীং পরাম্‌॥ শা ৩১৮।৩৪ 
৩ চতুর্থী রাজশার্দিল বিছ্যৈষ! সাম্পরারি কী । 
উদদীপ্রিত] মগ্ন তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিতিতা। | শ ৩১৮৩৫ 


৪৬৪ সহাভারতের সমাজ 


বিশ্বাবস্থুর পঞ্চবিংশ প্রশ্নের উত্তরে মহ যাহা! বলিয়াছেন, তাহাও গোতমমত-সিদ্ধ। 
এমবর্ধ্যকে মুক্তি বলা যায় না, কারণ তাহাও ছুঃখস্বরূপ।& ঘুক্তিতর্কের সহিত বেদবিগ্যার 
শ্রবণ ও মননের দ্বারা বিশেষদ্ূপে ধারণ] করা সর্বতোভাবে কর্তব্য |৫ 

বেদবিদ্ার দ্বার! পরমপুরুষের শ্রবণ এবং আন্বীঞ্ষিকীর দ্বারা মনন করিতে হয়, ইহাই 
যাজ্ঞবন্ক্যবচনের তাত্পর্ধ্য। সমগ্র বেদশান্্র পড়িয়াও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যকরূপে 
না বুঝিলে সেই পণ্ডিত নিতান্ত করুণার পাত্র। গ্ভাঁয় অর্থাৎ যুক্তিশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল বেদবাদের শ্রবণে মুক্তি লাভ হয় না । তবে এইমাত্র বলা যায় যে, মোক্ষ-নামক বস্ত্র 
অস্তিত্ব আছে। বেদার্ধের শ্রবণ এবং তর্কপাহায্যে মননের উপযোগিতা বিশেষভাবে 
কীত্তিত হইয়াছে ।৬ ূ 

তর্কবিদ্যা বা যুক্তিশাস্ত্রের জ্ঞান রাজাদের পক্ষে অপরিহাধ্য ছিল। এই কারণে 
যুক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের জগ্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । রাজারক্ষায় স্বুবিচারের 
প্রযোজন। ঘুক্তিশান্ত্রের জ্ঞান না থাকিলে বিচারপদ্ধতির সহিত ভাঁলরূপে পরিচিত হওয়া 
যায় না। মম্থু, যাঁজ্ঞবন্ধ্য, গৌতম প্রমুখ খধিগণও ঘুক্তিশান্ত্রের উপাদেয়তার কথা বলিয়াছেন । 
তর্কদ্বারা বিচার না করিলে ধর্ধ্বেরও নির্ণয় হয় না ।* মনীষিগণ নানাবিধ গ্ঠায়তন্ত্রের উপদেশ 
দিয়াছেন, তন্মধ্যে যেসকল মত্তবাদ হেতু ও আগমের অর্থাৎ ম্মতি ও শ্রুতির বিরুদ্ধ নহে, সেই- 
গুলিরই আলোচনা করিতে হয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ তর্ক, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জলকে 
গ্ায়তন্ত্রনাঁমে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্যায়তন্ত্র ব| স্যায়শান্ত্র বলিলে সাধারণতঃ 
গোতমোক্ত আন্বীক্ষিকী-বিষ্ভাকেই বুঝাইয়া থাকে, এইহেতু আন্বীশিকী, গায় প্রভৃতি শব্দ 
যোগরূঢ় ।৮ 

অসাধু তর্কের নিন্দা__ কতকগুলি বচনে তর্কবিষ্ঠার নিন্দা করা হইয়াছে বটে, 
কিন্ত সেইসকল নিন্দা আর্ধশান্ত্রবিরোধী অসাধু তর্কবিদ্াকে লঙ্গ্য করিয়া। নাস্তিক- 
তর্কবিষ্তা অতিশয় নিনিত। মনু প্রমুখ শাস্ত্রকীরগণও বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রের নিন্দাই করিম|ছেন। 
ইন্ত্রকাশ্তুপসংবাঁদে যে-আন্বীশ্সিকীকে 'নিরথিকা' বলিয়া নিন্পা করা হইয়াছে, যে 
তর্কবিদ্ভাজনিত মদান্ধতায় পরুষবাক বেদপ্রামাণ্য-সংশয়ী হৈতুক পঞ্ডিতককে পরজন্মে 
শুগালরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই আর্যশাস্ত্ান্থগ তর্কবিদ্যা নহে, সেই 
বেদবিরুদ্ধ তর্কবিষ্া আর্ধশাস্ত্রের প্রতিবাদের উদ্দেশ্রেই প্রযুক্ত হয় ।৯ 


৪ তক্ষয়ন্বাৎ প্রজননে অ5মত্ান্তরবায়ম্‌ । শা] ৩১৮।৪৬ 
& বিস্তোপেতং ধনং কুত্ব। কম্মণা নিত) কম্ণি । 
একাগদশন। বেদা; সর্ধ্বে বিশ্বাবসে। ম্মতাঃ | শা ৩১৮৪৮ 
৬ বেদবাদং বাপাশ্রিতা মোক্ষোইন্তীতি প্রভা'ষতুম । 
আপেতন্তায়শাাস্ত্রণ সর্বলোকবিগভিণ1 ॥ শা ২৬৮।৬৪ 
৭. হুক্তিশান্ত্রঞ্চ তেন্রেরম। ইতাদি। অনু ১০৪।১৭৮। ষনু ১২১৫ 
৮ গ্যায়তম্ত্রাণনেকানি তৈ্তৈরুক্রানি বাদিভিঃ। 
ভেত্বাগমসমাচারৈরদ্ক্তং তদ্বপাশ্ততাম ॥ শ1২১০২২। ভ্রষ্টব্য নীলকণ। 
» অহমাসং পিকে ঠৈতুকে। বেদনিন্দকঃ। 
আীগ্ষিকণং তর্কবিগ্ঠামনুরক্তে। শিরধিকাম্‌ ॥ ইত্যাদি। শ। ১৮০1৪৭-৪৯ 


শান্বীক্ষি কী ৪৬১ 


পাত্রপরীক্ষাপ্রকরণেও উক্ত হইয়াছে যে, “বেদের অপ্রামা ণ্যজ্ঞান, আর্শাস্ত্রের উল্লজ্ঘন 
এবং সর্বত্র সংশয় ও অব্যবস্থা, নাশের কারণ। যে পণ্ডিতশ্মস্ত গব্বিত ব্যক্তি নিরর্থক 
আহ্বীক্ষিকী তর্কবিষ্যাতে অন্নরক্ত হইয়! বেদের নিন্দা করিয়া বেড়ান, যিনি পঙ্ডিতপরিষদে 
অসাধু হেতুর সাহায্যে শাস্ত্রবিরোধী দিদ্ধান্ত স্থাপনে গ্রয়াসী, ধিনি নিতান্ত উদ্ধত ও 
পরুষবক্তা, সেই সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়কে কুকুরের চ্যায় জ্ঞান করিবে । কুকুর যেরূপ নিঃশঙ্ক 
পথিককে আক্রমণ করিয়া আপন পৌরুষ প্রদর্শন করে, সেইরূপ গব্রিত হৈতুকও বৃথাভাষণ 
এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তের ত্পনাকেই পাগ্ডিত্য ও পৌরুষ বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন ।১০ 

প্রাচীনকালে আচাধ্যগণ অধিকারি-বিবেচনা না করিয়া কোন উপদেশই দিতেন না। 
্রদ্ধানু, গুরুতক্ত, অমৎসর শিষ্যগণই শাস্ত্র উপদেশের উপবুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন। শান্ত্রশ্রবণে অনধিকাবীদের তালিকায় হেতুছুষ্টেরও নাম দেখিতে পাই।১১ ধাহার 
অসাধু হেতুর সাহায্যে সকল বিবয়েই বিরুদ্ধ তকের অবতারণ! করিয়া থাকেন, তাহারাই 
'হেতুছুষ্ট'। অগ্ঠাত্র আচাধ্যগণকে সাবধান করা হইয়াছে যে, তর্কদগ্ধ এবং খলপ্রক্কতি 
জিজ্ঞান্থকে কোন উপদেশ দিতে নাই। বেদবিরোধী অসাধু তর্কবাদের আলোচনায় ধাছাদের 
বুদ্ধি দ্ধ, অর্থাৎ সাধু বিষয়ের ধারণায় বিমুখ, তাহাদিগকে তর্কদগ্ধ বলা হইয়াছে ।১২ 

শরতি এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণের মধ্যে কোন্টি বলবৎ__ £ই প্রশ্নের উত্তরে তীম্মদেব 
প্রথমেই বলিয়াছেন, পপ্রাজ্ঞমানী হৈতুকগণ বাক্য-মনের অগোচর কোন অবাধিত সত্যকে 
স্বীকীর করিতে চান ন|।১৩ গোতমোপদিষ্ট গ্ভায়শান্ত্রে শ্রতি*মাণের প্রবলতা সর্বত্রই 
স্বীকার করা হইয়াছে । যেখানে অন্য প্রকারে মীমাংসা কর! সম্ভবপর হয় নাই, সেখানেই 
শ্রুতির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রুত্যন্্গ মীমাংসার দিকেই সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখা 
হইয়াছে। স্থতরাং বলিতে হইবে, এই ছৈতুকগণ কেবল প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যবাদী চার্বাকমতা- 
বলম্বী। অসাধু হেতুবাদকে শুফতর্ক-নামে অভিহিত করা হইয়াছে । শুধ্কতর্ক পরিত্যাগ 
করিয়! শ্রুতি ও স্থৃতির আশ্রয় গ্রহণের জগ্য উপদেশ দেখিতে পাই ।১৪ 

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শ্রুতি এবং স্বৃতির সিদ্ধান্তের অন্থুকুলে যে- 
সকল তর্ক প্রবুক্ত হয়, সেইগুলি শুফতর্ক নহে। আর্শান্ত্রবিরোধী তই শুক বা 
নাস্তিকহেতুবাদ নামে প্রপিদ্ধ। রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের উক্তিতে দেখিতে পাই, মুখ্য 
ধর্দুশান্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনর্থকুশল পাগ্ডিত্যাভিমানিগণ আন্বীক্ষিকী-জ্ঞানের বলে অনর্থক 


১০ অগ্রামাণ।ঞ্চ বেদানাং শান্ত্রীণাং চাভিলজ্ঘনম্‌। 
অব্যবস্থা ৮ সর্বত্র এতন্রাশনমাতুনঃ ॥ ইত্যাদি । অনু ৩৭।১১-১৫ 
১১ ন হেতুছুষ্টায় গুরুদ্বিষে বা। অনু ১৩৪।১৭ 
১২ ন তর্কশান্ত্রদ্ধার় তথৈব পিশুনায় চ। শা২৪৫।১৮ 
১৩ প্রতাক্ষং কারণং দৃষ্ট। টতুকাঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ। 
নাস্তীত্যে বং ব্যবস্তত্তি সত)ং সংশয়মেবচ ॥ অনু ১৬২৫ 
১৪ শুধ্তর্কং পারত্য জ্য আশ্রয্ন্ব শ্রুতিং স্মৃতিম। বন ১৯৯।১১৪ 


৪৬২ মহাভারতের সমাজ 


বিবাদ করিয়া থাকেন।১« এইস্থলে আন্বীক্ষিকী শবের অর্থ 'নাস্তিক-লোকায়তবিদ্যাঠ। 
কারণ, প্রকৃত চ্ঠায়শাস্ত্বের নিন্দা কর! বাল্মীকির উদ্দেশ্য থাকিলে উত্তরকাঁগ্ডে হৈতৃক পণ্তিত- 
গণকে তিনি বিশিষ্ট সভাসদের মধ্যে নিশ্চয়ই গণ্য করিতেন না।১৬ আলোচনায় পরহিষ্ষাররূপে 
বুঝা যায় যে, গোতমের প্রচারিত ন্ায়দর্ণনের নিন্7া করা মহাভারতের উদ্দেশ্ত নহে। 
শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধী অসাধু তর্ককেই নিন্দা করা হইয়াছে । 

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, যে পণ্ডিতসম্প্রদায় অনারন্ধন্রব্যত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বারা 
আকাশাদির নিত্যত্ব সাধন করেন, তীাহারাই “পণ্ডিতক", অর্থাৎ নিন্দিত পণ্ডিত। একমাত্র 
ভগবান্‌ তিন্ন সমস্ত বস্তই অনিত্য, ইহাই বৈদিক সিদ্ধাস্ত। আকাশ, পরমীণু প্রভৃতি দ্রব্যের 
নিত্যত্ব ধাহাদের নিকট স্বীরুত, তাহারা ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী, স্বতরাং তীাঁহারাই ত 
বেদনিন্দক। অতঃপর তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, কণভক্ষ এবং অক্ষচরণাদির 
প্রণীত বৈশেষিক এবং চ্যায়াদি শাস্ত্রই অমুমানপ্রধান তর্কবিদ্া । সেই দ্যা শ্রুতিমাত্রগম্য 
বস্ততত্ব নির্ণয়ের অস্থপযোগিনী বলিয়া তাহাকে নিরথিকা বলা হুইয়াছে। স্বর্গ এবং 
অদুষ্টাদি বিষয়ে ধাহাদের আশঙ্কা আছে, তাহার! সর্বশঙ্কী। সর্বশঙ্কী নাস্তিকের একই 
পঙ.ক্তিতে নৈয়ায়িক এবং বৈশেধিকাচাধ্যদের স্থান। নীলকণ্ঠের লিপিভঙ্গীতে বুঝা যায়, 
বৈদিক সিদ্ধান্তকে দুঢ করিবার জন্য অস্মানাদির সাহায্যে যে মনন করা হয়, সেই 
মননাংশেই গ্ভাষ ও বৈশেষিক শাস্ত্রের উপযোগিতা | যে-সকল বেদবিরোধী সিদ্ধান্ত 
যুক্তিশান্ত্রে স্থান পাইয়াছে, সেই সকল সিদ্ধান্ত নান্তিকদর্শনেরই সমান। বৈদিক শাস্ত- 
পঙক্তিতে তাহাদের স্থান নাই। গ্ঠায়শাস্ত্রে বস্ত-স্বীকৃতির লাঘব-গোৌরব বিচার করিয়া 
লাঘববশতঃ বু পদার্থেব নিত্যন্বাদ এবং অপরাপর অনেক শ্রতিবিরদ্ধ সিদ্ধান্তও স্থান 
পাইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, ঘুক্তিশাস্ত্রেব সকল অংশই আস্তিকদর্শন নহে। 
দর্শনের প্রকৃতিগত হুক্তিস্বীতন্ত্য বা বিচারশৈলীর বৈশিষ্ট্য র্গার জন্য যে-সকল অবান্তর ত্র 
তন্মধ্যে স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি যদি শ্রতির অনুসরণ না করে, তবে তাহা 'নিরধিকা 
আন্বীনি কীর' অন্তভু্ত। টীকাকারের ইহাই বৌধ করি অভিপ্রায়। এপ সামগ্রস্থ ব্যতীত 
একই শাস্ত্রের নিন্দা এবং প্রশংসার উপপত্তি হয় না।১৭ 

যাজ্কবন্ধোর ন্টায়-উপদেশ-_ কোন কোন স্থানে পদার্থবিচারে গ্ভায় ও 
বৈশেষিকের পদ্ধতি গৃহীত হইলেও “ইহা গ্ভায়সিদ্ধাস্ত', “ইহা বৈশেষিক সিদ্ধান্ত'ঁ_ এরূপ 
উক্তি কোথাও নাই। বেদান্তবিৎ বিশ্বাবস্থর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্জবন্ধ্য যুক্তি ও শ্রুতির 
সাহাযেয ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ক্যের উত্তর যুক্তিপ্রধান বলিয়া 


১৫ ধন্মশান্ত্রেমু মুখ্যেবু বিছমানেবু হুর্বব ধা । 
ুদ্ধিমান্থাক্ষিকীং প্রাপ্য নির্থং প্রবদপ্তি তে ॥ অধোধ্যাকাণ্ড ১০1৩৪ 
১৬ হেতুপচারকুশলান হৈতুকাংশ্চ বহশ্রতান্‌। উত্তয়কাণ্ড ১০৭1৮ 
১৭ হৈতুকোহনারকদ্রব্ত্বাদিত্যানিভির্তেতুভিরাক।শাদেরপি নিত্যত্বসাধনপরঃ | নীলকণ, শা ১৮০৪৭ 


আম্বীক্ষিকী ৪৬৩ 


তাহাকে আবহ্ীক্ষিকী-সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রতির সাহায্যেই মহ 
উপদেশ দিয়াছেন।১৮ 

স্থলবিশেষে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-: তর্কের গতি লীমাবদ্ধ। জগতে এরূপ 
অনেক বিষয় আছে, যাহাঁদের সম্বন্ধে কোন তর্ক চলে না। মনের অগোচর অচিস্ত্য তত্ব 
বিষয়ে একমাত্র শ্রুতিই পথপ্রদর্শক ।১৯ 

শাস্সের আষ্টা স্বয়ং ভগবান্‌__ মহষি গোতম গ্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি 
গুচারকমাত্র। সকল আতন্তিক শাস্ত্েরই রচয়িতা স্বয়ং তগবাঁন্‌। উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণের 
প্রার্থনায় স্বয়স্তু একলক্ষ অধ্যায় প্রকাশ করেন। তাহাতেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের 
প্রচার হয়। ভগবানের উক্তিতেই কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, বার্তীরূপ জীবিকাকাণ্ড এবং 
দগ্ডনীতঠ্িরূপ পালনকাণ্ড বিবৃত হুইয়াছে। দর্শনশান্ত্র কন্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত । 
আন্বীক্ষিকী জ্ঞানকাগুস্বরূপ |২০ 

প্রতাক্ষাদি প্রমাঁণ-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণের 
উল্লেখ দেখিতে পাই। এই প্রমাণচতুষ্টয়ের দ্বারা বস্তুর তত্ব নির্ণয় করিতে হয়।২১ যেখানে 
প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয় না, সেইখানে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়।২২ এই উক্তি 
হইতে বুঝা যাঁয় যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ-গ্রমাণই বলবান্‌। 

স্বখ প্রভৃতি জীবাত্মার ধন্ম- আজগরপর্ধে কতকগুলি নৈয়ায়িকসিদ্ধান্তের 
উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থখ এবং জ্ঞান জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, উভয়ের মধ্যে 
সামানাধিকবণ্য আছে। 

মনের ইন্দিয়ত্ব ও অণুত্ব__ একই কাঁলে অনেকগুলি জ্ঞানের উদয় হইতে পারে 
না, এইকাঁরণে মননামে ইন্দ্রিয় এবং তাহার অণুপরিমাণতা স্বীকার করাতে হয়।২৩ 

বুদ্ধি ও আত্মার ভেদ__ জীবাত্মাতে যে জ্ঞান থাকে, তাহ। অনিত্য, অর্থাৎ সেই 
জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। নুন্রাং বুদ্ধিতে বর্তৃহ্ব আছে, ইহা বলা যায় না। 
পণ্তিতগণ যুক্তি ও অনুভবের দ্বার বুদ্ধি ও আত্মার প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন 
বুদ্ধি এবং জীবের অভেদ স্বীকার করিলে কৃতনাশ ও অক্ুতাত্যাগম দৌষ ঘটে । 


১৮ পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছান্বাক্ষিকীং তদ।। ইত্যাদি । শা ৩১৮1২৮--৩৫ 
১৯» অচিন্থাঃ খলু যে ভাবান্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ । 

প্রকাত্তভাঃ পরং যত্ত, তদচিন্তাস্ত লক্ষণম্‌ ॥ ভী '।১২ 
১৪ ত্রয়ী চাম্বীক্ষিকী চৈৰ বার চ ভরতর্ষভ। 

দণ্ডনীতিশ্চ বিপুল। বিদ্যাস্তত্র নিদণিতাত ॥ শা ৫৯।৩৩। ভ্রষ্টব্য নীলক। 
২১ প্রশ্াক্ষেণানুমানেন তধৌপম্যাগমৈরপি । 

পরীক্ষ্যান্তে মহারাজ স্থে পরে চৈব নিত্যশঃ ॥ শা ৫৬।3১ 
২২ প্রতাক্ষেণ পরোক্ষং তদনুমানেন নিধাতি। শা ১৯৪৫, 
২৩ কিন্্গৃত্রাসি বিষয়ান্‌ যুগপত্বং মহামতে। 

এতাবছুচ/তাং চোক্তং সর্ববং পন্নগসতম ॥ ইতাদি। বন ১৮১।১৭-২১ 


৪৬৪ মহাভারতের সমাজ 


বুদ্ধি এবং মন এই উভয়ের যে-কোন একটির করণত্ব কিংবা কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে 
চলিতে পারে ফি না, এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হুইয়াঁছে যে, উভয়ের কার্ধ্য বিভিন্ন রকমের, 
সুতরাং একটিকে মানিলে কিছুতেই চলিতে পারে না । বুদ্ধি অতিশয় আত্মাম্থগা । বুদ্ধির 
কাজ অনেকসময় “জলচন্ত্র-্যায়' অনুসারে আত্মীতেও প্রতিফলিত হয। এই প্রকারে বুদ্ধি 
ও আত্মার অগ্ঠোগ্ভাধ্যাস প্রদশিত হইয়াছে । তাকফিকগণ উভয়ের মধ্যে ধর্মধশ্মিতাব স্বীকাঁর 
কাবেন। সমবায়-সন্বন্ধে বুদ্ধি জীবে প্রতিঠিত। এই অগ্যোষ্ঠাধ্যাস সম্ভবতঃ ধর্মধশ্মিভাব 
প্রকাশ করিবার জন্যই বণিত হইয়াছে । বিষয় £বং ইন্্রিয়ের সংযোগাদি হইতে বুদ্ধি 
উত্পন্ন হয় ২৪ 

পঞ্চ ভূত ও ইন্দ্রিয়__পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে আকাশের নিত্যত্ব স্বীরুত হয় 
নাই। পঞ্চ মহাভূতই অনিত্য। পাঁচটি কন্দেন্দ্ি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই 
এগারটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে। আকাশ প্রথম মহাভূত, শ্রোতর অধ্যাত্ম, শব 
অধিভূত, দিক অধিদৈবত। দ্বিতীয় মহাভূত মারুত, ত্বক অধ্যাত্ম, শ্রষ্টব্য বস্ত অধিভূত, বিদ্যুৎ 
অধিদৈবত। তৃতীয় জ্যোতি (তেজ), চক্ষু অধ্যাত্, রূপ অধিভূত, সুর্য অধি'দবত। 
চতুর্থ ভূত জল, জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, সোম অধিদৈবত | পৃথিবী পঞ্চম ভূত, ঘ্রাণ 
অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, বায়ু অধিদৈবত|১৫ ইন্দ্রিষকে অধ্যাত্ম, গ্রাহ বিষয়কে অধিভূত 
এবং ইন্ত্রিয়াস্ু গ্রাহিক দেবতাকে অধিদৈবত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । এই সকল পারিভাষিক 
শব্দ গ্যায়দর্শনে উল্লিখিত হয় নাই, অধিদৈবতবাদও দর্শনে গৃহীত হয় নাই। ইন্দ্রিযের কার্ধ্য 
সম্বন্ধে যে-সকল মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি বুক্তিশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তেরও 
অবিরোধী। আকাশাদির লক্দণ করিতে যাইয়! বল] হইয়াছে, আকাশ শব্দলঙগণ, বায় 
স্পর্শলক্ষণ ইত্যাদি । অর্থাৎ গ্রত্যেক ভূতের যাহা কার্ধ্য, তাহার সাহায্যেই ল্গণ করা 
হইয়াছে। গম্ধ, রস প্রভৃতির কোনটি কোন্‌ ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়, সেই বিষয়ে মূল 
দর্শনের সহিত কোঁন মতভেদ নাই। কিন্তু শিত্যাদি পঞ্চভূতের মধ্যে যে-সকল গুণের 
অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইয়াছে, বৈশেষিকদর্ণনে তদপেক্ষী বেশী আরও কতকগুলি 
গুণের নাম পাওয়া! যায়। তথাপি বলিতে হইবে যে, £ই অংশ বৈশেষিক-সিদ্ধান্তেরই 
আংশিক প্রকাশমাত্র। বলা হইয়াছে যে, শব্দ, স্পর্ণ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই 
পাঁচটি গুণ ভূমিতে থাকে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস-_- এই চারিটি জলের গুণ। 
শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তেজের গুণ। শব ও স্পর্শ বায়ুর এবং কেবল শর আকাশের 
গুণ।২* আকাশাদির গুণ নির্ণয়ের পর গুণগুলির বিভাগ করা হইয়াছে । সমস্ত গন্ধই 
পাঁথিব, গন্ধ দশপ্রকার ) যথা-__ ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, অশ্্, কটু, নির্হারী, সংহত, সিদ্ধ, রাক্ষ ও 


২১ বুদ্ধেরুত্তরকাল! চ বেদন] দৃশ্ঠতে বুধৈঃ ৷ ইত্যাদি । বন ১৮১/২৩-২৬ 
৭৪8 অশ্ব ৪,শঅ। 1২১ তম অ। 
২৬ শব্দলক্ষণমাকা শং বায়ুস্ত ম্পর্শলক্ষণঃ । ইতাদি। অস্ব ৪৩২২-৩৫ 
ভূমিঃ গঞ্চগুণ। বর্মন দকঞচ চতুগুণমূ। ইত্যাদি। বন ২১০৪-৮। ভী ৫1৩-৮। শা২৫১ তম অ। 


াধীক্ষিকী ৪৬৫ 


বিশদ। গুরুশিষ্সংবাদে জলের যে-সকল গুণ কীন্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'দ্রৰ একটি? 
পৃর্ববোল্লিখিত গুণবিবেকে এই গুণটির নাম গৃহীত হয় নাই। রস ছয়প্রকার। মধুর, অল্প, 
কটু, তিক্ত, কষায় এবং লবণ। তেজের মধ্যে বার রকমের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শুরু, 
কৃষ্ণ, রক্ত, নীল, গীত, অরুণ, হস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, স্থূল, চতুরত্ এবং বৃত্তবৎ। স্পর্শগুণবিশিষ্ট 
বায়ুর স্পর্শও নানা প্রকার-__রূক্ষ, শীত, উষ্ণ, স্সিগ্ধ, বিশদ, কঠিন, চিকণ, শ্লক্ষ, পিচ্ছিল, দারুণ ও 
মূ । শব বিষষেও নানারূপ অনুভূতি হইয়া থাকে । ষড়জ, খষত, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, 
নিষাদ, ধৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ঠ ও সংহত প্রভৃতি শব্দেরই প্রকারভেদ-মাত্র । গ্যাঁয় বা বৈশেষিকে 
যদিও এইরূপে বিভাগ কর! হয় নাই, তথাপি এইগুলি গ্যায়াদির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে |২৭ 

পরদেহে জীবাত্মীর অনুমান-- স্থখ এবং ছুঃখ জীবেতেই আশ্রিত। সবখছু:খের 
দ্বারা জীবাতআ্মীর অনুমান করা যায । পুণ্য এবং পাঁপেরও আশ্রয় জীবাত্বা ।২৮ 

পদার্থ-নিজূপণ-_ বৈশেষিকাচার্ধ্যদের স্বীকুত দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থ মহাতারতে স্থান 
পায় নাই। শুকান্থুপ্রশ্নে কিত হইযাছে যে, পঞ্চ ভূত ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই। 
দেহী বা আত্মাকে পৃথকরূপে স্বীকার করিতে হইবে, অপর যাবতীয় পদার্থ পঞ্চ ভূতেরই 
অন্তর্গত । নৃতনত্ব, পুরা'তনত্ব প্রড়তির মত জ্রব্গত অতীতত্ব, বর্তমানত্ব এবং ভাবিত্ব ব্যবহারের 
দ্বারা কালের জ্ঞান হয়। ইহাঁও দ্রব্যমাত্র। দিক নামে পৃথক পদার্থ ক্বীকাঁর না করিলেও 
চলে; আকাশে তেজোময় স্থর্য্যের অবস্থিতিতে সুর্য্যকে কেন্দ্র করিয়াই পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি 
ব্যবহার হইয়া থাকে । অর্থাৎ আকাশের যে কল্পিত অংশে কৃর্ধ্য উদিত হন, সেই কল্পিত 
অংশকে পূর্ব, যে অংশে অন্তমিত হন, সেই অংশকে পশ্চিম, এইভাবে দিক্‌ শুধু ুর্য্ের 
অবস্থানের হ্বারা আকাশের কলিত অংশমাত্র । মনকেও পৃথক্‌ দ্রব্যরূপে স্বীকার করিবার 
প্রয়োজন নাই। মন ইন্দ্রিয়, সেইজগ্য যে-গুণকে সে গ্রহণ করিবে, সেই গুণেবই আশ্রয় 
হইবে। আর সেইসকল শব্দাদি ভৌতিক গুণপঞ্চকের আশ্রয় পঞ্চ ভূত ব্যতীত অপর 
কিছুই নহে। সুতরাং মনও ভূতাত্মক পদার্থ। ভূতাত্মক দ্রব্যের স্বভাবপ্রচ্যুতি ঘটিলেই 
তাহাতে স্পন্দনাদি ক্রিয়া ( কর্ম ) উপস্থিত হয়, সেই ক্রিয়াও ভূতাতিরিক্ত অপর বস্তু নহে। 
'বস্তটি সৎ, এই ব্যবহারের উপপত্তির নিমিত দ্রব্য, গুণ ও কর্ধ-পদার্থে সত্তা” অথবা “সামা? 
পদার্থ শ্বীকুত হইয়াছে। আধার বা অধিষ্ঠানের সত্তাতেই বস্তর সত্তা স্থাপিত হইতে 
পারে, তজ্জগ্য অপর পদার্থের কল্পনা নিশ্রয়োজন । 

বিশেষ, সমবায় ও অভাবের পদার্থতব-খগুন-__- নিত্যত্রব্যবুত্তি অনন্ত বিশেষ- 
পদার্থ স্বীকারের কোনও প্রয়োজন নাই । কারণ, একমাত্র আত্মা ব্যতীত আর কোন 
বস্তকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা শ্রুতির অনুমোদিত নহে । অতএব “বিশেষ” পদার্থ সহজেই 
খণ্ডন করা যায়। সমবায়ের অঙ্গীকার না করিলেও সমবায়বিশিষ্ট রূপাদি বস্ত্র দ্রবো থাকার 

২৭ অথ ৫০1৩৮-৫৪ | শা১৮৪ তম অ। 


২৮ ব্যবসায়াম্মিক? বুদ্ধিপ্ঘনে! ব্যাকরণাত্মক ম্‌। 
কর্দমানুমান[ছিজের; স জীবঃ ক্ষেত্রংজকঃ | শা ২৫১১১ 


€ন 


৪৬৬ মহাভারতের সমাজ 


পক্ষে কোন ক্ষতি ঘটে না, আর শ্রতিবিক্দ্ধ নিত্য আরও একটি সন্বন্ধরূপ পদার্থ স্বীকার 
করার কোন প্রয়োজন নাই। অভাব-পদার্থও অধিকরণস্বরূপ। বিশেষতঃ প্রীগভাব 
এবং ধ্বংসাঁভাবের প্রতিধোগী অলং-পদার্থ। অপংপ্রতিধোগিক অভাব-পার্থ স্বীকার 
করা সঙ্গত নহে। অত এব অভাবেব পৃথক পদার্থত্ব খস্তিত হইল |২৯ 

সংশয় ও নিষ্ঠ।-_ জ্ঞানেক্র্িয়-পঞ্চক এবং কর্শেক্দিয-পঞ্চকের বিষয় আগেই 
উল্লেখ কর! হুইয়াছে। মনের কাজ সংশয়, আব বুদ্ধিব কাজ নিঠা। হইন্দ্রিয়ের সহিত 
মনের যৌগ ব্যতীত কোন অনুভূতি জন্মিতে পাঁবে না।৩* মনের ও বুদ্ধির যে যে কাজের 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ! নৈয়া়িক বা বৈশেষিকসম্প্রবায়ের সিদ্ধান্ত নছে। তাহাদের 
মতে সংশয় এবং নিষ্ঠ। (নিশ্চয় ) বুদ্ধিরই প্রকারতেদ-মাত্র। 

ইক্দিয়ের বিষয়-গ্রহণ -- ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন প্রধান। মনের সহিত সংযুক্ত 
ন! হইয়া কোনও ইন্ড্রিয় বিষয়বস্ত গ্রহণ করিতে পারে না। মন যদি সুস্থ না থাকে, 
তবে অপর ইন্দ্রিযগুলি স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না।৩১ অন্তত্র কথিত হইয়াছে 
যে, মনই মানুষের প্রবৃত্তির মূল কারণ। মন যে-ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যে-বিষয় উপভোগ 
করিতে উন্দুখ হয়, সেই বিষয় ভোগ করিবার জগ্য জীবের ওৎম্থক্য উপস্থিত হয়, অতঃপর 
প্রাণী মন ও সেই ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বিষয় উপভোগ করিয়া! থাকে ।২২ এই মতের সহিত 
যুক্তিশাস্ত্ের সিদ্ধান্তের অবিকল মিল না থাঁকিলেও প্রক্রিয়া! প্রায় একই রকমের । 
বিষয়-গ্রহণে জীবাত্মারই গতম্থক্য বা প্রবৃত্তি জন্মে, মনের নহে । এই স্থলে মন শব্দটি 
বোধ করি জীব-অর্থেই প্রযুক্ত | 

মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতি-__ বিষয়বাঁসনা সকল কর্ধের মূল, আবার প্রারন্ধ কর 
বিষয়বাসনার মূল। মুক্তি না হওয়া পধ্যস্ত চক্রনেমিক্রমে এই উভয়ের মধ্যে ক্রমিক 
পৌর্ব্বাপর্ধ্য থাকিবেই। যে পর্য্যন্ত তত্বজ্গনের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত 
না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেই হইবে। মিথ্যান্ঞানের 
নাশ না হওয়া পধ্যস্ত জীবের মুক্তি হয় না৩৩ শ্রীরই জীবের ছুঃখের কারণ, 


২৯» আকাশং মারুতে! জ্যোতিরাপঃ পৃথথী চ পঞ্চমী। 
ভীবাভাবো। চ কালশ্চ সর্বডূতেষু পঞ্চ ॥ শা ২৫১1২ 


পঞ্চন পঞ্চাত্বকেধু। এতেন ভাবাভাবকালানামপি ভৌতিকত্বমুক্তমূ। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ। শা ২৫১২ 
৩০ অঙ্বংংপঅ। ্। 
৩১ বনশ্চর়তি রাজেজ বারিতং সর্বমিজ্িয়ৈঃ | 
ন চেল্সিয়াণি পশ্থান্তি মন এবান্বপ্ঠতি ॥ ইত্যাদি । শা ৩১১।১৬.২১ 
৩২ নড়িজ্রিয়্াণি'বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ বঙ্গ | 
তদা প্রাহ্ত'ধতোযাং পূর্বসন্বল্পজং মম! ॥ ইত্যাদি । বন ২1৬৭-৭৭ 
৩৩ তৎকারণৈকি সংঘৃক্তং কার্যাসংগ্রহ কারকম্‌। 
যেইনতদ্‌ বর্ততে চক্তমলাদ্িনিধনং মহৎ ॥ শা! ২১১।৭ 
মীজান্বগ্রা পদগ্কানি ন য়োহত্তি বখ] পুনঃ | 
জানদক্ৈশ্যথ। ক্রেশৈনাতা। সম্পদ্ভতে পুনঃ & লী ২১১১৭ 


[াহ্ীক্ষিকী ৪৬৭ 


শরীরের হেতু কর্ম, কর্ম না করিলে প্রারন্ধ কর্মফল তোগের নিমিত্ত শরীর গ্রহণ করিতে 
হয় না। রাগাদি দোষের দ্বারা বর্শে প্রবৃত্তি জন্মে এবং প্রবর্তক অন্গুরাগাদি মিথ্যাজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন হয়। ম্থুতরাং সংসারের মূল কারণই মিথ্যাজ্ঞান।৩৪ এই অংশে ভ্ায়দর্শনের 
সহিত সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাই। পছুঃখ-জন্স-প্রবৃত্তি-দৌষ-মিথ্যাজ্ানানামুত্তরোত্তরাপায়ে 
তদনস্তরাপায়াদপবর্ণ:%, "দোষনিমিত্বং বূপাদয়ো! বিষয়াঃ সঙ্কল্রকৃতাঃ” এই দুইটি অক্ষপাদ- 
হত্রের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞন হইতে সন্কল্প জন্মে, সঙ্কল্ল হইতে ভোগ্য- 
বিষয়, তারপর বিষয়ে প্রীতি, অতঃপর প্রীতিলাভের জন্য প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থাকিলেই জন্ম 
বা শরীরগ্রহণ, শরীর থাকিলেই স্রখ এবং ছুঃখ অবশ্তান্তাবী, স্থখ-ছুঃখ হইতে রাগ, দ্বেষ, 
বাসনা ইত্যাদি, তারপর পুনরায় সঙ্কল্প-- এইভাবে মুক্তি না হওয়া পর্য্যস্ত জন্মজন্মান্তরে 
জীবের তোগ চলিতেছে । সমস্ত বিষয়ের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যস্ত 
এই প্রকার কাধ্যকারণ-পরম্পরার সমাপ্তি ঘটিবে না, রথচক্রের গতির গ্ভায় চলিতেই 
থাকিবে। যুধিটিরশৌনকসংবাদে এই ততন্তটি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হুইয়াছে। বিষয়- 
বৈরাগ্য ব্যতীত এই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবাঁর উপায় নাই ।৩৫ 

পরমাণুবাদ-_- পরমাণুবাদ সম্বন্ধে স্পষ্টত; কোন উল্লেখ নাই। 
অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিষ্যসংবাঁদে উক্ত হইয়াছে যে, “কেহ কেহ জগতকারণের বহুত 
ক্বীকার করিয়া থাকেন”। নীলকণ্ঠ পরমাণুবাদীকেই বহুত্ববাদী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন ।৩৬ 

পঞ্চ অবয়ব__ দেবধি নারদের যে-সকল বিশেষণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটি 
শব্দ গ্যায়বিৎ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি গ্ভায়বৈশেষিক-শাস্ত্রে এবং মীমাংসার 
পঞ্চাঙগ অধিকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন ।৩* সেখানে 'মারও বলা হইয়াছে যে, দেবি পঞ্চাবয়বযুক্ত 
বাক্যের গুণদোষের বিচারে পটু এবং যুক্তিপ্রমাণাদি বিষয়ে নিপুণ। এই উক্তি 
হইতে মনে হয়, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটি স্তায়-অবয়বের 
কথাই বলা হইয়াছে ।৩৮ 


৩৪ নোপপত্ত্য1 ন বা যুক্তা। ত্বপদ্বুয়াদসংশয়ম । শা ২৭৪।৭ 
৩৫ স্নেহাত্তাবোহনুরাগশ্চ গ্রজরজেজে বিষয়ে তথা। 
অশ্রেয়ক্কাবুভাবেতৌ পূর্ববস্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ইত্যা্দি। বন ২২৯-৩১ 
৩৬ বত্ত্বমি্তি চাপরে । অশ্ব 8৯1৪। দ্রষ্টব্য নীলকণ। 
৩৭ ন্যায়বিদ্ধর্দতবজঃ যড়ঙ্গ বিদনুত্বমঃ | সভা ৫1৩ 
৩৮ পঞ্চাবয়বধূক্তন্ত বাক্যন্ড গুণদোষবিৎ। সভা| ৫৫৭ 


সাংখ্য ও যোগ 


মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের আলোচনা অতিশয় বিস্তৃত, যথাসম্ভব সংক্ষেপে সার সঙ্কলন 
কর] যাইতেছে। 

সাংখ্যবিদ্‌ আচাধ্যগণ-_ জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, পরাশর, যাক্তবনধ্য, বার্ষগণ্য 
ভৃগু পঞ্চশিখ, কপিল, শুকদেব, গৌতম, আষ্টিযেণ, গর্, নারদ, আন্মুরি, পুলস্তয, সনৎকুমার 
শুক্র, কশ্যপ, জনক, রুদ্র, ও বিশ্বরূপ প্রাচীন সাংখ্যাচাধ্য ।১ 

যাজ্ঞবন্ধ্যের শ্রেষ্ঠতা_ এই আচার্ধ্যগণের মধ্যে যাজ্ঞবন্ধ্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া 
হইয়াছে। সাংখ্যশান্ত্রে কপিলের পাণ্ডিত্যের কথা সর্ধত্র স্থবিদিত। মহাভারতে 
যাজ্জবন্ধ্যের উপদেশই বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে ।২ 

সাংখ্যের প্রচার__ মহার্ঘ কপিল প্রথমতঃ আস্থরিকে সাংখ্যবিষ্থা দান করেন। 
ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্যকারিকার পরিশেষে লিখিয়াছেন, মহামুনি কপিলই সাংখ্যবিগ্ার আদি 
প্রচারক । তিনি কৃপা করিয়। এই জ্ঞান আম্থরিকে প্রদান করেন। আচাধ্য আম্ুরি 
পঞ্চশিখের গুরু। পঞ্চশিখাচাধ্য এই শান্ত্রকে সমধিক প্রচার করিয়াছেন। রাজধি 
জনকের উক্তি হইতেও জান৷ যায়, আচার্য্য পঞ্চশিখ কত পরিশ্রমে এই শাস্ত্র শিষ্যপরম্পরায় 
বিতরণ করিয়াছেন ।৩ 

সাংখ্যের বিস্তৃতি__ প্রাচীনকালে এক সময়ে সাংখ্যদর্শনই সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রমাণ পুরাণ, ইতিহাস ও তন্ত্রে সাংখ্যেরই মত প্রধানভাবে 
গৃহীত হইয়াছে । পুরাণাদিতে প্রসঙ্গত; যেসকল দাশনিক মতবাদের আলোচনা দেখিতে 
পাই, তাহার অধিকাংশ সাংখ্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া। 'সিদ্ধানাং কপিলো৷ মুনিঃ 
গীতার এই ভগবদুক্তিতে মহুধি কপিলের মাহায্ম্য অতি উজ্জলরূপে বণিত হুইয়াছে। 
'্নাস্তি সাংখ্যমমং জ্ঞানং, নাস্তি যোগসমং বলম্” এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যও সাংখ্যদর্শনের 
মাহাত্ম্য কীত্তন করিতেছে। মরীচি, বসিষ্ট প্রমুখ খষিদের উদ্দেশে হিন্দুকে প্রত/হ তর্পণ 
করিতে হয়; আর কপিল, আস্মুরি, পঞ্চশিখ প্রমুখ সাংখ্যাচাধ্যগণকেও তর্পণ না করিয়া 
কোন হিন্দুর জল গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এইসকল ব্যবহার হইতে সহজেই 
বুঝিতে পারা যায়, আচার্ধ)গণ হিন্দুমমাজে কত বড় শ্রদ্ধার আসন লাভ 


১ জৈগীষব্যস্তাসিতন দেবলন্ত ময় শ্রাতম। ইতাদি। শ। ৩১৮।৫৯-৬৬ 

২ সাংখাজ্ঞানং স্বয়া ব্রদ্রবাণ্তং কৎননমেব চ। 
তখৈব যোগশান্ত্রক যাঞ্জবন্ধা বিশেষতঃ ইত্যাদি । শা! ৩১৮৬৭, ৬৮ 

৩ এডৎ পবিভ্রমগ্রাং মুমিয়ানুরয়েইমু কষ্পয়া প্রদদৌ। 
আনুরিরপি গঞ্চশিখায় তেন চ বহুধ। কৃতং তন্ত্র ॥ সাংখ্যকারিক। ৭ 
বমাহঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পরমধিং গ্রজীপতিন। ইত্যাদি। শী! ২১৯।৯, ১৭ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৬৯ 


করিয়াছিলেন। উল্লিখিত আচার্ধাদের মধ্যে কপিলের স্থুত্র গ্রস্থাকারেই পাওয়! যায়, আর 
ব্যাসভাষ্ে মাঝে মাঝে পঞ্চশিখাচার্ধে/র স্থাত্র উদ্ধৃত হুইয়াছে। অপর আচার্ধ্যদের 
উপদেশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে সাংখ্যদর্শনেরই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়তা, 
গ্রন্থের একান্ত অভাব । সাংখ্যশান্ত্র মহাজ্ঞান-স্বরূপ | তীম্মদেব বলিয়াছেন, বেদ, যোগ, পুরাণ, 
ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে যে-সমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে সাংখ্যশান্তে 
পাওয়া যায়। সংসারের সকল উতৎকুষ্ট জ্ঞানের আকর সাংখ্যশান্ত্র ।8 

ধর্মমধবজ জনকের সাংখ্যাদি ত্তান__ রাজষি ধর্মধ্বজ জনক স্বয়ং পরম তত্বজ্ঞানী 
ছিলেন। একাধারে এইরূপ বিদ্বান এবং বিগ্োৎসাহী ধোগী গৃহী পৃথিবীতে 
জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাহার সিংহাসনের চারিদিকেই প্রকাণ্ড বিশ্ববিগ্ভালয় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। রাজধি সংসারে থাকিয়াও মুক্ত ছিলেন। ব্রঙ্গচারিণী স্থুলভার সহিত 
কথোপকথনের সময়ে তিনি বলিয়াছেন, “পরাশরগোত্র সমান বৃদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চশিখ 
আমার গুরু, আমি তাহার পরমসম্মত শিব্য। সাংখ্যজ্ঞান, যোগবিধি এবং রাজধর্ম- 
শীন্ক্রে তিনি অসামান্ত পণ্ডিত ; বিশেষতঃ জ্ঞান, উপাসনা এবং কর্মকাণ্ডে তাহার জ্ঞানের 
তুলনা হয় না, তিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে ছিনসংশয় মহাপুরুষ। একদ| তিনি পরিব্রাজকরূপে 
ভ্রমণ করিতে করিতে দয়। করিয়া আমার পুরীতে চারিমাস কাঁল অবস্থান করেন। তত্কালে 
অস্মগ্রহপূর্ব্বক তিনিই আমাকে সাংখ্যাদি মোগ্গশাস্ত্রের তত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন”।৫ 

করাল জনকের সাংখ্যজ্ঞান__ জনকবংশীয় করাল-রাজধি বসিষ্ঠ হইতে সাংখ্যাদি 
তত্তজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ।৬ 

বস্ুমান্‌ জনকের বিষ্ভাপ্রাপ্তি__ বস্থমান্‌ জনক তৃগুবংশীয় একজন খধির পাদমূলে 
বসিয়। সাংখ্যশান্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন।৭ 

দৈবরাতি জনকের জ্ঞান__ দৈবরাতি জনক মহষি যাজ্ঞবন্ধ্যের পদসেবা করিয়া 
সাংখ্যতত্বে আধকার লাভ করেন ।৮ 

সাংখ্যের উপদেশ-- মিথিলার এই রাজধিবংশের মত পৃতচরিত্র শান্নিষ্ঠ 
যোগিরাজবংশ আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় না। মহাকবি কালিদাস 
রঘুবংশের নৃপতিদের গুণগাথা তাঁহার অমর লেখপীতে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত কোন 


5 বৃহচৈৈবমিদং শান্ত্রমিতানব্বিদ্ুষো জনাঃ। শা! ৩৭1৪৬ 
জ্ঞানং মহদ্‌ যদ্ধি মহতনু রাজন্‌, বেদেবু সাংখোষু তখৈব যোগে। 
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সীংখ্যাগ্তং তপ্লিখিলং নরেন ॥ ইত্যাদি। শা! ৩*১/১০৮,১০৯ 
& পরাশরসগোত্রস্য বৃদ্ধহ সুমহান । 
ভিক্ষো পঞ্চশিখস্তাহং শিল্পঃ পরমসম্মতঃ | ইত্যাদি। শা৩২০। ২৪-২৮ 
৬ শা ৩*২তম-৩*৮ তম অ। 
৭ শা৩০৯ তম অ। 
৮ শ] ৩১৭ তম--৩১৮ তম জ। 


8৭ মহাভারতের সমাজ 


মহাকবি এই মিথিলার জনকবংশকে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা না করিলেও মহাভারতের কবি 
এই রাজধিবংশের বিদ্াবত্তা ও ত্যাগের যে মহৎ আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! অতি 
উজ্জ্রল। উল্লিখিত কয়েকজন রাজধি-শিষ্য এবং মহধি-অধ্যাঁপকের মুখে যাহা বিবৃত হইয়াছে, 
মহাভারতীয় সাংখ্যদর্শনের তাহাই মূলভিত্তি। প্রসঙ্গতঃ শ্রীমত্তগবদগীতা, অন্ুগীতা, অশ্বমেধ- 
পর্ধের গুরুশিষ্যসংবাঁদ প্রভৃতি অধ্যায়েও কিছু কিছু সাংখ্যমত ব্যক্ত হইয়াছে । 
পদার্থ-নিরপণ-_ সাংখ্যীয় পদার্থনিবূপণে বল৷ হইয়াছে যে, আটটি পদার্থ প্রক্কৃতি 
এবং যোলটি পদার্থ বিকৃতি । অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ.ও জ্যোতি 
এই আটটি প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । মুল! প্রকৃতি এবং মহদাদি প্ররুতিবিকৃতিকে 
ও শুধু প্রক্কৃতিই বল! হইয়াছে । শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, 
বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন এই ষোলটি পদার্থ_বিকার। সন্তবাদি গুণত্রয়ের 
সাম্য অবস্থাকেই বলা হয় অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে মহত্তব্বের উৎপত্তি, মহৎ হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে ভূতগুঘুক্ত মনের হ্ৃষ্টি, মন হইতে পঞ্চ ভূতের উতৎপত্তি। ভূতসমুদয় 
হইতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উদ্ভব। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং প্বাণেরও 
মন হইতেই উৎপত্তি । প্রাণ, অপান, সমান, উদ্বান ও ব্যান-নামে বায়ুপঞ্চক ইন্ছ্রিয়ের 
মধ্যেই পরিগণিত। জ্ুতরাং অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও মন এই চারিটি, পঞ্চ ভূত, শব্দাদি 


পঞ্চ ওন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কশ্শেন্িয়-- মোট চব্বিশটি পদার্থ বা চব্বিশটি তত্ 
সাংখ্যমতে প্রসিদ্ধ ।৯ 

সাংখ্যসম্মত এই চতুব্বিংশতি তত্বের কথা বহস্থানে বণিত হুইয়াছে। মহত্বত্বকে সুত্র 
এবং অভঙ্কারকে বিরাট নামেও বলা হইয়া থাকে। মহত্তত্বের অপর সংজ্ঞা হিরণ্যগর্ভ । 
আকাশাদি ভূতের হ্ৃষ্টিতে আকাশ হইতে বায়ুঃ বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমি কত শ্রুতি প্রসিদ্ধ, 
এখানে তাহা স্বীকার করা হয় নাই। বলা হুইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূতের একই সময়ে হ্ষ্টি 
হয়। অব্যক্ত অবস্থা হইতে একই সময়ে ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চতুব্বিংশতি তত্ব সাংখ্য- 
সন্মত।১* এই চব্বিশটির উপরে আরও একটি পদার্থ আছে, তাহার নিগু ৭ত্বপ্রুক্ত তাহাকে 
তত্ব বলা যাইতে পারে না। তাহাতে কারণত্ব এবং কাধ্যত্ব নাই, ইহাও তত্বস্বীকৃতির 
পক্ষে বাধক বটে, তথাপি সমস্ত তত্ত্বের চরম অধিষ্ঠানরূপে তাহাকেও তত্ব আখ্য। দেওয়া! হয়। 
তাহার নাম পুরুষতত্ব বা অমূর্ততত্ব। পুরুষ অধূর্ত এবং অসঙ্গ; সেইজগ্য তিনি কাহারও 
অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। তিনি চেতন এবং উপাধিরহিত। প্ররুতপক্ষে তিনি অমূর্ত 
হইলেও হ্ছষ্টিপ্রলয়-বিধায়িনী প্রকৃতিতে প্রতিবিদ্বিত হওয়ায় দর্পণে প্রতিবিদ্বিত মুখের চ্ঘায় 
তিনি যৃত্তিমান্‌।৯১ দৃশ্ঠমান জগৎ বিনশ্বর, তাহা প্রক্ৃতিরই পরিণাম, প্রকৃতির আর এক 
নাম “প্রধান |১২ 


» শা ৩১* তম অ। অন্ব ৪১শ ও ৪২ শ অ। 
১০ শা৩২ তম অ। 
মহানাস্বা তথাব্যক্রমহক্ক রত্তঘৈব চ। ইত্যারদি। জঙ ৩৫।৪৭-৫* 
চতুব্বংশক ইত্যেষ বংজাব্যক্তময়ে। গণঃ। বন ২৯৯২১ 
১১ পঞ্চবিংশতিমে! বিষুঃনিন্তত্বস্তত্বসংজ্ঞিতঃ | 
তত্বসংশ্রর়ণাদেতত্তত্বমাহর্ম নীষিণঃ | শা ৩২1৩৮ 
চতুব্বিংশতিমোহবাক্তে। হামুর্তঃ পঞ্চবিংশকঃ। ইতাদি। শ1৩০২।৩৯-৪২ 
১২ বন্গর্ত। মস্থজ্দ্ব্যকং তণ্ডম্ম_তরযধিতিষ্টতি । শ1-৩০২1৩৯ 
প্রন্কৃতিঃ কুরুতে দেবী ভবং প্রলয়মেব চ। শী। ৩০৩৩১ 


সাখ্য ও যোগ &৭১ 


পুরচষের দেহধারণ-_ পুরুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে না পারায় অজ্ঞানতাবশতঃ 
প্রকৃতির অন্ুবর্তন করিয়া থাকেন, তাহাতেই পুনঃ পুনঃ জন্মমত্যুর ভিতর দিয়া সহ সহজ 
দেহের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। অবশ্য, এই সম্বন্ধও প্রকৃত নহে, আভিমানিক মাত্র ।১৩ 

ষড় বিংশ তত্ব এবং মুক্তি-_ মহাভারতীয় সাংখাবিষ্যায় ঈশ্বর বা পরমব্রহ্ষোরও 
স্থান আছে। মহাভারতের সাংখ্যীয় মুক্তি ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নহে। এই বিষয় পরে ব্যক্ত 
হইবে । ঈশ্বরকে পুরুষরূপ পঞ্চবিংশ তত্বের উপরে ষড় বিংশ তন্ররূপে স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
জীবাত্মা বা পুরুষের চতুর্ধিবংশতি তত্বের জ্ঞান হইলেও আত্মঙ্জান হয় না। অপ্রমেয় সনাতন 
ষড় বিংশ তন্বরূপ পররন্গের জ্ঞান হইলেই পঞ্চবিংশ তত্তরূপ পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে । জীব 
যখন প্রকুতিকে জয় করিতে পারেন, তখনই শুদ্ধব্রক্মবিষয়িণী বুদ্ধি তাহাতে উত্তৃত হয়। 
পরাবিদ্ভার উদয়ে যড়বিংশ তত্বের জ্ঞান এবং প্রকৃতিবিজয় একসঙ্গেই হইয়া থাকে। 
অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত আপনার যথার্থ ভেদ বুঝিতে পারিলে জীব কেবলধর্দ্ী বলিয়া খ্যাত 
হন; জীব তখন আপনাকে ষড়বিংশ মনে করিয়া ষডবিংশরূপ পরব্রন্দের সহিত সমত্ব প্রার্ত 
হন এবং প্রাজ্ঞ, নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র কেবলাত্মা প্রভৃতি সংজ্ঞার বিষয় হুইয়! থাকেন। এই 
বড় বিংশ-তন্বতা প্রাণ্তিই জীবের মুক্তি, শুধু তত্বজ্ঞানমাত্র মুক্তি নহে, বাসিষ্ঠ সাংখ্যবিগ্ঠার ইহাই 
অতিনব সিদ্ধান্ত ।১৪ 

ব্রহ্মবিদ্যা ও সংখ্যাবিদ্যার এক্য-_- নারদমুনি এই বিদ্যা বসিষ্ঠ হইতে লাভ 
করেন। নারদ হইতে ভীম্ম এবং ভীম্ম হইতে যুধিষ্টির প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। বসিষ্ঠ স্বয়ং 
হিরণ্যগর্ভ হইতে এই সাংখ্যতন্ত্র প্রাপ্ত হন। ভীম্মদেব বলিয়াছেন যে, ষড়বিংশ তত্বের 
স্বরূপ জানিলে মুক্তিলাভ হয়, পঞ্চবিংশ তত্ররূপ পুরুষ আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারেন। 
সেই জ্ঞানের আস্বাদ পাইলে মানুষের মৃত্যুভয় থাকে না, তাহার মৃঢ়ত্ব তখন দেবত্বে পরিণত 
হয়। এই বিদ্যা অতিশয় শ্রদ্ধানু, গুরুভক্ত, বিনীত, ক্রিয়াবান্‌ পবিভ্রচেতা শিষ্যকে, দান 
করিতে হয়। 

উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্ভার সহিত সাংখ্যবিগ্যার এইপ্রকার অভিনব সামপ্রন্ত-বিধান সাংখ্য 
কিংবা বেদাস্তের অপর কোন গ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। সমস্ত অধ্যায় জুড়িয়া 
সাংখ্যবি্ভার সহিত ব্রহ্গবিগ্ভাকে মিলিত করিয়া মোক্ষের স্বরূপ বর্ণনা কর! হইয়াছে। 
কেবলাত্মা স্বতন্ত্র পুরুষ, কেবল স্বতন্স্বরূপ ব্রহ্গের সহিত মিলিত হইয়া ন্বতত্ত্ত্ব প্রাপ্ত হন। 
এইপ্রকার মুক্তিলক্ষণ বোধ হয় কোন সাংখ্যগ্রন্থে নাই ।১৫ 

জাতিনির্ব্বেদাদির উপদেশ-_ সমস্ত আস্তিক দর্শনেরই আরম্ভ ছুঃখবাদে এবং 


১৩ এবমপ্রতিবৃদ্ধত্বাদবুদ্ধমনূবর্ততে । 
দ্বেহান্দেহসহত্র।ণি তথ সমন্তিপহ্তে ॥ শা ৩৯৩১ 

১৪৬ শা ৩০৮ তম জ। 

১৫ কেহলায্মা তথ]! চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ। 
খ্বতস্তরশচ শ্বতস্ত্রেণ শ্বতন্ত্বমবাপ্রতে ॥ শা। ৩০৮৩, 


৪৭২ মহাভারতের সমার্জ 
দুঃখের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পথপ্রদর্শনে পরিসমাপ্তি । ছুঃখ প্রাণিমাত্রেরই অপ্রিয় বলিয়া তাহার 
হাঁত হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর জগ্ত সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই চেষ্টার চরম সার্থকতা 
মুক্তিতে । মহাতারতীয় বাসিষ্ঠ সাংখ্যে একটি অধ্যায় ব্যাপিয়া সেই কথাই বলা হইয়াছে১। 
আচার্ধ্য পঞ্চশিখও জনক-রাজাকে প্রথমতঃ জাতিনির্বেদ (জন্মই দুঃখের হেতু), তারপর 
কর্মনির্ধেদ (যাগযজ্ঞাদিব ফল চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ছুঃখভোগ করিতে হয়), 
তারপর সর্ধনির্ধেদ (মুক্তির উপায় ) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন 1১৭ 

প্রকৃতি ব৷ প্রধান_ যে ষড়বিংশতি তত্বের উল্লেখ করা হুইল, তাহার প্রথম 
তত্বের নাম প্রকৃতি | সত্তর, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্য অবস্থার নাম প্রকৃতি । 
গুধত্রয় প্ররুতির ধর্দ নহে, পরস্থ প্রতি হইতে অতিন্ন। সত্বাদি গুধত্রয়ের স্বরূপ জানিতে 
পারিলেই প্রকৃতির স্বরূপ জানা হয়। সত্বাদি গুপত্রয়কে গীতায় 'প্রকৃতিসম্ভব” বল৷ 
হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে জাত এই অর্থে প্রকৃতিসম্তভব শব্ধ ব্যবহৃত হয় নাই। অভেদে 
ভেদ কল্পিত হইয়াছে । বস্তবতঃ গুণত্রয় এবং প্ররুতি একই বস্ত্ব। যে প্রকৃষ্টভাঁবে করে, 
তাহার নাম প্রকৃতি এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রকৃতি শব্ের যোগরূঢতা বণিত হইয়াছে ।১৮ 
চৈতগ্ঠে যাহার ছায়া পতিত হয়, তাহাই পপ্রধান/|১» সন্তগুণ হইতে আনন্দ, উদ্রেক, গ্রীতি, 
প্রকাঁশময়তা, সুখ, শুদ্ধিতা, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধধানতা, অকার্পণ্য, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, 
সমতা, সত্য, মৃদুতা, হ্রী, অচাঁপল্য, শৌচ, সরলতা, আচাঁব, হ্ৃগ্যতা, সম্ভ্রম, অবিকথনা, 
অল্পৃহতা, পরার্থতা, সর্বভূতে দয়া, দান প্রভৃতির গ্রকাশ হয়। রজোগুণ হইতে রূপ, 
এশ্বধ্, অত্যাগিত্ব, অকারুণ্য, ম্থুখছুঃখোপসেবন, পরাপবাদরতি, বিবাদ, অহঙ্কার, অলৎকার, 
বৈরভাব, পরিতাপ, নিল্লজ্জতা, অনার্জব, ভেদ, পকষতা।, কাম, ক্রোধ, মাৎ্সর্ধ্য, মদ, দর্প, 
দ্বেষ প্রভৃতির প্রকাশ; আর তমোগুণ হইতে মোহ, অপ্রকাশ, তামিঅ, অন্ধতামিজ, 
অতিভোজন, আলম্ত, দিবানিদ্রা, প্রমাদরতি, ধর্মদ্েষ, নৃত্যগীতে অত্যাসক্তি প্রভৃতির 
উৎপত্তি ।* শ্রীমদ্তগবদগীতার চতুর্দশ অধ্যায়েও ঠিক এইরূপ বর্ণনা! পাওয়া যায়। আরও 
নানাস্থানে গুণত্রয়ের কার্ধ্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অনুরূপভাবে কথিত হইয়াছে ।২১ সন্তুণ 
দেবত্বের গ্োতক, অপর দুইটি গুণকে 'আম্মর” বলা হইয়াছে ২২ 


১৬ শ! ৩৩ তম অ। 

১৭ জাতি নির্ব্েদমুক্ত 1 স কর্মনির্ব্বেদমব্রবীৎ। ইত্যাদি । শ1 ২১৮।২১ 

১৮ প্রকৃতিগুণান্‌ বিকুরুতে হ্বচ্ছন্দেনাস্বক মায় । 
ক্ীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোহথ সহশ্রশঃ ॥ শ ৩১৩।১৫ 

১৯ অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদন্তি তৎ। শা ৩১৮।৭১। ুষ্টব্য নীলকণঠ। 

২* সন্বমানন্‌ উদ্রেক: গ্রীতিঃ প্রাকাশ্ঠমেব চ) ইত্যার্দি। শা! ৩১৩১৭-২৮। শা ২১২।২২-২৪ 
শব] ২১৯।২৬-৩১ 

২১ সন্তবং দশগুণং জ্ঞাত্বা। রজে। নবগুণং তথ । 
তমশ্চা্টগুণং জ্ঞাত্ব। বৃদ্ধিং সপ্তগুণাং তথ। ॥ ইতার্দি। শা ৩*১/১৪-১৭ | অশ্ব ৩১1১) ২ 
অশ্ব ৩৬প--৩৮ শ অ। শা২৮৫ তম অ। শা৩*২ তম অ। 

২২ সত্বং দেবগুণং বিষ্টা্দিতরাবান্রৌ গুণৌ | শ। ২১৬১৮ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৭৩ 


প্রকৃতি অলিঙ্গা অর্থাৎ, অন্থমেয়া, কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, হেতু দ্বারা সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের কাধ্য দেখিয়া! তাহার অনুমান করিতে হয় ।২৩ 
সাংখ্যদর্শনে বল! হইয়াছে যে, জড় হইলেও প্রকৃতিই কর্রী, পুরুষ নিক্রিয় কিন্ত চেতন। 
পঙ্গু-অন্ধ স্তায়ে, উভয়ের মিলনে হ্ৃষ্টিপ্রক্রিয়। চলিতে পারে । জব স্থষ্টিতে পুরুষ ও 
নারী উভয়েরই যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, জগতের স্থষ্টিতেও সেইরূপ প্ররুতি ও পুরুষ 
উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এই প্রশ্নের উত্তবে বাসিষ্ঠ সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে, 
দৃশ্যমান জৈব শ্ষ্টির সহিত বিশাল স্ষ্টির পার্থক্য আছে। মাতৃশরীর ছাড়াও যেরূপ ভ্রোণাচার্ধ্য, 
অগস্ত্য প্রমুখ ব্যক্তির জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল, মাতাপিতা উভয়ের অভাবেও ধুষ্টছ্যয় এবং 
কৃষ্ণার জন্ম হইয়াছিল, সেইরূপ কেবল প্রকৃতি হইতেও হৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের 
অধিষ্ঠাতৃত্ব মানিতেই হইবে |২৪ পুরুষ নিমিত্তকারণ-মাত্র, উপাদান নহে। প্রকৃতির 
অন্থমেয়তা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, কালম্বরূপ খতু যদিও প্রত্যক্ষের গোচর নহে, 
তথাপি বিভিন্ন খতুজ পুস্পফলাদির প্রকাশের দ্বারা খতুর অনুমান করা চলে, সেইরূপ 
মহদাদি তত্তের দ্বারা প্রকতিরও অনুমান করা যাঁয় ২৫ 
স্ট্টিতে ঈশ্বরেরও নিমিত্তকারণতা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ইচ্ছায়ই 
প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। প্রকৃতির বহুমুখী পরিণতির নামই হ্ৃষ্টি। ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় 
বনুভাবে ব্যক্ত বস্তৃগুলি আপন-আপন কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে এক প্রক্কৃতিমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে । সর্বশেষে প্ররুতিও নিল পুরুষে লীন হইয়া যায়। প্রকৃতির লয়ের পরে 
একমাত্র পুরুষই পরমার্থসত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্ররুতির লয়ের বর্ণনাও মহাঁভারতীয় 
সাংখ্যের বিশেষত্ব ।২৬ 
প্রকৃতি হইতে মহদাঁদির অভিব্যক্তি এবং তন্রসমূহের প্রতিলোম-ক্রমে আপন-আপন 
কারণে প্রলয়, ঠিক যেন সাগরের ঢেউএর মত। সাগর হইতে ঢেউএর পৃথক কোন সত্তা 
না থাঁকিলেও ব্যবহাবের বেলায় আমরা বলিয়া থাকি-_- “সাগরের তরঙ্গ; সেইব্প 
লীলাময়ী প্রকৃতির লীলা বা বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিকেই আচাধ্যগণ পৃথক পৃথক নাম 
দিয়া শিষ্ঞগণকে বুঝাইয়াছিলেন। সেই সত্তা লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত কল্িত। 
বাস্তবিক সেই সকল পদার্থ শুধু নামের দ্বারা পুথক্‌ হইয়া যায় না।২৭ 
চি ২৩ অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহলিঙ্গৈরমুমিমীমহে। শা! ৩৯৩৪৭ 
২৪ শা ৩০৫ তম অ। অন্য ১৮।২৫-২৮ 
অচেতন! চৈব মতা৷ প্রকৃতিশ্চাপি পাধিব। 
এতেনাধিষ্ঠিত। চৈব স্থজতে সংহরতাপি ॥ শা ৩১৪১২ 
ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ হৃয়তে সচরাচরমূ। ভী ৩৩১, 
২৫ বথ! পুম্পফলৈনিত্যমৃতবোহমূর্তয়স্তধ! ৷ 
এবমপ্যমু মানেন হ্যলিজমুপলভ্যতে £ শা ৩০৫।২৬ 
২৬ যস্মীদ্‌ যদভিজায়েত তত্তত্রৈব গ্রলীয়তে । ইতার্দি। শা! ৩০৬।৩২।শা ৩৪+১৩-১৬ 
জগতপ্রতিষ্ঠ! দেবর্ষে পৃথিবাপ হু প্রলীরতে | ইত্যার্দি। শ। ৩৩৯২৯-৩২ 
২৭ গুণ গণেধু সততং সাগরন্ঠোর্ময়ো। যথা । শা! ৩০৬৩২ 
৬৩০ 
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প্রকৃতি হইতে পরিণত কলিত পদার্থসমূহ প্রকৃতিতেই অধিষ্ঠিত, এই সিদ্ধাস্তও 
নিভূলি নহে। আপাতদৃষ্টিতে সেইরূপ মনে হইলেও আসলে চিদাত্মাই সমস্ত বস্তর 
অধিষ্ঠাতাঃ তাহার অধিষ্ঠাতৃতাই মুখ্য, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বকল্পনা গৌণ। পুরুষই প্রকৃতিকে 
মধ্যবস্তী করিয়া! মহদীদি তত্বের শ্ষ্টি করেন। কৃুর্য্যকান্ত-মণি কি তৃণকে দগ্ধ করিতে 
পারে? তাহার মধ্য দিয়। সংহত সুর্য্যরশ্শির দ্রাহিক শক্তিকেই মণির শক্তি বলিয়া আমরা 
ভূল করিয়া থাকি । কাষ্ঠের ভিতবে অগ্ঠি থাকিলেও ঘর্ষণ ব্যতীত তাঁহার উপলব্ধি হয় 
ন|, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধে; ভগবৎসত্তা থাকিলেও আমাদের মলিন চিত্তে 
তাহ! ধর! পড়ে না। ঈশ্বরই সকল পদার্থের অধিষ্ঠাতা এবং অভিব্যঞ্জক, প্রকৃতি মধ্যবর্তী 
নিমিত্তমীত্র |২৮ 

পুরুষ-- পুরু বা জীবাত্মা নিগুণ, তাহার স্বতাঁবের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। 
অজ্ঞানতাবশতঃ প্ররুতির ধন্ম নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া সুথদুঃখেব ভোক্তরূপে তাহার 
অভিমান হইয়া থাকে । আপনার সাক্ষিত্বরূপত্ব বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এত 
দুঃখ 1২৯ 

বহুপুরুষবাদ নিরীশ্বর-সাংখ্যসম্মত, তাহা যাজ্ঞবন্ক্যপ্রোক্ত সাংখ্যবিদ্ভায় কথিত 
হইয়াছে । পরস্ত যাজ্জবন্ধ্য স্বয়ং সেই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন- নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
সর্ধভূতে দয়াবাঁন্‌ কেবল জ্ঞানবাদ্দিগণ অব্যক্তের একত্ব এবং পুরুষের নানাত্ব সিদ্ধান্তের 
পক্ষপাতী । তাহার মতে অব্যক্তাদি তন্বগুলি পুকষেরই বহিঃপ্রকাশ, যুগ্জ ও ইধীকার 
শ্রুতি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থারূপ সংসার 
হইতে পুরুষের নিল্লিপ্ততাকে পরিষ্াররূপে বুঝাইবাঁর জগ্য জলম-্সতগ্তায় পুঙ্ষরোদকণ্াঁয় 
মশকোছুম্বরগ্ায় এবং উখাগ্রিষ্তায়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে ।৩০ 

ষাঁজ্ববন্ধক্যের উপদেশে পুরুষের একত্ব যে ভঙ্গীতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বেদাস্ত- 
দর্শনের জীবনিবূপণের মত। নীলক্ এই অধ্যায়ের টাকার পরিসমাপ্তিতে “অনুষ্ঠমাত্রঃ 
পুরুষোইস্তরাত্ম৷ সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট£” এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

অবিগ্ভায় আচ্ছন্ন হইয়া পুরুষ যতদিন আপনার আনন্দময়ত্ব ও নিলেপত্ব অনুভব 
করিতে পারেন না, ততদিন পধ্যন্ত দেহাদিতে অহংবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না এবং প্রকৃতির 
ধর্ম আপনাতে আরোপ করিয়া তাহারই ম্থখে ও হুঃখে বিষৃঢ় হইয়া থাকেন। অসঙ্গ 
হইয়াও অহঙ্কারবশে তিনি সংসারে লিপ্ত, শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ, ব্রিগুণা প্রকৃতির অন্থগতরূপে 
আপনাকে মনে করেন, এইহেতু তিনি ব্রিগুণ। অবিদ্যা-পদার্থটিও পুরুষের ধ্দ নহে, 


২৮ সর্গপ্রলয়্ এতীবান্‌ প্রকৃতেনৃপিসত্তম । 

একত্বং প্রলয়ে চাঁসা বহুত্বঝ তদাস্থজৎ ॥ ইত্যাদি । শা ৩*৬।৩৩-৩৮ 
২৯» নশক্যো নিগুণভ্তাত গুণীকর্ত,ং বিশাম্পতে । 

গুণবাংশ্চাপাগ্তপবান্‌ যখাতন্বং নিবোধ মে ॥ ইত্যাদি । শী ৩১৫।১-১* 
৩* অব্যক্কিকতমিত্যাহুননা বং পুরুষান্তধ।। 

মর্্যভূতদয়াবন্তঃ কেবলং জঞানমাস্্িতাঃ॥ ইত্যাদি। শ1৩১৫।১১-২ 
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তাহাও প্রক্কতিরই ধর্ম । কিন্তু পুরুষ এতই বিমূঢ় হইয়া পড়েন যে, সব কিছুকেই নিজের 
বলিয়া মনে করেন ।৩১ 

কল্পিত মহদাঁদি তত্বগুলি প্রকৃতিতে লয় হইলে যেমন একমাত্র প্রককতিই অবশিষ্ট 
থাকেন, সেইরূপ পঞ্চবিংশ তত্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর পুরুষও আপনার স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা 
ষড় বিংশ-তত্ত্রতী প্রাপ্ত হন। অবিদ্য'র নাশই তাহার এই স্বরূপজ্জানের হেতু । বাস্তবিক 
পক্ষে ক্ষেব্রজ্ঞ পুরুষ সাক্ষী এবং নিগুপ। প্রকৃতির সানিধ্যেই তাহার বন্ধন। গুকৃতি হইতে 
আপনার পৃথকত্ব বুঝিতে পারিলেই তিনি বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। অবিদ্া! যখন পুরুষের নিকট 
ধরা পড়ে, তখন পুরুষ নিজেই নিজের পূর্বব-অজ্ঞানতাঁর জগ্ভ অতিশয় লঙ্জিত হইয়া উঠেন। 
পুরুষের সেইসময়কার নানাঁবধ খেদোক্তি উদ্ধত হইয়াছে ।৩২ 

প্রকৃতি অপ্রতিবুদ্ধ, অর্থাৎ জডস্বভাঁব। পুরুষ বুধ্যমান, অর্থাৎ আপনার স্বরূপ 
বুঝিবার মত যোগ্যতা তাহার আছে। অবিদ্ভানাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধত্বস্ববূপ 
অর্থাৎ ব্রঙ্গন্বরূপ প্রকাশ পায়। বুধ্যমানের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি মুক্তিরই নামান্তর ।৩৩ 

মুক্তি-_- গ্ররূতির কাজকে অবিষ্ঠাবশতঃ পুরুষ তাহার নিজের কাজ বলিয়া মনে 
করেন। এই কর্তৃত্বের অভিমান চলিয়া গেলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের 
সাংখ্যকারিকা কিংবা কপিলম্ত্রের মুক্তির সহিত মহাভারতের সাংখ্যীয় মুক্তির সম্পূর্ণ 
মিল নাই। কাপিল সাংখ্যের মতে পুরুষ ও বুদ্ধি__ এই ছুই-এর ওদাঁসীন্, অসম্বন্ধ বা 
পৃথকৃভাবে অবস্থানকে মুক্তি কহে। অথবা কেবল পুরুষের ওদাসীগ্ভকেও অপবর্গ বলা হয়। 
মুক্তি পুরুষের নিত্যসিদ্ধ বস্তু, অবিবেকের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় মুক্ত আত্মাতে 
স্থখছুঃখাদির অভিমান জন্মে, তাহাই বন্ধন। বন্ধন মুক্ত হইলেই মুক্তির স্বরূপ প্রকাশিত 
হয়, তাই স্থত্রকার বলিয়াছেন 'জ্ঞানানুক্তিঃ, | ত্রিবিধ ছুঃখেব আত্যন্তিক নিবৃত্তিই তন্মতে 
মুক্তিপদার্থ। মহাভারত বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়াদি কাধ্য এব! প্রকৃতিবপ কারণকে জীব 
ভিন্ন অপর পদার্থরূপে জানিয়া অভিমান ত্যাগপূর্ববক নিদ্বন্ব নারায়ণে প্রবিষ্ট হওয়া অর্থাৎ 
আপনাকে পরমব্রন্মের সহিত এক বলিয়া জ্ঞান করা মুক্তির লক্ষণ ।৩৪ 

সৃষ্টি অথবা অপবর্গের জগ্য সাংখ্যন্থত্রাদিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন 
উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই। কিন্তু মহাভারতীয় সাংখ্যবিচারে হ্যষ্টিতত্বপ্রসঙ্গে এবং 


৩১ তদেব ফোড়শকলং দেহমব্যক্তসংজ্ঞকম্‌ । 

মমার়মিতি মহবানস্তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ইত্যার্দি। শ। ৩০৪।৮-১১ 
৩২ গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈক! প্রকৃতির্ভবেৎ 

ক্ষেত্রজোহপি বদ তাঁত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ইত্যাদি । শা ৩০৭।১৩০৪২ 
৩৩ বৃদ্ধশ্টোক্কে। যথাতত্বং ময় শ্ুতিনিদর্শনাৎ । শা ৩১৮৮১ 

যদ] স কেবলীতূতঃ বড় বিংশমনুপস্থতি। 

তদ| স সর্ব্বখিদ্‌ বিদ্বান ন পুনর্জন্ম বিন্দতি ॥ ইত্যাদি ॥ শা ৩১৮।৮০। শা! ৩৯৪1৭ 
৩৪ প্রকৃতিং চাপাতিক্রম্য গচ্ছত্যাস্বানমবায়ম্‌। 

পরং নারায়ণাজানং নিহবন্বং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥ ইত্যাদি । শা ৩৯১৯৬) ৯৭ 
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মুক্তির বেলায় তাহার নাম গৃহীত হইয়াছে । মহাভারতীয় মুক্তি ঈশ্বরনিরপেক্ষ না হওয়ায় 
বৈদাস্তিক মুক্তির প্রায় কাছাকাছি । বেদান্তের মুক্তি নিত্যপদার্থ ব্রন্গস্বরূপ, আর মহাভারতীয় 
সাংখ্যের যুক্তিও নিত্যস্বরূপ। ধ্যানধারণাির দ্বারা বস্তর তন্ত্র জ্ঞান হইলে জীব তাঁহার স্বরূপ 
বুঝিতে পারেন, তাঁরপর ব্রন্ধজ্জান হইলে জীবের বহ্ত্ব প্রাপ্তি হয় ।৩৫ 

জীবনুক্তি এবং বিদেহ-কৈবল্যমুক্তি_-এই হুইপ্রকার সাংখীয় মুক্তি মহাভারতেরও 
অতিপ্রেত। অবিষ্ভার নাশ হইলেও তাহার কার্ধ্য দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির তৎক্ষণাৎ বিলোপ 
হয় না, স্কৃতরাং মুক্ত জীবকেও কিছুক্ষণ সংসারে থাকিতে হয়, সেই অবস্থাই জীবন্ুক্তি।৩৬ 

মহাভারতীয় সাংখ্যের বৈশিষ্ট্য-_বসিষ্ঠ এবং যাজ্জবন্ধ্যের উপদিষ্ট সাংখ্যবিষ্ঠা 
কপিলের সাংখ্যবিগ্ভার সহিত সর্ধাংশে এক নহে । পুরুষের একত্ব, এবং বুধ্যমান পুরুষের 
ুদ্ত্বপ্রাপ্তিবূপ মোক্ষ প্রভৃতি দিদ্ধান্ত শুধু মহাভারতেই পাওয়া যাঁয়। মহাভারত বলিতেছেন, 
সাংখ্যদর্শনে চিদাত্বা পরব্র্দে জগত্প্রপঞ্চের লয়ের উপদেশ পাওয়া যায়। সাংখ্যশবের 
অর্থ__স্তান। সাংখ্য অমূর্ত পুরুষের মৃত্তি। জীব এবং পরমত্রঙ্গ ব্যতীত চব্রিশটি তত্ব সাংখ্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে 1৩৭ 

প্রকৃতির স্থ্টিবূপে পরিণামের আসল কারণ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই 
প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং প্রকৃতি পরিণত হয়। ইহাই গীতার মতে প্রক্কৃতির 
গর্ভাধান। তগবান্‌ বলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন। প্রকৃতি জগতের 
জননীস্বরূপা এবং ঈশ্বরই পিতৃত্বরূপ 1৩৮ 

সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম স্বভাঁবসিদ্ধ, কিন্ত মহাভারতের মত অগ্ভরূপ। মহাতারত 
এই পরিণামের মূলেও ঈশ্বরকেই স্বীকার করেন ।৩৯ 

তন্বসমাস কিংবা সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। প্রবচনস্থত্রে 
ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্ত সৃষ্টি বা মুক্তির কারণরূপে তিনি স্থান পান নাই। বাচস্পতি 
মিশ্র মাধবাচার্ধ্য প্রমুখ মনীষীদের মতে কাপিল দর্শন নিরীশ্বর | কিন্তু মহাভারতের সাংখ্য- 
জ্ঞান ঈশ্বরের জ্যোতিতে সমুজ্জল। ঈশ্বরই জগতের অষ্টা ও সংহারক। মহাভারতের মতে 
ঈশ্বরেরই অপরা' প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত প্রধান এবং পরা প্রকৃতিই পুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতি 
বস্ততঃ ঈশ্বরেরই অবস্থাস্তর মাত্র। জীব বা পুরুষ যখন পঞ্চবিংশতি তত্বের বথার্থ ম্বরূপ 
অবগত হন, তখনই ইন্দ্রজালের মত সমস্ত তত্বের অধথার্থতা তাহার নিকট ধরা পড়ে । সেই 


৩৫ সৌহয়মেবং বিদুচ্যেত নাম্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ । 3 
পরশ্চ পরধন্ম চ ভবত্যেষ সমেতা বৈ | ইত্যাদি । শা ৩৮।২৬-৩০ | শ।৩*১ তম অ। 
৩৬ গুণ গুণবতঃ সন্ভি নিগু ণশ্ত কুতো গুণাঃ। 
তন্মাদেবং বিজানন্তি যে জন। গুণদশিনঃ॥ শা ৩৯৫।২৯ 
৩৭ অমূর্তেম্ত্য কোস্তের সাংখ্যং মুত্তিরিতি শ্রুতিঃ। শা! ৩০১1১০৬ 
সাংখাদ*নমেতাবৎ পরিসংখ্]ানুদর্শনম্‌। ইত্যাদি । শ। ৩৬1৪২ ৪৩ 
৩৮ মম যোনির্হদ ব্রন্গ তশ্মিন্‌ গং দধামাহম। ইত্যার্দি। ভী ৩৮৩, ৪ 
৩৯ বতঃ প্রবৃতিঃ প্রহ্থতা পুরাণী । ভী ৩৯1৪ 


সাংখ্া ও যোগ ৪৭এ 


অবস্থায় ষফড.বিংশতত্বরূপ পরমব্রঙ্গের সহিত জীবের অভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়। বড়.বিংশ তত্বের 
কখনও কোনপ্রকার পরিবর্তন হয় না। ইহা সনাতন সত্যস্বরূপ।** কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ 
ঈশ্বরপরতন্তর। অপরা প্রকৃতিকে ক্ষর-পুরুষ এবং পরা! প্ররুতি অর্থাৎ জীবকে অক্ষর-পুরুষ বা 
ক্ষেত্রজ্তও বলা হয়।৪১ 
মহাভারতীয় সাংখ্যবিষ্তা বেদাস্তবিষ্তার খুব কাছাকাছি, তাহা পুর্বেই বলা হুইয়াছে। 
জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, মহ কপিলের এই অভিমতের সহিত যাজ্ঞবন্ক্যের সাংখ্যের 
প্রভেদ এই যে, জ্ঞানের সহিত ভগবাঁনে আত্মসমর্পণরূপ ভক্তিকেও সহকারী কারণরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে ২ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের নানামুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সাংখ্যবিষ্ায় স্থান 
পাইয়াছে। সাংখ্যকে জ্ঞানকাওও বলা হয়।*৩ মহাভারতে বিত৷ প্রকৃতি পুরুষোত্তমের 
লীলার সহায়মাত্র, প্ররুতির স্বাতন্থ্য মহাভারত স্বীকার করেন না। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে । আমিই আপন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হুইয় পুনঃ পুনঃ 
সৃষ্টি করিতেছি ।৪৪ বড়বিংশ তলত অথবা পুরুষোত্তমরূপে মহাভারতের সাংখ্যবিষ্ঠায় ঈশ্বরের 
স্থান সর্বোপরি । শুধু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বরূপ জানাই পুরুষ বা জীবের পক্ষে বড় সত্য 
নহে, পুরুষোত্তম ও পুরুষের অভেদ-জ্ঞানই পুরুষের চরম লক্ষ্য । এইসকল আলোচনা হইতে 
বুঝ! যায়, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত না হইলে 
সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদাস্তের কোন পার্থক্য থাকিত না 1৪৫ 
সাংখ্য ও যোগের একত্ব_ যোগদর্শন বলিতে ভগবান্‌ পতঞ্জলির প্রকাশিত 
যোগস্থত্রকেই আমরা বুঝিয়া থাকি । সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য-পাদে যোগবিষ্ঠা 
কীরত্তিত হুইয়াছে। কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানাঁরায়ণ প্রভৃতি উপনিষদেও যোগমাহাত্ম্য 
বধিত হুইয়াছে। শ্রুতিসিদ্ধ নিদরিধ্যাসনই যোগ বা চিত্তবৃতিনিরোধের উপায়। 
যোগবিদ্যাও অনেকাংশে সাংখ্যবিষ্ভারই সমান, সাংখ্টীয় পদার্থ গুলি যোগেও স্বীকৃত 
হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই কথা আপন মুখে কোথাও প্রকাশ করেন নাই। কপিলের 
সাংখ্যদর্শনকে ধাছারা নিরীশ্বরবাদ বলেন, তাহারা যোগদর্শনকে সেশ্বর-সাংখ্য নামে অভিহিত 


৪» ভূমিরাপোইনলো বাযুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
রঃ সং সং খং রং 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং শৃত্রে মণিগণ1 ইব ॥ ভী ৩১।৪-৭ 
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং সংহারক।লে চ তদত্তি ভূয়ঃ। শা ৩*১১১৫ 
পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠো ইয়ং ঘদ। সম্যক প্রবর্ততে । ইত্যাদি । শী ৩*৫।৩৭-৩৯ 
৪১ দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ইত্যাদি । ভী ৩৯।১৬-১৮ 
৪২ জ্ঞানান্সে।ক্ষে। জায়তে রাজসিংহ | ইত্যাদি । শা ৩১৮৮৭ অন্ব ৩৫৫০ 
তক্ত।] মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বতঃ ৷ ভী ৪২1৫৫ 
৪৩ সাঁংখাযোৌগবিধিশকৈঃ ত্রমেণ জ্ঞানোপান্তিকর্মমকাতীর্ঘ। জয়া । শা ৩২০২৫, নীলকণ 
৪৪ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা বিহ্জামি পুনঃ পুনঃ । ইত্যাদি । ভী ৩৩1৮.৬। ভী ৩৪৮ 
« তন্ত্র শান্ং তর্গবৃদ্ধয। ব্রবীমি, সর্ববং বিশ্বং ব্রক্ধ চেতৎ সমস্তম। শা ৩১৮1৮৯ 


৪৭৮ মহাভারতের সমাজ 


করেন। মহাভারতের মতে তাহা নহে। কারণ মহাভারতীয় সাংখ্যেও পুরুষোত্তমরূপে 
ঈশ্বরকে সকলের উপরে স্থান দেওয়৷ হইয়াছে । সুতরাং সাংখ্য ও যোগ একই, একই 
উদ্দেগ্তে উভয়ের উপদেশ |৪৬ বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, সাংখ্য ও যোগ উভয় শাস্ত্রই আমি বিবৃত 
করিলাম। উভয়ের সাধনপ্রণালী ও কৈবল্যরূপ চরম ফল একই। তথাপি হুই শাস্ত্র 
উপদেশের 'প্রয়োজন এই যে, ধাহার1 আত্মতত্ব শ্রবণের পরেই উপাসনায় মনোনিবেশ করেন, 
তাহার! “তত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাকোর অর্থ বিচার না করিয়াই যোগের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। যোগের জ্ঞান তাহাদের কাছে গৌণ, সাংখ্যতব্বের আলোচনাই প্রধান। আর 
ধাহারা উপাসনা করেন নাই, শুধু আত্মতন্ত্ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাদের উপাসনা সম্পাদনের 
নিমিত্ত যৌগিক প্রণালীই মুখ্যভাবে অবলম্বনীয়, সাংখ্যবিগ্ঠা তাহাদের নিকট গৌণ | এই 
কারণে উভয়েরই প্রয়োজন আছে ।৪৭ 
যোগানুষ্ঠানের ফল ক্রমে ক্রমে অনুভব করা যাঁয়, এই কারণে যোগশাজ্স প্রত্যক্ষ। 

সাংখ্যজ্ঞান শাস্ত্রগম্য, স্বল্লাহুষ্ঠানে কিছুই ধরা পড়ে না। সাংখ্যজ্ঞানের সহিত যৌগিক 
অনুষ্ঠানের মিলন হইলে শীঘ্র শীঘ্ব পরম তক্রের সাক্ষাৎকার হইয়া! থাকে । সাংখ্যজ্ঞানের সহিত 
মিলিত হইলে যোগের শক্তি বুদ্ধি পাঁয়।৪৮ 

যোগ শব্দের অর্থ__পতঞ্জলি বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। 
মহাভারতকার বলেন, ঈশ্বরের সহিত মিলন এবং জর্ধত্র তাহার সন্তার উপলব্ধিকে ষোগ 
বলে। উপনিষতৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও যোগবিগ্ঠা পৃথক নহে। এইকারণেই শ্রীমদ্ুগবদ্গীতাকে 
উপনিষত, ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগশান্ত্র বলা হয়।৪৯ 

যোগের মহিমা মহাভারতে যোগের প্রশংসা খুব বেশী। শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 
বলিয়াছেন, “যোগী পুরুষ তপন্ী, জ্ঞানী এবং কন্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন, তুমি 
যোগী হও”। রাজি অলর্কের গাথাতেও বল! হইয়াছে, “যোগ হইতে পরম সুখ আর 
কিছুতেই নাই ।”৫০ 

তপোমহিমা_ ঈশ্বরের সহিত যোগসাধনের নিমিত্ত যে-সকল পথ অবলম্বন করা 
হয়, তাহারও নাম যোগ । এইকারণে তপন্তাকেও যোগনামে অভিহিত করা যাইতে পারে। 
তপস্ত। ব্যতীত কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না, তপোবলে যে-কোন কাজ স্থুসম্পন্ন হইতে 
পারে। তপক্তা বা যোগসাধন, সমস্তই নির্ভর করে মনের স্থিরতার উপর । এইজন্য চঞ্চল 
মনকে স্থির করিতে হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনঃস্থৈধ্যের উপায়। অসংযত পুরুষের 


স্পা পপি 





হর 


৬ সাংখ্যযোগৌ পৃথগবালাঃ প্রবদপ্তি ন পণ্ডিতাঃ। ইতাদি। ভী ২৯1৪,৫। শা ৩৫1১৭ 
৪৭ সাংখাযোগো ময়! প্রো শাস্তুছয়নিদর্শনাৎ। 

ধদেব শান্ত্ং সাংখোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ | ইতাদি। শ1৩০৭।৪৪-৪৮। শা ৩*০।৭ 
৪৮ তুলাং শৌচং তপোযুক্তং দয় ভূতেযু চানঘ। ইত্যাদি । শা ৩*০৯-১১ 
৪৯ যোগ এয হি যৌগানাং কিমন্যদ্‌ যোৌগলক্ষণম্‌। ইত্যাদি । শা ৩০৬২৫ 
৫* তপস্থিভোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভোহপি মতোইধিকঃ। 
কন্দিষ্যশ্চাধিকে| যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্জন। ইত্যাদি । ভী ৩০।৪৬।অশ্ব ৩।৩১ 


খ্য ও যোগ ৪৭৯ 


যোগসাধনা হইতে পারে না বলিয়া সংযমের দ্বারা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে বশ করিতে 
হয়। বশ্ঠেন্ত্রিয় পুরুষের কোন কাজই কঠিন বলিয়া মনে হয় না। স্ুতরাং সর্বাগ্রে 
তপস্তাকে গ্রহণ করা যোগবিদ্যার উপদেশ |৫১ 

তপস্তা এবং যোগামুষ্ঠান যে একই, তাহা সনৎস্ুজাতীয়-প্রকরণ হইতে বিশেবরূপে 
জানা যায়। সনৎকুমার বলিয়াছেন, তপন্তা যদি অন্ুরাগাঁদি কলমষ বজ্জিত হয়, তবে 
সেই বিশুদ্ধ তপন্তাই সমুদ্ধ অর্থাৎ কৈবলা প্রাপ্ডির পরম সহায় হইয়া থাকে । জগতে ভোগ্য 
বস্তর উপভোগও তপঃসাপেক্ষ। অমৃতত্ব-লীভ তপন্তার অধীন। কামক্রোধাদি জয় 
করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য তপস্তা করিলে সৈই তপস্তা শুদ্ধতর ও বীর্্যবত্তর হয় এবং 
সাধকের কৈবল্যের কারণ হইয়া দীড়ায়।৫২ 

তপস্তার মত যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ ঘোগের অনুষ্ঠানেও সকল অশ্রেয়; বাঁ অকল্যাণ 
দূরীভূত হয়। দেহাঁদিতে আত্মবৃদ্ধিরূপ অবি্াই মামুষের পক্ষে সবচেয়ে বড অকল্যাণ, 
তাহার নাশ না হওয়া পর্য্যস্ত কৈবল্যমুক্তি সম্ভবপব হয় না। অষ্টাঙ্গ রাজযোগ যথারীতি 
অবলম্ষিত হইলে তাহ! হইতে যে তেজঃপ্রকর্ষ উদ্ভৃত হয়, সেই তেজ:ঃপ্রভাঁবে অবিদ্যা বিদূরিত 
হয়। তপস্বী না হইলে যৌগসিদ্ধি হয় না। অনাদ্িকাল হইতে বিবয়বাঁসনায় মানুষের 
চিত্ত কলুষিত। তপস্তা ব্যতীত বাসনার ক্ষয় হয় না, আর যতদিন বাসনার প্রতাব থাকিবে 
ততদিন পধ্যস্ত যোগের আশা! নাই। কাঁজেই বাসনার বিনাশের জন্য তপস্তার আবশ্তকতা 
আছে 1৫৩ 

মহাভারতের যোগবিগ্ভাকে তিনভাঁগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাধন- 
পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয়তঃ বিভূতি-পরিচ্ছেদ, তৃতীয়তঃ কৈবল্যপরিচ্ছেদ | সমাধিপাদের বিবয়গুলি 
সাধনেরই অস্তভূক্ত করা যাইতে পারে। পাতঞ্জলন্ত্রের বাঙলা ব্যাখ্যার ভূমিকায় 
৬কালীবর বেদীস্তবাগীশ মহাশয় যোৌগশব্দের সতর প্রকার প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 
কিন্তু কৈবল্যমুক্তিরূপ মহাভারতীয় অর্থটিকে তিনিও যেন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্দশ লক্ষণে 
“আত্মায় আত্মায় সংধোঁগের নাম যোৌগ”-_ এইমাত্র বলিয়াছেন । 

সাধন-পরিচ্ছেদ__ শ্রীমস্তগব্দ্গীতায় ধ্যানযোগের বিস্তৃত উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । 
আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যৌগের কথাই বলা হইয়াছে । চিত্তবুত্তি স্থির না হওয়৷ পর্যস্ত 
অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। শ্রীভগবাঁন্‌ সন্ন্যাস ও যোগের অভেদ প্রদর্শন করিয়া 
যোগমার্গেও ত্যাগের আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। নিত্যনুতন বাসনার উদয়ে চিত্ত 
ভারাক্রান্ত হইলে যোগসাধন চলিতে পারে না ।৫৪ 


&১ তপস৷ প্রাপাতে স্বর্গস্তপস! প্রাপাতে যশঃ। ইত্যাদি । অনু ৫৭1৮-১* অনু ১১৮২।শা ২১২৩ 
অসংযতাত্মন! যোগে! ছুশ্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বন্ঠাত্বন] তু যততা শক্যোহবাপ্ত,মুপায়তঃ ॥ ভী ৩০৩৬ 
৫২ নিফলষং তপস্ত্েতৎ কেবলং পরিচক্ষতে | 
এতৎ সমুদ্ধমগ্রাদ্ধং তপো। ভবতি কেবলম্‌ ॥ ইতাদি। উ ৪৩।১২,১৩,৩৯ 
৫৩ অষ্টাঙ্গাং বুদ্ধিমা ছূর্যাং পর্ববাশ্রেয়োবিঘাতিনীম্‌ । ইতাদি। বন ২১৮ 
৫৪ যোগী ঘুধ্ীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। ইত্যাদি । ভী ৩।১*-১৪ 
যং সন্গযাসমিতি প্রানর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। ইত্যাদি। ভী ৩২ 








৪৮৬ মহাভারতের সমাজ 


শ্রীমন্তগবদ্গীতাতে তিনপ্রকার যোগের কথা! উল্লেখ কর! হইয়াছে, জ্ঞানযোগ, 
কর্মঘোগ ও তক্তিযৌগ । এই তিনটি প্রধান বিষয়ের তত্বনির্দীরণই গীতার মুখ্য বিষয়। 
তিন অধ্যায়ে এই তিনটি বণিত হইলেও নানা! কথার প্রসঙ্গে সমস্ত গীতা জুড়িয়াই এই 
যোগত্রয়ের বর্ণনা । 

জ্ঞানযোৌগ-_ শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছেন, 'দ্রব্যময় যজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কারণ 
জ্ঞানেই সকল কর্শের পরিসমাপ্তি | আত্মন্জরান লাভ করিবার জগ্তই মামুষের সকল 
ব্যাকুলত। | জ্ঞানের চরম সার্থকতাও সেইখানে | তত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত সংশয় বিদুরিত 
হয়। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভম্ম করিয়া ফেলে, জ্ঞানরূপ অগ্রিও সেইরূপ সকল 
কর্ম ভম্মসাৎ করে ।:৬  তপস্তা, যাঁগধজ্ঞ প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানযৌগের মত চিত্বশুদ্ধিকর নহে। 
বহুকাল কন্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্তসশুদ্ধি ঘটিলে সহজেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মতত্ 
প্রতিফলিত হয়। নিষ্কাম কর্শযোগ এবং ভক্তিযোগ এই উভয়ই জ্ঞানযোগের পরিপুরক | 
আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইলে নিশ্চিতই সেই পরম তর্বে উপস্থিত 
হইতে পারেন । 

কর্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়া জ্ঞানযোৌগ যখন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী পুরুষ হচ্ছা 
করিলেই স্সংযত চিত্তকে পরমাতআ্মীভিযুখী করিতে পারেন। কুশ্ম যেমন আপন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ইচ্ছা করিলেই শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে, -ষোগী পুরুষও ঠিক সেইরূপ 
ইন্জ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তখন তাহার জ্ঞান একমাত্র 
পরমেশ্বরে স্থিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।৫৭ এইপ্রকাঁর জ্ঞানযোগে প্রতিষ্ঠিত হইবার জঙ্য 
অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয়সংযমের আবগ্তক। শ্রদ্ধা ও সংযম শুধু চাহিলেই হয় না, 
যথোচিত সাধনের দ্বারা এই ছুইটি লাভ করিতে হয়। সেই সাধনা হইতেছে সভক্তি 
কম্মযোগ 1৫৮ 

কন্মযোগ-_ কর্্মকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে । কর্শ ত্যাগ করিয়া দণ্ড- 
কমগ্ডলু বা কৌপীন ধারণ মহাভারতের উপদেশ নহে । কর্ম না করিয়া কেহ এক মুহূর্তও 
বাচিতে পারে না, মামুষ স্বভাবতই কর্খ করিয়া থাকে। কর্ধেই মামুষের 
পরিচয়। আরও বল! হইয়াছে যে, মানুষ কাজের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করেং৯*। 
মহাভারতকার কর্ণ শব দ্বারা কি বুঝাইতে চান, তাহাও গীতাঁতে স্পট করিয়াই 


৫৫ শ্রেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্‌ যজ্ঞাজ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ॥ 
সর্ববং কর্ম ধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ভী ২৮1৩৩ 
৬ যধৈধাংসি সমিদ্ধোহস্সির্ভল্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন । 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধ্বকর্্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮1৩৭-৩৯ 
৫৭ যদ] সংহরতে চার়ং কৃষ্ম(হজানীব সর্ব্বশঃ | 
ইল্জরিয়া ণীন্দিয়ার্থেভাত্তন্ত প্রজ্ঞ। প্রতিিতা ॥ ভী ২৬৫৮ 
৫৮ শ্রদ্ধাবান্‌ লম্ভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্ত্রিয়ঃ । ভী ২৮৩৯ 
৫» ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকুৎ। ভী ২৭৫ 
মনুম্যাঃ কন্মলক্ষণাঃ | ইত্যাদি । অথ ৪৩২১ আনু ৪৮৪৯ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৮৬ 


বলিয়াছেন। মানুষ যদিও প্রতি মৃহূর্তেই কর্ম করিয়া চলিতেছে, তথাপি তাহা কর্ম না-ও 
হইতে পারে । আমাদের সমস্ত কৃত কর্পু, অকর্ম ও বিকশ্ম এই তিনভাগে বিভক্ত । এই 
তিনটিরই তত্ব জানা প্রয়োজন। কশ্ম শবে শান্তরবিহিত কর্খকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
কারণ বল! হইয়াছে যে, কাধ্য ও অকার্ধ্য স্থির করিতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান 
জ্ঞাত হইয়া কর্মী করা উচিত। শান্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়া যিনি যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত 
হন, তাহার সেই কর্ম তত্রজ্ঞান, শাস্তি কিংবা মোক্ষের অনুকুল হয় না ৬০ 

সন্াসাশমে প্রবিষ্ট হইয়া শাক বিহিত কর্ম ত্যাগ করার নাম “অকর্ধ্» আর শান্ত্রনিষিদ্ধ 
কর্শের নাম “বিরর্ষ”। কন্ধর্কেই চরম বলিয়া! স্বীকার করা হয় নাই। পরমাত্মাতে 
আত্মসমাধান করিতে কর্ম একটি উপায়মাত্র। কর্ম চিত্তের স্থিরতা-সাধনে প্রধান 
সহায় ।৬১ 

শ্রীমপ্তগবদ্গীতাঁর মূলে এই কর্ধপ্রেবণা । ঘুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পরেই অর্জুনের 
বিষাদ উপস্থিত হইল | জ্ঞাতি, বান্ধব ও ন্বহৃদ্গণকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ করিতে 
হইবে, তদপেক্গা অন্ঠায় আর কি হইতে পারে? অর্জুন অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া একেবারে 
বসিয়া পড়িলেন। তাহাকে প্রকৃত পথে চালাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অজ্ঞানসম্মোহ 
নাশের নিমিত্ত ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ কর্মের এমনই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন যে, যাহা' 
বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় । 

গীতার ভাষায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের পূর্বেবে কর্্নত্যাগ একপ্রকার ক্লৈব্য এবং 
হৃদয়দৌর্ধবল্য। কর্দত্যাগে জীবনযাত্রা অচল হুইয় পড়ে । জ্ঞানভূমিতে অনারঢ পুরুষ চিত্তসশুদ্ধির 
জন্য কর্মরকেই আশ্রয় করিবেন ।*২ কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত নৈষ্ন্্য-জ্ঞান জন্মিতে পারে 
না। নিষ্কীম অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিস্তদ্ধীকৃত না হইলে কেবলমাত্র সন্্যাসের দ্বারা 
মোক্ষলাত হইতে পারে না । ফলাভিলাষরহিত পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্ুলিকে বশীভূত করিয়া 
ঈশ্বরের গ্রীতির জন্য কম্মরূপ যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার সেই যোগই বীর্ধ্যবস্তর | 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্ঠ থাকিলে বন্ধ বিশুদ্ধ হইবে, কর্ধ্ত্যাগের দ্বারা কর্দের শুদ্ধি 
হয় না। অনাঁসক্ত চিত্তে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া গেলেই প্রকৃতপক্ষে কর্মসন্যাস হয়, ইহাই 
শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ ।৬৩ 

যে ব্যক্তির পক্ষে যাহা কুলধর্্, জাতিধর্দ্ এবং আশ্রমধন্্, সেই ধর্মই তাহার 
পাঁলনীয়। শ্রদ্ধার সহিত সেই ধর্ম পালনের উদ্দেশ্তে যিনি কর্ত্বের ফলে আসক্তি না রাখিয় 
কর্ে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যোগ্নী। গীতায়, সনত্সুজাতীয়ে, বনপর্ধের ধশ্মব্যাধের উপাখ্যানে 


৬০ যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 
ন স সিদ্ধিমবাপ্লোতি ন হথখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ইত্যাদি । ভী ৪*২৩,২৪ 
৬১ কর্মমণে। হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধাবাঞ্চ বিকল্ণঃ 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন! কর্ণে! গতিঃ॥ ভী ২৮1১৭ 
আরুরুক্ষোম্বনের্ধোগং কন্ম কারণমুচাতে । ভী ৩০৩ 
৬২ কম্মষোগেন ষোগিনাম্‌। ভা ২৭।৩ 
৬৩ যোগন্থঃ কুরু কন্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত 1 ধনগ্ীয়। 
সিদ্ধাসিদ্ে); নমো ভূত্ব। দমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ইত্যাদি। ভী ২৬1৪৮, ৪৭। ভীঙা২ 


৬১ 


৪৮২ মহাভারতের সমাজ 


এবং শাস্তিপর্ের তুলাধারজাজলিসংবাদে এই বিশুদ্ধ কর্মযোগের বিস্তৃত আলোচন! করা 
হইয়াছে । গীতা বলেন, যাহা কিছু করিবে, তাহাই ঈশ্বয়ে সমর্পণ কর। এইভাবে অনাসক্ত 
হইয়া কর্ম করিতে পারিলে সেই যোগীর পাপ-পুণ্যের বন্ধন থাকিতে পারে না।৬৪ অনাসঙ্গ 
কর্মযোগের অভ্যাস করিয়া কর্্নবদ্ধনের সুদুঢ় পাঁশ হইতে মুক্তিলাত করা যোগের প্রাথমিক 
সোপান। স্নান, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতিতে যত কৃচ্ছ চার অভ্যাস করা যায়, ততই 
যোগ সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায়, £ইরূপ একটি ভাব সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত । 
মহাভারতেও অর্জুনের কঠোর তপন্ত|। (বন), অন্বার তপস্তা (উদ্যোগ ), স্্য্যকিরণমাত্রসেকী 
বালখিল্য-মুনিগণের কঠোর তপস্তা (আদি ৩০) এইসকল কৃচ্ছ_সাঁধনের উদাহরণ দেখিয়া 
স্বভাবতঃ সেই ধাবণাই পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু এইগুলির উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ অগ্যরূপ। 
কোনও বিষয়ে সিদ্ধ হইতে গেলে অনেক কিছু সহা করিতে হয়, এই উপদেশটিই 
বোধ করি ইহার অন্তনিহিত উদ্দেশ্য। কষ্টসাধ্য সাধনার বিপরীত উপদেশই গীতাতে 
আছে। শরীরপীড়ন যে এঁহিক ধর্ধভাব বৃদ্ধির কিংবা পারলৌকিক কল্যাণের হেতু এরূপ 
কোন উপদেশ কোথাও নাই । গীতা বলিয়াছেন, জোর করিয়া শরীর বা ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ 
করিলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণের নিবুত্তি হয় বটে, কিন্তু অভিলাষ ত নিবৃত্ত হয় না। বিষয়- 
বাসনার নিবৃত্তি না হইলে বাহিক নিবৃত্তিক্ূপ মিথ্যাচার অতিশয় ভণ্ডামি । একমাত্র স্থিতপ্রজ্ 
ব্যক্তি বাসনা জয় করিতে পারেন। চিত্তজয়ই প্রয়োজনীয়, শরীর-নিগ্রহ পাপের মধ্যে 
গণ্য । উপবাস, ব্রত প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করা ধর্ষেরে অঙ্গ হইতে পারে না, 
ইন্দ্রিয়বিজয় অগ্য বস্তু । যাহারা শরীরের পীড়ন করিয়া ইন্দত্রিয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিতে চান, তাহাদিগকে বলে “আস্থরনিশ্চয় | গীতায় ভগবান্‌ আরও বলিয়াছেন যে, 
“এইরূপ আস্তরনিশ্চয় ব্যক্তিগণ শরীরমধ্যে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দিয়া 
থাকে” ৬৫ 

শরীরের গীড়ন অধর্দ্ম বা যোগের প্রতিকূল বটে, কিন্ত অতিরিক্ত ভোজন, অনিয়মিত 
ভোজন প্রভৃতি আরও অনিষ্টকর। আহার-বিহারাদিতে খুব সংযত থাকা চাহই। 
মিতাচার ও মিতাহাঁর কর্মযোগীর পক্ষে একাস্ত আবশ্যক | অনাহার, অত্যাহার, অতিনিদ্রা, 
অনিদ্রা প্রভৃতি যোগের অন্তরায় । যুক্তাহার, যুক্তবিহার, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র এবং যুক্তাববোধ 
পুরুষেরই যোগের দ্বারা দুঃখ নাশ হয় ।৬৬ 


৬৪ যৎ করোধি ঘদশ্নাসি যজ্জুছো'সি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্তসি কৌন্তের তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ ভী ৩৩1২৭ 
বিমুক্তাত্বা তথা যোগা গুপদোষৈন” লিপ্যতে | শা ২৪৭।১৭ 
৬৫ বিষয় বিনিবর্তপ্তে নিরাহারহ্য দেহিনঃ। 
রদবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দৃ্1 নিবর্ততে ॥ ভী ২৬1৫৯ 
কর্শয়ত্তঃ শরীরন্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাকৈবাস্তঃ শরীরদ্থং তান্‌ বিদ্ধ্যানুযনিশ্চয়ান 7 ভী ৪১1৬ 


৬* নাত্যশ্নত্ভ্ত যোগোহগ্ডি ন চৈকাস্তমনক্তঃ | ইত্যার্দি। ভী ৩৭1১৬, ১৭ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৮৩ 


উল্লিখিত নিয়মগ্ডলি প্রত্যেক পুরুষেরই পালনীয় । সকল বিষয়ে সামপ্রস্ত 
রক্ষা করিয়! চলাই যোগের সহায়। অর্থাৎ এরূপ করিলে শরীর ও মন স্বস্থ থাকে, কর্ণ- 
প্রবৃত্তি সর্বদা উদ্বদ্ধ হয় এবং করতে আনন্দ পাওয়া যায়। ঈশ্বরে সকল কর্মফল সমর্পণ 
করিয়া শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত শাস্ত্রবিহিত কর্থের অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই প্রকৃত কর্মযোগ । 
সংযম এবং ধ্যানধারণার ফলে ধাহার রজোগুণ ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই প্রশাস্তমনা যোগী 
অনায়াসে সমাধিন্থখ প্রাপ্ত হন। সমাধিন্থখ হইতে ব্রহ্গসংস্পর্শ বা ব্রহ্দের সহিত একত্বের 
অনুভূতি জাগিয়! থাকে । যৌগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্বত্র সমদর্শা পুরুষ সমস্ত ভূতে 
আপনাকে এবং আপনাতে নিখিল ভূতজগতের অহ্ৃতব করিয়া থাকেন। এইভাবে তাহার 
চিত্তের প্রসন্নতা ও দুরৃষ্টি এত ব্যাপক হইয়া উঠে যে, তিনি সর্বত্র তগবৎস্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে থাকেন। সর্বভূতে যিনি ভগবৎসত্তা দেখিতে পান, তিনি কন্মত্যাগ করিলেও 
তগবানেরই শাস্তিশীতল ক্রোড়ে অবস্থান করেন। যে প্রশস্তমনা! যোগী সকলের স্ুখ- 
ছুঃখকে আপন ম্ুখছুঃখরূপে চিন্তা করিতে পারেন, তাহারই যোগসাধনা ধন্য । করন্মযোগের 
অনুশীলনে থে-ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন না, মধ্যপথেই ষাহার গতি বাধাপ্রাপ্ত 
হয়, যোগসংসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলেও তাহার অধোগতি হয় না । কল্যাণ বন্ধে 
রত পুরুষ কখনও ছুর্গতিতে পড়েন না । শ্তভকর্্মকারী ঘোগত্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকৎ ব্যক্তিদের মত 
স্বর্গহ্খাদি উপভোগের পর. শুচি শ্রীমস্ত পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল 
যোগাভ্যাসের পর ত্রষ্ট হইলে তিনি ধীমান্‌ যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের বংশেই পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার জন্ম জগতে অতি ছুল্পভ। ধাহারা অসাধারণ 
কন্মা, আমর! তাহাদিগকে যোগত্রষ্ট নামে অভিহিত করিয়া থাকি। উল্লিখিত ছুই- 
প্রকার যোগন্রষ্ট পুরুষই জন্মাস্তরীয় বুদ্ধিবৈভবের অধিকারী হইয়া মর্ত্যলোককে কৃতার্থ করিয়া 
থাকেন; তীহারা যুক্তির নিমিত্ত পূর্বব-পৃর্র্ব জন্ম অপেক্ষা অধিকতর যতু করিয়া থাকেন। 
জন্মান্তরীয় অভ্যাসবশে তাহাদের চিত্তবৃত্তি স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়। বেদোক্ত 
কর্মফল তাহাদিগকে বন্ধ করিতে পারে না। যে যোগী জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয় ঈশ্বরের 
সহিত যোগস্থত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছেন, তিনি যে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবেন, তাছাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

স্থিরচিত্ততা লাভের নিমিত্ত সাধনার বিশেষ প্রয়োজন | গুরূপদিষ্ট পথে ধ্যান, 
ধারণা, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুশীলনে মনকে বশীভূত করা যাইতে পারে। ক্রমিক 
অগ্রগতির ফলে সাধক সমাধিবূপ একাত্ত-স্থিরতা প্রাপ্ত হছন। সেই অবস্থায় যে-গ্রকার 
আনন্দ তাহার অন্তরে উপস্থিত হয়, তাহা অবর্ণনীয় । ধ্যানযৌগের চরম ফলও কৈবল্য- 
প্রাপ্তি; এই বিষয়ে সময়ের কোন স্থির তা নাই, কে কত দিনে সিদ্ধিলাত করিবেন, তাহা বলা 
যায় না। সিদ্ধি সাধকের শ্রমসাপেক্ষ ।৬৭ 

৬৭ শ1১৯৫ তম অ। 


অতঃপরং প্রবক্ষামি ফোগশাস্্মনুতমস্‌ 
বুগ্রতঃ সিদ্ধমাজ্বানং বথ। প্যস্তি যৌশিনঃ॥ ইত্যাদি । অশ্ব ১৯১৫-৩৭ 


৪৮৪ মহাভারতের সমাজ 


দারন্বয়ের মন্থনের পর তন্তর্গত অগ্নির প্রাছুর্ভাব হয়। যদিও দারুতেই অগ্নি 
প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তথাপি তাহার প্রকাশনের নিমিত্ত মস্থনের আবশ্যক । আমাদের 
দেহাবচ্ছি্ন আত্মাও অবিদ্যাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে পারেন না। বুদ্ধির মলিনতা 
নাশের নিমিত্ত যৌগিক কতকগুলি উপায়কে অবলম্বন করিতে হয়। যোগের দ্বারা বুদ্ধি 
বিমল হইলে আত্মার ঘথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায় । যৌগিক অবান্তর উপায়ের ইহাই 
চরম উদ্দেশ্য ।৬৮ লোহা৷ এবং সোঁনা একত্র মিশিয়া থাকিলে সোনার স্ব(ভাবিক উজ্জ্বলতা] 
প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অবিষ্যা এবং বুদ্ধিবুত্তি এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, বুদ্ধির 
বিশুদ্ধ স্বরূপ নিতান্ত নিশ্রত হইয়। পড়ে, তাহার ষথার্থ স্বরূপ প্রকাশের জন্য যোৌগসাঁধনার 
প্রয়োজন ।৬৯ 

ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতি সাধনার কথা মোক্ষধর্মের শুকামুপ্রশ্বে যাহা বিবুত হইয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণূপে যোগন্থত্রের অন্ুমোদিত। চিত্তবত্তির নিরোধে ক্রমশঃ অজ্ঞানরাশি বিলুপ্ত হয় 
এবং যোগীর চিত্তে অভূতপূর্ব প্রসাদ ও দীপ্তি উপস্থিও হয়, তাহার বলেই তিনি দ্বন্বরহিত 
হইয়! পরম ব্রহ্ষকে প্রাপ্ত হন।৭০ 

বুদ্ধ, মন এবং ইন্দ্িয়নিচয়ের একতানতা যোগের প্রাথমিক সোপান । শুচি, শ্রদ্ধালু- 
পুরুষ গুরু হইতে যৌগতন্ব অবগত হইবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং অতিনিদ্রা, 
এই পাচটি যৌগিক সাধনার পরম শক্র। যৌগসেবক পুকষ শমের দ্বারা ক্রোধকে, সন্কল্প- 
বজ্জন করিয়া কামকে এবং বিষয়বস্তরর স্বরূপনিণয়ের চিন্ত। দ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবেন । 
ধৃতি দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষুর দ্বারা পাণি ও পাদ, মনের দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র এবং কর্শের 
বারা মন ও বাক্যকে সংঘত করিবেন। অপ্রমাদের দ্বারা ভয়, ত্যাগের দ্বারা লোভ এবং 
প্রাজ্জসেবনের দ্বারা দ্তকে পরিহার করিবেন ।"১ অসৎ পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে 
নাই। ধ্যান, বেদাধ্যরন, দান, সহ্যবচন, হী, আর্জব, ক্ষমা, শৌচ, আচার, সংশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ প্রতি তেজোবদ্ধক এবং পাপনাশক | সর্বভূতে সমদৃষ্টি যোগী কাম ও ক্রোধকে 
জয় করিয়া ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হন। গভীর রাত্রি সাধনার উপধুক্ত সময় | সমস্ত ইন্দ্রিয়কে 
অন্তর্মথী করিয়া মনের সহিত বুদ্ধিতে লীন করিয়া পরম পুকষের চিন্তা করিতে হইবে। 
একান্তভাবে ভগবচ্চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করাকেই যোগ বলে। যে-সকল উপায়ের দ্বারা 
চঞ্চল চিত্তকে স্থির কর! যায়, সেই সকল উপায় শিক্ষা করাও সাধনার প্রথম সোপান। 
গিরিগুহা, দেবতায়তন এবং শৃগ্ঘগৃহে স্থিরচিত্তে বাস করিতে হুইবে। নির্জনতা 


৩৬৮ অগ্িথ। হ্যপায়েন মধিত্ব। দারু দৃষ্যতে | 
তধৈবাত্মা৷ শরীরস্থো। ফোগেনৈবাত্র দৃশ্তে ॥ শা ২১০৪২ 
৬৯ লোহযুক্তং যথ। হেম বিপকং ন বিরাজতে। 
তথ পরু কবায়াখ্যং বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে ॥ শা ২১২৬ 
৪৬ শখ২৩৫ তম অ। 
৭১ শ২৩৯ তম অ। শ।২৭৩ তম ম। বন২১* তম অ। 
নাহ শক্যোইনুপায়েন হস্তং ভূতেন কেনচিৎ। ইত্যাদি। অশ্ব ১৩1১২. ১৯ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৮৫ 


যোগাভ্যাসের পক্ষে পরম উপযোগী । নিষ্ঠার সহিত ছয়মাস কাল যোগাভ্যাস করিলেই 
তাহার ফল উপলব্ধি কর! যায়। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও যে!গাত্যাসে অধিকারী । সম্রদ্ধভাবে 
যিনিই গুরুর নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তিনিই এই সাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন। 
যোগের চরম ফল-_-কৈবল্যপ্রাপ্তি, ইহা শ্রুতিস্থৃতিতে পুনঃ পুনঃ কীন্তিত হইয়াছে ।+২ নিন্দা 
এবং প্রশংসা মানুষের ধীরতা বিনাশ করে, বিশেষতঃ যোগমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষ অপরের 
নিন্দ। প্রশংসায় কান দিলে আপনার অনেকখানি অবনতি ঘটাইবেন। এইজগ্ত তাহাকে 
এই উভয়ের উপরে উঠিতে হইবে । আঁহার-বিহারে সংঘমের কথ! বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে । 
কণ, পিণ্যাক (তিলের খইল) প্রভৃতি খাগ্য যোগীর পক্ষে হিতকর। স্নেহপদার্থ বর্জনে বলবৃদ্ধি 
হয়।+৩ শাস্ত্রীয় নিয়মে যোগাভ্যাঁস করিলে সাধক মহাবীর্ধ্য লাভ করেন, তিনি মর্ত্যজগতের 
সকলকে অতিক্রম করিয়া সঙ্কল্মাত্র ভূতজগণ্থ শ্যষ্টি করিতে পারেন। অধিক কি, তিনি 
নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দস্বরপে অবস্থান করেন।** যৌগিক উপায়সমূহের মধ্যে 
ধ্যানকে শ্রেষ্ঠরূপে কীর্তন করা হইয়াছে । বাসিষ্ঠ যোগবিধিতে বলা হইয়াছে যে, ধ্যান ছুই 
প্রকার; ভাবনা ও প্রণিধান। উভয় প্রকার ধ্যানই অবিষ্যাবিজয়ে প্রধান অবলম্বন। 
মনের একাগ্রতা ধ্যানের সাধারণ লক্ষণ। প্রাণায়াম দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রাণায়ামও 
দ্বিবিধ, সপ্তণ এবং নিগুণ। ভাবনা বস্ততবের অপেঞ্চা করে না, শালগ্রামে বিষ্ণুর 
ভাবনা কর! যায়; কিন্তু প্রণিধান বস্ততত্ব-সাপেক্ষ। প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে জপ এবং 
ধ্যানও চলিতে পারে; এইপ্রকাঁব প্রাণায়ামের নাম সগর্ভবা সগুণ, আর যে-প্রাণায়াঁম 
শুধু প্রাণবাঘুর ক্রিয়া, তাহাকে বলা হয নিগুএ। যোগী পুরুষ স্থাণুব মত অকম্প্য এবং 
গিরির ন্যায় নিশ্চল হইবেন। সকল সময়েই তীহার লক্ষ্য থাকিবে ভগবানের দ্রিকে। 
পরম পুরুষে লক্ষ্য স্থির হইলে সেই পুকষই যোগীর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া তাহাকে 
পরম জ্যোতিশ্ময়-স্বরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যোগী তখন বাক্য ও মনের 
অগোঁচর অচিস্ত্য অবস্থায উন্নীত হন। তাহাই প্রকৃত যৌগ। যোগীর সাধনের চরিতার্থতা 
সেইখানেই ।৭« নদী, নিঝর, নিকুঞ্জ, পর্বতসান্ু প্রভৃতিতে বাস করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য 
চিত্তের স্থিরতাঁসম্পীদন। বগ্য জীবজন্তদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদের সহিত 
একত্র বাস করিলে চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। বন শুধু বৃক্ষলতার সমষ্টি নয়, তাহার বিন 
শান্ত স্নিগ্ধ সম্পদ্‌ সাধকের আকর্ষণের বস্তু । এইহেতু উমামহেশ্বব-সংবাদে বনকে গুরুর সহিত 
তুলন! করা হইয়াছে ।৭৬ 


৭২ শা২৩৯ তম অ। শা২৫২ তম অ। শা২৭৫ তম অ। 
৭৩ কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ]াকত্ত চ ভারত। 
ন্নেহানাং বর্জনে যুক্তে। যোগী বলমবাপ্,য়াৎ ॥ ইত্যাদি। শা ৩*1৪৩,৪৪। শ1২৭৭ তম অ। 
৭) কথ! চ যেয়ং নৃপতে প্রসক্তা, দেবে মহাবীর্যামতৌ শুভেয়ম্‌। 
যোগী স সর্ববানভিডুয় মত্যান্লারায়ণাস্বা কুরুতে মহাত্মা | শী ৩১০৬২ 
৭৫ শা ৩০৬ ত অ। 
"৬ বননিতোর্বনচরৈরর্বনন্ৈবর্ধনগোচরৈঃ। 
বনং গুরুমিবালাগ্ঠ বন্তব/ং বনজীবিডিঃ ॥ অনু ১৪২।১৩ 


৪৮৬ মহাভারতের সমাজ 


যোগজ বিভূতি-_ যোগসিদ্ধ ব্যক্তির শরীরের হাসবৃদ্ধি হয় না। ভুক্ত দ্রব্যের 
স্বাভাবিক পরিণতি যোগিশরীরে বাধা প্রাপ্ত হয়। তীর্ষোপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, 
মন্কণক নামে এক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। একদা তাঁহার শরীরের এক স্থান কুশাগ্র দ্বারা 
ক্ষত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, রক্ত ক্ষরণ না হইয়া ক্ষতস্থান হইতে একপ্রকার 
শাকরস ক্ষরিত হইতেছে । ইহাতে তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। দেহের 
ক্ষয়বৃদ্ধি ন| হওয়া! এক প্রকার মহতী যোগসিদ্ধি ।৭৭ 

তাপসের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে না। জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি ভূতজগণ্ তাহার 
সম্পূর্ণ অধীন। তিনি এগুলিকে যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করিতে পারেন। জলের শীতলতা, 
অগ্সির উষ্ণতা এবং বায়ুর চঞ্চলতা তাহার ইচ্ছামত অগ্যভাব ধারণ করিয়া থাকে । প্রাণি- 
সমূহের উপর যোগীর যেরূপ প্রভাব, জড়েব উপরও সেইরূপ প্রভাব ।*+৮ বরের প্রভাবে 
শ্রেয়ঃসাধন এবং অভিসম্পাতের ফলে অপরের অকল্যাণ-সাধন এই ছুই উদ্দাহরণই মহাভারতে 
যথেষ্ট। ইহাদের উদ্ভবও যোগজ বিভূতি হইতে । কিন্তু যোগী পুরুষ বর বা অভিসম্পাত 
প্রদান করিলে তাহার মনের শক্তি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সংযত মনের অমিত শক্তিতেই 
তাহার সকল কথা এবং আকাঁক্ষা সত্যে পরিণত হইয়া থাকে । কিন্তু যত্র-তত্র এই বিভূতির 
মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে ।** যোগবলে অপরের চিন্তিত বিষয় জানিতে পারা 
যাঁয়। ব্যাসদেব, নারদ, সনতকুমার প্রমুখ খধিগণ অন্ঠের স্মরণুমাত্র উপস্থিত হইয়াছেন, 
এরূপ উদাহরণ মহাভারতে অসংখ্য । শ্রীপ্র এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার প্রয়োজন 
হইলে যোগিগণ আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে পারেন। নারদ, সনতকুমার প্রমুখ সিদ্ধ 
পুরুষদের এই সকল বিভূতি নানাস্থানে বণিত হইয়াছে । আকাশবাণী বস্তটাও বোধ হয় 
আকাশচারী যোগিগণের ভবিষ্যকথন ।৮০ 

ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আস্তর তেজের দ্বারা অন্যকে অভিভূত করাও একপ্রকার যোগ- 
বিভূতি। ব্রঙ্গচারিণী সুলভা রাজধি জনকের শক্তিসামর্থ্য পরীক্ষার জঙ্য তাহার শরীরে 
যোগবলে আপন ইন্দ্িয-তেজ সণালিত করেন। তিনি আপনার অস্তঃকরণকে রাজধ্ির 
অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইয়া তাহার সমস্ত জ্ঞানগরিমার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। স্থলতার 
যোগবিভূতি রাঁজধির বিন্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।৮১ বিপুল নামে একজন ব্রহ্মচারী 
অজিতেক্দ্রিয়। গুরুপত্বীকে এই যোগের দ্বারা লম্পটের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 





৭৭ পুর মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতস্‌ । 
ক্ষত: কিল করে রাজংন্তস্ত শাকরসোইম্রবৎ ॥ শল্য ৩৮।৩৯ 
৭৮ নৈষ মুতারনিষ্টো। নো নিঃশ্গতান।ং গৃহাৎ ন্বয়ম। ইতাদদি। আশ্র ৩৭২৭,২৮ 
৭৯». মচ তে তপসো৷ নাশমিচ্ছামি তপতাং বর। ইত্যাদি । অন্ব ৫৩)২৫,২৬ 
৮* বাগুবাচাশরীরিণী । আদি ৭৪1১০৯ 


৮১ সুলভ গ্বন্ত ধর্শেযু মুক্তে! নেতি সসংশয়] | 
সন্বং সন্ত্েন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহ্হীপতেঃ॥ ইতাদি। শা ৩২০।১৬-১৮ 


সাংখ্য ও যোগ ৪৮৭ 


গুরুপত্বীর ইন্দ্িয়গুলিকে আপন তেজন্থিতায় এরূপতাবে ।শখিল করিয়! দিলেন যে, 
গুরুপত্বীর নড়িবারও শক্তি রহিল না।৮২ বিছুর যোগঞ্রিয়ায় যুধিষঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া 
দেহত্যাগ করেন।৮৩ ও 

যোগবিভূতির প্রভাবে ইচ্ছা কারলে রূপ পরিবর্তন করা যাইতে পারে। ব্রহ্ষচারিণী 
ম্ুলভা যোগবলে আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অনবগ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন 1৮৪ 

আরও একটি চমৎকাঁর যোগবিভূতির বর্ণনা কর] হইয়াছে । সকলের নিকটই ইহা 
সমধিক বিশ্ময়ের বিষয়। ব্যাসদেব যোঁগবলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরগণকে পরলোক হইতে 
আনিয়া ধৃত্রাষ্াদিকে দেখাইয়াছিলেন।৮৫ 

তপঃপ্রভাবে মানস পুত্র উৎপাদনের বর্ণনাও দেখিতে পাই ।”* যদিও বল! হুইয়াছে 
যে, মৃত পতি হইতে পুত্রের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি তাহার তাৎপর্ধ্য অগ্রূপ বলিয়াই মনে 
হয়। 

যোগের চরম ফল লাভ করিতে দীর্ঘকাল তপস্তার প্রয়োজন হয়, কিন্ত সেই পথে 
কিছুটা অগ্রসর হইলেই সাধকের শক্তিতে নানাপ্রকার বিভূতির সর সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া 
থাকে। সাধক ইচ্ছা করিলে বহুবিধ যোগশক্তি দেখাইয়। দর্শকমণ্ডলীকে চমতকুত করিতে 
পারেন। হঠযোগীরা অনেক সময় সেইসকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। যোগমার্গে ধাহারা অগ্রসর হইতে চান, তাহারা যদি সেইসব বিভূতি প্রকাঁশ 
করেন এবং তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া অর্দপথে যাত্রা! সমাপ্ত করেন, তবে অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয় হুইয়! দীড়ায়। ব্যাবহারিক জীবনে সেইসকল সিদ্ধির প্রলোভন যদিও কম নহে, 
তথাপি যোগী সেইরূপ ক্ষুদ্র বিষয়ে বদ্ধ হইবেন কেন? অসমাপ্ত-সাধন অনেক যোগী আপন 
যোগবিভূতিতে সন্তষ্টি লাত করিয়া সেই বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া পড়েন। যোগীর এরূপ 
হঠকারিতা আত্মহত্যার সামিল। আংশিক সিদ্ধিতে নানাপ্রকার যোগবিভূতি আয়ত্ত হইয়া 
থাকে । স্থান ও কালের ব্যবধান যোগীর প্রত্যক্ষকে বাধ! দিতে পারে না।৮৭ 

যুক্ত ও যুঞ্জান যোগী-- যোগী ছুইরকমের, যুক্ত ও যুঞ্জান। যুক্ত-যোগী নিয়তই 

আত্মসমাহিত। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলই তাহার নির্ধুল অন্তরে প্রতিফলিত হয়। 
তাহার চিত্ত ঈশ্বরের সহিত এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, বাহিরের কোন কোলাহল তাহার সমাধি 


৮২ নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্তা রশ্মিং সংযোজ) রশ্মিভিঃ | 
বিবেশ বিপুলঃ কারমাকাশং পরনে! যথা | আনু ৪৪1৫৭ 
৮৩ ততঃ সৌইনিমিষে! তৃত্বা রাঁজানং তমুদৈক্ষত। 
সংযোজা বিছুরস্তশ্মিন দৃষ্িং দৃষ্টযা। সমাহিতঃ ॥ ইতাদি। আঁশ্র ২৬২৫-৩, 
৮৪ তও সা বিপ্রহথায়াথ পূর্বরূপং হি যোগতঃ। 
অবিভ্রদনবদ্যাঙ্গী রূপমন্তদনু মম ॥ শা ৩২০1১, 
৮৫ ব্আশ্র ৩২ শ"অ। 
৮৬ সা তেন সুষুবে দেবী শবেন ভরতর্যভ । আদি ১২১।৩৬ 
৮৭ অশ্ব ৪২ লঅ। 


৪৮৮. মহাভারতের সমাজ 


ভঙ্গ করিতে পারে না । খড়াপাণি পুরুষের তাড়নায় ভীত হইয়া যদি কোন পুকব ছুই হাতে 
একটি তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকেন, তখন তৈল রক্ষার জঙ্ত 
তাহার যতটুকু স্থিরতা বা সংযত দৃষ্টির প্রয়োজন, যুঞ্জান-যোগীরও কোন বস্ততে মনঃসংযোগ 
করিতে ততটুকু স্থিরতার প্রয়োজন। ঘিনি ধ্যানস্থ হইয়া কোন বস্ত্র তত্নির্ণয়ে সমর্থ হন, 
পরন্থ ধ্যান ব্যতীত সর্বদা আত্মস্থ হইতে অত্যন্ত হন নাই, সেই যোগীকে যুগ্তান বল 
হয় ।৮৮ 

যোগীর মৃত্যুভয় নাই-__ যোগী মৃত্যুভষে কদাচ ভীত হন না। জন্ম্যমৃতুর গুঢ রহস্ত 
তাহার নিকট অতি স্বচ্ছ। অজ্ঞান্তাকেই তিনি যথার্থ মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং 
জ্ঞানের নিবৃত্তিই তাহার দৃষ্টিতে অমৃতত্তপ্রাপ্তি। সনৎকুমারের উপদেশে এই তত্তরটি বিশদ- 
রূপে বণিত হইয়াছে 1৮৯ 

কৈবল্য-পরিচ্ছেদ-- উদ্ঘোগপর্বর সনৎকুমারের উপদেশে যোগবিদ্যার নিগুঢ তত্ত 
বণিত হইয়াছে। সেখানে উপদেষ্টা ভগবান্‌ সনৎকুমার এবং শ্রোতা মহারাজ ধৃতরাষ্টী। 
যোগবিষ্ভাকে সেখানে ব্রহ্ষবিদ্ভার অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । একমাত্র পরমপুকষকে 
জানিলেই মানুষ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, আর কোন পন্থা নাই। 
সকল বিদ্যা এবং উপাসনার চরম সার্থকতাও সেইখানে । অধোগী পুকষ ব্রহ্গতত্ব জানিতে 
পারেন না। অকৃতাতআ্মা পুকৰ কিরূপে কৃতাত্মা জনার্দনের তন্তু অবগত হইবেন? যিনি 
পরম শান্তিম্বূপ, তাহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপাষ হইতেছে যোগ । ভগবান সনৎকুমার 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, “সনাতন পরম পুরুষকে একমাত্র যোগীরাই জানিতে পাবেন, 1৯ এই 
জানাই সমস্ত যৌগসাঁধনার পরম উপেয় বা কৈবল্য । 


মহাভারতীয় যোৌঁগের বৈশিষ্ট্য-_ ভগবান পতঞ্জলি যোগন্থত্রে বলিয়াছেন যে, 

শৌচ, সন্তোষ, তপন্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ-নিয়ম | ইহাতে 
দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরপ্রণিধান পাচটি নিয়মের মধ্যে অগ্ঠতম | সুতরাং ঈশ্বরকে বাদ 
দিয়াও এইমতে যোগসিদ্ধি হইতে পারে। নানা উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটি 
উপায়মা্র। যোগী যদ্দি ভক্তিপূর্রবক ঈশ্বরে কর্দফল অর্পণ করেন, তবে ঈশ্বরের প্রসাদে 
প্রক্কৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতেই ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার হয় না, ইহাই পাতগ্জলের সিদ্ধান্ত। মহাভারতের যোগদর্শনে পাওয়। যাইতেছে, 
ঈশ্বর বলিতেছেন যে, “আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার তক্ত হও, আমাকে পৃজা কর, 
আমাকে নমস্কার কর, এইরূপে একান্তভাবে আমার উপর নির্ভর করিয়া আমাতেই আত্মাকে 
৮৮ শা1৩১৬ তম অ। দ্রষ্টব্য নীলক। 
৮৯ প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, তথাহপ্রমাদমমতত্বং ব্রবীমি । ইত্যাদি । উ ৪২।৪-১১ 

তুরে। ভুয়ো জন্মনোহভ্যাসযোগ।দ, যোগী যোগং সারমার্গং বিচিন্তা । ইত্যাদি। অঙ্ব ১৩১০ 
৯, নাকৃতাত্মা কৃতাক্মানং জাতু বিছ্/জ্জনার্দনষ্‌ । ইত্যার্দি। উ ৬৯।১৭-২১ 

আগ্মাধিগ্নতাদ যোগান্বণী তত্বে প্রসীদতি । ইত্যাদি । উ ৬৯1২১ উ ৩৬1৫২ 

যোগিনস্তং প্রপস্ন্তি ভগবন্তং সনাতনম। উ৪৬লজা। 





পূর্ববোত্তর-মীমাংসা ৪৮৯ 


যৌগ করিলে আমার সহিত মিলিত হইবে 1৯১ ইছাতে জানা যাইতেছে, যোগের দ্বার! 
ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যোগী আত্মাকে সমাহিত করিয়া ঈশ্বরে স্থিতিরপ মুক্তি বা শাস্তি 
লাত করেন। ইহাই যৌগের চরম লক্ষ্য। ঈশ্বরের সহিত জীবের যোগকেই মহাভারতে 
যোগশবে প্রকাশ করা হইয়াছে ।৯২ 


পূর্ব্বাত্তর-মীমাংসা 


পুর্ধবোত্তর-মীমাংসার একত্ব - মহাভারত হইতে জান! যায়, মীমাংসা্থব্রকার 
মহর্ষি জৈমিনি ব্যাসদেবেরই শিষ্য । গুরুর আদেশান্ুসারে তিনি মীমাংসাস্থত্র প্রণয়ন 
করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদের কর্মকাণ্ড লইয়াই সাধারণতঃ মীমাংসাদর্শনের 
আলোচনা । মহাভারতে মীমাংসোক্ত প্রমাণ বা বিধিপ্রভৃতির কোন আলোচনা নাই, 
প্রসঙ্গতঃ কতকগুলি যাগযজ্জের ফল এবং ইতিকর্তব্যতার উল্লেখ করা হইয়াছে । 

মহাভারতের মতে ধন্মমীমাংস1 ও ব্রহ্গমমীমাংসা অর্থাৎ কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাও পৃথক 
শাস্ত্র নহে, পরন্ত মীমাংসাঁরূপে উভয়ই এক শাস্ত্র । কর্শের দ্বারা চিত্ত নির্মল না হইলে জ্ঞান- 
কাণ্ডের উপদেশ ধারণা কর! যায় না। শান্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ধের ফল 
চিত্তশুদ্ধি, ম্বর্গাদি ফল আম্ুষঙ্জিকমাত্র। কাম্য কর্মের ফল ্বর্গীদি কাম্য বস্তর প্রাপ্তি। 
বিহিত নিত্যকর্ত্ম যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিতে কর্মকাণ্ডের জ্ঞানের প্রয়োজন । এইজপস্ভই 
বর্ণাশ্রমধর্ীবলম্বীদের মধ্যে কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট সমাদর |২ 

কন্মকাণ্ডের উপযোগিতা নানাভাবে বেদের মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে । 
শব্ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়েরই তত্ব জানিতে হইবে ।৩ শবব্রহ্ধকে জানিতে হইলে কর্মকাণ্ডে 
জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । গর্ভীধান হইতে অন্ত্যেষ্টি কত্য পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 
মন্ত্রের বিশেষ স্থান আছে। বিশুদ্ধরূপে অ্ুষ্ঠানগুলি নির্বাহ না হইলে সংস্কার সম্প হয় 
না। সংস্কারচ্যুত ব্যক্তি ব্রহ্গবিষ্তায় অধিকার লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত কর্কাণ্ডই 
জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মাইবার উপদেশ দিয়া থাকে। কর্ধকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া 


৯১ মন্সন। ভবে। মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্কুর ॥ ইত্যাদি । ভী ৩৩৩৪ 
৯২ বুগ্রক্েবং সদাক্মানং যোগী নিরতমানসঃ। 
শান্তিং নির্ববাণপরম।ং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ভী ৩০১৫ 
১ বিবিক্তে পর্বততটে পারাশর্ষে মহাতপাঃ। 
বেদানধ্যাপয়ামীস বাসং শিল্ান্মহীতপাঃ। ইত্যাদি। শা ৩২৭২৬, ২৭ 
২ নান্তিকামন্তথ। চ স্তাছেদানাং পৃষ্ঠতঃ ক্রিয়া । 
এতন্ানস্ত মিচ্ছ।মি ভগবন্‌ শ্রোতুমগ্রস। ॥ শ। ২৬৮।৬৭। ভ্রষটুব্য নীলকণ্ঠ। 
৩ বেদাঃ প্রমাণং লোকানাং ন বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ। 
বে ্র্গণী বেদিতয্যে শবাত্র্গ পরং চ যৎ॥ ইত্যাদি । শা ২৬৯১২ 


৬২ 


৪8৯৭ মহাভারতের সমাজ 


যে'ক্ষপথের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্মকাণ্ডের আদেশ 
শিরোধার্ধ্য করিয়া তদছুসারে অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে |৪ 
এই সকল উক্তি হইতে মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 
কন্মের প্রধান উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ-_ সরলম্বভাব সত্যনিষ্ঠ স্বধর্দনিরত পুরুষের 

অনুষ্ঠিত কর্ধুহি তাহার বন্ধনমুক্তির কারণ হইয়া থাকে ।« বাহিরের অনুষ্ঠানই সব নহে, যাগ- 
যজ্জঞেরও মূল লক্ষ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে, কেবল বাহিরের বাধাধরা কতকগুলি 
অনুষ্ঠানকেই ধাঁহার! প্রধান বলিয়! মনে করেন, তাহারা ভ্রান্ত । ধাহার! বৈদিক প্রশংসাবাদে 
আকৃষ্ট হইয়া কাম্য কর্মে মাতিয়া উঠেন, দ্বর্ণলাভই ধাহাদের নিকট পরম পুরুষার্থ, তাহারা 
শুধু ভোগৈশ্বধ্য লাভের সচক বৈদিক বাক্যের প্রশংসায় অপর কিছু ভাবিয়া দেখিবার 
অবকাশ পান না। ফলতঃ একমাত্র ভোগের দিকে চিত্ত আকুষ্ট হইলে কখনও নিশ্যয়াত্মিকা 
বুদ্ধির উদয় হয় না। তাহারা ষজ্ঞাদি সম্পাদন করিলেও যজ্ঞপুরুষ হইতে বু দুরে 
সরিয়া পড়েন।৬ মহাভারতের যজ্ঞতত্ব গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশক । সমস্ত 
অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানকীণ্ডের শেষ উপেয় একই পরম পুরুষ। স্থতরাং যতদিন না সেই 
পুরষতত্তের জ্ঞান হয়, ততদিন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। গীতাঁতে বলা হইয়াছে যে, মহাহ্দ 
বর্তমান থাকিতে ক্ষুদ্র কুপের জলের যেমন কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ ভক্তিমান্‌ বরহ্মনিষ্ 
ব্যক্তির নিকটও বেদাঁদি শাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ।৭ 

যে অনুষ্ঠানই করা হউক না কেন, তাহার আসল লক্ষ্য হইবে ভগবপ্প্রাপ্তি। 
আমাদের খাওয়াঁদাওয়! প্রভৃতি নিতান্ত শারীর প্রধোজনগুলিও তাহারই উদ্দেশে করিয়া 
যাইতে হইবে। যাগধজ্ঞাদির অস্তনিহিত গুঢ তত্বও তাহাই। আমাদের সকল 
অনুষ্ঠানই তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে, অগ্যথা সেই কর্ম পূর্ণ হইবে না।৮ 

যাগযজ্ঞাদিতে অপিত আহুতি তাহার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই মহাভারতের অভিমত | 
তক্তিভাবে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু নিবেদিত হয় না কেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়া 





৪ কৃতশুদ্ধশরীরে। হি পাত্রং ভবতি ব্রাহ্মণঃ । 
আনস্তামন্তর বুদ্ধোদং কন্মণ1ং তদ্‌ ব্রবীমি তে ॥ শা ২৬৯৩ 
«৫ খজ নাং দমনিত্যানাং স্বেষু কর্খন্ বর্ততাম্‌ । 
সর্বমানস্ত্যমেবাসীদিতি নঃ শাঙ্বতী শ্রুতিঃ ॥ শা ২৬৯১৮ 
৬ যাঁমিমাং পুম্পিতাং বাঁচং গ্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ । 
বেদবাদরতা; পার্থ নাহ্যদত্তীতি বাদিনঃ ॥ ইত্যাদি । ভী ২৬।৪২-৪৪ 
৭ যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্ল,তোদকে । 
তাবান্‌ সর্ব্বেষু বেদেষু ত্রাঙ্গপন্ত বিজানতঃ ॥ ভী ২৬1৪৬ 
৮ যৎ করোষি যদশ্সাি যজ্জুহোবি দদাসি যৎ। 
যত্তপত্তসি কোনে তৎ কুরুঘ মদর্পণম্। ভী ৩৩২৭ 


পূর্ব্বোত্তর-মী মাংস ৪৯১ 


তক্তের অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া তোলেন।» ঞ্লাকাজ্ষ। পরিত্যাগ করিয়া তাছারই 
প্রীতিকামনায় যদি যজ্ঞা্দির অনুষ্ঠান কর! হয়, তবে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। কর্ধমাত্রই 
যে বন্ধনের হেতু, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যাহাই করা হউৰ না 
কেন, তাহ বন্ধনের হেতু হয় না।১* শ্রীমদ্তগবদ্গীতায় যজ্ঞেব স্বষ্টি এবং প্রসারের যে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, তাহা হইতে জান যায় যে, আনুষ্ঠানিক কর্ধের আত্যন্তরিক সত্য অর্থাৎ সর্ধবকর্থে 
তগবছুপলব্ধি ক্রিয়াকাণ্ডের মূল রহস্ত। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, হৃষ্টির প্রারন্তে যজ্ঞ এবং 
যজ্ঞাধিকারী প্রজার হৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি কহিলেন, “এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমরা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট পুর্ণ করুক। তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে 
আপ্যায়িত কর, দেবতারাও অন্নাদির পুষ্টিবিধান করিয়া! তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন। 
ষে ব্যক্তি দেবতাদত্ত অন্নাদি তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চোর। 
যিনি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হুন, আর যিনি 
শুধু আপনার উদ্দেস্তে পাক করেন, সেই পাপাচার ব্যক্তি পাপকেই আহার করেন। অন্ন 
হইতে ভূতজগতের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি, আর সেই মেঘ যজ্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে এবং যজ্ঞ যাঁজ্িক অনুষ্ঠাতাদের কর্্ম হইতে উদ্ভুত। কর্মের উৎপত্তি বেদ হইতে, 
বেদের প্রকাশ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে । অতএব পরত্রহ্ম সর্বগত হইলেও নিয়ত এই 
যক্ঞেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।৮১১ ফজ্ঞযে কত বড় তাহার পরিচয় এই কয়েকটি 
পঙক্তিতে সুম্পষ্ট। এই প্রকার যজ্ঞ হইতে পরার্থপরতার উদ্ভব। জীবনট। শুধু আপনার 
স্থখের জগ্য নহে; যে কাজই করি না কেন, তাহা দ্বারা অনেকের যাহাতে উপকার হয়, সেই 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । আপনাকে সকলের নিকট উৎসর্গ করার নাম যজ্ঞ, যজ্ঞ শুধু কথার 
কথা নহে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ হিন্দুর নিত্যকর্ত্বের অন্তর্গত । তাহার উদার উদ্দেশ্তের দিকে 
লক্ষ্য রাঁখিয়৷ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিলে যাঁজ্জিক পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। কাম্য 
যক্ঞাদির দ্বারা যে ফল লাত হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গ 
হইতে মর্ত্যলোকে পতনের ভয় আছে। স্তরাং কাম্য কর্ম অপেক্ষা নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কর্ম চিত্তশুদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত । কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বস্ততঃ কোন বিবাদ বা 
অসামঞ্জন্ত নাই, তাহা প্রতিপাদন করিবার জগ্য কর্মকাও্ককে জ্ঞানকাণ্ডের শেষ বা অংশরূপে 
( পরিপূরক ) বর্ণনা করা হইয়াছে। 


যজ্ঞাদি কর্মের প্রশংসা-- যথাষথরূপে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন.হইলে সেই অনুষ্ঠানরূপ 


৯ পত্রং পুশ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত গ্রযচ্ছতি। 
তদহ্‌ং ভক্তা,পহীতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ভী ৩৩1২৬ 
১০ বজ্ঞার্থাৎ কর্মপোহন্ত্র লোকো ইয়ং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তস্গঃ সমাচর ॥ ভী ২৭1৯ 
১১ সহহজ্ঞাঃ গ্রজাঃ সৃষ্ট 1 পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
লেন গ্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহব্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ইত্যান্দি। ভী ২৭।১০-১৫ 
ব্তৃব যজ্ঞ! দেবেতো। যক্্ঃ গ্রীণাতি দেবতাঃ॥ ইত্যাদি । শ1 ১২১।৩৭-৩৯ 


৪৯২ সহাঁভারতের সমাজ 


ধর্ম হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাস1 উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ কখনও মানুষকে নিরাশ করে না।১২ যজ্ঞাি 
নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য-জ্ঞানে সম্পাদন করিতে হয়, কন্মে শিথিলতা জন্মিলে 
ফল পাওয়া যায় না। নিত্যনৈমিত্তিক কর্দে ধাহার! শ্রদ্ধাবিহীন, তাহাদের ইহলোক এবং 
পরলোক ছুইই অন্ধকার ।১৩ 

জগতে অর্থসঞ্চয়ের কোন মাপকাঠি নাই। গৃহীর পক্ষে সঞ্চয়ম্পৃহ! যদিও অগন্ঠাঁয় 
নহে, তথাপি অতি সঞ্চয় একান্ত গহিত। মহাভারত বলেন, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, 
তাহাতে তোমার কোন অধিকার নাই, সেই সম্পদে অধিকার দেবতাদের । তাহা যজ্ঞে 
উৎসর্গ করিতে হয়। বাসনার চরিতার্থতার উদ্দেশ্তে সেই ধন ব্যয় করিলে পাপে লিপ্ত 
হইতে হয়। বিধাতা ধন দান করেন উৎসর্গের জগ্য, তীহার ইচ্ছা পুর্ণ না করিলে ধনী ব্যক্তি 
আর চোরের মধ্যে প্রভেদ কি? লব্ধধনের ত্যাগই একমাত্র সদ্ব্যয়। বাজে কাজে 
অর্থব্যয় এবং সৎকাজে ব্যয়কুগঠতা, উভয়ই দূষণীঘ। এইসকল বাক্য “মা গৃধঃ কন্ত স্থি দ্ধনম্‌, 
এই উপনিষদ্বচনেরই ছায়। ।১৪ 

দ্রোণপর্ধের এবং শান্তিপর্বের ষোড়শরাজিক-প্রকরণে যাগযজ্ছের মাহী জমা কীর্তন কর! 
হইয়াছে । তৎকালে আনুষ্ঠানিক ফজ্ঞাদির অনেকটা শিথিলতা ঘটিয়াছিল, সেইজগ্য বিত 
রাজাদের প্রতে/কের চরিত্রকেই বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, ইহা একশ্রেণীর পণ্ডিতের 
অভিমত | কিন্ত তাহাদিগকে সমর্থন করিবার কোন হেতু মহাভারতে পাওয়া যায় না। 

যজ্জিয় উপকরণ ও পদ্ধতি--দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াকেই 
সাধারণত: যজ্ঞ বলে। মহাভারতে রূপকমুখে ছুইটি যুদ্ধবৃত্তান্তের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা 
হইতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকটা! ধারণা করা যায়। যজ্ঞের মধ্যে অধবধূর স্থান 
সর্বাপেক্ষ। বড়, ছোতাঁর স্থান দ্বিতীয় । উদগাঁতা এবং খত্তিকের স্থান তার পরে। করুক, 
আজ্য, বিশুদ্ধ মন্ত্র, কপাল, পুরোডাশ, ইঞ্যা, শামিত্র, যুপ, সোম, চমস প্রভৃতি যজ্ঞের সাধন | 
যজ্ঞশেষে পুনশ্চিতি, অবভূত-ন্নান প্রনৃতি উদীচ্য কর্ন সম্পন্ন করিতে হয়।১৫ চষাল, 
চমল, স্থালী, পাত্রী, শ্রচ, শ্রুব, স্ফ্য, হবিদ্দান, ইড়া, বেদি, পত্ভীশালা প্রভৃতি 
আরও নানাবস্তর প্রয়োজন আছে ১৩ অগ্নি উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্নিহোত্রীকে 
অরণী ( অগ্নিমদ্থনকাষ্ঠ ) সঙ্গে রাখিতে হইত | নির্ঘ্থনের জন্য একটি কাষ্ঠনিশ্মিত দণ্ডও রাখা 
হইত, তাহার নাম মন্।১৭ যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ-যজ্জে কাঠের দ্বারা একুশটি যৃপ তৈয়ার করা 
১৭. যেবাং ধর্সে চ বিশ্র্ধা তেবাং তজজ্ঞানসাধনমূ। ইতাদি। উ ৪২২৮ 
১৩ শ1২৬৭ তম অ। রি 
১৪ তত্র গাথাং যজ্ঞগীতাং কীর্তয়স্তি পুরাবিদঃ | 

্রশ্ীমুপাশ্রিতাং লোকে যজ্জসংস্তরকারিকাস্‌॥ ইত্যারদি। শা ২৬1২৪-৩১ 
১৫ অন্য বশ্ুষ্ঠ বেত। ত্বং ভবিষ্বদি জনা্দন। ইত্যার্দি। উ ১৪১।২৯-৫১ | শা ৯৮1১৫-৪১ 
১৬ চবালযুপচমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র): আঃ ক্রবাঠ। 
তেঘেব চান্ঠ যজ্জেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥ বন ১২১৫ 

১৭ অরণীসহিতং মম্থং সমাসক্তং বনম্পতৌ। । বন ৩১০১২ 








পৃব্বোত্তর-মীমাংস! ৪৯৩ 


হইয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়টি বিন্বের, ছয়টি পলাশের, ছয়টি খদিরের, দেবদারুর ছুইটি, এবং 
্লেম্মাতকের (চাঁল্‌তে ) একটি । সোনার দ্বারাও কয়েকটি যুপ তৈয়ার করা হইয়াছিল।১৮ 

নিত্যযজ্ঞ__ নিত্যযজ্ঞের মধ্যে কেবল অগ্রিহোত্রের নাম দেখিতে পাই। পঞ্চ 
মহাষজ্ঞ যজ্ঞ হইলেও সবটিতে আহুতি নাই, শুধু দৈবধজ্ঞ হোম স্বরূপ । 

অশ্বমেধ_- যে সকল কাম্য যজ্জের বর্ণনা কর হইয়াছে, তন্মধ্যে অশ্বমেধই প্রধান। 
অশ্বমেধের প্রশংসার্থবাদ বহু জায়গায় । ঘুিষিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ অশ্বমেধ- 
পর্বের দেখিতে পাই। সেখানে যজ্তিয় দ্রব্যাদিরও একটি সংক্ষপ্ত তালিকা দেওয়। হইয়াছে ।১৯ 
₹তরাষ্ও পাঁওুর বিক্রমাজ্জিত ধনে বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।২* অশ্বানুসরণ প্রভৃতি 
ক্রিয়। শাস্ত্রীয় হইলেও অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের পূর্বে সমস্ত দেশের মধ্যে আপনাকে একচ্ছত্রাধিপতি 
বলিয়া প্রচার কর! দীক্ষিতদের নিয়ম ছিল। সেই নিয়ম রক্ষা করিবার জগ্ঠ দিকে দিকে 
বিশিষ্ট -যাদ্ধবর্গ সহ অশ্ব প্রেরিত হইত । যে-সকল নৃপতি নিধ্বিবাদে অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিলেন, 
তাহারা যে আম্থগত্য স্বীকার করিলেন, ইহ! সহজেই অনুমেয়, আর ধাহার] বীরত্ব প্রকাশ 
করিবার জগ্য অশ্বটিকে আবদ্ধ রাখিবেন, তাহাদের সহিত অশ্ব রক্ষকগণের বিবাদ উপস্থিত 
হয়, ফলে দুইপক্ষে যুদ্ধ হুইয়া থাকে । যাজ্জিক পক্ষের জয় হইলেই বুঝিতে হইবে যে, 
নিব্মিন্নে যজ্ঞ সম্পর্ন হইবে। ঘুিষ্টিরের অশ্ব লইয়! স্বধং অর্জ্বন বাহির হইয়াছিলেন। তাহাকে 
বহু বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইতে হয়। শেষ পর্যন্ত নিব্বিত্বেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল। 

রাজন্ুয়__ রাঁজন্থয়-যজ্ঞে একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অধিকার । আরও একটি বিশেষ 
নিয়ম এই যে, যে বংশে রাঁজস্ুয় যজ্ঞকারী জীবিত থাকিবেন, সেই বংশের অপর কোন ব্যক্তি 
এ যজ্ঞ করিতে পারিবেন ন11২১ যুধিষ্টিরের রাজ্থয়-যজ্ঞ অতি প্রসিদ্ধ। সভাপর্বে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

সর্বমেধ ও নরমেধ-- নরমেধ যজ্জঞেরও প্রচলন ছিল। ব্যাসদেব ঘুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন, “হে নৃপতে, তুমি রাজস্থয়, অশ্বমেধ, সর্বমেধ এবং নরমেধ-যজ্ঞ কর।”২২ 

শম্যাক্ষেপ- শম্যাক্ষেপ নামে একটি যজ্ঞের উল্লেখ. পাওয়া । তাহার নিয়ম এই 
ছিল যে, জমান একটি লাঠিকে টিলের গায় প্রক্ষেপ করিবেন, সেই লাঠিটি যত দূরে যাইবে, 
ততখানি স্থান জুড়িয়া যক্তমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে ।২৩ 


৬ 
৫ 


ততো যুপোচ্ছ:য়ে প্রাপ্তে ড়, বৈহ্বান্‌ ভরতর্ধভ । 
থাদিরান্‌ বিল্বপমিতাংস্তাবতঃ সর্ববধিনঃ ॥ ইত্যাদি । অখ ৮৮২৭-২৯ 
১৯ স্াশ্চ কৃচ্চম্চ দৌবর্ণো৷ বচ্চান্ঠদরপি কৌরব। ইত্যাদি। অন্ব ৭২১০১ ১১ 
২* অস্বমৈধশতৈরীজে ধৃতরাষ্ট্রে! মহামখৈঃ। আদি ১১৪1৫ 
২১ নস শকাংক্রতুশ্রেষ্ঠে। জীবমানে যুধিষ্তিরে । বন ২৫৪।১৩ 
২২ রাজসুয়াশ্বমেধৌ চ সর্ববমেধঞ্চ ভারত । 
নরমেধঞ্চ নৃপতে ত্বমাহর যুধি্টির ॥ অশ্ব ৩৮ 
২৩ সহদেবেইযজদ্‌ ঘত্্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত। ইত্যাদি । বন »৯*৫। অনু ১০৩২৮ 


৪8৯৪ মহ'ভারতের সমার্জ 


সাদ্যস্ক-_ সাগ্ত্ব-যাগের শুধু নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্ুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বন্ধে 
কিছুই বলা হয় নাই। রাজরিগণই সাগ্বস্ক যাগের অধিকারী । যুধিষ্ঠির অরণ্যবাসের কালে 
এই যজ্ঞ করেন।২৪ 

জ্যোতিষ্টৌোম-- জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ বন্ুপ্রকার, এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই 
বিষয়েও আর কোন বিস্তৃত বর্ণনা করা হয় নাই ।২৫ 

রাক্ষম-__ পরাশর-খধি পিতৃহত্যার প্রতিশোধন্বরূপ রাক্ষস-যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।২৬ 

সর্পসত্র- জনমেজয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবাঁর নিমিত্ত সর্পযজ্জের অনুষ্ঠান 
করেন।২৭ 

ট _ হৃষ্টি-প্রক্রিয়া একপ্রকার যজ্ঞ। প্রজাপতি কশ্ঠপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ 

করিয়াছিলেন । পুত্রকাঁমনায় যন্জানুষ্ঠান প্রাচীন কালে অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। 
দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকিলে অনেকেই যজ্ঞ করিতেন ।২৮ 

বৈষ্ঞব-_ বৈষ্ণব-যজ্ঞ রাজন্থয়-যজ্ঞের সমান। দুর্য্যোধন এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।২৯ 

অভিচারাদি__ শক্রর অনিষ্ট সাধনের জগ্ভ অনেকে অভিচাঁর-ত্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতির নাম অভিচার | রক্তপুষ্প, নানাপ্রকার 
ওবধি, কটুক ও কন্টকান্থিত বিবিধ ফলমূল প্রভৃতি অভিচার-ক্রিয়ায় প্রয়োজন হইত। 
অথর্ধবেদে বিধিব্যবস্থা পাওয়া যায় ।৩০ 

যজ্রমগ্ডপ-_ যজ্ঞের মণ্ডপ প্রস্তুত করিবার পূর্বেই শীস্ত্ীয় বিধান অনুসারে ভূমি 
মাপিবার নিয়ম ছিল। ভূমির মাঁপের দ্বারা যজ্জের ফল শুভ হইবে বা অশুভ হইবে, 
তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইত 1৩১ 

যজ্ঞে পশুহননে মতদ্বৈধ_-যজ্ঞে পণ্ড বধ করা উচিত কি না, এই বিষয়ে 
তৎকালেও বিচার চলিতেছিল। মোক্ষপর্ধের নারায়ণীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, একদা 
যাঁক্িক খষিগণ এবং দেবতাগণের মধ্যে এই বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয়। খধিগণ পশুহত্যার 
বিপক্ষে, আর দেবতাগণ পক্ষে | এই বিচারে নৃপশ্রেষ্ঠ উপরিচর-বস্থুকে মধ্যস্থ মানা হইল। বন্দ 
দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অন্তরীক্ষে চলাফেরা! করিবার শক্তি গ্রতৃতি নানাবিধ 


২৪ ঈজে রাজধিযজ্ঞেন সাছাক্ষেন বিশাম্পতে | ইত্যাদি। বন ২৩৯।১৬। অনু ১০৩২৮ 

২৫ বহুধ1 নিঃহৃতঃ কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ ত্রতুর্ধথ] । বন ২২১।৩২ 

২৬ ঈজে চ স মহাতেজাঃ সর্বববেদযিদান্বর | টি 
খবী রাক্ষসসত্রেণ শান্তে,য়োথ পরাশরঃ ॥ আদি ১৮১।২ 

২৭ আদি ৫১ শ অ। 

২৮ যজতঃ পুত্রকামন্ত কশ্ঠপন্ত প্রজাপতেঃ। ইত্যাদি । আর্দি ৩১।৫ | সভা ১৭২১ 

২৯ এয তে বৈধবো! নাম যজ্ঞঃ সংপুরুযোচিতঃ | বন ২৫৪।১৯ 

৩৪ ওষধ্যে। রক্তপুষ্পাশ্চ কটুকাঃ কণ্টকাম্থিতাঃ। 
শত্রুণামভিচারার্থমধর্ধেষু নিদপিতাত ॥ অনু ৯৮৩০ 

৩১ আদি ৫১ শ অ। | 


পূর্ববোত্বর-মীমাংস! ৪8৯৫ 


যোগপ্রভাব তাঁহার ।ছল, খাষিদের শাপে সেই সকল শক্তি নষ্ট হুইন্না গেল। শাপের প্রভাবে 
তিনি এক গর্ভে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবগণ এই ব্যাপারে নিতাস্ত ছুঃখিত হইয়া 
রাজাকে বর দিলেন। তাহাদের বরে ভূগর্ভে থাকিয়াও যাজ্ভিকদের প্রদত্ত স্বতধারাতে তিনি 
ক্ষধাতৃষ্া নিবারণ করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে নারায়ণের প্রসাদে তিনি মুক্তি 
লাভ করেন।৩ এই উপাখ্যান হইতে জানা যাঁয় যে, পশুবধ বৈধ হিংসা হইলেও একেবারে 
নির্দোষ বলিয়! যেন স্বীকার করা হইত না। তাহাতেও হিংসাজনিত পাপের আশঙ্ক| করা 
হইত। উপরিচর পক্ষপাতিতাদোষে এই দুঃখ ভোগ করেন। 

পশুহননের পক্ষই প্রবল-- বৈধ হিংসাকে পাঁপজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় 
এই সকল অংশে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্ত তাহা 
সমীচীন বলিয়া বোঁধ হয় না। সাংখ্যদর্শনের মতেও হিংসামান্রই পাপজনক, ষজ্ঞাদিতে 
পশুহিংসায় পাপ এবং ফঙ্ঞান্ুষ্ঠানের পুণ্য, উভয়ই যুগপৎ উৎপন্ন হয়, এই তাহাদের সমাধান। 
ব্রাহ্গণগীতাতে বলা হইয়াছে, হিংসাব্যতীত মানুষ প্রাণধারণ করিতে পারে না। প্রতি 
শ্বাসপ্রশ্বীসের সঙ্গে আমাদিগকে হিংসা! করিতে হুইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে 
যক্ঞা্দিতে হিংসা করিলে কোন পাপ নাই ।৩৩ 

পশুর শিরে তক্ষার অধিকার-_ যৃপনির্মাতা ছুতার পশুর শিরের অধিকারী, 
এই ব্যবস্থা স্বয়ং দেবেন্ত্রের কৃত। বৃত্রান্থর-নিধনের সময় হইতে এই বিধান প্রবন্তিত 
হয় ।৩৪ 

মন্ত্রশক্তি-_- যজ্ঞাগি হইতে মন্ত্রবলে পুত্রকগ্াদিরও উৎপত্তি হইত। ধুষ্টঘ্যয্ম এবং 
দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত এই বিষয়ে উদ্দাহরণ। পরবর্তী অনেক দার্শনিক উপনিষদুক্ত পঞ্চাগি- 
বিছ্ধার আলোচনায় এই ছুইটিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ম্থতরাং কেবল রূপক 
বলিয়। উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত কি না বিবেচ্য। যাগযজ্ঞের ফলের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা 
আকর্ষণের নিমিত্ত এইসকল উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, ইহাও সম্প্রদায়বিশেষের 
অভিমত । যাহাই হউক না কেন, এই সব ঘটনা হইতে যজ্ঞাদিতে মন্ত্রশক্তির বিশেষ 
প্রাধান্য অনুমিত হইয়া থাকে ।৩৫ 

দক্ষিণা___ যজ্ঞাদির সমাপ্তিতে খত্বিকদিগকে যথাবিধানে দক্ষিণা দিতে হয়। 
যাহাতে বৃত পুরুষদের তৃপ্তি সাধন হয়, সেইভাবে দক্ষিণ! দিবার নিয়ম । দক্ষিণা ব্যতীত যক্ঞের 


৩২ শা ৩৩৭ তম অ। অনু ১১৫।৫৬-৫৮ 
৩৩ অশ্ব২৮শঅ। ভী ৪1২৪ 
৩৪ শিরঃ পশোন্তে দাস্তস্তি ভাগং যজ্জেযু মানবাং। 
এষ তেহমু্রহস্তক্ষন ক্ষিপ্রং কুরু যম প্রিয়ম্‌ ॥ উ ৯৩৭ 
৩৫ উত্তন্থৌ পাবকাত্ম্মাৎ কুমারে। দেবসন্গিভঃ। ইত্যাদি । আদি ১৬৭।৩৯ ৪৪ 


৪৯৬ মহাভারতের সমাজ 


পরিসমাপ্তি হয় না। প্রাচীন কালে শিবি-পুত্র যজ্জনমাপনাস্তে আপন পুত্রকে দক্ষিণাস্বরূপ 
প্রদান করেন ।৩৬ 
অর্থ্য-গ্রদান__ যজ্ঞসতায় উপস্থিতদেের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্থ্য 


দেওয়া! যজমানের কর্তব্য । যুধিষ্টিরের রাজন্থয়যজ্ঞে শ্রীুষ্ণকে অর্থ্য প্রদান করা হয়। 
ভীম্মের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আচার্য, খত্িক, শ্বশুরাদি আত্মীয়, মিত্র, ক্লাতক এবং 
নূপতি-_ এই ছয় জন অর্থ্যের প্রাপক । কৃষ্ণের মধ্যে ছয়টি ধর্ম বর্তমান ছিল, সেই 
সভায় তদপেক্ষা গুণবান্‌ কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না । সেইহেতু তাহাকেই অর্ধ্য প্রদান 
করা হয় ।৩৭ 

অন্নদান-_- যজ্ঞে উপস্থিত সকলকেই অন্পপানাঁদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হয়, 
বিশেষতঃ ব্রান্ষণগণকে দক্ষিণা দ্বারা অর্চনা করিবাঁব ব্যবস্থা আছে। এইসকল বিষয়ে 
যুধিষ্টিরের রাজস্থয়যজ্জের বর্ণনায় অনেক কিছু কখিত হইয়াছে 1৩৮ 

অবভূত ন্নান__- যজ্ঞের পরিসমাপ্তিতে দীশিত যজমাঁন শাস্ত্রবিধান অনুসারে 
অবভৃত স্নান করিবেন, এই নিয়ম । এই স্সানও যজ্জিয় উদীচ্য কৃত্যের অস্তর্গাত।৩৯ 

সোম-সংগ্রহের নিয়ম- সোৌমযাঁগে সোম সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু 
সোমের ক্রয়-বিক্রয় ছিল না। অপর বস্তর বিনিময়ে অথবা দাঁন গ্রহণপূর্ব্বক সোম সংগ্রহ 
করিতে হইত। সোষের বিক্রয় অতিশয় নিন্দনীয়। সোমবিক্রয়ে পাতিত্য জন্মে ।৪০ 

সোমপায়ী__ সোমপানে সকলের অধিকার স্বীকৃত হইত না। খুব ধনী ব্যতীত 


অপর কেহ সোঁমরস পাঁন করিতে পাঁরিতেন না। অন্ততঃ তিনবৎসর চলিবার উপযোগী 
অন্লাদি ধাহার গৃহে সুরক্ষিত, তিনিই সোমপানেব অধিকারী । দরিদ্র ব্যক্তিকে অধিকার 
দেওয়া হয় নাই ৪১ 

হোমাগ্নি-- কাষ্টপ্রজলিত অগ্নিতেই হোম করিতে হয়। অস্তাগ্ভ অগ্থিতে হোঁম 
নিষিদ্ধ ।৪২ 


৩৬ কন্মিংশ্চিচ্চ পুরা যজ্ঞে শৈব্যেন শিবিসুনুন|। 
দক্ষিণার্থেথ ধত্বিগ ভ্যো| দত্তঃ পুত্রঃ পুর! কিল ॥ অনু ৯৩1২৫ 
৩৭ আচাধামৃত্বিজকৈব সংধু্পঞ্চ যুধিঠির | 
স্নাতকঞ্চ প্রি়ং প্রাঃ ষড়র্ধার্থান্‌ নৃপং তথা ॥ ইতাদি। সভা ৩৬।২৩। সভ1 ৩৮২২ 
৩০ বথা দেবান্তথ। বিপ্র ঈক্ষিণান্মহাধনৈঃ | 
ততৃপুঃ সর্বববর্ণাশ্চ তশ্মিন্‌ যজ্ঞে মুদাস্থিতাঃ ॥ সভ। ৩৫।১৯ 
৩৯ ততশ্চকারাধড়থং বি ধদৃষ্টেন কর্মণা। আদি ৫৮1১৪ 
৪* বিক্রীণাতু তখ! সোমম্‌। অনু ৯৩১২৬ 
৪১ যস্ত ত্রৈবাধষিকং ভক্ত পর্য্যাপ্তং ভৃতাবৃত্তয়ে । 
অধিকং চাঁপি বিছ্েত স সোমং পাতুমর্ততি ॥ শা ১৬৫।৫ 
৪২ ভুহোতু চস কক্ষা্সো। অন্য ৯৩১২৩ 


পূর্ব্বোস্তর-মীমাং ৪৯৭ 


যাগযজ্জের লৌকিক উপকারিতা-_ প্রাচীন কালের যজ্ঞগ্পগুলি জ্ঞানচচ্চার 
অন্যতম কেন্দ্র ছিল, তাহা স্থানান্তরে ( “শিক্ষা” প্রবন্ধ) আলোচিত হইয়াছে । যাগষজ্ঞের 
শাস্ত্রীয় মহছু্েস্থয ছাড়াও কতকগুলি লৌকিক উপকারিতা ছিল। বহু লোক যজ্ঞাদিতে 
খাইতে পাইত। ফজ্ঞমণ্ডপে শাস্ত্রীয় বিচারাদির ব্যবস্থাও করা হইত) তাহাতে উপস্থিত 
সকলেই আপন-আপন অধীত শাস্ত্রের আলোচন! করিতে বাধ্য হইতেন।৪৩ সকল শ্রেণীর 
লোকই যজ্ঞ উপলক্ষ্যে নানা! বিষয়ে উপকৃত হইত । সামাজিক কল্যাণের পক্ষে যজ্ঞের 
উপযোগিতা যথেষ্টই ছিল। নানাদেশ হইতে সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের পরস্পর পরিচয়- 
প্রপঙ্গ, দেশভ্রমণ প্রভৃতি ব্যাপারেও যঞ্ঞানুষ্ঠানেব সহায়তা কম নহে। 

মহাভারতীয় কন্মকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য_ সর্বত্যাগরূপ ব্যাপক অর্থেও যজ্জঞশব 
পরিগৃহীত হইয়াছে । শ্রীমস্তগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে, যজ্দ্বারাই প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টি, 
যজ্ঞের হবিঃশেষ ভোজনে সকল পাপ দূরীভূত হয়, যজ্ঞের অবশিষ্টই অমৃত, অমৃতভোজনের 
ফল সনাতন ব্রহ্গলোকপ্রাপ্তি, নিত্য সর্বগত ব্রহ্ম যজ্জেই প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞের কালবিচার 
নাই, আমাদের সমস্ত জীবন এক-একটা৷ মহাযজ্ঞস্বরূপ | যজ্ঞরূপ ত্যাগের মধ্য দিয়া মাঁনব 
সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে এবং পরিশেষে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী 
হয়। ত্যাগ, তপস্তা, যৌগ, বেদাধ্যযন, জ্ঞানার্জন প্রভৃতি সবই যজ্ঞ) ধাহার যে যজ্ঞে 
রুচি, তিনি সেই যজ্জে ব্যাপৃত থাকেন ।৪৪ 

এই সংসার কর্ধৃতূমি, কণ্ম করিবার নিমিত্তই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ফলের 
দিকে তাকাইবার কোন প্রয়োজন নাই। পরলোক আমাদেব ফলভূমি | স্থৃতরাং কামনা 
ত্যাগ করিয়! শুধু কর্ম করিয়| যাওয়াই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।৪« ব্রাহ্মণ, সংহিতা 
এবং উপনিষত একই মহাঁষজ্ঞ বা মহাঁজ্ঞানের পথপ্রদর্শক | বেদপন্থীরা কর্ধ্মীমাংসা এবং 
ব্হ্ষমীমাংসার সহায়তায় সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিষা থাকেন। এইকারণে তীহাদের 
সকল কণ্্ম ও সকল তপস্যাব চরম লক্ষ্য সেই পরম পুরুষ |৪৬ সকাঁম যজ্ঞ মহাভারতের মতে 
প্রশস্ত নহে। মহাভারতের কর্মযোঁগ কর্কাণ্ডের অপুর্ব উপদেশ। কর্মফলে আকাঙ্ষা 
না রাখিয়া কর্তৃত্বের অতিমাঁন পরিত্যাগপূর্ববক কর্ণ করিতে হয়। সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ 
করিতেছি, এই বুদ্ধিতে কর্ণ করিলে সেই কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না 1৪৭ 


৪৩ তন্মিন্‌ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগিনো। হেতুবাদিনঃ । 
হেতুবাদান্‌ বহুনাহঃ পরস্পরজিগীববঃ ॥ অশ্ব ৮৫1২৭ 
৪8 দ্রব্যজ্ঞাত্তপোধজ্ঞা যোগবজ্ঞান্তথাপরে। 
স্বাধ্যার়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ বতয়ঃ সংশিতব্রতীঃ॥ তী ২৮২৮ 
৪৫ কর্দভুমিরিয়ং ব্রহ্ধন্‌ কলতৃমিরসৌ মতা । ইত্যাদি । বন ২৬০৩৫ । তী ২৭৯৮ 
কর্্মপোবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। ইত্যাদি। ভী ২৩1৪৭। ভী ২৭।১৯ 
৪৬ ব্রঙ্গার্পণং ব্রহ্মহবিব্র গণ ব্রহ্মণা হতম্‌। 
ব্রদ্ধৈব তেন গন্ধব্য ব্রহ্মক শ্ঁসমাধিনা।॥ ভী ২৮২৪ 
৪৭ যত সর্ববে সমারস্তাঃ কামসন্কল্পবজ্জিতাং ৷ ইত্যাদি । ভী ২৮১৯-২) 


৬৩ 


৪৯৮ মহাভারতের সমাজ 


কর্ধের স্বরূপ একান্ত ছুক্রেপ্ন। তাই কবি শিহলন মিশ্র বলিয়াছেন, “নমন্তৎ্ড কর্্মত্যো 
বিধিরপি ন যেভ্যঃ গুভবতি। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন, গহনা কম্মণো গতিঃ। 
(ভী২৮।১৭) তথাপি নিষ্কাম, সর্ববসন্কল্লসন্ন্যাসী, নির্মম, নিবহস্কার, আত্মব্য এবং ঈশ্বরের তৃপ্তির 
নিমিত্ত কর্দরত যোগী পুরুষের কর্ম্বই যথার্থ কর্ম ।৪৮ সেইরূপ কর্মে রত থাকিয়াই জনকাদি 
কর্মবীরগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ।৪* মহাভারতের কন্মকাণ্ডে ঈশ্বরেরই স্থান প্রধান, 
গৌণ নহে। ইহাই কশ্মমীমাংসা হইতে তাহার বিশেষত্ব ।৫০ 

বেদাস্তের অধিকারী - উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের আলোচন! মহাভারতে খুবই 
বেশী। মোক্ষধর্ম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং সনত্ম্ুজাতীয়-প্রকরণে বেদান্তের অনেক সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে। এইসকল প্রকরণকে উপনিষদের ভাষ্য এবং বান্তিকরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। কর্তকাণ্ডের প্রাথমিক উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, তাহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
কন্মেব দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে ভগবানের স্ববপ জাঁনিবাব ইচ্ছ! হয়, তখনই জিজ্ঞান্ু বেদান্ত- 
শ্রবণের অধিকার লাভ করেন। (দ্রষ্টব্য ৯৯ তম পৃষ্ঠা ) 

শিষ্য বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত হইয়াছেন কি না, ইহা নিপুণতাঁবে পৰীক্ষা না করিয়া 
কোন আচার্য উপদেশ দিতেন না। শ্রদ্ধাবান্‌, সংযত, আ গ্রহশীল, গুরু ও শাস্ত্রে ভক্তিমান্‌, 
জিজ্ঞান্থু শিখ্যই ব্রন্মবিষ্ভা উপদেশের প্ররুত পাত্র । ধাহাব চিত্ত ক্ষুদূতা ও কলুষতা হইতে 
নিম্মৃক্ত, যিনি ব্রহ্ষচ্ধ্যব্রতেব দ্বাবা আপনাকে সমধিক পবিত্র করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ষবিদ্ঠায় 
অধিকারী, সদ্গুরুর উপদেশ তীহাব হৃদযক্ষেত্রে অগ্কনিত হইয়া থাকে ।*১ ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ 
গুরুকুলে বাস ব্যতীত হুইবার নহে। যথেচ্ছ চলাঁফেনা করিয়! অবসর বিনোদনের নিমিত্ত 
বিষ্াচর্চা করিলে ব্রহ্মবিষ্ঠায় অধিকার জন্মে না, মহাত্মা সনৎকুমার ধৃতবাষ্ত্রকে পুনঃ পুনঃ 
এই উপদেশ দিয়াছেন ।৫২ 

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-_- অধ্যাততত্্ জানিতে হইলে শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসনেব প্রয়োজন। আত্মার স্বরূপ অতিশয় গুচ, ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হইলে 
তাহাতে আত্মতন্্ব গ্রতিফলিত হয় না। শ্রবণ এবং মননের পরে ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির 
করিতে পারিলেই যোগী পরমজ্যোতি দন করিতে পারেন। নিবাত নিফম্প দীপশিখার 
মত নিশ্চল চিত্তই নিদিধ্বাসনের উপযুক্ত । চিত্তের প্রসাদ ও স্থিরত। না থাকিলে ধ্যান করা 
চলে না ।৫৩ 

অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি__ অদ্বৈতবাঁদী, ছ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রমুখ সকল 


টার ১ %. 
৪৮ ভী৩০৪। ভী ৪২।১১) ১৭৫৭! ভী ২৬৭১ । ভী ২১১ 


৪৯ কন্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্থিত। জনকাদয়ঃ। ভী ২৭২৯ 
৫০ মলি সর্ববাণি কর্মীণি সংন্তস্ত(ধাত্বচেতস। | ইত্যাদি । ভী ২৭৩ । ভী ৩৩২৭, ২৮ 
৫১ বুদ্ধো বিলীনে মননি প্রচিস্তযা বিদ্যা হি সা! ব্রন্মচর্ধোণ লভা। ইতাাদি। উ ৪৪)২। ৪২1৪৬ 
২ আচার্ধযযোনিষিহ যে প্রবিশ্য । ইত্যার্দি। ৪৪1৬। শ1৩২৫ তম অ। শা ২৪৫।১৬-২০ 
৫৩ এবং সর্বেধু ভূতেষু গুঢ়োজ। ন প্রকাশতে। 

দুহীতে ত্বগ্র/য়! বৃদ্ধা সগ্ষয়া সুঙ্কদশিভি; ॥ ইত্যাদি । শা ২৪৫।৫-১২ 


পূর্বেবোত্তর-মীমাংস! ৪৯৯ 


সম্প্রদায়ের আচাধ্যগণই মহাভারতকে, বিশেষতঃ শ্রীমস্তগবদ্গীতাকে বেদাস্তশান্ত্রে 
স্বৃতিপ্রস্থানরূপে পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি়্াছেন। প্রত্যেকেই আপন-আপন 
অভিমতের অন্থুকুলে মহাভারতের পেই সেই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ম্ৃতরাং 
মহাভারতের কিরূপ অভিমত, তাহা স্পষ্টরূপে বলা চলে না। সনৎস্থজাত-প্রকরণে অদ্বৈত- 
প্রতিপাদক কথাই বেশী পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ সনৎকুমার 
বলিয়াছেন, জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে বস্ততঃ কোন ভেদ নাই, শরীরের সহিত যোগবশতঃ 
ঘটাকাশ গ্ভায়ে এবং জলচন্ত্রাদিন্তায়ে পৃথক বলিয়। ভ্রম হইয়া থাকে । জীবের সহিত যেরূপ 
অভেদ, সেইরূপ দৃশ্যমান প্রপঞ্চের সহিতও ঈশ্বরের অভেদই যথার্থ । বিশ্বশ্ষ্টি যেন ইন্দ্রজালের 
মত, বিকার-(মায়। ) যেগে জগদীশ্বর জগৎকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। মায়া যদিও 
তাহার শক্তি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই 1৫৪ 

তভোগ্য বিষয়সমূছে দরিদ্র হইলেও পারলৌকিক বিত্তে (ঈশ্বরোপাসনায় ) যাহার! 
আদ্য, তীহারাই যথার্থ ছুদ্দর্য এবং ছুশ্রকম্প্য, হারাই ব্রহ্গপ্রাপ্তিবূপ কৈবল্যযুক্তির 
অধিকারী ।৫€ 

্রহ্মই এই জগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই জগতের উপাদান কারণ, প্রলয়কালে নিখিল 
জগৎ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি নিত, অনাময় এবং জগদাকারে বিবর্তিত। ধাহারা 
তাহার এই প্রকার স্বরূপ জানিতে পারেন, তাহার! অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।৫৬ 

বনপর্ধের অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদেও অদ্বৈতবাদের সমর্থক আলোচনাই সমধিক । 
টাকাকার নীলক এই প্রকরণের উপসংহারে যে সংগ্রহস্োক রচনা করিয়াছেন, তাহার শেষ 
শবটি 'অদ্বৈতভাগষ্ট। বন্রঃ, 1৫৭ 

ব্রহ্ম ও জীব-- বৃহৎ, ব্রঙ্গ, মহত প্রভৃতি পর্যযায়-শব। সর্বাপেক্ষা যিনি মহৎ, 
তিনিই ব্রঙ্দ। তীহা হইতে মহত্তর আর কিছুই নাই ।** ঈশ্বর, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি 
শব্ধ কোনও পারিভাষিক অর্থে মহাভারতে প্রযুক্ত হয় নাই, শব্দগুলি ব্রহ্দেরই বাচক। 
ধাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার বাকি থাকে না, তিনিই ঈশ্বর বা ব্রহ্গ।৫» যিনি 


৪ দৌষে। মহানত্র বিভেদযোগে, গনাদিযোৌগেন ভবস্তি নিত্যাঃ। 
তথান্ত নাধিক্যমুপেতি কিঞ্দিনাদিযোগেন ভবন্তি পুংসঃ ॥ ইত্যাদি। উ ৪২1২০, ২১ 
€৫ অনা) মানুষে বিত্তে আঢা। দৈবে তথ! করতো । 
তে দুর্ধর্ষ! দুশ্রকম্প্যান্তান্‌ বিদ্যাদ্‌ ব্র্মণন্তনুম্‌ ॥ উ ৪২৩৯ 
৫৩ সা! প্রতিষ্ঠ। তদম্বতং লোকাস্তদ্‌ ব্র্ধ তদ্যশঃ | 
তৃতানি যজ্জিরে তন্মাৎ প্রলয়ং যাস্তি তত্র হি ॥ ইত্যাদি। উ ৪৪1৩৯, ৩১ 
৫€৭ বন ১৩৪ তম অ। 
৫৮ বৃহদ্‌ ব্রন্গ মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্যারবাচকাঃ শা ৩৩৬1২ 
মত্বঃ পরতরং নাম্ভৎ কিঞ্দিত্তি ধনগ্রয়। ভী ৩১।৭ 
৫৯ যোবেদ বেদং সচ বেদ বেছ্ধম। উ ৪৩1৫৩ 


৫০০ মহাভারতের সমাঞ্জ 


মুখ এবং দুঃখের অতীত, ধাহাকে জানিতে পারিলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, 
তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই একমাত্র বেছ্য ।৬০ 

শ্রীমপ্তগবদগীতার আলোচনায় দেখা যায়, জীবই অজ্ঞানতামুক্ত হইলে পরম্ব প্রাপ্ত 
হুন। পারমাধিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই বলিলেই চলে । জীব তগবানেরই 
অংশ। ব্রিগুণাত্মক প্রাকৃত গুণের সহিত যতক্ষণ যৌগ থাকে, ততক্ষণই জীবের জীবস্ব, 
আর সেই সকল গুণবিযুক্ত জীবই শিবত্ব বা পরমত্ব প্রাপ্ত হন। জীবের জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। শুধু কর্্মফলের ভোগের নিমিত্ত দেহের সহিত যে সংযোগ হইয়া থাকে, তাহাই জন্ম, 
আর সেই সংযোগের নাশই মৃত্যু ৯১ শুভ এবং অশুভ কৃত কর্ণের ফল ভোগ করিবার 
জগ্যই আত্মা শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন ।”২ শরীর ও শরীরীর মধ্যে যে 
পরম্পর অত্যন্ত ভেদ তাহ মন্গবুহস্পতিসংবাদে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে ।৬৩ 

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মুত্যুতে ফলভেদ-_- জ্ঞানী পুরুষ যখনই দেহ ত্যাগ 

করেন না কেন, ব্রহ্ষপ্রাপ্তিতে তাহার কোন বাধা থাকে না, ইহাই বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। 
মহাভারতের সিদ্ধান্ত অন্তরূপ। শরশধ্যাশায়ী ভীক্মকে দেখিয়া হংসরূপী মহধিগণ পরস্পর 
বলিতেছিলেন, “ভীম্ম মহাত্ম! পুরুষ, তিনি দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিবেন কেন?” ভীম্মও 
তাঁহাদের কথা শুনিয়! উত্তরায়নের অপেক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন ।১৪ শাঙ্করভাষ্যে 
বল! হইয়াছে, ভীম্ম পিতার বরে ইচ্ছামৃত্যু প্রদর্শনের জগ্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন।* 
দেবযান ও পিতৃযান মার্গে লোকাস্তরগমনের বর্ণনাও পাওয়া যায ।৬৬ 


গীতা 


ষোলখানি গীতা__ মহাতারতে যোল খানি গীতা কীন্তিত হইয়াছে। ভীম্মপর্কের 
শ্রীমস্তগব্দগীতা, ২৫ শ অ--৪২ শ অ। শান্তিপর্কে উতথ্যগীতা, ৯০ তম ও ৯১ তম অ। 
বামদেবগীতা, ৯২ তম--৯৪ তম অ। খষভগীতা, ১২৫ তম--১২৮ তম অ। ব্রহ্গগীতা-গাথা, 
১৩৬ তম অ। ষড়জগীতা, ১৬৭ তম অ। শম্পাকগীত1, ১৭৬ তম অ। মন্কিগীতা, ১৭৭ তম অ। 
বোধ্যগীতা, ১৭৮ তম অ। বিচখনুগীতা, ২৬৪ তম অ। হারীতগীতা, ২৭৭ তম অ। 


৬* বেছ্যং সর্প পরং ব্রন্ধ নির্দি:খমসুখঞ যৎ। ইত্যাদি। বন ১৮০২২ 
৩১ আজ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতুক্তঃ সংযুক্ত: প্রাকৃতৈগড গৈ: । 
তৈরেৰ তু বিনিশুক্তঃ পরমাত্বেতুদাহাতঃ ॥ ইত্যা্ি। শা ১৮৭।২৩-২৭ 
৬২ শুভাশুভং কর্মুফলং ভুনক্তি। শ1২*১।২৩ 
৬৩ শা ২২ তম অ--২*৬ তম অ। 
৬৪ ভী ১১৯ তম অ। 
৬৫ ব্রঙ্মহৃত্র ৪২২ 
৬৬ ভী৩২শজ। 


গীতা ৫০১ 


বৃত্রগীতা, ২৭৮ তম ও ২৭৯ তম অ.। পরাশরগীতা, ২৯০ তম--২৯৮ তম অ। হংসগীতা, 
২৯৯ তম অ। অশ্বমেধপর্ধে অন্ুগীতা, ১৬শ-১৯শ অ। ব্রাঙ্মণগীতা, ২₹০শ- 
৩৪ শ অ। 

শ্রীমপ্তগব্দগীতা ও অনুগীতা একই | রাজ্যপ্রাপ্তির অনেক দিন পরে অর্জন শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিয়াছিলেন, “ভগবন্‌, তুমি যুদ্ধের পূর্বে আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলে, সেইগুলি 
আমার মনে নাই। কৃপা করিয়া পুনরাষ বল।” অর্জুনের বাক্য শুনিয়া! ভগৰান্‌ অর্জুনকে 
তাহার অগ্যমনস্কতার ভগ্য মুছু ভৎ্সনা করিয়া সংক্ষেপে শ্রীমস্তগব্দগীতার উপদেশই 
দ্িয়াছেন। তাহাই অন্ুগীতা | পাগ্ুবগীতা বা প্রপন্নগ্রতা, ভগবতীগীতা প্রভৃতি পৌরাণিক 
সংগ্রহ-গ্রন্থ, ভক্তজনের প্রাণের প্রার্থনা । 

গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান__ শুধু গিতা” বলিলে শ্রীমদ্তগবদ্গীতাকেই বুঝায়। 
গীতা মহাভারতরূপ রত্বহারের মধ্যমণি । গীতা ছাড়াও বনপর্ধের অষ্টাবক্রবন্দিসংবাদ, 
দ্বিজব্যাধসংবাদ, যক্ষযুধিষ্ঠিরসংবাদ, উদ্যোগপর্ধের সনৎস্জা তীয়-প্রকরণ, শান্তিপর্ধবের 
মোক্ষধর্ম এবং অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিষ্যসংবাদ অধ্যাত্মশান্ত্রৰপে প্রখ্যাত। কিন্তু গীতার 
মাহাত্যই সর্বাপেক্ষা বেশী। উপনিষদের দার্শনিক তথ্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে গীতায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মন্ত্র বেদান্তের তিনটি প্রস্থান। উপনিষৎ 
শ্রতিপ্রস্থান, গীতা স্থৃতিপ্রস্থান এবং ব্রক্গস্থত্র স্ঠায়প্রস্থান। গীতাকে উপনিষণ, ব্রহ্মবিদ্ভা 
এবং যোগশাক্্ও বলা হয়। গীতার প্রতি-অধ্যায়ের সমাপ্তিতে “শ্রীমন্তগবদ্গীতাস্থপনিষত্স্থ 
্রহ্মবিষ্তায়াম্‌ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্বনসংবাদে” ইত্যাদি বলা হয়। “বঙ্গস্ত্রপদৈশ্চৈব 
হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈ:-( ভী ৩৭৪) গীতার এই শ্লোকে 'বক্গস্ত্রপদ' শব্দ দেখিয়া কোন 
কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতা বঙ্গস্ত্র রচনার পরে বিরচিত। 
কিন্ত বঙ্গস্থত্রেও এপ হ্ৃত্র পাওয়া যায়, যাহাতে গীতার বচনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
( ভুষ্টব্য বরহ্গস্থত্র ৪1২1২০,২১)ইহাঁতে মনে ভষ, উভয গ্রন্থই এক সময়ে রচিত, কারণ একই 
গ্রন্থকারউভয় গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। 

গীতার প্রক্ষিপ্তবাদ (1)খগ্ডন-_ পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত এইরূপ অভিমত 
পোষণ করেন যে, গীতা মছধি বেদব্যাসের লিখিত নহে । অপর কোন শক্তিশালী পণ্ডিত 
মহাভারতের ভিতরে এই গ্রন্থকে প্রক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং গীতা প্রক্ষিপ্ত। তাহাদের 
যুক্তি এই যে, যুদ্ধের প্রারন্তে অষ্টাদশ অধ্যায়ে দীর্শনিক উপদেশ দেওয়া কখনও সম্ভব- 
পর হইতে পারে না, ইহ! নিতান্ত বিসদূশ এবং অযৌক্তিক । আমাদের মনে হয়, এই 
যুক্তিটি দৃঢ়ভিক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। গীতা প্রচারের পক্ষে সেই দেশ এবং কালই 
ছিল অন্ুকুল। ভক্তসথা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন গীতার শ্রোতা এবং বক্তা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ। 
সুতরাং সেইরূপ ভীষণ সময়ে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে কর্মষোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের 
উপদেশ কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় নাই। যোগপ্রভাবে যুদ্ধারপ্তের কোলাহলের মধ্যেও 
বক্ত। এবং শ্রোতা শান্তিতে আপন-আপন কাজ করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ 


৫০২ মহাভারতের সমাজ 


করেন নাই। এই সম্বন্ধে আরও বল! যাইতে পারে যে, যখন শ্রীকষ্জচ তাহার 
সখাকে উপদেশ দেন, তখন গীতায় উদ্ধত বাক্যগুলিই অবিকল ভাবে বলিয়াছিলেন, এমন 
কোন কথার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ব্যাসদেব ভগবছুক্ত কথাগুলিকেই গোছাইয়৷ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। আর যদি শ্রীকষ্ণচই এতগুলি উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাতেও অসামঞ্জস্তের 
কি কারণ আছে? অর্জুনের যখন বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনও ঘুদ্ধের আরম্ত হয় 
নাই। শঙ্খনিনাদ, ব্যহরচন| প্রভৃতি কার্ধ্য চলিতেছিল। কৃষ্টার্জুনের কথাবার্তার পরেও 
যুধিষ্ঠির ভীম্মদ্রোণাদি গুরুজনের পাদবন্দনা করিয়। যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার 
অনেক পরে ঘুদ্ধের আরম্ত হইয়াছে। সুতরাং তত্কালে গীতার উপদেশের কোন অসঙ্গতি 
থাকিতে পারে না। 

মহাভারতের নানাস্থানে গীতার অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। আদিপর্রের 
গোড়াতেই ধৃতরাষ্ত্রের বিলাপ বণিত হইয়াছে । তাহাতেও দেখিতে পাই, ধৃতরা 
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সংবাদ শুনিয়াই জয়ের আশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়! 
সঞ্জীয়কে বলিয়াছেন।১ অন্ুগ্রতাপর্ধের প্রারন্তে ভগবান্‌ অজ্ঞুনঝে বলিয়াছেন, আমি 
তৎকালে যোগধুক্ত হইয়া তোমাকে পরম গুহৃতত্বের উপদেশ দিয়াছিলাম। গুরুশিষ্যসংবাদে 
উপদেশের উপসংহারে পুনরায় শ্রীরুষ্ণ অজ্ভনকে বলিয়াছেন, “আমি মহাবুদ্ধের আরম্ভেও 
তোমাকে এই তত্বেরই উপদেশ দিয়াছি। নারায়ণীয়-প্রকরণেও শ্রীমদ্ভগব্দগীতার নাম 
গ্রহণ কর৷ হইয়াছে । গীতার সম্বন্ধে এই সকল উক্তি এত স্পষ্ট ঘে, গীতা মহাভারতে 
পরে প্র্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা বলিবার উপাষ নাই। বলিতে গেলে অনুগীতাপর্বকে 
এবং গুরুশিষ্া-সংবাদকেও প্রক্ষিপ্তই বলিতে হয়। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আরও 
বলা যাইতে পারে যে, গীতার যে স্থান ভীনম্মপর্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, কোনও মহাভারত- 
সংস্করণে তাহা অগ্ঠরূপ দেখা যায় না, সকল গ্রন্থে একই জাযগায় গীতার সন্িবেশ। 
পর্বসংগ্রহাধ্যায়েও গ্তার নাম গ্রহণ কর! হইয়াছে । অস্ুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্রবিলাপের 
কথ। পূর্বেই বল! হুইয়াছে। 

গীতার উপদেশ-_ পরবর্তী সকল শ্রেণীর গ্রস্থকারই গীতাকে সশ্রদ্ধ সমাদরে গ্রহণ 
করিযাছেন। গীতা শুধু দার্শনিক মীমাংসার গ্রন্থমাত্র নহে, একজন মাম্ুষ কোন আদর্শে 
তাহার জীবন চালাইলে শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের স্বরূপ জানির়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ 


যদশ্রোষং কল্মষেনাভিপন্থে রথোপস্থে সীদমানেহঙ্ডুনে বৈ । 

কৃ্ণং লোকান্‌ দর্শয়ানং শরীরে তদ| নাশংসে বিজয়ায় সপ্ন ॥ আর্ি ১১৮১ 
পূর্ববমপ্যতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে । 

ময়। তব মহাবাছে। তণ্মাদঞ্জ মনঃ কুরু ॥ অশ্ব ৫১1৪৯ 

সমুপোচেঘনীকেবু কুরুপাগুবয়োম ধে 

অর্জুনে বিমনক্ষে চ গীত ভগবত। শ্বয়ম্‌ ॥ শ1৩৪৮।৮ 


গীত ৫০৩ 


করিতে পারিবে, গীতা সেই পথ দেখাইয়া দেয়। গ্তাতে অনেক উপনিষদ্বচন উদ্ধত 
হইয়াছে, উপনিষদের সহিত শব্দসাদৃশ্ত বিশেষতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল আস্তিক 
দর্শনের পরম্পরবিরোধী মতবাদের উৎকৃষ্ট সাঁমঞ্জগ্ত গীতায় প্রদশিত হইয়াছে বলিয়! শ্রোত- 
মার্গাবলম্বী মনীষীদের নিকট তাহা সর্ধপ্রধান স্মৃতিপ্রস্থান-গ্রন্থ। গ্রীতায় প্রধানতঃ তিনটি 
যোগের আলোচনা করা হইয়াছে, কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি। এই তিন যোগের পরিপুরকরূপে 
অন্ঠান্ঠ প্রীসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলির উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । 

কর্্মযোগ-_ গীতা কর্শেব উপদেশে শতমুখ | গীতার আরম্তই কর্্মযোগে | নিব্বি 
অর্জুনকে স্বকর্মে উদ্দ্ধ করিবার জগ্ গীতার উপদেশ। কর্ধব ব্যতীত কোন প্রাণী এক মূহূর্তৃও 
বাঁচিতে পারে না । বাঁজধি জনকাদি কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কর্ধশ করা মানুষের 
স্বতাঁবসিদ্ধ। কর্ধ্ান্ঠান ব্যতীত শরীবযাত্রাই নির্বাহ হয় না । হ্ুতরাং মানুষ সব সময়েই 
কর্ম কবিতে বাধ্য । কর্তন না কবিলে নৈক্ষণ্্যব্ূপ তন্বজ্ঞান লাভ করা যাঁয় না। কর্ম দ্বারা 
চিত্তশুদ্ধি হয, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল সন্ন্যাস অবলম্বনে যুক্তি হয় না ।৩ কর্তব্য কর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্ধ ভাল খা মন্দ কোন ফলের আকাঁক্ষ! থাকিবে না, ইহাই প্রত 
কর্দমযোগ। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া শান্সরবিধান অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন 
করা চাই। যাহা করিতেছি, তাহ! তীহারই উদ্দেশে, এইপ্রকার নির্ভর থাকিলে কর্্ম কখনও 
বন্ধনের হেতু হয় না, মুক্তিরই কারণ হয। অনাসক্তচিত্তে কর্ম করাই কর্্নসন্ন্যাস।* আমি 
ষে কর্তে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার ফল কি হইবে, সেই চিন্তা করিতে নাই। প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে, কর্্টটি আমার কর্তব্য কি না, এই বিষয়ে শান্স কি বলেন, কর্ধটি আমার পক্ষে 
ধন্মীন্ুকুল কি না, যদি তাহ! হয়, তবে আঁব ভবিষ্যৎ চিস্তা করিবার প্রয়োজন নাই। জ্মুখ- 
দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাঁজয সব সমান মনে করিয়া কর্থে নিষুক্ত হইতে হইবে। এইরূপ 
কর্মই নিষ্কাম কর্ম, তাহাতে পাপের আশঙ্কা কবিতে নাই ।৫ কর্তৃত্ববুদ্ধি না রাখিয়া! শরীর- 
যাত্রামাত্র নির্বাহের নিমিত্ত কর্শানুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। যিনি 
যদৃচ্ছালাভে সন্থষ্ট, শীতোষ্ণাদি সহনশীল এবং বৈরবহিত, হর্ষেব কারণ উপস্থিত থাকিলেও 
যিনি অতিমাত্রায় আনন? বোধ করেন না এবং বিষাদেও ধাহাকে অতিশয় ক্রিষ্ট দেখায় না, 
তাহার কৃত কোঁনও কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। তিনি প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যবুদ্ধিতে সবই 
সম্পাদন করিয়া থাঁকেন। ভগবানের উপাসনাবুদ্ধিতে যে-সকল কর্ত্ম সম্পন্ন করা হয়, 
সেইগুলি মুক্তিরই হেতু । নিষ্ষাম কর্থ্ের অনুষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । খুব সান্তিক- 
প্রকৃতির লোকই ফলাঁসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন ।* কর্মসন্ন্যাস ও কর্্মযোগ, এই উভয়ের 





৩ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকৃৎ । ইত্যাদি । ভী ২৭।৫,৪,৮ 
৪ যজ্ঞার্থাৎ কন্মপোহস্থত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তার্থং কন কৌস্তের মুক্তসঙ্গ: সমাচর ॥ ইত্যাদ্দি। ভী ২৭।৯। ভী ২৬1৪৭। ভী ৩*।১ ভী ৪*1২৪ 
€ নুখছৃঃথে সমে কৃত্। লাভীলাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো যুস্ধায় বুজাম্ব নৈবং পাঁপমবাপস্তসি ॥ ইত্যাদি । ভী ২৬৩৮.৫১। ভী ২৭।৩০। ভী ২৮1১৯ 
৬ তাক্ত। কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্ররঃ | 
কর্মণ্যভিপ্রবৃতৌহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ | ইত্যাদি । ভী ২৮।২*-২৩ 


৫০৪ মহাভারতের সমাজ 


মধ্যে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগের প্রশস্ততা কীন্তিত হুইয়াছে। রাগদ্ধেষাদিমুক্ত যে ব্যক্তি 
শুধু ভগবানের তৃপ্তির নিমিত্ত কর্মে লিপ্ত থাকেন, তিনি কন্ী হইলেও সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী | 
কারণ, দন্দশূচ্ঠ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তব্বজ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ 
করিতে পারেন। সন্্যাস ও ৰর্মযোগ পৃথক বস্ত নহে, পণ্ডিতগণ ছুইকেই এক বলিয়৷ গণ্য 
করিয়া! থাকেন। যেহেতু উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটির উপাসক উভয়েরই ফল লাভ 
করিতে পারেন।* কর্ন ত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যাঁয় না; কর্ধফলের দিকে লক্ষ্য না 
করিয়া কর্ধানুষ্ঠান করিলেই যথার্থ সন্ন্যাস বা যৌগ সম্পন্ন হয়। যে যোগী জ্ঞানযোগে উন্নীত 
হইতে চান, সর্ধপ্রথমে তাহাকে নিষফামভাবে কর্ষের উপাসনা করিতে হইবে । আর জ্ঞান- 
যোগে প্রতিষ্ঠালাভের জগ্ চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্সমূছকে সম্পূর্ণকূপে বর্জন করিতে 
হইবে। ইন্জ্রিয়ভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি এবং তাহাদের ভোগের অনুকূল কর্ে 
যিনি প্রবৃত্ত হন না, তাহার কর্্যোগই নির্ধল এবং পরিশুদ্ধ” কর্ধাম্ুষ্ঠানের 
নিমিত্ত শরীরকে পীড়া দেওয়া একান্ত গহিত। উপবাসাদি কর্মানুষ্ঠানের অত্যাবশ্তক 
অঙ্গ, এমন কিছু নছে। কর্শের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। মন এবং ইন্দ্িয়গ্রীম 
যাহাতে উচ্ছজত্ঘখল না হয়, সেইভাবে বিষয়োপভোগ কর! নিন্দনীয় নহে। ইন্দ্রিয়গণকে 
সংযত না করিয়া একেবারে নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, তাহাতে বিপরীত ফলই ফলে। 
জোর করিয়া উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ চারের দ্বারা ধাহার! প্রকৃতিকে নিগ্রহ করেন, গীতার 
ভাষায় তাহারা আঁস্বরনিশ্চয়। এইজাতীয় উৎ্কট নিরোধ গীতায় অতিশয় নিন্দিত। 
আহারবিহার প্রভৃতি শারীর ব্যাপারের নিয়ম এবং সংঘযতভাব যোগীর পক্ষে অবলম্বনীয়। 
এইভাবে সুুচারুরূপে কর্তব্য সম্পাদন করাই গীতার কর্মযোগের উপদেশ ।* ফলে অনাঁসক্ত 
হইয়! যে কাজই করা যাঁয় না কেন, তাহা সার্বিক কাজ। সান্তিক কর্ণৃই কর্পক্ষয়ের হেতু। 
নবমাধ্যায়ে তগবান্‌ বলিয়াছেন, “হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা! কিছু কর, যে কোন দ্রব্য আহার 
কর, থে কোন যজ্জের অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপত্তা করিয়! থাঁক, 
সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। এইরূপ করিলে কর্ধজনিত হঠ্টানিষ্ট ফল হইতে মুক্ত হইবে, 
কর্দ তোমার সংসারবন্ধনের কারণ হইবে না, যুক্তাত্মা হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে” ।১ 
গীতার উপসংহারে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার প্রসাদলব 


৭ সন্গ্যাসঃ কর্মুষোগ্রণ্চ নিঃশ্রেয়স করা বুভৌ । 
তয়োস্ত কশ্মসন্ত্যাস।ৎ কন্মযেগে। বিশিম্বতে । ইত্যাদি । ভী ২৯২-৪ 
৮ অনাশ্রিতঃ কন্মকলং কার্য), কন্প করোতি যঃ। 
ল সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্সিন”চাক্রিরঃ॥ ইত্যাদি । ভী ৩০।১-৪ 
।  কর্শরস্তঃ শরীরন্থং ভূতগ্রীমমচেতসঃ | 
মা্ৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যানুরনিশ্চয়ান॥ ইত্যাদি । ভী ৪১।৬। ভী ৩০1১৬)১৭।5ভী ২৭।৩৩ 
১০ যৎ করোষি যদশ্সাসি যজ্জুছেসি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্তসি কৌন্তের় তৎ্কুরুতঘ মদর্পপম ॥' ইত্যার্দি। ভী ৩৩।২৭২৮ 


গীতা ৫০৫ 


জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, আমার শরণাপন্ন হইলে আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ; 
হইতে যুক্ত করিব” ।১১ 

জ্াানযোগ-_ সান্তিক কন্মযোগের বিশুদ্ধিতে জ্ঞানযোগের উৎপত্তি । বষ্ঠ অধ্যায়ের 
প্রথম দিকেই তাহা বলা হইয়াছে । অতএব কন্মষোগের পরেই জ্ঞানযৌগ আলোচ্য । 
জ্তানযোগের পরিণতি আত্মজ্ঞানে । নিধ্বি অর্জুনকে ভগবান্‌ সাংখ্যযোৌগের উপদেশস্বরূপ 
আত্মতত্বেরই উপদেশ দিয়াছেন। জীবাত্মার নিত্যত্বের উপদেশে বলিয়াছেন, আত্মা 
শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হন না, অগ্নি তাছাকে দগ্ধ করিতে পাঁরে না, জলের দ্বারা তিনি ক্রিন্ন হন না, 
মাত তাহাকে শোষণ করিতে পারে না। তিনি অব্যক্ত, অচিস্ত্য এবং অবিকাধ্য। তিনি 
জন্ম এবং মৃত্যুব অতীত, শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ নাই। আত্মার এবিধ যথার্থ 
স্বরূপ জানিতে পারিলে শোকের কোন কারণ থাকে না ।১২ আত্মাকে জানিলেই বিশ্বকে 
জানিতে পারা যায়, সুতরাং আত্মজ্জানের উদ্দেশ্তে সাধন] জ্ঞানযোগের প্রাথমিক সোপান। 
আত্মজ্ঞান লাভ হইলে যোগী স্বভাবতই শান্ত, বিমৎসর, যদৃচ্ছালাভপন্তষ্ট, শীতোষ্টাদিদ্বন্বরহিত 
এবং সমচিন্ত হইয়া থাঁকেন। জ্ঞানযোৌগে এইপ্রকার প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধক জ্ঞানযজ্ঞের 
অধিকার লাভ করেন। প্রব্যময় দৈবযজ্ঞাদি অপেক্ষা জ্ঞানধজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সকল যজ্ঞেরই 
চরম লক্ষ্য জ্ঞান, তত্রজ্ঞানে সকলেরই অন্তর্ভাব। জ্ঞানযোগে প্রতিঠিত হইবার পক্ষে 
কর্মযোগই কারণ 1১৩ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে গুরুর উপদেশ অত্যাবশ্তক | শ্রদ্ধা, গুরুতক্তি, 
জিজ্ঞাসা এবং গুরুশুশ্রাব! ব্যতীত তত্তজ্ঞান লাঁত হইতে পারে না, এইজগ্য ভগবান্‌ প্রিয়শিষ্য 
অর্জুনকে গুরুতুশ্রষার উপদেশ দিয়ীছেন। অর্ভুনও সর্বতোভাবে শ্রীরুষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া তাহাঁরই পাদমূলে প্রপন্ন হইয়া তক্তজনবাঞ্চিত পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ।১৪ 
তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে মানব সর্বপ্রকার মোহ হইতে বিষুক্ত হইয়া থাকেন। সমস্ত জগৎকে 
তিনি স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন এবং পরিশেষে পরমাত্মার সহিত সকল বস্তর অতেদ জ্ঞান 
করিয়া কৃতার্থ হয়েন।১৫ প্রজ্লিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠস্তপকে ভম্মরাশিতে পরিণত করে, 
জ্ঞানক্ূপ অগ্নি সেইরূপ সকল কর্্মকে তস্ম করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রারব্ধকর্্মফল ব্যতীত অপর 
কোঁন কৃত কর্ধ জ্ঞানীর নিকট স্থখ বা দুঃখের ভোগরূপ ফল উপস্থিত করিতে পারে না। 


১১ মন্মন! ভব মণ্তক্তে] মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈস্বসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ইত্যাদি । ভী৪২1৬৫,৬৬ 
১২ নৈনং ছিন্দত্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদযন্তাপো! ন শোবরতি মারুতঃ ॥ ইত্যাদি । ভী ২৯।২৩-২৫ 
১৩ শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যমক্সাদ্‌ বজ্ঞাজ, জ্ঞান্যজ্ঞঃ পরস্তপ । 

সর্বং কর্প্শীখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ইত্যাদি । ভী ২৮।৩৩-৩৯ 
১৪ তদ্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্বেন সেরয়। | 

উপদেক্ষ্ন্তি-তে জ্ঞানং জ্ঞানিননুত্বদাশিনঃ ॥ ইত্যাদি । তী ২৮৩৪, ৩। :ভীৌ ২৬৭ 
১৫ যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং বাস্তলি পাগুব। 

যেন ভূত ন্তশেষেণ জক্ষান্তাত্বস্যথে। মঙ্ি ॥ ইত্যাদি। ভী ২৮৩৫) ৩৬ 
৬৪ 


৫০৬ মহাভারতের সমাজ 


তপস্তা বল, আর ষাগষজ্ঞই বল, কোন যজ্রই জ্ঞানযজ্ঞের গ্যায় চিত্তসশুদ্ধিকর নহে। বহুকাল 
কর্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সহজেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নিষ্ষাঁম কর্্মযোগ 
একপ্রকার তক্তিযোগেরই মত, তাহার অনুষ্ঠান ব্যতীত তত্বজ্ঞান হয় না। শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি 
গরুর উপদেশমত নিষ্ঠার সহিত সাধন! করিলেই তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তত্বজ্ঞানী 
জ্ঞানলাভের পর অচিরে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ।১৬ 
উল্লিখিত কয়েকটি বচনে জ্ঞানযোগের অধিকারী নির্ণয় করা হইয়াছে। অতঃপর 
অনধিকারী সম্বন্ধেও ছুই চারিটি কথা বলা হইয়াছে । ঘিনি আচার্ষ্যের উপদেশ শোনেন নাই 
এবং কোন প্রকারে সেই বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেও তাহাতে শ্রদ্ধাহীন, আর কোন উপায়ে শ্রদ্ধা 
জন্মিলেও সংশয়ান্বিত, তিনি আপন প্রাপ্তব্য লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। সংশয়াপন্নের ইহলোকের 
মত পরলোকও অদ্ধকার।১৭ দেহাদিতে ধাহার আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, এরূপ তত্বজ্ঞ 
সাধক পুরুষ লোকশিক্ষার নিমিত্ত কিংবা দেহধারণের নিমিত্ত যে সকল শারীর কন্ম করিয়া 
থাকেন, সেই সকল কর্ম তাহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না।১৮ পরবত্তী প্রায় প্রত্যেক 
অধ্যায়েই অল্পবিস্তর জ্ঞানযোগের আলোচনা করা হুইয়াছে। কোন কোন ভাব্যকারের 
যতে একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, আবার কোন কোন ভাব্যকার ভক্তিকেও সহকারী 
স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমতঃ গুরুর উপদেশ এবং পরে ভগবানে একান্ত নির্ভর না থাকিলে 
যখন মুক্তিলাত অসম্ভব, তখন তক্তিকে বাঁদ দেওয়া যাইতে পারে কি না, ইহা বিবেচ্য। কিন্ত 
নিফ্ষাম কন্মরযোগ যে একমাত্র জ্ঞানযোৌগেরই উপায়, তাহা গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হ্হয়াছে। 
'জ্ঞানের ন্ায় চিত্বশুদ্ধিকর আর কিছুই নাই।” ১৯ 
ভক্তিযোগ- নিষ্কাম কর্শের দ্বারা বিশুদ্বীকুত চিত্তে আত্মতন্্ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তক্তিও তাহাতে আপনিই বাসা বাঁধিয়া থাকে । শুধু জ্ঞানযোগের উপাসনাতেই ধাহাঁর 
জীবন অতিবাহিত হয, তিনি এক অনির্বচনীয় অপাধিব আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকেন। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ধাহারা আমাঁতে একা গ্রচিত্ত এবং পরম শ্রন্ধান্িত হইয়া আমার উপাসনা 
করেন, আমার মতে তাহারাই যুক্ততম। ধাহারা মত্পরায়ণ হইয়া অনগ্যতক্তিযৌগে 
আমাকে উপাসনা করিয়! থাকেন, সেই সকল ভক্তকে আমি জরামরণক্রিষ্ট সংসার হইতে 
উদ্ধার করিযা থাকি। যিনি নিয়ত সন্তষ্ট, প্রমাঁদশৃন্, সংযতম্বতাব ও মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, 
আমাতে ধিনি মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, সেই তক্তই আমার পরম প্রিয়। যিনি নিঃস্পৃহ, 
সুচি, দক্ষ ও অপক্ষপাতী, ধাহার মন কখনও ব্যখিত হয় না, আর যিনি সর্বারস্তপরিত্যাগী, 


১৬ বখৈধাংসি সমিদ্ধে ইগ্রিশ্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন । 
_... জ্ঞানাগিঃ সর্ববকর্্মাণি ভল্মসাৎ কুরুতে তখথ।॥ ইত্যাদি। ভী ২৮।৩৭-৩৯ 
১৭ অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াজ্ম। বিনশ্ঠাতি । 
নারং লোকোহস্তি ন পরে! ন হুখং সংশাত্নঃ॥ ভী ২৮৪৭ 
১৮ যোগদংস্ত্তকর্্মাণং জ্ঞানলংছিগ্রসংশয়ম। 
আল্মবস্তং ন কর্ম্মাণি নিবধনস্তি ধনগ্রন্ন। ভী ২৮।৪১ 
১৯ ন ছিজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্ুতে। তী ২৮৩৮ 


এ 


গীত ৫৪৭ 


সেই তক্তই আমার প্রিয় । যিনি প্রিয়লাভে হৃষ্ট হন না, অশ্রিয় ঘটিলেও দ্বেষ করেন না, 
ধাহার শোকও নাই, আকাজ্ষাও নাই, ধিনি পুণ্য ও পাপের অতীত, সেই তক্তই আমার 
পরম প্রিয়পাত্র। নিন্দা এবং স্ততি ধাহার নিকট তুল্য, যিনি সংযতবাক্‌, ধিনি যদৃচ্ছালব, 
বস্ততেই সন্তষ্ট থাকেন, সেই স্থিরবুদ্ধি তক্তই আমার প্রিয়। যে-সকল তক্ত উল্লিখিত 
সাধনধর্শে রত, শ্রদ্ধানু এবং মদেকচিত্ত, তাহারা আমার অতিশয় প্রিয়” ।২০ 
গীতার উপসংহারে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ধিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত, তিনি ব্রঙ্গে 
অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক করেন না এবং কোন বস্তর আকাজ্ষাও করেন না। 
এবপ সমদর্শী পুরুষ সর্বভূতে আমাকে অনুভব করিতে পারেন, ইহাই পরা ভক্তি। তিনি 
সেই পরা ভক্তির প্রসাদে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং সর্ঝব্যাপিত্ব তত্বতঃ জানিতে 
পারেন। পরে সেই পরম ভক্ত আমাতেই প্রবেশ করেন।৮২১ 
ভক্তিভরে একমাত্র তাহাকে আশ্রয় করা ব্যতীত জীবের অন্ত গতি নাই, ইহাও 
তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন। “যিনি আমাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কাধ্য সমাধা করেন, 
আমারই প্রসাদে তিনি শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব হে অজ্জুন, তুমি 
মন দ্বারা সমস্ত কর্ন আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ্পরায়ণ হইয়া যোগ আশ্রয়পূর্বক সতত মচ্চিত্ত 
হও ।”২২ একান্তচিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন সাধনা সিদ্ধ হইতে পারে না, 
ইহা ভগবানের উপদেশ। তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন, “হে ভারত, তুমি সর্ববতোভাবে 
সর্ববভূতের অন্তর্ধ্যামীর শরণাপন্ন হও, তাহার প্রসাদে পরা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত 
হইবে ২৩৮ ধাহাঁরা নিয়ত ভগবানের ভজন! করেন, তাহারা ভগবৎ-প্রসাদে এরূপ বিমল বুদ্ধি 
লাভ করেন যে, সেই বুদ্ধির সহায়তায় তাহাদের নিকট তগবৎস্বরূপ প্রকাশিত হয়। তজনার 
ফলে আত্মাতে শুভ বুদ্ধির উদয় হয় ।২৪ 
আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থও প্রায় তাহাই। যিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির প্রেরণ। দিরা 
থাকেন, তাহার ভজনা করাই গায়ত্রীর তাৎপর্য । 
গীতোক্ত ভক্তিযোগের আলোচনায় দেখা যায়, যোগত্রয়েক্র মধ্যে ভক্তিষোগকে চরম 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । জ্ঞানের পরে শুদ্ধা বা পরা তক্তি। আর তাহার চরম 
উপেয় পরমেশ্বর । স্বতরাং দেখিতেছি যে, শুধু জ্ঞানের দ্বার! ঈশ্বরাম্ৃভৃতির সিদ্ধান্ত গীতার 
অভিপ্রেত নহে। “ভক্তি ছাড়া মুক্তি নাই”, ইহাই গীতার গীতি। 
হু ভীঞপশস। 
২১ ব্রন্গতৃতঃ প্রসন্নাক্মা! ন শোচতি ন কাঁজ্ষতি। 
সমঃ সর্ববেধু ভূতেষু মন্তত্তিং লভতে পরাম্‌॥ ইত্যাদি । ভী ৪২1৫৪) ৫৫ 
২২ চেতদ! র্ববকশ্মাণি ময়ি সংহ্ন্ত মৎপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ইত্যাদি । ভী ৪২1৫৯, ৫৮ 
২৩ তমেব শরণং গ্চ্ছ সর্বভাবেন তারুত। 
তৎ্প্রপাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাস্বতম্‌্॥& ভী ১২৬২ 
২৪ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপুর্ব্বকম্‌। 
দদীমি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে॥ ভী ৩৪১৭ 


৫০৮ মহাভারতের সমাজ 


গীতার দার্শনিক মত- -্রীমস্তগবদ্গীতায় জীব ও ব্রন্মের অভেদবাচক কয়েকটি বচন 

আছে বটে,২৫ কিন্তু কোনও ভাষ্যকারের দিকে না তাকাইলে বলিতে পারা যায় যে, দ্বৈত- 
বোধক বচনই গীতায় অতি স্পষ্ট। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, গীতায় অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতবা'দ 
প্রচার করা হইয়াছে । জীবাত্ম! নিষ্কাম কর্ধের দ্বারা জ্ঞানযোগে উন্নীত হইয়া পরে ভক্তির 
প্রভাবে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার নিজের কোন ইচ্ছ।ই তখন থাকে 
না। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিয়া তাহারই আদেশে কর্তব্যকর্ধব 
সম্পাদন করিয়া যান। এই প্রকার অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতভাবই জীবের চরম উন্নতি। ইহাই 
তাহাদের অভিমত ।২৬ 

মহাভারতের অনেক স্থানেই দ্বৈতবাদ স্ুস্পষ্ট। প্রথমতঃ নমস্কার-শ্লোকে দেখিতে 
পাই, নারায়ণ এবং নরোত্বম নরকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ত কর] হইয়াছে । বদরিকাশ্রমে 
নর-নারায়ণের তপন্তাঁর কথা বহুস্থানে বণিত। এই বর্ণনা হইতেও দ্বৈতবাদের আভাস 
পাওয়! যায়। আদর্শ-মাম্থষ নর, নারায়ণকে পাইবার জ্য ব্যাকুল, আর নাঁরায়ণও নরের 
অর্থাৎ সমগ্র জগতের মঙ্গলের জঙ্য তপক্তায় মগ্র। ফলে নর নারাযণকে অতি ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়রূপে সখারপে প্রাপ্ত হইয়। তাহার ঈপ্পিত মানবকল্যাণের সহায়তা করিলেন; কিন্ত 
কখনও তিনি “নারায়ণ” হইয়া যান নাই। নর ও নারায়ণ চিরদিন উপাঁসক ও উপাস্তরূপেই 
ছিলেন। ভগবান শ্রীরু্ণ বলিয়াছেন, “হে পার্থ, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র ভক্তির বলে 
লাভ করা যায়, এই ভূতসকল তাহারই মধ্যে অবস্থিত, তিনিই সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইয়া! 
রহিয়াছেন” ।২৭ 

এই বচনে দেখ! যাইতেছে যে, ,ভূতজগৎ্ ঈশ্বরেতে অবস্থিত হইলেও ঈশ্বর স্বয়ং 
ভূতজগতে বিবন্তিত বা পরিণত হন নাই । এই '্বৈতভাবটি আরও কতকগুলি বচনে শ্রীকৃষ্ণ 
পরিস্দুট করিয়া দিয়াছেন। ক্ষেক্রক্ষেত্রজ্ঞবিতাগ-যোগে বলা হইয়াছে যে, “পুরুষ প্রক্কতিতে 
অবস্থিত থাকিয়! প্রকৃতিজ স্থখছুঃখাদি গুণ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণসঙ্গই সদসৎ- 
যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতু । এই দেহেই আরও এক পুরুষ প্রতিষ্ঠিত। তিনি উপজ্রষ্টা, 
অনুমস্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা-সংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকেন। যিনি এই 
পুরষ ও সগুণ! প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোন ভাবে বর্তমান থাকিলেও মুক্ত 
হইতে পাঁরেন। তাহাকে অন্থভৰ করিবার জঙ্য কেহ ধ্যানযোগ, কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ 
সাংখ্যযোগ, কেহ বা কর্মযোগকে অবলম্বন করিয়া! থাকেন” |২৮ 


২৫ বাহ্দেবঃ সর্ববম্। ইত্যাদি । ভী৩১।১৯। ভী ৩৩২৯ । ভী৩৪।৮। ভী ৩৫১৩। ভী ৩৯৭ 
২৬ ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুরের গীতার ভূমিক|। 
২৭ পুরুষ; স পরঃ পার্থ ভক্তা। লভান্তবনন্ায়!। 
বস্যান্তঃস্থানি ভূতানি ধেন সর্ধবমিদ্ং ততম্‌ ॥ ভী ৩২২২ 
২৮ পুরুষঃ গ্রকৃতিগ্থে। হি ভুঙ্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যৌনিজন্সস্থ ৷ ইত্যাদি । ভী ৩৭।২১-২৪ 


শে 


গীতা ৫৩৪ 


পঞ্চদশ অধ্যায়ে ( পুরুষোত্তম-যোগ ) ভগবান্‌ অতি পরিষাররূপে জীব ও ঈশ্বরের 
দ্বেতভাব প্রকাশ করিয়াছেন। “ছুই প্রকার পুরুষের প্রসিদ্ধি আছে, একজন ক্ষর 
এবং অন্যজন অক্ষর। সমস্ত ভূতশরীর ক্ষরের অন্তভূতি, আর কৃটস্থ পুরুষ (জীবাত্মা ) 
অক্ষর নামে খ্যাত। এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে যিনি ভিন্ন তিনি উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা 
বলিয়া কথিত হন। সেই নিব্বিকার পরমাজ্মা লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়৷ পালন করিয়া 
থকেন। যেহেতু আমি ক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এই নিমিত্ত 
লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া আমি প্রথিত।”২৯ 

“শরীরের নাম ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব), 
এই কথা বলিয়াই ভগবান্‌ বলিলেন, “হে অর্জুন, সমস্ত ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়। 
জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।৮৩* গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
জীবাত্মার যে-সকল লক্ষণ বল! হুইয়াছে, তাহা দ্বারা পরমাত্মার সহিত তাঁহার অভিন্নতাই 
প্ররতিপাদিত হয। পুরুষোত্তমযোগের গোড়ার দিকে পরমপদ বা পরমধামের মহিমার 
বর্ণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “এই সনাতন জীব আমারই অংশ ৮৩১ 

এইসকল বচনের পর্যালোচনা করিলে গীতায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের কথাই পাওয়৷ ঘাঁয়। 
গ্রতার সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচারধ্যগণের মতভেদের অন্ত নাই। কিন্ত 
বচনগুলি শোনামাত্রই মনে হয়, জীব ও ব্রন্মের অভেদ যেন গীতাঁষ প্রতিপাদিত হয় নাই। 
দ্বিতীয়াধ্যায়ের অবিনাশিত্ব প্রভৃতি গুণের বর্ণনে জীবের সহিত পরব্রহ্দের অভেদই যে প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যাঁয় না। কারণ, একটু পরেই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমি 
যে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে, তুমি যে ছিলে না, তাহাও নহে এবং এই সমস্ত রাজা যে 
ছিলেন না, তাঁহাও নহে। অতঃপর আমরা সকলে ধে আর হইব না, তাহাও নহে ।৮৩২ এই 
উক্তি হইতে পরিক্ষার বুঝা যায়, জীব ভগবান্‌ হইতে ভিন্ন । পুরুষোত্তমযোগেও ক্ষরাক্ষর 
পুরুষ হইতে পরমাত্মাব যথার্থ প্রভেদ প্রতিপাদিত হইযাছে।৩৩ নিরবযব পরমাআ্মার অংশ 
সম্ভবপর হয় না, অংশ বলিতে খণ্ড বা অবয়ব বুঝাঁয়। এইজন্য “মমৈবাংশঃ ইত্যাদি৩৪ 
বচনের তাত্পধ্য অগ্তরূপে ব্যাখ্য! করিতে হইবে । “অংশো নানাব্যপদেশাৎ৮__ (২1৩।৪৩) 
ইত্যাদি ব্রহ্গস্থত্রের ভাষ্থ্ শ্রীমচ্ছস্করাঁচার্্যও উল্লিখিত আশঙ্কায় অংশ শব্দের গৌণ অর্থ গ্রহণ 


২৯ ত্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্তোইক্ষর উচাতে ॥ ইতাদি। ভা ৩৯।১৬-১৮ 
৩* ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ধবক্ষেত্রেধু ভারত । 
ক্ষেত্রক্ষে জ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজজ্ঞানং মতং মম | ভী ৩৭।২ 
৩১ মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥ ভী ৩৯২ 
৩২ ন গ্ষেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে অনধিপাঃ। 
ন চৈব ন তবিস্তামঃ সর্ব ব়মতঃ পরম্‌ ॥ তী ২৬1:২ 
৩৩ উত্তমঃ পুরুষন্বম্যঃ পরমায্মেতুদাহতঃ। ভী৩৯৭।১৭ 


৩৪ ভা ৩৯৭ 


৫১৬ মহাভারতের সমাজ 


করিয়াছেন। তাহার মতে অংশ শব্দের অর্থ অংশতুল্য । জতরাং গীতার এই বচনেও 
অংশ শবে 'অংশতুল্য” এই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীব যে পরমেশ্বর 
হইতে বন্তরতঃ অভিন্ন, তাহা প্রতিপাদিত হয় না, বরং সেব্য-সেবকভাবই প্রকাশিত হয়। 
সমস্ত জীব তাহারই আদেশ পালন করিতেছে, তাহারই ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । অতএব জীব তীহার অংশের মত। গুণব্রয়বিভাগযোগের প্রারস্তেই শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, "আমি সকল জ্ঞানের উত্তম উপদেশ তোমাকে প্রদান করিতেছি, ষাহা 
জানিয়া মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সকলেই এই জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক আমার 
সাধন্দ্য প্রাণ্ড হইয়া শ্ৃষ্টিকীলেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়েও ব্যথিত হুন না”1৩ এই 
স্থলে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত জীব পরমাতআ্মার সাধন্ধ্য লাভ করেন। 
দ্বৈতবাদী আচার্ধযগণ যেসকল বচনের দ্বৈতবাদ-সমর্থক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদিগণ 
সেই সকল বচনকেই অদ্বৈতবাদের সমর্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং দ্বেত ও 
অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন্‌ মতটি গীতা, তথা সমগ্র মহাভারতের অভিপ্রেত, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বল! শক্ত। তবে শ্লোকেব সরল ব্যাখ্যা দ্বারা দ্বৈতমতই যেন প্রতিপন্ন 
হয়। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা অসগ্তব। মনীবিগণ আপন-আপন বুদ্ধি অনুসারে 
নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়। গিয়াছেন। সকলেই আমাদের নমস্ত, আমাদের নিকট কাহারও 
অভিমত উপেক্ষণীয় নহে । 
জগৎ ও ব্রন্ম__ ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন হইলেও তীহা হইতে জগতের উৎপত্তি 
এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ বিধুত। শ্রীতগবান্‌ তীহাব ভক্তকে বলিযাছেন, “হে পার্থ, 
আমাকে সর্বভূতের চিরন্তন বীজ বলিয়া জানিবে। আমিই সকলের প্রবর্তক । আমিই 
ৃষ্টিকর্তী এবং স্থ্টির নিয়ন্তা। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠানে এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিতেছে 
এবং আমারই অধিষ্ঠাত্ৃত্বে এই জগৎ নিত্যই নৃতনভাবে পরিবন্তিত হইতেছে । আমা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যেমন গ্রথিত মণিসমৃহ স্থত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, 
সেইরূপ এই বিশ্ব আমাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে” ।৩» শ্রীতগবান্‌ আরও 
বলিয়াছেন, “ভূমি, জল, অগ্নি, বাদু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি 
আমার প্রকৃতি, ইহার! অপর প্রকৃতি | জীবস্বরূপ ষে প্ররূতি, তাহা এতদপেক্ষা প্রকট ও ভিন, 
তাহা দ্বারাই জগতের স্থিতি সাধিত হইতেছে । হে অর্জন, সমস্ত ভূতজগৎ্ এই অপরা ও 
পরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে, এই ছুই প্রকৃতি আমাহইতে প্রাছভূ্তি, সুতরাং 
আমিই নিখিল গগতের শ্যষ্টি ও সংহারের কারণ ।৮৩* সর্ধত্রগ বাঘু যেমন নিরন্তর আক্ষাশে 


৩৫ পরং তুয়ঃ প্রবক্ষযামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমন্‌। 

যজ্জাত] মুনয়ঃ সব্ধে পরাং সিদ্ষিমিতো গতাঃ | ইত্যাদি । ী ৩৮১১২ 
৩৬ বীজং মাং সর্ধবতৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। ইত্যাদি । ভী ৩১১,৭। ভী ৩৩১৯ 
৩৭ তৃমিরাপৌহনলো। বাযুঃ খং মনে। বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিন! প্রকৃতিরষ্ধা॥ ইতাদি। তী ৩১1৪-৬ 


গীতা ৫১১ 


থাকে, অথচ তাহার সহিত আকাঁশের লিপ্ততা নাই, চরাঁচর বিশ্বও সেইরূপ 
ঈশ্বরেতেই বিষৃত। তিনি সমস্ত বিশ্ব ধারণ করিয়া! নির্বিকারভাঁবেই অবস্থিতি করেন। 
পরস্পর অসংশ্রিষ্ট হইলেও আধাঁর-আধেয় ভাবের কোন বাধা নাই।০* প্রলয়কালে সমস্ত 
জগৎ ঈশ্বরেরই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে,আঁবার শৃষ্টিকালে তাহা হইতেই 
প্রান্ভূ্ত হয়। ভগবান্‌ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া কর্্মবশবর্তী এই ভূতসকলকে 
পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি যদিও বিশ্বস্থষ্টির বিধায়ক, তথাপি বিশ্ব 
তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না; তিনি সকল কারধ্যেই অনাসক্ত উদাসীনের মত ৩৯ 
ভগবান্‌ এই বিশ্বচরাচর এক অংশমাত্রে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই বিশ্ব যে তাহার 
তুলনায় কত ক্ষুত্র, তাহা স্থির করা যাঁয় না। বিভূতিযোগের প্রত্যেকটি কথা দ্বারা বুঝা যায়, 
তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বধাত্রী | স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তীাহারই কাঁজ। তিনি জগতের 
উপাদানস্বরূপ, এরূপ স্পষ্টতঃ কোন উক্তি যেন পাওয়া যাঁয় না। কিন্তু তিনিই যে নিমিত্তকারণ, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গীতাষ সেই সিদ্ধান্ত অতি পরিক্ষার । 

জীবাত্মা! ও পরমাআর সম্বদ্ধ__ ভূতজগৎ যদিও পরমাআ্মীতে বিধৃত, তথাপি 
তদপেক্ষা জীবাত্মার সহিত পবমাত্মীর সম্বন্ধ নিকটতর | জগতের তিনি নিযস্তা, কিন্ধ জীবাত্মার 
সহিত তাহার সন্বন্ধ অতীব মধুর । পিতার সহিত পুত্রের, সখাঁর সহিত সথার, প্রিয়জনের সহিত 
প্রিয়জনের যে সম্পর্ক, পরমাত্মীর সহিত জীবাম্মীরও সেই সন্বন্ধ। তাই দেখিতে পাই, 
বিশ্বরূপদর্শনে স্তম্ভিত অর্জুন 'প্রার্থন! করিতেছেন, “হে দেব, আমার অপরাধ সহা কর 1৮8 
জীবাত্মা পরমাত্মাকে অতিশয় ঘণিষ্ঠরূপে পাইতে চান; এইজগ্যই তাহার সহিত যুক্ত হইবাব 
জঙ্ঠয ব্যাকুল হন। এই ব্যাকুলতার দ্বার যোগসাধন হয় বলিয়া! গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে 
যোৌগেরই উপদেশ। 

মুক্তি__ নিক্ষাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের সাধনায় জীবাত্মা! নিষ্চলুষ 
হইয়া বিমল শাস্তি উপভোগ করিয়া! থাকেন। সর্ধভূতে সমদর্শন, সর্বত্র এশী-বিভূতির 
অনুভূতি প্রভৃতি তখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয় দাড়ায়। তখন তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন 
হইয়া যাঁয়। কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি তাহাকে অজ্ঞানে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। শুধু তগবৎ 
গ্রীত্যর্থে কর্ধথ করিলে সেই কর্ুই সাধককে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে । গীতার মতে ভগবানের 
সাধর্ধ্য লাভ এবং ভগবানের মধ্যে বাস করার নামই মুক্তি বা পরমপদ-প্রাপ্তি।৪১ ধাহার 


৩৮ যথাকা শস্থিতে। নিতাং বাঁযুঃ সর্ধ্বস্রগো মহান্‌। 
তথা সর্ব।ণি তৃতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ভী ৩৩৬ 
৩৭ সর্বভূতানি কোস্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদ বিস্জীমাহম্‌ ॥ ইত্যাদি। ভী ৩৩1৭-৯ 
৪* পিতেব পুত্রস্ত সখেব সধুযুঃ, প্রিয়ঃ প্রিষ্নায়ার্হদি দেব সোড়ম্‌ ॥ ভী ৩৫1৪৪ 
৪১ জনমবন্ধবিনির্শ ভা পদং গচ্ছন্তানাময়দূ। ভী ২৩।৫১ 
বহবে! জ্ঞানতপল। পৃতা। মভীবমাগতীঃ ॥ ভী ২৮১০ 
যোগধুকে। মুনিত্র্ধ ন চিরেশীধিগচ্ছতি । ইত্যাদি । ভী ২৯/৯,১৭,২০১২৪১,২৯ 


৫১২ মহাভারতের সমাজ 


মনে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, সমদর্শা ব্যক্তি 
ব্রহ্মেতেই স্থিত। যতদিন পর্যযস্ত জীব পরমপদ্দ লাভ করিতে না পারে, ততদিন পৃথিবী ছাড়িবাঁর 
উপায় নাই। সে যত্তই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে যাতায়াত করা 
তাহার পক্ষে অনিবার্য | কিন্ত ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় 7118২ 
ভগবত্প্রসাঁদ ব্যতীত শাশ্বত অব্যয়পদ লাভ কর] জীবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাহাকে 
সমস্ত মন প্রাণ অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি। তাহার চরণে পরা ভক্তি সমর্পণ 
করিলে তিনিই দয়া করিয়া তাহার মধ্যে জীবকে স্থান দেন, জীব তীহারই সাধন্ম্য লাভ 
করিয়া চিরশীস্তি উপভোগ করে, ইহাই গীতার মোক্ষ 18৩ 


পঞ্চরাত্র 


পঞ্চরাত্রের পরিচয়--পঞ্চরাত্রশাজ্র্কে ভাগবতশাস্্, ভক্তিমার্গ এবং সাত্বতদর্শন 
নামেও বলা হইয়া থাকে। ব্রক্গপুরাণে (জন্মখণ্ড ১৩২ তম অ) পঞ্চরাজর শব্দের অর্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । যে-শান্ত্রে সান্বিক, নৈগুণ্য, সর্বতৎপর, রাজসিক এবং তামসিক এই 
পাঁচ প্রকার রাত্র বা জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহারই নাম পঞ্চরাত্র।৯  ঈশ্বর- 
সংহিতাঁর (২১শ অ)বলা হইযাছে যে, শাণ্তিল্য, গপগাঁয়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক এবং 
ভারদ্বাজ এই পাঁচজন খধষি দীর্ঘকাল বাস্তুদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তপস্তায় পরিতুষ্ট 
হইয়া ভগবান্‌ বান্ছদেৰ এক-এক দিবারাত্রিতে এক-একজন খবিকে যৌক্ষলাতের পথ প্রদর্শন 
করিতে যে শান্সের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পঞ্চরাত্র নামে প্রসিদ্ধ নারদীয় পঞ্চরাত্রে 
সবশ্তদ্ধ সাতটি প্রস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা-_ ব্রাঙ্গ, শৈব, কৌমার, বাঁশিষ্ঠ, কাপিল, 
গৌতমীয় ও নারদীয়। অস্ত্র বাঁশিষ্ঠ, নাঁরদীয়, কাঁপিল, গৌতমীয় ও সনৎকুমারীয় এই পাঁচটি 
পঞ্চরাব্রপ্রস্থানের নাম পাওয়া যাঁয়। নারদপঞ্চরাত্র নামে একখানি তন্ত্রশাস্ত্ীয় গ্রন্থও 
আঁছে। অহিবুপ্ল্যসংহিতা, ঈশ্বরসংহিত্াা, কপিঞ্ুলসংহিতা, জয়াখ্যসংহিতা, পরাশরসংহিতা, 
পাদ্মতন্ত্র সাত্বতসংহিতা, বিষণুসংছিতা প্রভৃতি পঞ্চরাব্রগ্রস্থ মুদ্রিতই পাওয়! যায়। নাঁরদীয়- 
সংহিতা, পরমসংহিত1, অনিরুদ্ধসংহিতা৷ প্রভৃতিও হস্তলিখিত পু'থিরূপে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে পাওয়া যাইতেছে । বরোদার ওরিয়্যাণ্টেল ইনস্টিটিউট. হইতে প্রকাশিত জয়াখ্য- 
সংহিতার মুখবন্ধে অনেক গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হহয়াছে। ১ 


৪২ ইহৈব তৈজ্জিতঃ সর্গে। যেষাং সাম্যে স্থিতং মনত | 
নির্দোষং হি সমং ব্রন্দ তন্মাদ ব্রন্গণি তে স্থিতাং॥ ভী ২৯1১৯ 
আব্রহ্গভূবনাল্লোকা; পুনরাবতিনোইর্জভুন। 
মামুপেত্য তুকোস্তের পুনর্জন্ম ন বিদ্তে 1 ভী ৩২১৬ 
৪৩ মতপ্রসাদাদবাপ্পোতি শাখতং পদমবারষ । ইত্যার্দি। ভী ৪২৫৬-৬৮ 
১ বাচম্পত্য অভিধান ৪১৯৩ তম পৃষ্ঠ।। 


পঞ্চরাত্র ৫১৩ 


চতুবুর্ণহ-বাদ-_ পাঞ্চরাত্রমতে বাস্থদেব, সক্কর্ষণ, প্রদ্যুন্। এবং অনিরুদ্ধ এই 
চতুবৃ্ণহবাদ প্রচলিত। তন্মধ্যে বাস্থদেবই জগৎকারণীভূত বিজ্ঞানরূপ সাক্ষাৎ পরমব্রক্গ | 
বাস্থদেব হইতে দ্বিতীয় বাহ সঙ্কর্ষণসং্ঞক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্যুহ 
প্রদ্যুয়সংজ্ঞক মন এবং প্রছ্যক্স হইতে চতুর্থ ব্যহ অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সক্কর্ষণ, 
প্রথা ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ ব্যহও ভগবান্‌ বাস্দেবেরই লীলাম্বরূপ এবং তাহা হইতে 
অভিন্ন। এই কারণে সঙ্কর্ষণাদিকে তাহারই অবতার বলিয়া! মানিতে হয়। সংক্ষেপতঃ 
ইহাই সাত্বতসিদ্ধাস্ত।২, সাত্বতসংহিতা, পৌক্ষরপংহিতা, পরমসংহিতা, শাঙিল্যনথত্র 
প্রভৃতি এই মতের প্রামাণিক গ্রন্থ। 

পঞ্চবাত্রের প্রামাণা-_ বঙ্গস্থত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পারের পরিসমান্তিতে 
শাঙ্করভাম্মে পাঞ্চরাত্রমত বা ভাগবতমতকে ঘুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে । ভগবান্‌ 
শঙ্করাচা্ধ্য বলিয়াছেন যে, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহার অনিত্যত্ব স্থির করা 
হয়, ইহা! শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবাক্য হইতে জীবের নিত্যত্বই পাওয়া যায়। ভগবান্‌ 
ব্যাসদেব “নাত্মাইশ্রতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্য£৮ (বর, স্থ, ২৩১৭) এই শ্ত্রে জীবের 
নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবতশান্ে কথিত হইয়াছে যে, শাগ্ডল্য চতুর্বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াও তাহাতে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে ন| পারায় সাত্বতশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই 
উক্তি দ্বারা বেদের নিন্দা কর! হইয়াছে । স্থতরাং ভাগবতশীস্ত্রীয় কল্পনা অসঙ্গত। এ শান্ত্রকে 
প্রমাণরূপে গ্রহণ কর! যাইতে পাঁরে না। ভাষ্যকার আচীধ্য রামামুজ শঙ্করের ভাষ্যবচনে 
দোষ দেখাইয়া যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে পঞ্চরাজ্রের সাধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । রামানু- 
জাচাধ্য মহাভার্ «র বচনকেই প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতে বলা 
হইয়াছে যে, সমস্ত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের বেত! স্বয়ং ভগবান্‌।” রামাগজভাষ্যে উদ্ধত 
মহাভারতবচনের পাঁঠান্তর লক্ষিত হয়। সেখানে বল! হইয়াছে, ভগবান্‌ শুধু বেত্তা নহেন, 
তিনিই পঞ্চরাত্রের বক্তা । “পঞ্চরাত্রস্ত রুত্সন্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম।” নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, 
সকল শাঙ্সের প্রামাণ্য স্থাপন করিবাব নিমিত্ত বিশিষ্ট কর্তীর নাম উল্লেখ করিয়া শাক্্রগুলিকে 
প্রশংসা করা হইতেছে ।* সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাশুপত প্রভৃতি সকল শান্ত্রকেই 
জ্ঞানম্বরূপ বল! হুইয়াছে। পঞ্চরাত্রশাস্ত্ও ভগবত্প্রণীত, ইহা বলিবার তাৎপর্ধ্য এই ষে, 
অপৌরুষেয়ত্ব-নিবন্ধন সর্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদশৃচ্ভ শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় থাকিতে পায়ে 
না। সাংখ্য ও যোগ একই শান্তর । বেদ এবং আরণ্যকও পরম্পর ভিন্ন নহে । পাঞ্চরাক্মরূপ 


২ নিত্যং হি নান্তি জগতি তৃতং স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
তে তমেকং পুরুষং বাস্ছদেবং সনাতনম্। ইত্যাদি । শা! ৩৩৯।৩২-৪২ 
বাসুদেব তদেতত্তে ময়োদ্রীতং যথাতথম্‌। ইত্যাদি । ভী ৩৫।৩৯-৭২ 
৩ পাঞ্চরাত্রস্ত কৃৎননস্ত বেত্ত। তু ভগবান্‌ স্ব়মূ। শা ৩৪৯৬৮ 
৪ প্রামাণ্য সিদ্ধয় বিশিষ্টকর্তৃকত্বেন সর্বাণি স্ভৌোতি। ইত্যাদি। নীলকণ্ঠ, শ। ৩৪৯/৬৫-৬৮ 
& সাংখ্যং যোগং পাঞ্চয়াত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা । 
জানান্তেতানি রাজর্ে বিদ্ধি নানামতানি বৈ 0 শা! ৩৪৯৬৪ 


৬৫ 


৫১৪ মহাভারতের সমাজ 


ভক্তিশাস্ত্ও এইগুলির সহিত জড়িত । অর্থাৎ তক্তিবাদকে ছাড়িয়া দিলে সাধন! চলে না। 
সকল শান্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ ।৬ 
পঞ্চরাজের উদ্দেশ্ট-_ শ্রতিপ্রধান, বিচারপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান সকল শাস্ত্েই 
ঈশ্বরকে চরম উপেয়রূপে কীর্তন করা হইয়াছে । শীস্ত্রীঘ পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে 
বলিতে হয়, প্রস্থানভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্নন্ূপ আলোচনা থাকিলেও 
তন্ববিশ্লেষণের পরে দেখা যায় যে, একমাত্র ঈশ্বরের তন্্নিরপণ এবং মোক্ষের উপায় 
প্রদর্শনই আন্তিক শাস্ত্রসমূহের তাৎপধ্য। যেরূপ সমুদ্র হইতে প্রশ্যত জলরাশি পুনরায় 
সমুদ্রেই প্রবেশ করিয়া স্থিরতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইব্ূপ নিখিল জ্ঞানবাশি নারায়ণ 
হইতে প্রকাশিত হইয়া তীহাঁর তত্ব নিবূপণেই সার্থক] লাভ করে। ইহাই সাত্বত- 
শাস্ত্রের মন্নকথা । ভগবান নারদ এই তত্তরই প্রকাশ করিয়াছেন ।৭ 
বেদাস্তভাষ্যকার আচার্য্য রামান্ুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তব, 
যোগশান্ত্রের সাধনপ্রণালী এবং বেদৌক্ত কর্মকাণ্ডের সত্যতা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। 
এইসকল শাস্ত্র এবং আরণ্যক-শান্ত্রমমূহ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্গেরই স্বরূপ বুঝাইতে প্রযুক্ত । 
পঞ্চরাত্রশান্ত্রেত এই সত্য ব্যতীত অপর কোন বর্ণনীয় বিষয় নাই। শারীরকস্থত্রে 
সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তত্ব প্রভৃতির বঙ্গাত্বকতা৷ প্রতিষিদ্ধ হইযাঁছে, উহাদের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত 
হয় নাই। অন্যাগ্য শাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে, কিন্ত ঈশ্বরতত্্ কোথাও 
খণ্ডিত হয় নাই। এই কারণেই মহাতাঁরতে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র 
বেদ ও পাশুপতশান্ত্রের সাধুতা সন্বন্ধে আত্মাই প্রমাণ, অথবা আত্মবিচাঁরাংশেই ইহাদের 
সর্বজনসিদ্ধ প্রামাণ্য । অতএব তর্ক দ্বার এই সকল শান্্রকে বিনাশ করিতে নাই। 
মহাভারতের বঙ্গবাসী-সংস্করণে উক্ত বচনের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ অন্যরূপ। তাহার তাৎপর্য 
এই যে, এই সকল শান্জ্ও জ্ঞানের হেতু, শাস্ত্র নানাপ্রকার বলিয়া তত্বজ্ঞানের বিভিন্নতা নাই, 
সকল শান্ত্রই প্রমাণ ।৮ 
পাঞ্চরাত্রের উপাদেয়তা-_: মোক্ষধর্থের ৩৩৫ তম অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের 
প্রক্রিয়া ও প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। পাঞ্চরাক্রবিদ ভাগবতগণ 
ধাহার গৃছে উপস্থিত হন, তাহার গৃহ পবিত্র হইয়া যাঁয়।* পঞ্চরাত্রশান্ত্র চতুর্বেদের সমান। 
মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলছ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সাতজন খষি এবং স্বায়স্তুব হইতে 
৬ এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণাকমেব চ | 
পরম্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্ক কথাতে ! শা ৩৪৮।৮১ 
৭. সর্ব্বেধু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেঘেতেষু দৃশ্যতে | 
ধথাগমং যথান্ায়ং নিষ্ঠ। নারায়ণ: প্রভূঃ ॥ ইত্যাদি । শা ৩৪৯৬৮-৭০ 
যথ। সমুদ্রাৎ প্রস্থত! জলৌধাম্তমেব রাজন্‌ পুনরাবিশস্তি । ইত্যাদি । শ! ৩৪৮৮৩ ৮৫ 
৮ সাংধাং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশপতং তথা। 
জ্ঞানাম্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ। শ1 ৩৪৯।৬৪ 
( আক্মপ্রমাণণন্ভেতাঁনি ন হস্তবানি হেতৃভিঃ ॥ রামানুজসম্মত পাঠ) 


৯ পঞ্চরাত্রবিদে। মুখান্তহ্ত গেহে মহাজ্সনঃ। 
প্রায়াপং ভগবতপ্রোক্তং ভূঞ&তে বাগ্রভোজনম | শা ৩৩৫২৫ 


অবৈদিক মত ৫১৫ 


পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রকাশ ।১* নারায়ণের আজ্জায় দেবী সরস্বতী জগতের হিতের নিমিত্ত 
তপোধন খষিদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দ্বারা পঞ্চরাত্রের প্রকাশ করেন ।১১ 
মোক্ষপর্ধের নারায়ণীয়-অধ্যায়সমূহে বিক্ষিগ্তভাবে অনেকগুলি ভাগবত তত্বের আলোচন! 
করা হইয়াছে, সেইগুলি সাত্বতদর্শনেরই অন্তর্গত । 

বিশ্বোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং সাধুচরিত্র শুদ্রগণ স্ব-স্ব 
কর্তের দ্বারা সাত্বত বিধি অন্নসারে দ্বাপরধুগের অস্তে এবং কলিঘুগের প্রারস্তে বান্থদেবকে 
পূজা করিবেন।১২ মহাভারতে পঞ্চরাত্রকে অবৈদদিক বলিয়া উল্লেখ না করিলেও টাকাকার 
নীলকণ্ঠ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তকে অবৈদিক বলিয়াছেন।১৩ আবার নীলকণ্ঠই বলিয়াছেন যে, 
বৈদিক শান্ত্রসমূহের বর্ণনা-পদ্ধতির সহিত মিল না থাকিলেও শেষ সিদ্ধান্ত সর্বত্রই এক। 
নারায়ণই সর্বব্যাপী এবং সকল তন্ত্বেব সার, অনি অনন্তস্বরূপ, এই বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ 
নাই ।১৪ 

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরীত্র, বেদ, আরণ্যক প্রভৃতি শান্তর একই পরম পুকষের মাহাত্ম্য 
বর্ণনের উদ্দোম্তে প্রকাশিত। সকল আস্তিক শান্ত্রেবই চরম প্রুতিপাগ্ত সেই বিরাট, পুরুষ। 
ধাহারা ভক্তিমার্শের অন্থুপরণ করেন এবং একান্তভাবে উপাসনাতে রত থাকেন, তাহারা 
হরির সহিত এক হইয়া যান।১« ভগবদারাধনা ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা জন্মিতে পারে না, 
একাগ্র ভা না আসা পর্য্যন্ত বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অপ্রতিষ্ঠিতা 
চঞ্চলা বুদ্ধি সাধককে পথভ্রষ্ট করে। তক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া পরমতত্বের পথে অগ্রসর 
হইতে হয়, শুধু জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে জানা যায় না। শ্রীমদ্তগব্গীতাতেও এই কথাই উক্ত 
হইয়াছে । এই কারণেই তক্তিমার্গের শেক্ট শাস্ত্র পঞ্চরাত্রের এত আদর |১৬ 


অবৈদিক মত 


পূর্বপক্ষর্ূপে এবং প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থানে অবৈদিক মতবাদেরও কিছু কিছু 
উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও সেইসকল আলোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় 
নাই। 
১* বেদৈশ্তুতিঃ সমিতং কৃতং মেরো মহাগিরৌ। ইত্যাদি। শ। ৩৩৫।২৮-৩২ 
১১ নারায়ণানুশিষ্া হি তদ1 দেবী সরম্বতী। 
বিবেশ তানৃষীন্‌ সর্ববান্‌ লৌকানাং হিতকামায় ॥ ইতাদি। শা ৩৩৫।৩৫-৩৮ 
১২ বানুদেব ইতি জ্ঞেয়ে। বন্সাং পুচ্ছসি ভারত। ইতারদি। ভী ৬৬1৩৮-৪, 
১৩ পাঞ্চরান্রমতসাবৈদিকম্য । ইত্যাদি । নীলকণ, শা! ৩৫১।২২ 
পাঞ্চরাব্রশান্্রস্ত পুষ্প্রণীতত্বং বেদবিরুদ্ধত্বঞ্চ হুচিতম। নীলক, শা! ৩৪৯৭৩ 
১৪ তথাপি অবান্তরতাৎপর্যাভেদেইপি পরম তাৎপর্যযং ত্বেকষেব। নীলকণ, শ। ৩৪৯৭৩ 
১৫ পঞ্চরাত্রবিদে। বে তু বধাক্রমপর! নৃপ। 
একান্তভাবো পগ্নতান্তে হরিং প্রবিশপ্তি বৈ॥ শা! ৩৪৯৭২,১,২ 
১৬ ভক্তা মামভিজান!তি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ। ভী ৪২1৫৫ 
তন্মাত্তকৌ কৃৎসবস্ত শান্্রফলস্থাত্তর্ভাবোহস্তি । নীলকণ্ঠ, শা! ৩৫১।২২ 


৫১৬ মহাভারতের সমাজ 


লোকায়ত মত ও চাব্বাক (?)-_ দুরধ্যোধনের একটি উক্তিতে পাওয়া যায়, 

চার্ববীক নামে তাহার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি পরিব্রাজক এবং বাক্যবিশারদ। মৃত্যুকালে 
দুর্য্যোধন বন্ধুর নাম ধরিয়াও বিলাপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “বাফ্যবিশারদ 
পরিব্রাজক বন্ধু চার্বাক অন্থায় যুদ্ধে আমার এইপ্রকার শোচনীয় মরণের সংবাদ জানিতে 
পারিলে নিশ্যয়ই ইহার প্রতীকার করিবেন” ।১ টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিঘাছেন, ব্রাঙ্মণ- 
বেষধারী রাক্ষসবিশেষের নাম চার্বাঁক |২ 

যুদ্ধাবসাঁনে যুধিষ্ঠির পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিলে পর সমুপস্থিত ব্রাহ্মণগণ 
জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার কল্যাণ কামনা করেন। পুণ্য।হশন্দে আকাশ যখন পরিপূর্ণ, ঠিক সেই 
সময়ে সেই সভাষ একজন তিক্ষুবেষধাবী ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণদের মুখপাত্ররূপে স্বযংপ্রবৃত্ত হইয়া 
অসংখ্য জ্ঞাতি-বান্ধবাঁদি ক্ষয়ের জগ্ ঘুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতে লাগিলেন । 
তাহার বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া যুধিষ্ঠির সমাগত ব্রাহ্গণদের নিকট কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন। তীহারা ভিক্ষুর অশিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়! বলিলেন, “মহারাজ, এই 
ব্যক্তি আমাদের মুখপাত্র নহেন; ইনি যাহা বলিলেন, তাঁহা মোটেই আমাদের অন্থুমোদিত 
নহে”। তার পর তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের! ধ্যাননেত্রে সেই তিক্ষুর স্বরূপ জানিতে পারিয়া 
মহারাজকে বলিলেন, “রাজন্‌, ইনি ছুর্য্যোধনের সখা চার্বাক রাঙ্গস, পরিব্রাজকের বেষভূষা 
ধারণ করিয়! ছুর্যোধনেরই প্রিয়কার্ধ্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ল্রমণ করিয়া থাকেন।” অতঃপব 
দ্ধ ব্রহ্মবাদীদের তেজঃপ্রভাবে সেই তক্ষু বজদপ্ধ পাঁদপা্কুরের মত ভম্মরাশিতে পরিণত 
হইলেন।৩ 

সেই ব্রাঙ্গণের ছার্বাক' এই নামের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যঞ্জনা আছে কি না, এই 
প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে । বেদবিৎ তপোনিষ্ট ব্রাহ্মণগণ তাহাকে হত্য| করিলেন, এই উক্তির 
মধ্যে চার্বাকমতের খণ্ডনের আভাস আছে কি না, তাহাও ভাবিবাব বিষষ। জনকবংশীয় 
জনদেবের মিথিলাস্থ রাজমত1 শাস্ত্রচর্চার একট! বুহৎ কেন্দ্র ছিল; শত শত আচাঁধ্য সেখানে 
অবস্থান করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের রশ্মিতে সমস্ত দেশকে উজ্জল করিয়া রাখিতেন। রাজধির সভা 
সকল সময়ই শান্ত্রবিচারে মুখরিত থাকিত। আস্তিক এবং নাস্তিক দর্শনের মহারথী 
পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার চলিত। নাস্তিকমত-নিরাসে লন্ধকীন্তি শাস্তরজ্ছদের খুব 
সম্মান ছিল।৪ 

লোকায়ত পগ্ডিতদের মধ্যেও নানারূপ সিদ্ধান্ত গ্রচলিত। কেহ কেহ বলিয়৷ 
থাকেন যে, দেহের নাশেই আত্মার নাশ। কেহ কেহ দেহকেই অবিনশ্বর বলিয়া মনে 














১ যদি জানাতি চীর্ববাকঃ পরিক্রাড়, বাগ.বিশারদঃ। 
করিহ্তি মহাভাগে। বং সোহপচিতিং মম ॥ শলা ৬৪।৩২ 
২ চীর্বাকে। ব্রাঙ্মণবেষধ।রী রাঁক্ষনং। নীলকণ্ছ, এঁ। 
৩ শতশত 
৪ তন্ড প্ম শতমাচার্ধ্য1 বসস্তি সততং গৃছে । 
দলয়ত্তঃ পৃথগধন্মান্‌ নানাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ শ] ২১৮1৪ । দ্রষ্টব্য নীলকঠ। 


অবৈদিক মত ৫১৭ 


করেন। একদল আবার দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না| পাথিব, 
বায়বীয়, তৈজস এবং জলীয় পরমাণুগুলি মিলিত হুইয়া দেহরূপে প্রকাশিত হয়। 
এইগুলি একত্র হইলেই মরার মাদকতা-শক্তির গ্ভায় দেহে চৈতন্তের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে । সেই চৈতন্ত স্বভাবের নিদ্মান্ছসারে শরীরেই উপস্থিত হয়, ঘটাদি জড়পদার্থে 
তাহার আবির্ভাব ঘটে না। দেহরূপ আত্মাব বিনাশ হইলেও আত্মা নামে অপর পদার্থের 
অস্তিত্ব যে আগমে স্বীকৃত হয, সেই আগথ অপ্রমাণ যেহেতু প্রত্যঞ্ষবিরুদ্ধ।৬ লোকায়ত- 
তন্নে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণর্ূপে স্থান দেওঘা হয়। প্রত্যক্ষের অগোচর কোন বস্তর 
সত্তা স্বীকার করা তাহাদের মতে অসম্ভব। ক্রেশ, ছুঃখ, জরা, ব্যাধি প্রতিই মৃত্যুর ক্ষুন্ 
ক্ষুদ্র অবস্থাবিশেষ। ইন্দ্রিমাদির বিনাশে দেহের যে হানি ঘটে, তাহাও আংশিক মৃত্যু বটে। 
আত্ম।র পুথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকারে প্রযোজন কি? অগ্নিহোত্রাদি শ্ররতির গ্ামাণ্য কল্পন। 
প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ এবং তাহাতে শ্রদ্ধা পোষণ কর! একশ্রেণীর লোকের স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত | 
স্গতরাং শ্রুতি সর্বথা অপ্রমাণ। অন্যাচ্ত দাশনিকদের স্বীকৃত অনুমানাদির মূলে ত 
প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিতেই হইবে, তবে মাবার প্রত্যঞ্াতিবিক্ত প্রমাণের অস্তিত্ব কেন 
মাঁনিতে যাইব ?৮ 
ঈশ্বর, অদৃষ্ট প্রভৃতি পদার্থকে অনুমানের দ্বাবা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা কবাঁই ভূল। শরীর 

হইতে শবীবেব শষ্টি, ইহাই প্রত্যঙ্গসিদ্ধ। অপর কতকগুলি অদৃশ্য বস্তবিষয়ে পাণ্ডিত্য- 
প্রদর্শন পণ্ুশ্রমমাত্র ৯ দেহ হইতে জীব পৃথক পদার্থ, এই মতকে খণ্ডন করিতে যাহয়া 
চার্ববাকমতে বলা হইয়াছে যে, সম্ভ'বিত বুহৎ বটবু্ষর পত্র, পুষ্প, ফল, মূল প্রভৃতি যেরূপ 
প্রচ্ছন্নভাবে বীজের মধ্যেই নিছিত, সেইৰপ শবীরের কারণীভূত শুক্রবীজের মধ্যেই মন 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, শরীরের আকৃতি প্রভৃতি বস্ত প্রচ্ছন্ন থাক, যথাসময়ে এইগুলির 
আবির্ভাব হয়। গাতী ঘাস খা, কিন্ত তাহার পরিণতি ছুদ্ধ প্রভৃতি । তুল, গুড় প্রভৃতি 
নানা দ্রব্যের কন্ধ মিলিত হইলে দুই তিন দিনের মূধাই যেমন তাহাতে মাদকতা-শক্তি 
উৎপন্ন হয, সেইরূপ নানাগুণবিশিষ্ট শুক্র হইতে অথবা চতুভূতি-সংঘোগ হইতে চৈতগ্ঘের 
উৎপত্তি হয়। কাষ্ট্ধযের সংঘোগবিশেষ হইতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভূত- 
চতুষ্টয়ের যোগে চৈতন্তের উৎপত্তি হয। অস্কাস্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চালিত করিতে 
৫ স তেষাং প্রেত্যভাবে চ প্রেত্যজাজে বিনিশ্চয়ে । 

আগমস্থঃ সতুয়িষ্টমাত্মতত্বেন তুষ্যতি & শা! ৩১৮৫ 
৬ দৃশ্মানে বিনাশে চ প্রত্যক্ষ লোকসাক্ষিকে। 

আগমাৎ পরমস্তীতি ক্রব্পি পরাজিত ॥ শা ২১৮২৩ 
৭ অনায্সা হানে মৃত্যুঃ ক্লেশে। মৃত্র্জরাময়ঃ। 

আক্মানং মন্যতে মোহাত্বদসমাক পরং মতম্‌॥ ইত্যাদি । শা ২১৮।২৪,২৫ 
৮ প্রত্যক্ষং হোতয়োমু'লং কৃতান্তৈতিহায়োরপি। 

প্রশ্তাক্ষেণোগমে। ভিম্নঃ কৃতীশ্তো বান কিঞ্চন ॥ শা২১৮।২৭ 
». যত্র যত্রানুমানেহশ্মিন কৃতং ভাবয়ভোৌহপি চ ॥ 

চাগ্ঠে। জীবঃ শরীরন্ত নান্তিকান।ং মতে স্থিতঃ | শ1 ২১৮২৮ 





৫১৮ মহাভারতের সমাজ 


পারে, সেইরূপ সমুত্পন্ন চৈতগ্য ইন্দ্রিয়মূহকে তাহাদের বিষয়গ্রহণে নিযুক্ত করিয়া থাকে। 
হু্য্যকাস্তমণির সহিত সংযোগ হইলে হুর্ধ্যরশ্মি হইতে অগ্নির উৎ্পত্তি হয়, মাটি বা জলের 
সহিত সংযোগে হয় না, সেইরূপ পাথিবাদি অংশগত ভেদেই প্রত্যেক ইন্রিয়ের গ্রাহ বিষয়ের 
ভেদ হইয়া থাকে । ঘ্বাণেক্্রিয়ের সহিত যোগ হইলে গন্ধই গৃহীত হুইবে। চক্ষুরিক্্রিয়ের 
সহিত যোগ হইলে রূপ গৃহীত হইবে । এইরূপে বিশ্ে-বিশেষ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহা বিষয়েরও 
প্রভেদ হুইয়া থাকে । ভোগ্য বস্তর ভোক্তত্ব সম্পাদনের জগ্যও শরীরাতিরিক্ত জীব 
শ্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই । অগ্নির মধ্যে যেমন জলশোধষকত্ব গুণ স্বতই বর্তমান, সেইরূপ 
ভূতসজ্ঘত বা শরীরের মধ্যেও তোক্তৃত্ব গুণ সকল সময়েই থাকে ।১০ 

বনবাসের সময় অতি ছুঃখে দ্রৌপদী ঘুধিষিরকে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। 
তাভাঁতেও চার্বধাকমত্ের আভাস আছে। ভগবানেব পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দ্রৌপদী 
অনেক কিছুই বলিযাছেন।১১ দ্রৌপদীর কথা শুনিযা যুধিটিব বলিয়াছিলেন, “তোমার 
বাক্যগুলি খুব শোভন এবং স্থকুমীর হইলেও নাস্তিক-মতবাদই প্রকাশ করিতেছে ।১ৎ 
লোকায়তগণ পাপ এবং পুণ্য মানেন নাঁ। “ঘতদিন পৃথিবীতে শবীর থাকিবে, ততদিন 
আনন্দ কর”, ইহাই তাহাদের উপদেশ 1১৩ 

বাহার নাস্তিক, তাহাদের নরকভোগ অবধারিত, ইহা মহাভারতের শাসন ।১৪ 
লোকায়ত-মতবাদগুলি খুব নিপুণতার সহিত নিরারুত হইয়াছে | 

সৌগতাদি-মত-_ সৌগত মতেরও কতকগুলি সিদ্ধান্তেব আলোচনা 'পাষগুখণ্ডন; 
অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। সৌগত-মতাঁধলম্িগণ রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার 
নামে পাচটি স্কন্ধ স্বীকার করেন। এ পাঁচটি স্বন্ধ স্বীকারেই তাহাদের এহিক ও পারত্রিক 
সমস্ত ব্যবহারের উপপত্তি হইতে পারে। নিত্য-চৈতগ্ভ নামে কোন পদার্থ 
তীঁহারাও স্বীকার করেন না। স্বন্ধপঞ্চক এবং চিত্তের আধার বলিয়া শরীরের নাম 
ষড়ায়তন। অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষডায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষা, উপাদান, 
ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, ছুঃখ ও ছুশ্মনস্তা_- এই আঠারটি পদার্থ কোথাও 
সংক্ষেপে কোথাও বা! বিস্তুতুভাবে বৌদ্ধান্থশীসনে স্থান পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব 


১* রেতে। বটকণীকায়াং ঘুতপাঁকাধিবাসনম্‌। 
জাতিঃ স্মৃতিরয়স্থান্তঃ হূর্যাকান্তোহমৃভক্ষণম্‌ ॥ শা ২১৮।২৯। জ্রষ্টব্য নীলকঠ। 
উদ্বং দেহান্বদন্তোেকে নৈতদস্তীতি চাপরে । অশ্ব ৪৯1২ 
১১ ন মাতৃপিতৃবদ্‌ রাজন্‌ ধাত। ভুঁতেষু বর্থতে। 
রোফাদিব প্রবৃত্তোইয়ং বথায়মিতরো! জনঃ ॥ ইতাদি। বন ৩৩৮৪৩ 
১২ বন্ক চিত্রপদং শ্ক্ষং যাজ্ঞসেনি তয় বচঃ। 
উক্তং তচ্ছ তমনম্মাভিনপস্তিকান্ত প্রভীষদে ॥ বন ৩১।১ 
১৩ পুণোন যশসা চান্যে নৈতদন্তীতি চাঁপরে। অশ্ব ৪৯৯ 
১৪ হিংসাপরাশ্চ যে কেচিদ্‌ যে চ নাণ্ডিকবৃততয়ঃ | 
লোতমোহ্‌সমাধুক্রান্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ অর্থ ৫18 


অবৈদিক মত ৫১৯ 


পূর্ব পদার্থগুলি পর-পর পদার্থের নিমিত্ত বলিয়া স্বীরুত। কোন কোন সৌগত অবিগ্ভাদিকে 
দেহাস্তর প্রাপ্তির কারণ বলিয়া কীর্তন করেন। অবিষ্ঠার নাশে দেহের নাশ ব! সত্বসংক্ষয় 
ঘটে, তাহাই মোক্ষ নামে কথিত হইয়াছে ।১৫ শুগ্যবাদী সৌগতগণ শৃগ্চকেই জগতের 
কারণরূপে নির্দেশ করিষা থাকেন । ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকবিজ্ঞানের জগতৎকারণত্ব 
সংস্াপনে অনেক যৃক্তিতর্কের অবতারণা কবিয়1! থাকেন 1১৬ 

বৌদ্ধ সন্ন্যাদিগণকে ক্গপণক বলা হইত। নীলকঠ বলিয়াছেন, ক্ষপণক শব্দের অর্থ 
পাষণ্ড ভিক্ষু ।১৭ পাষণ্ড শব্দ বেদনিন্দক নাস্তিক অর্থেই প্রবুক্ত হইত। মার্কগেয়সমাস্তাপর্বে 
দেখিতে পাই যে, কল্ুগে অনেকে একের পৃজা করিবেন। যে স্তস্ত বা ভিত্তির অভ্যন্তরে 
মৃত ব্যক্তির অস্থি স্থাপিত হয়, তাহাকে এড ক বলে। অস্থি বা ভন্বস্থাপন বৌদ্ধদের প্রবন্তিত; 
ইহা বৈদিক কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। মহাভারতের বচনে এই বিষয়ে নিন্দা করা হইয়াছে ।১৮ 
বর্ণ এবং আশ্রমব্যবস্থার দ্বারা কোন ধর্্ হইতে পারে না, ইহা বৌদ্ধমত। তাহাদের মতে 
স্তম্তাদির পৃজন এবং ঠত্যবন্দনাদি ধর্ধর বহিরজগ।১৯ 

পশুহননের দ্বারা যে-সকল যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, অতি কঠোরভাবে নেই সকল যজ্ঞের নিন্দা 
করা হইয়াছে । ইছাতেও বৌদ্ধপ্রভাবের ছায়াপাত জ্ুম্পষ্ট। হিংসা নিন্দিত হইলেও 
বৈদিক শাস্ত্রে বৈধ হিংসার প্রশংসাই করা হইয়াছে । যাঁগষজ্ঞাদিতে যে হিংসা করা হয়, 
তাহাবই নাম বৈধ হিংসা |২* বৈধ হিংসাকেও বলা হইয়াছে, “কষত্রধজ্ঞ | ক্ষত্রযজ্জের নিন্দা 
হইতে সেইসকল অধ্যায়ে যেরূপ বৌদ্ধ প্রভাবের কল্পনা করা যাইতে পারে, সেইরূপ যৌগিক 
আত্মযজ্ঞরূপ তপশ্ঠার উৎকর্ষতা কীর্তনের জগ্ও সেইগুলির সার্থকতা-কল্পনা অযৌক্তিক 
নছে। কারণ বাহক যাগযজ্ঞের নিন্দা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই ষজ্জভূমি, 
তাহার তত্বান্ুশীলনই মহীন্ত, স্থানবিশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই ।২১ 

যাজ্ভিকগণ বৃথামাংস ভক্ষণ করেন না, এই নিয়মও খুব প্রশংসনীয় নহে। কারণ 
একেবারে মাংস ভক্ষণ না করাই অহিংসার উত্তম আদর্শ । ২২ এই উক্তিতেও বৌদ্ধপ্রভাৰ 


১৫ অবিদ্া কর্মতৃষ] চ কে চিদাহঃ পুনর্ভবে। 
কারণং লোভমোহোৌ তু দৌষাণাস্ত নিষেবণম্‌ ॥ ইত্যাদি। শা ২১৮।৩২-৩৪ । দ্রষ্টব্য নীলক। 
১৬ নাস্তাত্তীত্পি চাপরে। ইতাদি । অশ্ব ৪৯।৩ | বন ১৩৪1৮ 
১৭ পোহপশ্ঠদথ পথি নগ্রং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তমূ। আদি ৩১২৬ 
১৮ এড়কান্‌ পুজয়িম্স্তি ব্জয়িত্বত্তি দেবতাঃ। ইত্যাদি। বন ১৯*1৬৫-৬৭ 
১৯ আশ্রমান্তাত চত্বারে। যথ। সঙ্কলিতাঃ পুথক। 
তান্‌ সর্বানমুপন্ঠ ত্বং সমাশ্রিত্যেতি গালবঃ | শা ২৮৭।১২। দ্রষ্টব্য নীলকণ্ঠ। 
২০ শা২৭১ তম অ। 
পশুষজ্ঞৈ: কথং হিংল্লৈর্মাদৃশে। যষ্ট,মর্থতি। ইত্যাদি । শা! ২৭৩৩২, ৩৩ 
২১ জাজলে তীর্থমাক্মসৈব মাম্ম দেশাতিধির্ভব। শা ২৬২।৪১ 
২২ যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যুপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ। 
বৃথামাংসং নখাদত্তি নৈষ ধর্শঃ প্রশহ্ততে ॥ শ। ২৬৪।৮ 


৫২৬ মহাভারতের সমাজ 


আছে বলিয়! নিশ্চিত বলা যাঁয় না । কারণ বৈদিক শাস্েও মাংসভক্ষণের নিবৃত্তির প্রশংসা 
কীন্তিত হইয়াছে। ধর্থ্বের নাম করিয়া স্থুরা, মতস্ত, মধু, মাংস, আসব, কুসর প্রভৃতির 
ব্যবহার অত্যন্ত গহিত।২৩ প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিতেও কোনরূপ সৌগতগন্ধ আছে বলিয়া 
মনে হয় না। মহাভারতে এই সকল আলোচনা দেখিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন 
যে, মহাভারত শাক্যসিংহ বুদ্ধের পরবর্তী গ্রন্থ। এই মন্তবোর যূলে কোন দৃঢ় যুক্তি দেখা 
যায় না। শাক্যসিংহের জন্মের ছুই হাজার বৎসব পুর্বোও বৌদ্ধমত প্রচারিত ছিল। 
শাক্সিংহ এই মতের আদি প্রচারক নছেন, তিনি এই পথেব পরবর্তী অগ্যতম সাধক ও 
প্রচারকমাত্র। এই কথা বুদ্ধদেব নাকি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। বৈদিক নিবৃত্তিমার্গেও 
অহিংসাদির যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। “অহিংসা" শব্দ দেখিলেই সৌগতম ৩ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা চলে না। 

অশ্বমেধপর্ধের গুরুশিষা-সংবাঁদে দেখিতে পাই, বিভিন্ন রকমের মতবাদ দেখিয়া 
সন্দিহান খষিগণ ব্রহ্গাকে গ্রশ্ন কবিযাছেন, “ভগবন, ধর্মের গতি বিচিত্র, কোন মতকে অবলম্বন 
করিয়! চলিব ?” দেহেব নাশের পরেও আত্মা থাকেন, ইহা এক সম্প্রদায়ের অভিমত । 
একদল তাহা স্বীকার কবেন না (লোকাঁধত) | কেহ কেহ বলিষা থাকেন যে, সমস্তই সংশয়িত 
(সপ্তভজীনযবাদী জৈনগণ) | এক সম্প্রদায সকল বস্তূুকেই নিঃসংশম অর্থাৎ পৃথকরূপে অবস্থিত 
বলিয়া মনে করেন (তৈথিক)। কেহ কেহ অধিকাংশ বস্তববই স্থষ্টি এবং প্রলয় স্বীকার করিয়া 
থাকেন ( তাকিকাদি )। অগ্য সম্প্রদায় জগত্প্রবাহের নিত্যতা স্থাপনে প্রয়াসী ( মীমাংসক )। 
কেহ কেহ শৃগ্যবাদের সমর্থন করেন (শৃষ্ঠবাদী সৌগত)। অপর সম্প্রদায় বস্তমাত্রেরই ক্ষণিকতা 
কীর্তন করিয়া থাকেন (সৌগত )। এক বিজ্ঞানই জ্ঞেয ও জ্ঞাতৃরূপে দ্বিধা বিভক্ত, ইহাঁও 
একদলের অভিমত ( যোগাঁচার )। কেহ কেহ সকল বস্তকেই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করেন (উড়লোম )। একদল আচার্ধ্য একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তর সত্তা স্বীকার 
করেন না । কেহ কেহ অসাধারণ কর্্রকেই কারণরূপে গ্রহণ করিয় থাকেন । এক সম্প্রদায় 
দেশ ও কালের সর্ধকারণত্ব স্বীকার করেন। দ্ৃশ্ঠমান জগৎ স্বপ্ররাজ্যের মত মিথ্যা, ইহাও 
সম্প্রদায়বিশেষের সিদ্ধান্ত । আচারের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, কেহ কেহ 
জটা ও অজিন ধারণ করেন। কেহ কেহ মুণ্ডিত মস্তকে বিচরণ করেন। কেহ বা নগ্রতার 
পক্ষপাতী । নৈষ্িক ব্রহ্গচর্ধযই একদলের প্রিয়, অপর সম্প্রদায় গার্স্থ্যকে উচ্চ আসন দিয়া 
থাকেন। কোনও সম্প্রদায়ের মতে উপবাসাদি কৃচ্ছচারের দ্বারা শরীরের গীড়ন ধর্মন্ূপে গণ্য। 
কেহ কেহ এইরূপ আচরণের বিরোধী | কেহ কেহ কর্ধ্লিপ্ততার পক্ষপাতী, সম্প্রদায়বিশেষ 
সন্নযাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। মোক্ষই এক সম্প্রদায়ের নিকট চরম পুরুষার্থ। এক পক্ষ 
ভোগকেই সর্ববিধ সুখের হেতু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। অকিঞ্চনতার প্রশংসাবাদে 
একদল লোক মাঁতিয় থাকেন। অগ্দল অর্থকেই মোক্ষের আসনে বসান। কেহ কেহ 
বৈদিক হছিংসাকে দৃষণীয় বলিয়া মনে করেন না । এক সম্প্রদায় এইপ্রকাঁর হিংসাকেও নিন্দা 

২৩ সুরাং মতন্তান্মধু মাংসমাসবকূসরোদনম্‌। 
ধূর্তেঃ প্রবন্তিতং হোতন্নৈতদ্বেদেধু কল্লিতম্‌॥ শা ২৬৪।৯ 


অবৈদ্দিক মত ৫২১ 


করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পুণ্যজনক কর্থে সর্বদা লিপ্ত থাকেন। 'অপর সম্প্রদায় পুণ্যের 
অস্তিত্বই উড়াইয়া দেন। কেহ যজ্ঞ, কেহ তপন্তা, কেহ জ্ঞান, কেহ বা সন্াসের প্রশংসা 
করিয়া থাকেন ।২৪ 

তৎকালে সাধনা ও দার্শনিক সিদ্ধান্তাদি বিষয়ে যে-সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল, 
উল্লিখিত বিভিন্ন মতের আলোচনায তাহার একটা সাধারণ ধারণা করা যাইতে পারে। পরবত্তী 
কয়েকটি অধ্যায়ে নাস্তিক্যবাঁদের খণ্ডন করিয়! আস্তিক মতবাদসমূহের হ্থনিপুণ সামঞ্জন্ত বিধান 
করা হইয়াছে। 

মহাভারত অতলম্পর্শ স্ুধাসমুদ্র। যতই আলোচনা করা যায় না কেন, ইহাঁব 
অফুরন্ত রস শেষ হুইবার নহে । এই গ্রস্থকে অবলগ্বন করিয়! বিচিত্র দৃষ্টিতে বহুমুখী আলোচনা 
অনন্ত কাল চলিতেছে এবং চলিবে। 
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পূর্ববাহ্ছেই 
কর্তথঃ 
তান্ুপাশ্রিষাৎ 
এতএব 
সময 

(খ) 

দেব 

সমক 

ষাত্র 

( পত্তিবাহা তৃণ), নিষ্ 
১1৫৪ 
শ্েম্মতক 
অধিকাল 
দেবষি 
পঞ্চমী 
ছুল্নিমিত্ত 
নিশ্যয 
সযোগে 

ষ্টা 

নিব্ব তাঃ 
আত্মানমথ্যাতি 
সংযুজ্যতে 
পাপীগণকে 
সাংখীয় 
ু্ীক্পেবং 
৪২1৪৬ 

৪881৬ 
উত্তরাষনেব 
ভিক্তিব 


শুদ্ধ 
অবলম্বন 


বেদাঙ্গাদি 
তাহার 
রাজছেষ্য 
ছুব্বিনীতেব 
প্রতাঁপান্থিত 
পূর্বেই 
কর্তব্যঃ 
তান্ত্যপাশ্নিশৎ 
অতএব 
সম্যগ. 

(গ) 

বেদে 

সম্যক 

যাত্রা 

নিষঙ্গ (পত্তিবাহা তুণ) 
১৫৪ 
শ্রেম্মাতক 
অধিককাঁল 
দেবধি 


পুর্ণ 
ুষ্নিমিতত 
নিশ্চয়: 
সংযোগে 
ষ্টা 
নির্ব তাঃ 
আত্মানমাখ্যাতি 
সংঘুজ্যতে 
পাঁপিগণকে 
সাংখ্যীয় 
যু্জন্নেবং 
উ ৪২৪৬ 
উ 881৬ 
উত্তরায়ণের 
ভিত্তির 





